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TOR গরিবর্জনের জন্য ATO হতে হবে 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই উদাত্ত আহ্বান 
ays অষ্টম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায়--১৩৪৬-এর 
gifs সংখ্যা--পরিবর্তন” শিরোনামে রেখাক্ছিত তার 


ভাবনায় উচ্চারিত হয়েছিলো । সেদিন তিনি আরো 


বলেছিলেন £ “যা চলে এসেছে তাই চিরকাল চলবে 
ন! এইমাত্র জানি, কেন ন! প্রতিদিন পথ বদলাচ্ছে, 
দিন পরিবর্তন হচ্চে কারো সাধ্য নেই কালকে প্রতিরোধ 


করতে পারে ।” এই পরিবর্তনের চালিকাশক্তি তীব্র 


বেদনাবোধের দহন, যে বেদনাবোধ মথিত হয়ে ওঠে 
প্রচলিত রীতিনীতির সঙ্গে সমসাময়িককালের 
অসামঞ্জস্তবোধ থেকে! বর্তমানে এই অসামগ্তস্তবোধ 
সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক হয়ে উঠেছে। সামাজিক, অর্থ 
নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসামগ্রস্তবৌধের 
এই বেদনা পরিব্যপ্ত হয়ে গেছে। এই সর্বব্যাপী বেদনা- 
বোধ থেকে মানুষ মুক্তি চায়। ফলে মানুষকে ছোট- 
বড়ো নানা সংগ্রামের মুখোমুখি হ'তে হয়। নূতন 


বছরে ‘নূতন পরিবর্তনের BE প্রস্তুত' হবার আহ্বানকে 


শিরোধার্ধ করে জয়শ্রী দেশবাসীকে আগামীদিনের 
দুর্যোগের ইশারার মধ্যেও শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানিয়ে 
৪৪তম বর্ষে প্রবেশ করছে৷ সেই সঙ্গে ধারা জয়কে 
প্রতিষ্ঠা দিয়ে তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনায় তাকে লালন 


করে এই মর্তধাম থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাদের 
আশীর্বাদ কামনা করছে। 

কবিগুরু তার আশি বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে 
পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জায় ‘মানবজীবনের মহামারী’র 
বিভীষিকা দেখেছিলেন এবং ‘সত্যতার সঙ্কটের’ সেই 
পরিব্যপ্ত গ্লানি উন্মোচিত করে তা থেকে উদ্ধারের জন্য 
প্রম ব্যাকুলতার সঙ্গে বলেছিলেন s “আজ আশা 
করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের 
এই ' দারিজ্রযলাস্থিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে 
থাকবে! সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, মানুষের 
চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব- 
দিগন্ত থেকেই।...কিন্ত মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো 


পাপ। সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবে।। আশা - 


করবো, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে 
ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তে| আর্ত 
হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে । আর 
এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে 
সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ 
মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন 
প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে 
আমি অপরাধ মনে করি” ? 


২ জয়ী s বৈশাখ ১৩৮৬ 


Oa ঝলকানিতে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু সুনিশ্চিত 
করছে, যারা মানবীয় মূল্যবোধকে GURA পরিণত 
করতে বদ্ধপরিকর, যারা সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র স্বার্থকে বৃহত্তর 
জাতীয় স্বার্থের উধের্ব স্থান দিতে সদ! ব্যস্ত, তাদের 
সতর্ক করে কবিগুরু Sta সভ্যতার সঙ্কটের উপসংহারে 
বলে গেছেন £ “এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল 
প্রতাপশালীরও ক্ষমতামদমত্ততা আত্মস্তরিতা যে 
নিরাপদ ae প্রমাণ হবার দিন আজ 1R 
উপস্থিত ware” 


কবিগুরু EE ইংরেক্রশাসনের চর 


অত্যাচারের পটভূমিকার ষে Sirah করেছিলেন, 
তা পূর্ণ হয়েছে। ইংরেজ দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় 
পেছনে রেখে গেলো শ্মশানের বৈরাগ্য নয়, বিভীষিকা | 
যে “সভ্যতার সম্কট'কে কবিগুরু চিহ্নিত করেছিলেন 
তার আশি বছর পৃতিকালে, ইংরেজ ভারতবর্ষ ত্যাগ 
করে চলে যাবার সময় সে-সঙ্কট থেকে উত্তরণ হোলো! 
বটে কিন্ত দেশ-বিভাগের প্রতিক্রিয়া সেদিন থেকেই 
এক নূতন সঙ্কটের জন্ম দিলো! | ত্রিশ বছরের কংগ্রেস- 
শাসন সে-সন্কটকে উত্তরোত্তর তীব্রতর করে তুলেছে 
এবং সে-সঙ্কট তুদে পৌছায় ১৯৭৫-এর জুনে, জরুরী 
অবস্থা ঘোষণার মধ্য দিয়ে! ১৯৭৭-এ ত্রিশ বছরের 
কংগ্রেস-শাসন চূড়ান্তভাবে অপসারিত হবার পর 
ভারতবর্ষের জনমানসে GAS আশা! উদ্বেলিত হয়েছিলো 
যে, সকল প্রকার বন্ধনমুক্তির দিন আগত এ ৷ সাধারণ 
মানুষ সমাজজীবন, WBA ও অর্থনৈতিক জীবনে 
যে মর্ধাদার প্রাপ্য আসনে কখনই পৌছাতে পারে 
নাই, বরং সে-আঁসনের সীমান! থেকে ক্রমশ অবনমিত 
হয়ে ধুলার মালিন্তে ধূসরিত, ক্ষোভে, দুঃখে, বঞ্চনা, 
বেদনায় বিদ্ধ হয়ে জীবম্ম ত অবস্থার কালাতিপাত 


রছে, মানরীয় মূল্যবোধ যেখানে কালিমালিপ্ত হয়ে 
আস্তাকুড়ের আবর্জনায় স্থান পেয়েছে-_সেই দিনগুলি 
পেছনে ফেলে মনুষ্যত্বের মর্যাদা আপন মহিমায় বিকিরিত 
হবার দুর্জয় প্রেরণ! নিয়ে জাতি নৃতনভাবে যাত্র! সুরু 
করেছিলো! | ছুই বছরের মধ্যেই সে যাত্রা কী স্তব্ধ হয়ে 
গেলো ? যে-দিকে তাকানো যায়, সে-দিকেই এই প্রবল 
বিস্কারিত জিজ্ঞাসা! গ্রাস করতে Bos! কয়েকটি 
ঘটনার বিচার করলেই এই জিজ্ঞাসার পরিমাপ সম্পর্কে 
অবহিত হওয়া ষাবে। 

মাত্র সেদিনকার কথা। দণ্ডকারণ্য থেকে লাখ 
দেড়েক Gate পশ্চিম বাংলার ফিরে এলো! । কেন 
এই হতভাগ্য মান্ুষগুলি ফিরে এলো- এতো! বৃহৎ 
সংখ্যায় এতো দীর্ঘ বছর দণ্ডকারণ্যে স্থায়ীভাবে বস- 
বাসের সকল প্রকার চেষ্টা করে-_তার কারণ N- 
সন্ধানে কর্তৃপক্ষের মাথাব্যাথা দেখ! গেলো! T 
কর্তৃপক্ষবৃন্দ তাদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে যাবার ay 
সকলপ্রকার দমন-পীড়ন অবলম্বন করলেন'। AIST 
সাহাষ্য-নিরপেক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ'র! সুন্দরবনের 
মরিচর্বাপি দ্বীপে আশ্রয় গড়ে তুর্ললেন, সে-আশ্রয়ের 
অর্থনৈতিক স্বয়ংসপূর্ণতার কোনো! GIF রাখলেন না। 
অথচ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর্তৃপক্ষের একটিমাত্রই সঙ্কল্প 
বার বার ঘোষিত হয়েছে--“তোমাদের দণ্ডকারণ্যে ফিরে 
যেতে হবে’ | মোলায়েম সুরে অবশ্য বলা হ’লো “জোর 
জবরদস্তি নয়, বুঝিয়ে সুঝিয়ে এদের দণ্ডকারণ্যে ফেরৎ 
পাঠাতে হবে’ | কিন্তু গত ১৩ই ও ১৪ই যে মরিচর্কাপিতে 
কি দানবীয় পদ্ধতি অবলম্বন করেই না রাজ্য সরকার 
মরিচবাঁপির বসতিগুলির উৎসাদন সাধন করলেন | 


হাজারে। পুলিশ এবং দলীয় সম্ত্রাসকারীদের নারকীয় 


অত্যাচারের মধ্য দিয়ে প্রায় ছয়হাজার পরিবারের নরু- 
নারী শিশু উৎসাদিত caters তাদের ঘর জ্বালিয়ে 
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ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে বাধ্য করা হয়। ঘরের 
বাইরে এলে তাদের উপর পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়া 
হয় আর তারপর বস্তার মতো! শূন্যে তুলে লঞ্চে ছুঁড়ে 
ফেলো হয়। অনেক যুবক প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেন। 
বৃদ্ধ-শিশু কেউ কেউ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে 
পড়েছেন। জীবিতদের তথাকথিত শিবিরের শূন্য 
আকাশের নীচে জলহীন, থাগ্হীন, ওধধহীন অবস্থায় 
ফেলে রেখে আসা! হয় | ফলে অনেক স্ত্রী স্বামী থেকে, 
অনেক শিশু মা'র কোল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো | 
এরপরও কর্তৃপক্ষের আক্ষালন--“এ'রা মরিচর্বাপি 
ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় দণ্ডকারণ্যের পথে রওয়ান। হয়ে 
গেছেন ॥ এমনি স্বেচ্ছায়ই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
নাৎসী বন্দী-শিবিরগুলিতে ইহুদী এবং অন্যান্য নাৎসী- 
বিরোধী বন্দীরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুকে সুনিশ্চিত করবার 
জন্য 'গ্যাস-চেম্বারে? আরোহণ করেছিলো! পরি- 
যদীয় সরকারের উদার প্রাঙ্গণে এ-এক নূতন মানবীয় 
সঙ্কট আবির্ভূত হয়েছে! পরিষদীয় পরিবেশে এমনি 
ধরণের সরকারী-মানস তৈরীর জন্যই কী গণতন্ত্রের 
কাঠামোগত ঠাঁটবাট ? রাজ্য-সরকার তাদের এই 
অমানৰীয়, TITS অমর্যাদাকর TA আচরণ গোপন 
রাখতে অবশ্যই চেয়েছেন। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে 
যা ঘটেনি, শাস্তির সময়, স্বাভাবিক প্রথাগত পরিস্থি- 
ভি. মরিচরবীপির অস্তরালে কি ঘটছে, তা সংবাদপত্র 
cite FACE গোপন রাখবার জন্য সাংবাদিকদের 
সেখানে প্রবেশ নিষেধ করা! হয়েছিলো । কম্যুনি্ 
শের আভাবরীগ পরিস্থিতি RA চোখের আড়াল 
areata অন্য সেখানে লৌহ-যবনিকার আয়োজন ছিল, 

সে-যবনিকা ছিল নিশ্ছিদ্র । পশ্চিম বাংলায়ও তার 
তালিম হয়ে গেলে! মরিচঝীপিতে, অবশ্যি অতোটা 
নিশ্ছিদ্র করা যায় নাই, এই যবনিকাকে। 


তাই গোপনীয়তার ছিদ্র দিয়ে সত্য প্রকাশিত 
হয়েছে। 

কিন্ত যারা লৌহ-যবনিকায় বিশ্বাস করেন না, 
লৌহ-যবনিকা প্রতিরোধেও যাঁদের ভূমিকা রয়ে গেছে, 
তারা ? তারা কী করলেন। ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার 
শীর্ষতম কর্তৃপক্ষ,_তার একী আচরণ ? যে সর্বময় 
প্রশাসক বরাবর বলে এসেছেন এদের 'বুঝিয়ে-সুবিয়ে 
ফেরৎ পাঠাতে হবে, জোর জবরদস্তি করে নয়, তার এই 
নীতি যখন বাজ্য-প্রশাসকরা জোব্র-জবরদস্তির পথে 
উপহাম্পাদ করে তুললেন, তখন তিনি কি বললেন? 
না “এদের প্রতি তার কোনো সহানুভূতি নেই” | 
কেন, FAAS নেই? তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ যেন 
বল্লেন এর! দণ্ডকারণ্য ছেড়ে এলেন কেন? তথা- 
কথিত দণ্ডকারণ্য-ত্যাগীদেরও সেই প্রশ্ন ।--তারা কেন 
ছেড়ে এলেন তার কারণ তারা নির্দেশ করেছেন কিন্তু 
দণ্ডক-ত্যাগের জন্য দোষারোপ করার পূর্বে কি দেশের 
উচ্চতম প্রশাসকের উচিত ছিলো ন! তথ্যান্ুসম্ধান ক'রে 
সে কারণ নির্ণয় করা? কৈ Stal কি করেছেন ? 
কেন করলেন না? না, দেড় লাখ মানুষের জীবন- 
মরণের প্রশ্নে Stews কোনো দায়-দায়িত্ব নেই_এই কি 
মানবীয় মূল্যবোধের পরিণতি? এই কি মনুষ্যত্বের 
মর্যাদা! পুনঃপ্রতিষ্ঠার আবেদন ? কঠিন হ'লেও এই 
সমালোচনার সম্মুখীন তাদের হতেই হবে--রট বাস্তব 
সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। তারা তো গণতন্ত্রের 
পথেই রয়েছেন, স্বৈরতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবেন সে 
প্রতিশ্রুতি তো তারা জনসাধারণকে দেন নি! জন- 
মানসে সে পথের আড় তো Stal কাটেন নি! তবে 
“এদের প্রতি কোনো সহানুভূতি নাই'_এ কথার উৎস 
কোথায়? এ-কথার পরিণতিই বা কি? সেটা বিচার 
করতে হবে। কি অপরাধে এদের প্রতি সন্থান্থৃভৃতি 
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নাই সে-প্রশ্ন বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ | দেশ-বিভাগে 
এই হতভাগ্য দরিদ্র সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর মাহুষ- 
গুলি পূর্ববঙ্গে তাদের ভিটে-মাটি হারালো, তাদের 
আত্মীয়-পরিজন পূর্ববঙ্গে প্রাণ হারালো । অতঃপর 
বাধা হয়ে এরা ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে 
এদেশে এলেন, এদেশে প্রতিশ্রুত বিপদের দিনে তাঁদের 
পাশে দাড়াতে | তারপর তাদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বসতি 
দেওয়া হোলো,-অনুর্বর জমিতে যেখানে পারি- 
পার্থিক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন তাঁদের প্রতিকূল | এই 
প্রতিকূল পরিবেশ বার বার তাদের আঘাত করেছে, 
তাদের মনুষ্যত্বের মর্ধাদাকষে বিধ্বস্ত করেছে। তাই তার! 
নিজেদের চেষ্টায় পশ্চিম বাংলায় প্রত্যাবর্তন করে 
নিজেদের নূতন আবাদ তৈরীতে মন দিলেন। তার! 
তো সরকার থেকে কোনো সাহায্য চান নি, সরকারের 
মুখাপেক্ষীও নন? নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দণ্ডকারণ্যে 
ফিরে না গেলে বড়জোর সেখানকার পুনর্বাসনের 
স্থযোগগুলি তারা হারাবেন ৷ এই পর্যস্ত। তবে ফি 
Bate বলেই এদের প্রতি সহানুভূতি নাই? না, 
পশ্চিম বাংলার মানুষ নিজেদের চেষ্টায় পশ্চিম বাংলায় 
বসতির চেষ্টা করছিলেন, সে-জন্য ? এই সহাহুভভূতি- 
হীনতাই কি তাদের নির্মম উৎসাঁদনে রাজ্যপ্রশাসকদের 
উৎসাহিত করে নাই! সুতরাং, এই সহান্ুভূতিহীনতা 
যদি মানবীয় মূল্যবোধ দলনের, মনুষ্যত্বের অবমাননার 
সহ্যয়ক হয়ে থাকে তবে? “এদের প্রতি সহানুভূতি 
নাই--এ মানসিকতার মধ্যে আজকের দিনের সঙ্কট 


নিহিত ররেছে। মানবতার সঙ্কট প্রাক্-কংগ্রেস 


শাসনের দিনের অনুসরণে সভ্যতার নুতন সঙ্কট | 
বিচ্ছিন্নতার সঙ্কটে গোটা! সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন 

ছেয়ে ঠোছে। জাতীয় সংহতি, সামাজিক সংহতির 

পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে 


পরিব্যাপ্ত। জাত-পাতের সঙ্কটে সমাজজীবন-_ 
বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কোনে! কোনে অঞ্চলে-_ TEA 
বিভক্ত হয়ে গেছে৷ যার! সমাজের অর্থনৈতিক 
স্তর-বিভেদ আরোপ করে অহরহ শ্রেণী-বিভক্ত 
সমাজের কথা বলেন, তাদের এই প্রত্যয় বাস্তবের 
কণ্টিপাথরে অলীক সপ্রমাণ হবে। সমাজে অর্থ- 
নৈতিক স্তর-বিভেদ অবশ্যই রয়েছে এবং তার 
আনুষঙ্গিক শোষণ-পীড়ন ও অস্বীকার করবার নয়। 
কিন্ত জাত-পাতের কাষ্ঠ-কঠিন' স্তর-বিভেদ অর্থনৈতিক 
স্তর-ধিভেদকে ছাপিয়ে তাকে প্রায় অকার্যকর ক'রে 
তোলে । অথবা এই ছুই প্রকার স্তর-বিভেদের AZ- 
অবস্থান এক মিশ্র স্তর-বিভেদকে প্রতিষ্ঠা দেয়। 
এ"ছাড়া সাম্প্রদায়িক,সংঘাত সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে 
তীব্র বিচ্ছিন্নতার সুযোগ এনে দিয়ে জাতীয়তাবাদের 
সংহার-ভূমি প্রস্তুত করছে। 'আলিগড়, জামশেদ- 
পুরের দাঙ্গা সে কথা সপ্রমাণ করছে। পশ্চিম বলেও 
তার ঢেউ এসে পড়লো বলে! অন্তান্ত বহু এলাকায় 


ছোটখাটো এই ধরণের সাম্প্রদায়িক সংঘতির কলুষ 


বিচ্ছিন্নতার সন্কটকে তীব্রতর করে তুলছে,। কিন্ত 
এ-কার স্বার্থে ? বিভিন্ন রাজ্যের শাসকগোষ্টির, অথবা 
পরিষদীয় পরিভাষায় যার! বিরোধীদল তাদেরুই বা 
ভূমিকা কি? জামসেদপুরের শোচনীয় ঘটন! সম্পর্কে 
তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে সেটা RRR | 
এই ঘটনার ওপর বিহারের তৎকালীন রাজনৈখি 

প্রতিঘন্দিতার ছাপ রয়েছে। শিল্প-এলাকার = 

তথাকথিক শ্রমিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যক্তি, 
রয়েছেন, জামশেদপুরের জনতা দলের এক পরিষদীয় 
সদস্তের ভূমিকার কথা উঠেছে আর ঘটনার দশদিন 
আগে সর্বভারতীয় সংগঠন বিশেষের প্রধানের মহতী 
সভা ও aay সভার পরবর্তী অপ্রকাশ্য সভারও 


+ 
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উল্লেখ হয়েছে 1 অপর ছুইটি রাজনৈতিক দলের 
বিরুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে । ইংরেজ 
আমলে সাত্্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বার্থ 
সাধনের জন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্ররোচনা সম্পর্কে 
কোনো দ্বিমত ছিলোনা । পাকিস্তান আদায়ের জন্য 
১৯৪৬এর ১৬ই আগষ্ট জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
দিবসের, আহ্বানও ইতিহাসে স্বাক্ষর রেখে গেছে, 
যার জের ত্রিশ বছরের কংগ্রেস শাসনকালে কখনও 
কখনও ভাবুতবর্ষেরও কোনে| কোনো অঞ্চলে মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু কংগ্রেস-শাসনোত্তর 
ভারতবর্ষে এই বিচ্ছিম্নতার স্কট এতো তীব্র, তীক্ষ, 
ব্যাপক হয়ে উঠবে কেন ? তার কৈফিয়ত দেবে কে? 

পুলিশবাহিনীর অসস্তোবঞ্জাত সমসাময়িক আন্দো- 
লন প্রশাসনে বিচ্ছিন্নতার সঙ্কটের পরিমাপক বলা 
চলে৷ পাঞ্জাব থেকে এই আন্দোলন সুরু হয়ে ভারত- 
বর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। কেন্দ্রে কংগ্রেস-শাসনোত্বর 
জনতা সরকার জাতীয় স্তরে পুলিশ কমিশন বসিয়ে 
পুলিশবাহিনীর বেতন, ভাতা, জীবনমান উন্নয়নের জন্য 
উদ্ভোগী হয়েছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু পুলিশ 
কমিশনের অন্তর্বতাঁ রিপোর্ট সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র 
দপ্তর এতোদিন নিষ্ক্রিয় ছিলেন কেন? আর পুলিশ- 
বাহিনীর আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় প্রশাসনে নীতিগত 
বিচ্ছিন্নতা কি ভয়ক্কররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে_ সেটা 
তলিয়ে দেখ! দরকার । পাঞ্জাব সরকার বিভিন্ন রাজ্যে 
পুলিশবাহিনীর ভাতা ইত্যাদির প্রশ্নে নীতিগত 
স্বাজাত্য রাখবার জন্য অপেক্ষা করলেন না'। কেন্দ্রের 
পরামর্শের জন্য তাদের তর সইলো! ন! এবং কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র দপ্তর কতৃক রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীদের আহুত সভায় 
প্রতিটি রাজ্যে একই নীতি গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হতে 
সবুর করলেন না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও রাজ্য 


মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকের ফলাফলের অপেক্ষা না করে 
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ বাহিনীর জন্য ভিন্নতর 
ব্যবস্থার বিধান দিলেন। দেশে বিচ্ছিন্নতার সঙ্কট 
তীব্রতর হ'লো। পুলিশবাহিনীর আন্দোলনের পূর্বে 
কেন্দ্রীয় সরকার পুলিশ কমিশনের অন্তর্বর্তী রিপোর্টের 
পাতা উণ্টেও দেখেন নাই। তাই এদের আন্দো- 
লনের পর পুলিশবাহিনীর অভাব-অভিযোগ Bat- 
পনের জন্য তাঁদের সমিতি গঠনের অধিকারটুকু 
স্বীকৃতি পেলো! আগে নয়। 


আর রাজনীতিতে বিচ্ছিম্নভাঁর সঙ্কট চরম আকার 
ধারণ করেছে, যার ফলে মূল্যবোধের সঙ্কটও তীব্র 
হয়ে উঠেছে। রাজনীতির আদর্শবাদের পৃষ্টভূমিকা 
থেকে WAT হয়ে ক্ষমতাবাদের দিকে দ্রুত অগ্রগমন 
হয়েছে। জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতাবাদ, 
গণতন্ত্র এবং সমাজবাদ, রাজনৈতিক আদর্শের স্তম্ভ 
চতুষ্টয় ক্রমশই অস্তঃদারশুন্য হয়ে পড়ছে। তারই 
স্থান দখল করে ক্ষমতা, পদমর্যাদা, প্রিভিলেজ বা 
আত্মন্বর্স্বতা | আদর্শবাদের স্তম্তগুলি বাক্যে পর্যবসিত 
হয়েছে! এই স্তস্তগুলির আড়ালে ক্ষমতার গোষ্ঠী 
পোক্তভাবে দানা বেঁধে উঠছে এবং আদর্শবাদের নামে 
গোরষ্ঠীবন্ধ সংকীর্ণ সংহতি ক্ষমতা দখলের জন্য হাত 
বাড়াচ্ছে। পদমর্যাদার মহিম! কীর্তনে সাধারণ মানুষের 
আত্মমর্ধাদা খর্ব করে, সম্ভব হ’লে ধ্বংস করে তাকে 
গোষ্ঠিতন্ত্রের দলে পরিণত করতেও রাজনীতির 
ব্যবসায়ীরা পিছু পা হন না। আদর্শবাদের আড়ালে 
এই নুতন শৃঙ্খল, নূতন বন্ধন, নূতন পরাধীনতার 
সঙ্কট মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে । এই নূতন শৃঙ্খলের 
সঙ্কটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা, প্রকৃত আদর্শবাদীদের 
এক অনিবার্ধ কর্তব্য | ' ° 


আজ আর ছলা-কলা নয়। জাতীর ,সংহতিরু 
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প্রতি অন্তহীন প্রত্যয় নিয়ে জাতীয়তাবাদ তথা 
ভারতীয়ন্বে প্রত্যাবর্তনের অমোঘ আহবান এসেছে | 
নানা বিচ্ছিন্নতার সঙ্কটে জাতি, সমাজ জীর্ণ হয়ে যাবে 
এবং এক দল মামুষ--আদর্শবাদ যাদের কাছে গৌণ, 
গ্রাহাও নয়__ছল-চাতুরীর ছার! ক্ষমতায় আরোহণের 
পর মানবীয় মূল্যবোধকে বিধ্বস্ত করে, মানুষকে যন্ত্রে 
পরিণত করতে চায়। শোষণের যন্ত্র, নিপীড়নের 
যন্ত্র, নিখিবেক সংহারের এবং নির্বিচার ভাঙনের যন্ত্র ৷ 
পরিখার একপাশে এরা! সমবেত হবেন, যারা নূতন 
দাসত্বের শৃঙ্খল পড়িয়ে মনুযত্বের অবমাননার জন্য 
প্রস্তুত । আর পরিখার অপর পাশে দাড়াবে ন যারা 
ত্যাগ, সেবা ও শক্তি-সাধনার দ্বারা ভারতীয় জীবনের 
গভীরে আত্মপ্রত্যয়ের দীপশিখা স্থাপন করে সকল রকম 
সঙ্কট উত্তরণের মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলমুক্ত AJINE: আপন 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা দেবেন। এরই মধ্যে আপন অপ- 
শাসনকে আড়াল করবার জন্য চক্রান্তের‘ আওয়াজ 
তুলে একদল মানুষ জেগে ঘুমোবার অসাধ্যসাধনে 
ব্রতী হয়েছেন। তাদের এই আওরাজ আত্মঘাতী 
হবে এবং আত্মমগ্ন অন্ত্িরোধের চক্রান্তে তাঁরা খান, 
খান হয়ে যাবেন। তার (পূর্বে হয়তো বহু রক্ত 


ঝড়বে, বহু প্রাণনাশ হবে কিন্ত জাতির Sapta- 
সঙ্কট” থেকে Beat হবেই। সেদিন দেশ ও জাতি 
সকল প্রকার সন্কটমুক্ত হয়ে নুতন দিগস্তের ছারপ্রান্তে 
নবজীবনের ইসারা দেবে । তেরশ ছিয়াশি সাল এই 
বার্তা বহন করে আনবে। 

এই সংখ্যা “জয়শ্রী” বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত 
ছোটগল্পের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার স্বত্রপাত 
করেছে। বিভিন্ন ভাষায় যে সকল স্যহিত্যিক ও 
সুধীবৃন্দ 'জয়্ী'র এই প্রচেষ্টা সফল করতে এগিয়ে 
এসেছেন, জয়শ্রীর পক্ষ থেকে তাদের. আস্তরিক 
ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আশা করছি, জয়গ্রীর সঙ্গে 
তাদের এই সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে | 

জাতীয়-মানসে নানা সঙ্কটের, বিশেষভাবে 
বিচ্চিন্নতার সঙ্কটের মুখে সর্বভারতীয় ভাষা ও 
সংস্কতিগত সংহতির যে প্রচেষ্টা এই সংখ্যায় পরি- 
বেশিত হয়েছে, আগামী দিনে তার তাৎপর্য আরও 
পরিস্ফুট হয়ে ‘জয়শ্রী'র ভূমিকা সম্পর্কে দেশবাসীকে 
সচেতন করে তুলবে এই আশা নিয়ে analy 
শুভামুধ্যায়ী, লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও অন্যান্ত 
সুহৃদদের নূতন বছরের আন্তরিক শুভেচ্ছা! জানাচ্ছি 
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Trends in Modern Marathi Literature (1958-1978) 


Dr. Prabhakar Machwe 


Maharashtra, the State on the western coast 
of India, with Bombay as its capital, has 41 
million Marathi-speaking people, according to 
the 1971 census. Marathi language belongs to 
the Indo-Aryan stock, an offshoot of Maha- 
rashtri Prakrit. The script of the language is 
Devanagare, the same as of Sanskrit, Hindi and 
modern Nepali. Tts word-stock is Sanskrit- 
based. Marathi, Bengali, Gujarati and Hindi 
are so akin as languages, because twenty per- 
cent of the borrowed and derived words from 
Sanskrit arc common to them. 

Marathi, not unlike Bengali, began with 
pnilosophical-spiritual poetry recorded from the 
twelfth century. The great saints like Jnane- 
shwar (1271-1296) and Tukaram ‘1538-1599) 
are known outside Maharashtra. After the 
great saints, there were ‘pandit’ poets, who 
translated Ramayan and Mahabharata, like 
Eknath (1535-1599) and Mukteshwar (1574- 
1645) respectively. They were what Krittibas 
and Kashiramdas are to Bengali. 

Medieval Marathi literature developed 
under the patronage of Maratha warrior-chiefs 
hike Shivaji and later of Brahmin Peshwas. It 
1s full of bardic poem and passionate erotic 
love-lyrics. When the British conquered the 
state in 1818, the missionaries and some British 
civil servants, Jike Elphinstone, helped in its 
all-sided growth, Printing press, newspapers, 
first primers. lexicons and text-books gave a 
boost to prose writing and writing geared to 
social and political reform and agitation. In 
1841 Prarthana Samaj was sponsored by Ranade 
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and Bhandarker. The Renaissance in Maha- 
rashtra was not limited to the upper castes and 
classes only Jotiba Phule started schools tor 
the untouchables and illiterate widows. Tuak 
brought ina new kind of awakening, which 
was anti-imperialist on the one hand and revival 
of Hinduism on the other. Savakar, whose 
birth centenary was celebrated this year, was 
im the line of Tilak. The murderer of Mahatma 
Gandhi and most ০০ the RSS leaders belonged 
to the same caste and cast of mind. But that 
is only one aspect of Maharashtra, There nave 
been great rationalists, reformers and even 
leftist revolutionaries in Maharashtra. The 
tradition of Agarkir, Ambedkar, Keshay.sut, 
Sane Guruji and others is also there. Gokhale 
was considered as guru by Mahatma Gandhi 
Gandhis followers include Vinoba 
Kalelkar. 

All this background was necessary to under- 
stand the main trends in Poetry, Fiction and 
Drama in Marathi hterature of last two 
decades. 

Poetry 

Independence in 1947 did not bring about 
any qualitative change in Marathi poetry. Out 
of the romantic lyricists of the Ravi-Kiran- 
Mandal,” only Yashwant was active, who com- 
posed a long narrative poem on Shivaji. In 
their style two poets are still very popular, 
B. B. Borkar and G.D. Madgulkar. The latter 
died last year. His Geet-Ramayan has sold 
more than one lakh copies and the records of 
this lyric-sequence have become very pé&pular. 


and 
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This poem moved a logician like Vinoba 
Bhave to tears. 

Amongst the poets of the heroic-bardic 
school—another strand of the old tradition, the 
socialists of the August ’42 glory, had ‘Kusum- 
agraj’ (V. V. Shirwadkar) and Vasant Bapet as 
their best exponents._In 1960 they wrote 
gloriously about the Samjukta Maharashtra 
movement and later also against the Emer- 
gency. A volume of poems written in jail 
JHIRAPLELI KIRANEN (Rays in drops) is 
anthologized by Arun Limaye. 

The other kind of ‘progressive’ poets who 
song of Russian Revolution, Vietnam and wor- 
kers-and-peasants’ struggle are no more so 
vociferous. Amar Shekh was the best exponent 
of that variety of poetry. Narayan Surve is the 
only living activist-Marxist poet of note. 


Now Marathi poetry is very sharply divided 
in two groups—the'’one is the individualist, 
subjective, formalist, experimental group, 
which began with the late B. S. Mardhekar and 
P. S. Rege, but has taken many different 
forms as in A.R. Deshpande ‘Anil’s’ Dashapadi 
or Dilip Chitre and ‘Grace’s’ poems, or in 
R, K. Joshi’s concrete poetry. These are the 
New Poetry group, who seemsto represent 
T. S. Eliot and Ezra Pound, Rilke and E. E. 
Cummings in Marathi. 
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Five years ago, anew spurtin Marathi 
poetry and fiction rose and assumed the force 
of a tidal wave and Andhra Pradesh coastal 
tornado. These writers called themselves 
Dalit Panthers. Namdev Dhasal’s Golpikha 
(Prostitute Lane) with the cover-design of a 
skull growing out of cactus-umbilical cord from 
the womb of a naked pregnant woman’s sketch 
on a venereal Diseases’ Hospital form, was 
almost like a time-bomb. This was his first 
booke of poems, for which he was given a 
State Award. He, unfortunately, two years 


ago, during the Emergency, wrote a long poem 

titled Indira Priyadarshini in her praise. But 

there are many other poets, mosthly from the 

Mahar and other so-called untouchable castes, 

like Daya Pawar, Waman Ingle, Baluras Bagul 

and Keshav Meshram who have made very 

remarkable contribution to Marathi poetry. 
To give two examples of such poetry, I 

quote a poem from Daya Pawar’s Kondwada 

(Kanji House) : 

You wrote from Los Engeles 

“Here last night in a hotel 

I saw the signboard : 

‘Dogs and Indians are not permitted’. 


I am glad to hear this 
You at least experienced for one night 
What we are suffering for two thousand years ! 


The other poem is from Vasant Abaji 
Dahake, another young man, who wrote this 
Chinese tangram, ten years ago : ` 


MAO MAO MAO MAO 
MAO MAO MAO MAO 
MAO CHINA MAO 
MAO MAO MAO MAO 
MAO MAO MAO MAO 


Marathi poetry has its other occupations 
than mere social protest or Angry Generation 
poems. An anthology of Modern Marathi 
Poetry by Dilip Chitre and translation of Indira 
Sank’s poems by Nissim Ezekeil and Vrindra 
Nabar, in English can give some idea I have 
translated a special number of Rupambara of 
Marathi poetry in English, published from 
Calcutta ; also translated the Marathi section 
in Volume Two of Modern Indian Poetry 
published by Indian Council for Cultural Rela- 
tions. I also translated a bunch of modern 
Marathi poems for Poetry, Chicago (January 
1959), Adam 1972 (Indian Literature Number) 
and in Indian Literature, 1975. 
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$১ TREND IN MODERN MARATHI LITERATURE 


Fiction and Short Story 


In Marathi, short story and novel are a 
developed literary form almost a century and 
quarter old. They have passed through all the 
stages of anecdotal, situational, character- 
centered, folk-tale-like and parable forms in 
short story ; and in novel the historical, social, 
idealistic, realistic, psychoanalytic ‘stream of 
consciousness’ forms. 

By 1960, the three great novelists and the 
four great short story writers, who had started 


- and taken to its acme, the new social fiction 


had well-established their names and also their 
styles. Narayan Sitaram Phadke, Vishnu 
Sakharam Khandekar and Gajanan Triambak 
Madkholkar were the three novelists. Phadke 
who died last year, was an advocate of ‘Art 
for arts’ sake’ and wrote many interesting 
romantic novels ; one of them, SHONAN was 
with Subhash Bose’s INA for its background. 
Khandekar deservingly received the Bharatiya 
Jnanpith Award for 1976 and died in 1977, 
was an idealist who sought a mixture of 
Gandhism with Marxism. Madkholkar was a 
more pronounced preacher of Hindu mili- 
tancy and was very critical of Gandhi After 
these three there weré many experimentations 
in regional novel, psycho-analytical fiction, 
novels written in the form of letters or diaries, 
biographical novels and the novels with exis- 
tentialist substance and commitment. Among 
biographical novels, the one written on Shivaji 
by Ranjit Desai was a best seller. There are 
biographical novels written on Vivekanand, 
Aurobindo, Subhash Bose and Sarat Chandra. 
Amongst existentialist novelists the following 
young writers have made a special mark: 
BHALCHANDRA NEMADE, the late C. T, 
KHANOLKAR, BHAU PADHYE, JAYA- 
VANT DALVI ; and ANIL BARVE—the last 
one has written a novel ‘thank you Mr. Glaad’ 


on Naxalite movement. It has also been 
adapted for stage. 

Amongst new short story writers the four 
pioneers were GANGADHAR GADGIL, 
ARAVIND GOKHALE, PURUSHOTTAM 
BHASKAR BHAVE and VYANKATESH 
MADGULKAR. They changed the content 
and technique of Marathi short story. It 
became more compact, effective and psycho- 
logical. After their initial success, within a 
decade the same story fellin a groove. There 
were many writers, particularly women writers, 
who wrote some interesting pieces, but there 
was no outstanding one name which outdid 
others till 1965. Then came G. A, Kulkarni 
and he continues to be outstanding He cannot 
be categorized. He is perceptive, his sensitive- 
ness is fine, he has the gift of a born story-teller. 
There are many other younger men and women 
who occasionally write a memorable piece. 
Otherwise commercial pressures lead to more 
quantity, little quality. 

One more interesting feature is the spate of 
fiction on Shivaji and his times. Excepting a 
play like Raigarh there is hardly anything very 
outstanding from the literany viewpoint. But 
three books of belles-letters and a novel on 
Mahabharata theme are very remarkable. 
YUGANTA by the late Dr. Iravati Karve, 
VYASA-PARVA by Durga Bhagavat and 
MRITYUNJAYA by Shivaji Samant. 

If 1 am asked to give a list of ten best books 
of fiction, during last twenty years I would 
suggest the following names : 

—Yayati by V.S. Khandekar 

—Swami by Ranjit Desai 

—Garambicha Bapu by S.N, Pendse 

—Kosla by Bhalchandra Nemade 

—Select Short stories of G.A, Kulkarni 

—Banagar Wadi by Vyankatesh Madgulkar 

—Shipra and other two novels by Sarat- 

chanda Mukfibodh 
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—Gotavala by Anand Yadav 
—Jema mee jat chorali by Baburao Bagul 
—Selection from women short story writers 


Drama 


The most outstanding achivement is in the 
field of drama. Marathi has a hundred and 
fifty year old theatre tradition ; both of musical 
aud prose plays. Tamasha, the folk-play, like 
the Bengali Jatra, is a living experience. It is 
now geared to contemporary politics also. In a 
new book in English, Contemporary Indiau 
Literature and Society (Editor Motilal Jotwani, 
published by Heritage Publishers, N-Delhi—1) 
in the article on Marathi I have said about 
modern Drama—‘‘After independence amongst 
the old stalwarts, Mama Warerkar and Acharya 
Atre, Motiram Rangnekar and Nan Jog were 
still writing plays and producing them...The 
playwrights who shone brightly in the fiirma- 
ment of Marathi Stage and drama, after inde- 
pendence were VIJAY TENDULKAR, VAS- 
ANT KANETKAR and P. V. DARVEKAR. 
Vijay made a special mark by exposing the hypo- 
crisy of upper caste and upper class society. 
His plays Gidhade (Vultures) and SHANTATA, 
COURT CHALU AHE (Silence, the court is 
in session), SAKHARAM BINDER and 
GHASHI RAM KOTWAL are excellent exam- 
ples of the theatre of violence and the theatre 
of cruelty. They were bitterly criticized and 
the author was victimized and ostracized. But 


Vijay grew from power to power. Two other 
playwrights C. T. Khanolkar for his Avadhya 
(Invulnerable) and Mahesh Elkunchwar for his 
Vasana~Kand, were charged with pornography, 
but were later absolved, though the plays were 
not particularly successful.” Vasant Kanet- 
kar’s historical play on the life of Shivaji and 
his human aspects in his relationship with his 
rebel son Sambhoji, became a rage, as the 
play was shown for 1000 nights. P. V. Darve- 
kar’s musicals are a class by themselves. 
Amongst younger playwrights Satish Alekar 
and Sai Paranjape are noted for their exis- 
tentialist content and for caustic social satire. 
There are some very good adaptations of Mara- 
thi novels on the stage. Some are great com- 
mercial hits also. Some translations have gone 
well in Marathi. P. L. Deshpande is the most 
successful literary playwright. ! 

I deliberately do not go into the details of 
other genres like personal essay, travelogue, 
reportage and so on, Literary criticism is again 
the subject for erudite scholars and it can rest 
with specialists. If there are any who arc inter- 
ested in the growth & development in Marathi 
crilicism—on which in the forties 1 wrote a 
book in Marathi and was prescribed for M. A. 
in Nagpur University—readers are directed to 
read my long 30-page article in my new book 
in English Literary Studies & Sketches. pub- 
lished by Pranab Mukhopadhyaya, United 
Writers, Calcutta, 
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The Evolution of Malayalam Short Story 


Prof. M. Achuthan 


In Malayalam literature, the richest sector 
having more or less a hundred years’ history, 
is that of short stories. Beginning from 1890, 
its growth can well be traced through four 
successive generations. 


The Beginnings 

The spread of general education and perio- 
dicals created favourable situations for the 
genesis and growth of the popular literary form 
of the short story, during the last decade of 
19th century itself. British-American short 
stories served as models for the generation 
beginning from Vengayil Kunjuraman Nayanar 
and ending with E. V. Krishna’ Pillai. This 
generation, except Moorkoth Kumaran and E. 
V. devoted their attention in writing delightful 
narrative stories centered on plots and focuss- 
ing on moral or ethical teachings. These are 
mainly romantic escapist stories. Moorkoth 
and E. V. have written some socio-critical 
stories with realistic contents. Apart from them, 
the first generation’s main efforts were to some- 
how cook up a theme with some hidden mys- 
teries, finally to be resolved in some pleasant 
surprises. They were not sufficiently con- 
scious about the basic or radical functions and 
possibilities of the short story, a literary form 
as such. | 

The realism, focussed on social criticism, as 
seen in certain short stories of Moorkoth and 
E. V. is in real sense nothing but a continuity 
of the critical-realism as formalised in Indu- 
lekha (1889) of Chandu Menon, the first 
Malayalam Novelist. 


The author of Indulekha, in all fairness, 
cannot be credited either with insight, into 
those real causes of the decay of social life, or 
with a revolutionary spirit spreading beyond 
the limited progressivism of a gentleman who 
had imbibed some new culture through English 
education. Nevertheless, the realism as seen 
reflected in Indulekha and in those critical rea- 
listic stories of V. T. Bhattathiripad, Muthirin- 
gode and M. R. B.—the trio, who boldly 
exposed the decadence in the social and 
domestic life of Namboodiri Brahmins—was 
the forerunner of the growth towards 
revolutionary realistic life-stories, criticising 
the crude, conventional cruelties in social 
life, and energetically hitting back at the con- 
servatives, to the abject terror of the custodians 
of old order. 


The Golden Period 


The quarter century from 1930 onwards, is 
the golden period of Malayalam short story 
—the age of the second generation, during 
which a substantial evolution took place in the 
form and spirit of the story. The method of 
story-telling entertainment with a patch-work 
of thematic suspense virtually disappeared. To 
a vast extent the above elements of delight, and 
simultaneously with it, instruction became the 
aim, and thus dawned the period of purposeful 
short stories deeply rooted in the bitter reali- 
ties of social life. The writers became unhesi- 
tatingly bold enough to tear open, criticise and 
challenge the true or hidden facets of life, in- 
dividual or collective. Short story as such, 
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speedily evolved as meaningful pages torn from 
life, as powerful interpretative literature. Vital 
streams, political, social and cultural, have 
enriched the subsoil for this growth. Modern 
literary trends, engendered by political and 
social changes in foreign countries have also 
dynamically /influenced Indian life and Indian 
regional languages and literary creativity. At 
the outest, national movement, freedom siru- 
ggle and Gandhian ideas were the forces that 
awoke us from our slumber. With the success 
of October Revolution Marxist ideals and 
Communism gained deeper attention and wider 
publicity- New lights of universal knowledge 
also reached us through English The number 
and scope of periodicals were steadily in- 
creased. This too led to the general spread of 
new social, political and literary knowledge. 

Tt is in this context that we have to remem- 
ber Kesari Balakrishna Pillai, creator of 
' Kerala’s ‘New World’. During 1930’s he was 
discerning the essential and virtual distinctions 
between European and Indian futurist move- 
ments and focussing upon the necessity of crea- 
ting literature from contemporaty life-themes, 
with real revolutionary outlook. Through 
powerful editorials supporting progressive 
ideals andthrough publishing works as well, 
Kesari brought about great changes in the 
world of letters. He translated stories of 
Mauppasant and Chekhov and himself expla- 
ined the real merits of their technics. His 
successful efforts in promoting and highlight- 
ing the works of the then newcomers like 
Thakazhi and Kesava Dev, simultaneously re- 
fining readers’ tastes as well and thus creating 
an altogether fresh climate in Malayalam lite- 
rature are laudable for ever. He is so far the 
only literary critic who has very successfully 
carried out the master-task of ‘cultivating and 
creating new tastes and sensibilities both in 
Malayalam writers and readers alike. 


The Progressive Movement 

In 1937 the young writers of Kerala esta- 
blished the Jeeval Sahitya Organisation. The 
same activisers in 1944 formed the Progressive 
Writers Association also. ‘Art should not re- 
main an entertainment stuff for the minority, 
it must come down to the vast majority. Art 
is not for art’s sake, it is for the sake of life. 
Literary creativity must become a purposeful 
act, aimed at social progress. A Writer must 
have freedom to choose his themes and forms 
of narration ; he must imbibe universal perspe- 
ctives, these were the messages of the progre- 
ssive literary movement Although this move- 
ment was short lived, the fact that it prepared 
grounds for great changes in Malayalam lite- 
rature is undeniable. In the new atmosphere 
created by this movement and Kesari’s instruc- 
tions as well, it was writers like Thakazhi, Dev, 
Varkey, Basheer, P. C. Kuttikrishnan, Pottek- 
kad, Karur etc. that short story literature 
acquired unprecedented dynamism and vitality. 
Thakazhi’s ‘Puthumalar’ came out in 1935; 
and “‘Dev’s stories” in 1937. It was through 
their works and during their productive periods 
from 1930 to 1955 that the short story genere 
acquired its own maturity and beauty in form 
and in spirit, and became efficient enough to 
interpret and criticise contemporary life and 
its various problems, related with different sec- 
tions of society. 

In this period, great changes occured in 
Kerala’s political and social life. The people 
had risen up against political slavery, supersti- 
tions, evil customs, oppressions and capitalist 
exploitations It was the period of great storms 
of freedom struggle, of communal clashes, of 
India’s partition, of political divisions, rise of 
the working class movements, of the world war 
and of the famine. Dewan C. P.’s oppressive 
rule, success of the State Congress and tensions 
with Communist ranks—are all major historic 
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events. Reforms like Nair regulation, equal 
property rights for all family members etc. 
caused great crashes and dislocations in social 
life in general and in the rural areas in parti- 
cular. All this really provided new and deep 
experiences for the second generation of 
writers. It enabled them to choose themes and 
portray individuals and situations in their con- 
crete living backgrounds. They could imbibe 
new humanistic visions, they were able to app- 
roach facts with the warmth of human love At 
the same time, they also came forward to ex- 
pose and criticise all kinds of evil trends, and 
false values, in fearless tones. Starvation, exploi- 
tation, sexual degeneration—all these became 
powerful and lively themes with them. Several 
stories on these themes came out during these 
periods. And writers like Uroob, Basheer and 
Pottekkad have gone further and have also ex- 
plored the nature and scope of human relations 
reflecting beyond the limits of these themes, 
entering and revealing new horizons. 

The eventual.and revolutionary growth of 
the critical realism which was hearlded through 


the Novels of Chandu Menon, was itself by all ` 


means, leading to the growth of Malayalam 
short stories also ; the basis and scope of both 
were the same. These writers entered our fic- 
tion field which was more or less distinctively 
prosaic, at a period when there was really 
much to refute and very little to accept. Thus, 
their works are to be seen altogether as an epic 
of that period—but never merely as isolated 
stories, 

And now, we come to the third generation : 
Thakazhi, Dev etc. could only see man as un- 
folded in society, Due to the same reason, 
their vision could not fully unfold the entire 
truth of the human mind. They wrote, and 
are even now writing, more or less in the cali- 
bre of social reformers and prophets. It was 
absolutely necessary before two or three de- 


cades ; and they performed that duty ably and 
beautifully. The message of their art has be- 
come fruitful to a considerable extent. They 
had concrete aims, and ideal visions and view 
points. They depicted life in its social back- 
ground but could not delve deep into the work- 
ing of human mind. Their vision was partial 
and the rendering was in realistic prose. In 
characterisation, they portrayed the material 
surroundings and situations of the characters 
also. Standing a little detached, they portrayed 
people all the more as social beings. Due to 
these reasons, they could not see several cardi- 
nal truths of individual lives. 


Phase of Creative Evolution 


And what they missed was eventually anti- 
cipated by the third generation by the first 
representatives of modernism in our short sto- 
ries beginning with Padmanabhan, M. T. Vasu- 
devan Nair, Madhavikutty etc. The distinc- 
tive features of the second stage of modernism 
could be seen in the fourth generation begin- 
ning with Kakkanadan. 

With Padmanabhan’s generation in the 
third stage, Malayalam short stories enter a 
phase of creative evolution. The social life and 
background which were to be faced by the 
writers of ihe golden era. and which lavishly 
provided them with themes, were more or less 
the same. But for the third generation, there 
exists no common social background that 
could unite or sustain them together. Storms 
from all sectors —individual, social, political 
and intellectual—either comfortably soothing 
or pathetically threatening human existence 
amidst all the complexities of modern life, are 
always disturbing their consciousness as well 
as their imaginatian. They had reached their 
youthful age, through the years after the second 
world war. They grew up, witnessing the 
crash of all ideals. They are doubtful of all, 
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sceptical and split-minded. and always disturbed 
and unsatisfied as well. They have no belief 
in old values. Their main concern is truthful- 
ness to their experiences. They are in search 
of values, but they never try to amplify or ido- 
lise them. 

In the west, realist writers like Arnold 
Bennett had unwittingly stuffed and over-bur- 
dened the short story with many a deadweight 
of material details from life; and in turn, 
James Joyce, Katherne Mainfield, Virginia 
Wolfe etc. had deliberately strived to liberate 
the short story from such deadwights and to 
bring them closer to the human soul; and 
consequently their techniques and methods 
actually made the stories lyrical. More or less, 
this same feat was also accomplished in 
Malayalam short stories, by the writers of third 
generation. Rather than narrating experiences 
with words, James Joyce turns words them- 
selves into experiences. It is due to the results 
of identical efforts on the part of Padma- 
nabhan, M. T. V. and Madhavikutty, that 
words and images have all become vitals of 
their shori stories. 


Latest Trends 


Occasionally, the self-revealations of this 
disillusioned and inactive youthfulness, used to 
slip over to the more superfluent sentimenta- 
lism : this in turn created many: imitators for 
them. Really, the fashionable methods of this 
later group, did for a period create a mechani- 
cally pedantic cliche in our fictional branch ; 
and directly demolishing them, the most 
modern fourth generation entered and took 
over the stage. 

The latest and most modern trends in short 
stories could be seen reflected in the fourth 
generation represented by Kakkanadan, 
Vijayan, Zakharia, Sethu and Narayana Pillai. 
Writers of this generation are intellectual 


rebels. They have no sort, of illusions, hopes 
or even aspitations; and consequently they 
have no sorrows of disillusionment. Religious, 
scientific achievements, humanism, political 
evolution, cultural trends, sense of values, etc. 
have all failed to make human life secure or 
even tolerable ; and so these modernists are the 
least interested in any of them and they believe 
in none of them. They refute or negate all and 
sundry including accepted artistic norms. To 
see or seek comfort in one’s own wounds and 
torments, to see or seek virtue and beauty only 
in living with the tormented self—~these are 
their aims and trends. 

The eminent critic irving Hoe, has summa- 
rised the trendsin modernism in one of his 
studies. Accordingly modernists are theoreti- 
cally holding on to Nietze’s views that love of 
irony, negation, unbelief, drifting away from 
life etc, are signs of health, and everything 
generally accepted are symptoms of diseases. 
What matter is not the search for truth but 


to be sincere towards one’s own experience. 


Love for truth may prompt one to strive 
for understanding the world and society, 
but sincerity towards one’s self may induce 


to discover the devil in ones’ own self. 
And this makes umnprecedentedness and 
strangeness inevitable in their language, 


diction, form etc. But evidently this formalis- 
tic freshness alone, will never lead itself to 
modernism. It is based on the peculiarities of 
idea-communications. To shock, to create 
shudders, hatred, anger and:terror—these topsy- 
turvy methods are better tools for the moderns. 
They are always delighted to haunt the depths, 
the deep abyssess of all and everything, all 
subhuman, criminal, grotesque and devillish. 
The protest and mockery of human civilisation 
and the carnal lust and devotion towards ele- 
mental nature are their additional traits. 
Neither these writers nor their characters try 
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to improve or reform the individual or society ; 
also they do not claim ability for that. They 
are not at all endowed with belief in values or 
creative orientation. In short, they know and 
experience everything only passively and impot- 
ently. Theirs is an awfully shocked and shock- 
ing intellect. Existence for them is not logi- 
cally comprehensible or realisable ; shudder- 
ingly they drift into the ultimate truth of death 
—that is the illogical evolution oftheir life. 
These ‘hard truths’ as pictured in the West in 
the works of Sartre, Camus, Kafka, Janet, 
Ionesco etc. have been scholastically compré- 
hended by almost all of our modernists in the 
fourth generat ion. 

This fourth generation has modernised the 
short story further to reach the latest contem- 
porary level of world short story literature. 
This is asserted here not merely because the 
above-explained modern trends are seen re- 
flected in their works ; They also have written 
stories in which the above trends are not at all 
reflected. The realisable major truth is the 
fact that this generation has made the story - 
literature an energetic and hitting force, enrich- 
ing it with the modern vitality of unpreceden- 
ted experiences, ideas and sensibility. They 
have enabled the readers to open their eyes 
towards new and experiencible subjective truths, 
and to see more clearly several dim, vague and 
passing flashes. Their creativity has been 
fruitful to the extent it has succeeded in shock- 
ingly alerting the sensibilities of the readers, 
even to the point of making them angry and 
prompting them to accuse or scold them. But, 
we must not forget that there are writers 
among them who make themselves boring and 
tedious with repetitive superficialities and flat 
and lifeless imitations as well. 

Generation Gap . 

Poetry and story have a long history in 

Malayalam. Since poetry grows in more soli- 


বৈশাখ ৮৬--৩ 


darity with inner traditional relations, it did 
not and could not either jump over abruptly 
towards progress, or lend itself for evolution- 
ary process. The gap between generations 
created by the ultratmodern developments in 
poetry appears to bea wider and larger one, 
mainly due to the same reason that it was ac- 
complished through a deliberatety gigantic long 
jump. But the generation gap in story is not 
so large or wide ; yet it exists undeniably, as a 
sign of health and an inevitable phenomenon. 

The truth that over-intellectualism, indivi- 
dualism, abstractness, symbolisation, volte face 
toward social life, craze for imitating foreign 
trends etc. have made the Malayalam short 
story somewhat pale and have to a certain 
extent driven them away from the readers, 
remains virtually debatable. While searching 
reasons for the diminishing popular appeal for 
short stories, this truth is also to be considered, . 
along with other reasons, 

Can the short story today claim the popu- 
larity and appeal it had enjoyed a decade ago ? 
Is not the novel today the most popular literary 
genere ? Neither for the writer nor for the 
reading public, i short story now-a-days a 
major attractive form, Years before, Thakazhi 
had confessed that all that he wanted to express 
cannot be contained or confined within the 
canvas of story. The short story is a genere 
with-a rich tradition, artistic perfection and 
formal finish, which strictly control the writer’s 
freedom and demands disciplined centralisation 
of creative ablities. “The ‘smaller the story, 
the more difficult becomes to write : one must 
know, how to create witha simple word, a 
single hint, or a significant syllable; it is a 
flame of fire’--these are the words of Russian 
critic Mikhail Prishvin, He points out the 
difficulty of short story creation. In the light 
of this observation Alexander Chudkov has 
recently tried to find out reasons for the 


১৮ জয়শ্রী ?$ বৈশাখ ১৩৮৬ 


diminishing popularity of short stories In Soviet 
Union at present and the increasing popularity 
of the Novellete form there.. Modern material 
phenomenon do remain beyond the reach ofa 
few words. Both the reasons pointed out by 
Prishkin and Chudkov, have prompted the 


writers to adopt forms which are more indepen- - 


dent. Our story-writers have turned towards 
the larger canvas of Novels. The lesser depen- 
dant small canvas of Novelletes, has also be- 
come attractive for our story-writers. Long 
stories, extending for two or three numbers of 
periodicals and works comprising the charac- 
teristics of stories and sketches as well, are now 
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appearing in abundance. In the series beginn- 
ing with Basheer’s ‘Mathilukal’ and M. T. V’s 
‘Manju’, novelettes, recently written by writers 
like Kakkanadan, N. P. Mohammed, O. V. 
Vijayan, Sethu, Kunhabdulla, Kovilan etc. 
are to be remembered here. 

The fact that a particular literary form 
gains more popularity over another form, does 
not mean the death of a form. Deathof a 
form, due to the sudden birth of another, will 
probably never happen. And yet it may be 
said that a literary form modernises and gains 
rebirth through another. There can be no 
very wide gap between the two. 





জনগণের | 
শামাকাঞ্্টার AH | 
একসুরেবাধা | 


enep ২ 


A 


4 


a 


ষাটদশক থেকে মালয়ালম সাহিত্যের গতি-্রকৃতি 
লনা আল্লাহাম 


মালয়ালম সাহিত্যের সবচেয়ে এরশব্ষশালী ও 
বিকশিত শাখা হচ্ছে ছোটগল্প । মালয়ালম ছোট- 
গল্পের ইতিহাস একশ বছরের কিছু কম। AT 
ভারতীয় ভাষার মত মালয়ালম ছোটগল্পর wR হয় 
ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার ফলে। এই 
শতাব্দীর তিরিশ দশকে মালয়ালম ছোট গল্প তার 
প্রকৃত আকার গ্রহণ করে । কিন্ত তার আগেও অনেক 
ছোট গল্প লেখ! হয়। মালয়ালম ছোট গল্পের 
ইতিহাসকে চারটি স্তরে ভাগ কর! যায়- পূ্বস্থরী, 
সমকালীন, আধুনিক আর অতিআধুনিক | কুঞ্তিরামন 
নায়ানারকে মালয়ালম ছোটগল্পের জনক বল! যায়। 


১৮৯১ খ্রীঃ লেখা তার বোসনাবিবহতি' নামে গল্পটি 


প্রথম মালয়ালম ছোটগল্প বলে সমালোচকেবা৷ বলে 
থাঁকেন। এই সময়কার মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা- 
গুলি থেকে জানা যায় যে ইংরাজী এবং বাংলা 
সাহিত্যের কিছু গল্পের আর কথোপকথনের নাম বদলে 
দিয়ে মালয়ালম গল্প লিখতেন এমন বেশ কিছু লেখক 
ছিলেন | এই যুগের লেখকেরা প্রভাবিত হয়েছিলেন 
আমেরিকান ছোটগল্প লেখক হর্থন, এডগার আযালেন 
পো এবং আর্থার কোনান ডয়েলের লেখাগুলির দ্বার | 
এদের গল্প লেখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের চিত্ত 
বিনোদন করা । 

মালয়ালম ছোটগল্প বিকশিত হয়ে পরিণতি লাভ 
করে ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে । এই 


যুগকে তাই মালয়ালম হ্থোটগল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয় 
ম'লয়ালম সাহিত্যের বিখ্যাত ওপন্তাসিকেরা! সাহিত্যিক 
রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন ছোটগল্প লেখক হিসাবে । এই 
সময়ের গল্প লেখকেরা ইংরাজী সাহিত্যের মাধ্যমে 
ছোটগঞ্জেব টেকনিক্‌ সম্বন্ধে অবহিত হলেন। এই 
যুগেই মালয়ালম সাহিত্যে প্রভাব বিস্তাৰ করণে! 
ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান ও প্রচ্ট-জয়েসের আঙ্গিক । গল্পে 
নতুন নতুন আইডিয়া আর টেকনিকের প্রবর্তন করে 
মালয়ালম কথা-সাহিত্যিকেরা এই যুগে নিজন্ব 
প্রতিভাকে চিনতে, নিজস্ব পথ ধরে অগ্রসর হ'তে এবং 
এইভাবে কথাসাহিত্যের বিকাশসাঁধনে সমর্থ হলেন। 
এ ছাড়াও ব্যক্তিস্রীবন এবং সমষ্টিজীবনের সব কিছুকে 
খুলে দেখবার, সমালোচনা করবার, চ্যালেঞ্জ করবার 
এবং চমকে দেবার একট! প্রবণতা এই সমস্ত লেখকদের 
লেখায় দেখা! যায়। এই যুগের লেখকেরা তাই 
স্যোসালিষ্ট রিয়্যালিজম-এর প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত । 
এই প্রজন্মের প্রধান প্রধান ছোটগল্প লেখক হচ্ছেন 
তাকাড়ি শিবশতকরণ AFl, কেশবদেব, যোনকুম্নম, 
Sis, মহম্মদ বশীর, পোট্রেকাট,, চেরুকাট,, উরুব 
প্রভৃতি | 

সোস্যালিষ্ট রিয়্যালিজমের প্রবক্তাদের পর 
মালয়ালম ছোটগল্প আর একটা নতুন মোড় নেয়। 
তৃতীয় প্রজন্মের লেখকেরা একেবারে একটা আলাদা 
পথ ধরেন। এরা বল্লেন যে তাদের আগের প্রজন্মের 
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লেখকের! তাদের লেখার মধ্যে দিয়ে সমাজের সমস্ত 
বৈষম্য আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম চালিয়ে 
সমাজের কতটুকু সংস্কার করতে পেরেছেন? এই 
লেখকেরা তাই পূর্বেকার লেখকদের ব্যক্তিগত আশী- 
Baer, হতাশা, ব্যর্থতা, একাম্ততার কথা লিখে 
ছেটগল্পকে একেবারে কাব্যাত্ম রিযালিজমে নিয়ে 
গিয়ে পৌছে দিলেন । এদের মধ্যে কয়েকজনের লেখা 
গীতিকবিতার সমান হয়ে দাড়িয়েছে | এম, টি, IIMA 
নায়ার, মোহনন, জয়দেবন, পদ্মনাভম ইত্যাদি এই 
দলে পড়েন! এইসব লেখকেরা সমাজের দারিদ্র্য, 
বেকারী, শোষণ, gif ইত্যাদিকে তাদের গল্পের বিষয়- 
বস্তু একেবারেই যে করেন নি তা নয়, fee তাঁদের 
বলার ভঙ্গী এতই আলাদা! যে পূর্প্রজম্মের লেখকদের 
সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। 
সোস্যালিষ্ট fafa, আর রোম্যার্টিসিজমের 
পর মালয়ালম ছোটগল্প আধুনিক পর্যায়ে এসে 
পৌচেছে। এই নতুন গল্পকে বলা হয় আধুনিক গল্প । 
আধুনিক at বলে অতি-আধুনিকই বলা ভালো । এ 
যুগের গল্পকার হলেন কারনাটন, বিজয়নও সেতু, 
জ্যাকারিয়া, মুকুন্দন, এম. পি. নারারণ পিল্লা, 
পুণাণ্ডীল FSCS El, পদ্মরাজন. হরিঝুমার, রাধা- 
কৃষ্ণন, প্রভৃতি । আধুনিকতার BNI হয় প্রায় এক 
যুগ পূর্বে । সর্বপ্রথম আধুনিক গল্প কোনটি একথ। 
নির্দিষ্ট করে বল! খুবই কঠিন কারণ নতুন গল্প এক- 
দিনে প্রস্তুত হয় নি। নতুন গল্পের মূল দেখা যায় 
বাসুদেবন নায়ার আর মোহননের গল্পে যখন তার! 
নতুন Ges বা আঙ্গিক ব্যবহার করেন: এই 
আধুনিকতা অতি-আধুনিকতার রূপ নেয় ১৯৬০ 
A পরেই। এই অতি-আধুনিকতার পেছনে 
ছিলেন একদল তরুণ লেখক ৷ এইসব লেখকেরা 


পরম্পরাগত PSY থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, তাই 


তার! এমন সব গল্প লিখেছেন যা পাঁঠকফে হকচকিয়ে 


দিয়েছে i এম. পি. নারায়ণ পিল্লার “ষষ্ঠ জর্জের 
আদালত’ এমন একটি গল্প যা পড়ে পাঠক ভড়কে 
যায়। এর সঙ্গে একযোগে গল্প-সাহিত্যে অবতীর্ণ 
অন্যান্য আধুনিক লেখকের! এমন সব গল্প লিখেছেন 
যা বিজয়নের “এটুকালি (A-a) ‘Cer পুরীয) 
প্রভৃতি গল্প পাঠককে হকচকিয়ে দিয়েছে। প্রথম 
গল্পটি যৌন-বিকার দিয়ে লেখা, দ্বিতীয়টির বিষয়বন্ত 
হল 'মল'। পি. এ. মুহম্মদের “এক গাড়ী জ্বালানি 
কাঠ আর একশ" টাকা” গল্পটিতে দরিদ্র কেরাণী আবু- 
বকর যখন জানতে পারলো যে তার বউ বমি করছে 
তখন সে একটুও খুশী হল al স্ত্রীর প্রসবের সময় এক 
গাড়ী জ্বালানী কাঠ, বেশকিছু তেল আর একশ"ট। টাকা 
দিতে হবে শুনে তার পিতা হবার মোহ ঘুচে গেল। 

অতি-আধুনিকতা একটা সমূল পরিবর্তন তাকাড়ি 
শিবশতকরণ foal আর কাকনাটনের মধ্যে আকাশ- 
পাতাল wae) এখন আর আদি-মধ্য-অস্ত প্রকৃতি 
বিশিষ্ট, গল্প লেখা হয় AL নতুন যুগের গল্প সাপ্তাহিক 
পত্রিকার দু’ তিন পৃষ্ঠার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। 
নতুন গল্পে কোনে! প্লট মেই। কোনটা ভাব, আর 
কোনটা রূপ তা নির্ণয় করা কঠিন। ভাব আর রূপ 
মিলে মিশে এক হযে গেছে । এই যুগের লেখকেরা 
পরম্পরার এতিহ থেকে মুক্তি পেয়েছেন | সেই মুক্তি 
তাদের দেখিয়ে দিয়েছে আত্মামুসন্ধানের নতুন নতুন 
রাস্তা । আধুনিক মানুষ নিঃসঙ্গ । যে আলোর 
অবস্থান সম্বন্ধে, সে নিশ্চিত নয় তার সন্ধানে অসহায়- 
ভাবে অন্ধকারে গোলক ধাঁধার মত ঘুরছে । এই সব 
নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন মানুষের স্থ্িচেতনার ফল হচ্ছে 
আধুনিক কালের গল্পগুলি। 


২১ যাটদশক থেকে মালয়ালম সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি 


aay ভাষার অতি-মাধুনিক সাহিত্যিকদের মত 
মালয়ালম ভাষার অতি-আধুনিক গল্প লেখকেরা 
সন্দেহবাঁদী ও দুই বিরুদ্ধ সন্ধাবিশিষ্ট। দ্বিধাছন্ের 
আত্যস্তিক জটিলতা তাদের গল্পে অন্ধকার ছড়িয়ে দেয়। 
আঞ্জকের যুগে মানুষকে সুরক্ষিত করে রাখার sey 
মানুষের ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি সব ব্যর্থ হয়েছে বলে 
তারা মনে করেন। এদের কাছে জীবনের মূল্যবোধ 
ক্ষীণ হয়ে এসেছে তাই এই অতি-আধুনিক লেখকদের 
কোন কিছুতেই বিশ্বাম নেই, কোনো কিছুর উপর আস্থা 
নেই। একজন অতি-আধুনিক গল্পলেখক বলছেন 
আমাদের কোনো আশা নেই তাই আমরা আশাভঙের 
গল্প লিখি না। এইসব লেখকের! নিজের ক্ষতের মধ্যে, 
অত্যাচার আর পীড়নের মধ্যে সুষমা, সৌন্দর্য, তৃপ্তি 
খুঁজে পাচ্ছেন। এই আধুনিক লেখকেরা বলেন যে 
গভীর এবং আস্তরিক wal শিল্প একান্তভাবে ব্যক্তি- 
নিষ্ঠ-সমাজভিত্তিক নয়। সমাজভিত্তিক লেখা স্থজন- 
শীল নয় তা হচ্ছে একটা উৎপাদন | এই উৎপাদন 
Stal করতে চান না বলে সমাজের সবকিছুর 
flara তারা বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছেন | 

এইসব নতুন লেখকেরা পরম্পর-বিরোধী দার্শনিক 
চিন্তায় পথ হারিয়েছেন । কিন্তু একট! বিষয়ে 
তাঁদের মিল আছে। সোস্তালিষ্ট রিয়্যালিষ্ট গল্প- 
লেখকদের যোগস্থুত্র ছিল একটা বিশিষ্ট আদর্শবাদে 
বিশ্বাস! সেই বিশ্বাস এই প্রজন্মের লেখকদের এক 
করে রেখেছিল। ঠিক একই ভাবে আজকালকার 
গল্ললেখকদের এই রকম একটা বিশেষ আদর্শবাদের 
অভাবই তাদের একসঙ্গে মিলিয়ে রেখেছে । কেউ 
অস্তিত্ববাদে বিশ্বাস করলে কেউ কেউ মেনে নিয়েছে 
নাস্তিক্যবাদকে। একটি আধুনিক গল্পের চরিত্র বলছে 
শিল্পীরা ধ্বংস হয়ে যাক। ধ্বংস হয়ে বাক নৈরাজ্য- 
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বাদীরা। গ্রলেটারিযুটরা ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক 
গণতন্ত্রবাদীরা। বুর্জোয়াদের সর্বনাশ হোক, সর্বনাশ 
হোক অ্যারিষ্টক্র্যাটদের । সকলের সর্বনাশ হোক” 
জ' পল সারত্রের মতো তারা চায় PSH থেকে আবার 
সবকিছু নতুন করে আরম্ভ হোক | 

নতুন গল্পলেখকের। পরম্পরবিরোধী পথ ধরে 
অগ্রসর হলেও তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক একটি 
মিলনক্ষেত্র হ'ল আত্মানুসন্ধান। তারা নিরন্তর 
নিজেদের প্রশ্ন করে চলেছেন “আমি একটা পথের 
সন্ধান করছি--বাইরে যাবার পথ’ ( “বাইরে যাওয়ার 
পথ’--কাক্ধনাটন )। ‘সত্যাসত্যের অতিরিক্ত আর কী 
আছে? আর কী আছে কার্ষকারণের ওপারে? 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের ওপারেই বা কী আছে? 
(ষমরাজের কাছে নচিকেতার প্রশ্ন ঃ পট্টতুধিলা 
করুণাকরন, )। 

আধুনিক এইসব লেখকের! উচ্চেঃস্বরে বলেছেন 
যে তাদের সমাজ, তাদের জন্মদাতা পিতামাতা কারোর 
কাছেই ওঁদের খণ নেই। সমাজের কাছে খণ স্বীকার 
করলে সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই। 
এই সৰ লেখকেরা সমাজ সংস্কার, রাজনীতি, বিপ্লব, 
আদর্শবাদ- কোনো কিছুরই ধার ধারেন না। একথা 
সভার! Bons বল্লেও অনেক সময় ভাদের সৃষ্টি এই 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গেছে । শিলাগুলি' গল্পেতে অনু 
বোমার ধৃমজালে পরিপূর্ণ এক সন্ধায় বুদ্ধের শেষে এক 
চীনা যুবতী আর এক ভারতীয় যুবক পরস্পরের সঙ্গে 
মিলিত হয়েছে। তার! ভাবছে এখন যদি আবার 
একটা নতুন বংশের উদ্ভব হয় তাহলে তার! বাইবেলের 
আবেল আর কেনের মত পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে 
মরবে | আঁবার কুরুক্ষেত্রের পুনরাবৃত্তি হবে | তাহলে - 
নতুন বংশ সৃষ্টি করে লাভ কী? 'শিলাগুলি গল্লেতে 
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বিজয়ন এই প্রশ্নই করেছেন। এই যদি বিজয়নের 
প্রশ্ন হয় তাহ'লে একজন যুদ্ধবিরোধী লেখক হিসেবে 
সামাজিক দায়িত্কে এড়িয়ে বিজয়ন পিছন ফিরে বসে 
আছেন তা কি বলা যায়? 
আর এক অতি-আধুনিক লেখক এম্‌. সুকুমারন 
তার “সির মঞ্চ”, “আমাদের অভিযোগের উত্তর’, এখন 
ঘুমোনো যাক’ গল্পগুলিতে যা বলতে চেয়েছেন তা 
দায়িহুহীন সামাজিক চেতনাহীন কোনে! লেখক লিখতে 
পারেন না। কিন্তু তিনি সব সময় চেষ্টা করেছেন যে 
তিনি যে nate সংস্কারক সেটা যেন তার গল্পে ফুটে 
ওঠে না এবং অনেক সময় তিনি তাতে সফল হয়েছেন | 
এইখানেই আধুনিক লেখকের জয়। সুকুমারনের 
ফাসির মঞ্চ! গল্পে বলাৎকার কর! এক পুরুষ তার গল্পে 
আদর্শ পুরুষ হয়ে বদলে যাচ্ছে। সে নিরাশ্রিতকে 
আশ্রয় দিচ্ছে ফসল কেটে নেবার NI ক্ষেতহীন 
qaaa উৎসাহিত করছে। তার বদলে সে কী 
পাচ্ছেনা ফাঁসির মঞ্চ । আদর্শবান পুরুষকে সমাজের 
দেওয়া পুরস্কার ফাসির মঞ্চ) একইভাবে সমাজ- 
সংস্কার বিরোধী বলে পরিচিত পুখান্তীল কুস্তকাব্দল্লার 
গল্পগুলিতেও দেখতে পাচ্ছি কেমন ভাবে বেকার যুবক 
হাসপাতালে রক্ত বেচে কোনো রকমে দুটো ভাতের 
জোগাড় করছে অথবা Ph negative রক্ত বিক্রী 
করে আর একটি যুবক অর্থ সঞ্চয় করে ধনী হবার চেষ্টা 
SHE | এই সব গল্প পড়লে আমাদেয় বর্তমান জীবনের 
সঙ্গে এদের কোনো! সম্বন্ধ নেই বলে কেউ বিশ্বাস 
করবে al | 
' আধুনিক লেখকদের লেখার আর একটি প্রধান 
রতুখনি হচ্ছে মানুষের মন | মাম্ুষের মনের গহনে 
ভুব দিয়ে পাওয়। আশ্চর্য সব sacs মনস্তত্বের সাহায্যে 
গল্পে প্রয়োগ করার টেকনিক্‌ তাঁর! বেশ ভালোভাবেই 


আয়ত্ত করেছেন। কাকনাটনের “সতের “সেতুর 
বাজার’, ‘তলোয়ার’, কে. টি. মুহম্মদের 'চোখছুটি”, 
‘পাগল’, “Sel, জ্যাকারিয়ারু “বৃষ্টি, মাধবীকুট্রির 
চাদের মাংস’ ইত্যাদি গল্পগুলি পড়ে আমাদের এই 
অভিন্ঞতাই হয়। কমপ্লেক্স, ফোধিয়া, ম্যানিয়া, হাবিট 
ইত্যাদি মনস্তত্বের সব শব্দগুলি এই লেখকের! বেশ 
নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন | এইসব গল্প অবশ্যই 
তাই মাঝে মাঝে একটা বীভৎস রস WR করে 
আমাদের মনে ঘৃণার ভাব জাগায়। 

আধুনিক গল্পের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ 
তাদের দুর্বোধ্যতা আর অন্লীলতা। কোনো অজ্ঞান! 
অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে দুর্বোধ্যতা 
স্বাভাবিক কিন্তু মস্পষ্টতার জন্যই অস্পষ্ট বা হর্বোধ্য 
করে লেখার মত গল্পলেখকও আছেন। যেমন টি. 
রামচন্দ্রনের সংশোধন”, পদ্মরাজনের "মৃত, 
প্রহেলিকা”, চন্দ্রশেখরণের “মেঘের মরণ’ ইত্যাদি গল্প- 
গুলি পড়ে রসাম্বাদন করতে হ'লে অনেক কাঠখড় 
পোড়াতে হয়। 

অতি-আধুনিক লেখকদের আর ছুটি প্রিয় বিষয় 
বিষাদ আর মৃত্যু। তাদের গল্পে কারণে-অকারণে এক 
বিষাদের ছায়া দেখা যায়! এটা যেন একটা দুর্গন্ধের 
মতো গল্পের গায়ে লেগে আছে। মোহননের শ্বাশ্বত 
দুঃখ’, জি, এন, পানিক্কারের ‘মেন রোড’, BAA রাত’, 
ব্যর্থ মাস’, বৎসলার ‘ae’, “তীর্ঘযাত্রা' প্রভৃতি গল্প- 
গুলিতে এই বিষাদের গল্প ছড়িয়ে রয়েছে। কোনে 
কোনে! সময় এই বিষাদ আবার অতি-ভাবুকতায় 
পরিণত হয়েছে। মৃত্যুর ব্যাপারেও সেই একই কথা 
বলা যায়। মরণ এই লেখকদের একটা অতি প্রিয় 
সাবজেক্ট | এও এক ধরণের বাতিক। একটা বিষয় 
এখানে লক্ষ্য রাখা উচিত জীবন যদি মহৎ হয় তাহলেই 
মরণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সীতার দেহত্যাগে 


/ 


২৩ বাটদশক থেকে মালয়ালম সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি 


wave পৃথিবীর বুক ফেটে যায়, ঈশ্বরপুত্র মারা 
যাবার পর শিলা ফেটে যায়। পৃথিবীর মুখ কালো 
হয়ে পড়ে। আকাশে ধূমকেতু দেখা যায়। কিন্ত 
মুকুন্দনের US গল্পে যে যুবকটি জীবনের ওপর 
বিতৃষ্ণ হয়ে দড়ির ফাঁদে গলা লটকে দিয়ে আত্মহত্যা 
করে ছটফট করে তখন কিছুই ঘটেনা আর পাঠক 
হৃদয়েও কোনো সহানুভূতি জাগে a | আধুনিক গল্প 
দুর্বোধ্য হযে ওঠে যখন লেখকের! তাদের বক্তব্য 
জোরালে! গলায় বলার জন্যে প্রতীকের ভাষা ব্যবহার 
করেন । মাধবী কুট্টির পাখীর গন্ধ, কাকটনাটনের 
অশ্বখামার হাসি’, ‘নিষাদ সংকীর্তনম” নির্মলকুমারের 
‘যাত্রা’, ‘বেদী’ গল্পের প্রতীকগুলি এই সব লেখকের 
fala প্রতীক | এইসব প্রতীকের ভাষা পাঠকের বোধো- 
গম্য হলে এই গল্পগুলি যে আরো আকর্ষণীয় হোতো 
তাতে কোনে! সন্দেহ CAB | 

আগেই বলা হয়েছে যে সংক্ষিপ্ততা ছোট গল্পের 
dapat 1 মাধবী কুট্টির ‘পদ্মাবতী’, স্বয়স্বরম’ গল্পগুলি 
এর উদাহরণ | এই প্রসঙ্গে একটা জিনিষ মনে রাখা 
উাচত যে গল্পেব আকার বড় করার চেয়ে চোট sats 
কঠিন | 


With Best Compliments of : 





অতি-আধুনিক লেখকেরা তাদের গল্পে অনিষেঠ্য 
শব্দের প্রয়োগ করেছেন | শব্দের এই স্বাতন্ত্র আধুনিক 
গল্পলেখকদের অবদান। পুরোনে। টেকৃনিকগুলো 
তাদের আত্মপ্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয় জেনে তাঁরা পদ 
ও প্রয়োগ সমূহের অভিনব শক্তির খোজে অনেকদু 
পর্যন্ত এগিয়েছেন। আগের প্রজন্মের লেখকেরা যে- 
সব শব্দকে অস্পৃশ্য বলে মনে করতেন সেগুলো এর! 
নিবিচারে বাবহার,করছেন। গত যুগের গল্পলেখকেরা 
যেজ্যোতনাকে কল্পনা! করেছেন চন্দনের স্নিগ্ধ প্রলেপ 
বলে, আজকের গল্পলেখকেরা তাকে দেখেন ক্ষতস্থানের 
পুঁজ বলে। অনেক সমালোচক অবশ্য এই মনৌ- 
বিকৃতিকে আধুনিক যুগের মানবিক মূল্যবোধের 
অবক্ষয়তার ফল হিসাবে দেখেন | 

নবীন গল্পলেখকদের অনেকেরই বয়স পঁয়ন্রিশের 
নীচে। এইসব লেখকদের ছুদিক দিয়ে সমালোচনার 
সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একদিকে রক্ষণশীল লেখক ও 
পাঠক সম্প্রদায়, অন্যদিকে কমুনিষ্ট বুদ্ধিজীবীর দল | 
কিছু কিছু সমালোচক এমম অভিমতও প্রকাশ করেছেন 
যে মালয়ালম গল্প তার বর্তমান অবক্ষয়তা পরিত্যাগ 


করে দোস্তালিষ্ট রিয়্যালিজমের সাহিত্যিক আন্দোলনের 
মত সুস্থ একটি আন্দোলনের পথ তৈরী করে দেবে। 
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গুজরাটী ছোটগল্প ৪ ষাট দশকের আগে-গরে 


আর্য দেব 


পশ্চাদপট 

Waa সাহিত্যে cats গল্পের আবির্ভাব মোটা- 
মুটিভাবে বিশ শতকের প্রথম দশকে। ছোট গল্পের 
আগেই এই সাহিত্যে নাটক, উপন্যাস এবং অমিত্রাঞ্গর 
ছন্দপ্রয়াস দেখা গিয়েছিল-_-অথচ এখন উপন্যাসের 
মতই ছোটগল্প গুজরাটী ভাষাভাষীদের কাছে সবিশেষ 
আদরণীয় | 

বিশিষ্ট ধনী ও ব্যবসাবাণিজ্যে অভিজ্ঞ গুজরাটা 
লেখক-সমাজের রচনায় স্বভাবতই নানাধরণের মানবিক 
সম্পর্কের কথা আশা কর! গিয়েছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে 
দেখা গেল খুব কম লেখকই গুজরাটের ভৌগোলিক 
সীমারেখার বাইরে বৃহত্তর মানব-জগত তাদের রচনায় 
উপস্থাপিত করেছেন। সামাজিক asta, পাপবোধ 
ইত্যাদি বিষয়গুলিই গুল্পরাটী গল্পের বিষয়বস্তু ছিল। 
নবীন লেখকরা অবশ্য দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ঈর্ষা, সেক্স 
ইত্যাদি বিষয় নিয়েও গল্প লিখছেন --তা ছাড়া R 
পাওয়া যায় ভ্রমণমূলক কিংবা শিকারভিত্তিক কাহিনী | 
পরবর্তীকালে মানুষের জীবনের আলোকোজ্জ্বল দিক 
দেখাবার জন্যে গল্প হলেও সত্যি ধরণের গল্পও লেখেন 
অনেকে | 

পুরনে! গল্পলেখকদের মধ্যে ছিলেন ধুমকেন্ু-_তার 
‘তংখা’'র প্রথম ছুটি খণ্ড খুবই প্রশংসিত হয়েছিল। 
এষ্বান্তের্টাদ মেখানি ও ৬রামনারায়ণ পাঠক (দ্বিরেফ) 
ন্বনামধ্টাত গল্পলেখক | মুনশিজিও এককালে লিখতেন, 
যেমন লিখতেন ধনস্থখলাল মেহতা, উমাশঙ্কর যোশী 


( বাসুকি ), এবং সুন্দরম, (ত্রিশুল)। এ ছাড়া 
গুলাবদাদ ব্রেকার ও পায্লালাল প্যাটেল ছোটগল্প 
স্থপরিচিত নাম । গুলাবদাসের ছিল মন্ুষ্যন্ষভাবের 
প্রতি গভীর cau? আর পান্নালালের ছিল 
গ্রীম্যচিত্রণ। 

পরবর্তাকালে BA দালাল তার ব্যঙ্গের জন্য 
বিখ্যাত, যদিও সাহিত্যের রূপরীতি নিয়ে তার পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার শেষ ছিল না। শ্রীমতী বিনোদিনী নীলক 
তার চরিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন, 
যেমন ঈশ্বর পেটলিকার তার সারল্যের জন্যে এবং 
চুণীলাল মারিয়া তার বলিষ্ঠ চরিক্রালেখ্যের a 
বিখ্যাত হয়েছিলেন | কিদনসিংহের খ্যাতি হয়েছিল 
তার Da সৌন্দ্যামুভূতির জন্যে ৷ 

এর পরে আবিভূর্তি হলেন কেতন মুনপি ( মৃত্যু 
মার্চ ১৯৫৬ ), বেণীভাই পুরোহিত, রমনলাল পাঠক 
এবং শিবকুমার যোশী। 


সাম্প্রতিক কাল 


স্বাধীনতার পরে এবং সাম্প্রতিক দশকে গণ্ডরীতি 
ব্যক্তিগত উচ্চারণবৈশিষ্ট্যে উজ্জল। রূপরীতির 
বৈচিত্র্যের জন্যেই পূর্বতন গল্প থেকে এখনকার গল্পের 
অস্তিত্ব পুথক। ঘনশ্যাম দাসের 'টলু’ নামক গল্প- 
সংকলনের গল্পগুলিতে আপাতদৃষ্টিতে পরীক্ষামূলক কিছু 
নেই, সেগুলি সরল ও সহজভাবেই যেন বাস্তবতার 
উদঘাটন করে। রাধেশ্যাম শর্মার ‘পবন পবদি'র 


২৫ গুজরাটী ছোটগল্প s বাট দশকের আগে-পরে 


গল্পগুলি যেন চলচ্চিত্রে দৃষ্ট উদ্ভট কল্পনার সমাহার | 
অভিজ্ঞতার ভয়ঙ্কর তাৎক্ষণিকতা এবং ঘটনার 
অনুদঘাটিত যোগাযোগ তার গল্পে সমুপস্থিত-_মৃতাই 
সেই গল্পগুলির বিষয়বস্ত | জ্যোতিষ জানির “পনেরোটি 
আধুনিক ছোট গল্প’ গ্রন্থের গল্পগুলিতে গুজ্জরাটী 
গদ্যের স্থজনমূলক ও হাক্কাচালের সৃষ্টির একটা প্রচেষ্টা 
দেখা যায়। তার অনেকগুলি রচনায় স্বতঃক্ষর্ততার 
উত্তাপ রয়েছে। BAA শাহ তার 'অবরস্থম কেলুব’ 
গ্রন্থের গল্পগুলিতে উপকথামুলক গল্প পরিবেশন 
করেছেন, তাদের ভাষারীতি বর্তমান থেকে ভবিতব্যের 
প্রতি দিক নির্দেশ করছে বলা যায়। eats 
পারিখকে তার ‘করণ বিনান! মনসো'র গল্পগুলির জশ্যে 
মনে হয় উদ্ভ্রান্ত । শব্দের প্রতি অধিক আকর্ষণের 
ফলে Sta বাক্যগুলি বিচ্ছিন্ন এবং তার ফলে সচেতন- 
ভাবেই তিনি তার বক্তব্যকে অম্পষ্ট করে তোলেন | 
‘বৃত্তি আনে বার্তা’ ৬রাভাজি প্যাটেলের একটি অসম্পূর্ণ 
উপন্যাস ও কয়েকটি গল্পের মরণোত্তর প্রকাশন । তাঁর 
উপন্যাসে নতুনত্ব আছে; এবং তাঁর গল্পে তার রোগ- 
গ্রস্ত জীবন ও গ্রাম্য-মানসের চিত্রলিপি রয়েছে। fags 
শাহ তার বিন্দিস'-এরু গল্পগুলিতে অস্তর্লোকের বক্তব্যই 
উপস্থাপিত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি আত্ম- 


উন্মোচন করেছেন। নলিন রাওয়ালের IAAP A 
গল্পে তার কাব্যিক চেতনা মুখর হয়ে উঠেছে। তার 


গল্পে প্রতিটি শব্দই যেন এক জগতবিশেষ যা সামাজিক 
ও মানসিক পরিপার্শষ থেকে সারবস্ত গ্রহণ করে গড়ে 
উঠেছে। মহেশ দাবে ভার “মুকবল? গ্রন্থের গল্প- 
গুলিতে বাস্তবতার পরিবর্তে ব্যক্তিক চেতনার চিহ্নই 
অঙ্কিত করেছেন। লক্ষ্মীকাস্ত ভট্টের ‘টিপে টিপে’, 
aga চৌধরীর ‘নান্দীঘর’, পিনাকী দাবের ‘gas 
আওয়াজো” এবং অশ্বিন দেশাই-এর “কোই ফুল 
তোড়েছে' গ্রন্থগুলিতে সংকলিত ছোট গল্পের বক্তব্য ও 
রীতি প্রধানত এঁতিহাসম্মত | 

ays খতরীর “কেতলিক বার্তাও' ( সম্পাদক 
সুরেশ দালাল ) এবং বকুলেশের “বকুলেশনি বার্তাও' 
(সম্পাদক মহেশ দাবে ) বিগতকালের গল্পসংগ্রহ 
হলেও তাদের মধ্যে আধুনিকতার পদসঞ্চার অনুভব 
করা যায়। 

চন্দ্ৰকান্ত বকসী সম্প্রতি যুদ্ধোত্তর রুশ ছোট 
গল্পের একটি অনুবাদও প্রকাশ করেছেন | 


শেষ কথা 


উল্লিখিত তথ্যাদিতে একথাই স্পষ্ট যে গুজরাটা 
ছোটগল্প এখন ক্রমশই বিষয়বৈচিত্র্যে ও ভাষার 
নৈপুণ্যে ছোটগল্প হিসেবে সার্থকতা অর্জন করে 
চলেছে। নিখিল ভারতীয় ছোটগল্পের জগতে গুজরাটা 
ছোট গল্পও এখন তার সম্যক স্থান গ্রহণ করেছে। 





With Best Campliments of : 


MILKOS 


THE STERILISED FLAVOURED MILK DRINK 
BRIDGES THE ENGNGY GAP. 


EASTERN MILK FOODS 
35-3634 





যৈশাখ ৮৬৪: 


UNA ছাটগন্পের দু’চার কথা 


রেবতণ Fu; 


পূর্বকথা। 

মারাঠী সহিত্যে ছোট গল্প শিল্পবপে দেখা দেয় 
১৯২০-৪৫-এর মধ্যে | সে সময়ে আপ তে, কোল- 
হাৎকর, কেলকার, গুর্জর প্রমুখ লেখকদের রচন! 
প্রধানত সংক্ষেপিত উপন্যাস কিংবা বিবৃতিমূলক গল্পই 
(maba) ছিল। দিবাকর কৃষ্ণর “সমাধি ও আরো 
ছটি গল্পে” (১৯১৩) গঠনের এঁক্য ও মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ 
এঁ গল্পগুলিকে সর্বপ্রথম আধুনিক ছোটগল্পের আকারে 
প্রকাশ করে। এব পরে লেখকদের মধ্যে ছিলেন 
খান্দেকার ও BATS এবং এদের সকলের Boats 
মিলিতভাবে ছোটগল্পকে এ দশকের শেষে বিশিষ্ট শিল্প- 
রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে । তিরিশেব দশকে ছোট- 
গল্পের নানাবকম বাতিপ্রকৃতি দেখা বায়_- কিছু রচনা! 
স্পষ্টতই খান্দেকার ও ফাঁদকের রচনার বিরোধপ্রস্থৃত | 
যোশী উল্লিখিত ছুজন গল্পকারের অবাস্তবতার বিকদ্ধে 
গৃহজীবন-তিত্তিক ভাবোচ্ছাস-কাহিনী রচনা করতে 
লাগলেন। বোকিল মধ্যবিত্ত যুবকদের নিয়ে করুণার 
কাহিনী লিখতে ge করেন_ মেরুদণ্ডহীন, fq fe 
সেই সব-যুবক। কানেকারের গল্পে প্রচ্ছয় “আয়রন, 
সাধারণ পাঠক সহজে সে-সময় ধরতে পারতো না। 
এস. এম. মাতে বলিষ্ঠ কাহিনী উপস্থাপিত ফরেন 
জনপ্রিয় গ্রাম্যকাহিনীর বিরুদ্ধে। স্থানভিত্তিক কাহিনী 
কেউ কেউ লেখেন, কেউ গোয়ার পুরনে! জীবন নিয়ে, 
তাঁর ব্যাভিচারের কথা নিয়ে গল্প ফাদেন। সি. ভি, 


পান । 


যোশী, পি. কে. আত্রে ও. সামরাও ওক প্রমুখ 
লেখকরা পরিহাসরুস ও ব্যঙ্গের কাহিনী রচনা 
করেন। 

১৯৪৫-৫৫-এর দশকে নতুন রীতির কবিতা ও 
গল্পে ঘোগম্ত্র স্থাপন করে গঙ্গাধর গাডগিলের বলিষ্ঠ 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা | তার চিত্রকল্প আমাদের জীবনের 
স্ববিরোধ প্রকাশ করে, নানারকম ভুল ধারণা প্রকাশ 
হয়ে গিয়ে আমাদের অস্তজাঁবনের Bay খোলস ফেটে 
পড়ে৷ অরবিন্দ গোখেল ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের 
একটা মানসিক টানাপোড়েনের যন্ত্রণার কথা লেখেন | 
ভাবে যদিও ব্যক্তির ওপর স্থিরলক্ষ্য ছিলেন, তবু 
আসলে তার নির্দেশ ছিল ব্যক্তি-ও সমাজ-অতিরিক্ত 
এতিহাবাহিত নৈতিকতার দিকে । ভ্যাঙ্কাটেশ মদ- 
গুলকার গ্রামভিত্তিক গল্পগুলিতে রূপকথার -স্থ্ট 
কবেছেন, গ্রামীণ চবিত্রের করুণাঘন দিকটিও প্রকাশ 
করেছেন। উল্লিখিত চারজন লেখকই নতুন রীতির 
ছোটগল্পের প্রবর্তন করেন। এঁদেব সঙ্গে যোগ দেন 
ডি. বি. মোকাঁশী ও শাস্তারাম। অনেক নতুন লেখক 
কবিতাব মতই ছোটগল্পেও আত্মপ্রকাশের ভাষা খুঁজে 
রণজিৎ দেশাই, মিরাশদার গ্রামজীবন নিয়েই 
লিখতে থাকেন | সদানন্দ রেগে-র গল্প কিছুটা উৎ- 
কেন্দ্রিক । পুরনো রীতির গল্পও চলতে থাকলো । 
মহাদেওশীস্ত্রী যোশীর গোয়ার ওপর গল্পগুলিতে এ 
এলাকার ঈ্বর-মানা নরনারীর ভাবোচ্ছাস-জীবনের 


A 


ry 


২৭ মারাঠি ছোটগল্পের gots কথা 


খানিক পরিচয় মেলে । এন. জি. গোরের কোস্কন 
উপকূল সম্পর্কিত স্বেচগুলি মোটামুটি ভালই লাগে। 
সমসাময়িক কাল 

এখন এই ষাট-সন্তর দশকে মারাঠী ছোটগল্প বিচিত্র- 
রান। তাব মধ্যে ডিটেকটিভ গল্প মাছে; আছে বৈজ্ঞা- 
নিক, ভৌতিক, হাস্তরূসিক, প্রেম-ও সেক্স-মূলক 
কাহিনী । প্রচুর লেখক পাঠকদের দাবী মিটিষে চলেছেন 
--সব লেখকই মাঝামাঝি ধরণের (মিডিওকার)। 

কয়েকজন দায়িত্বশীল rye আছেন যাব! শিল্পেৰ 
প্রতি নিষ্ঠাবান, যেমন, বিদ্যাধর পুগুলীক। পানওয়া- 
waa, কুলকানি, চারুতা সাগর ৷ চারুতা সাগবের 
‘Sy নামক সংকলনের গল্পগুলিতে মাঁনবজীবন ও 
প্রকৃতির মধ্যে বন্ধনের একটা নতুন তাৎপর্য দেওয়া 
হযেছে। এতে বলিষ্ঠ প্রেম ও ভযঙ্কর পরিবেশের 
কাহিনী বিবৃত হযেছে--যাঁব নায়ক নাধিকা হল.ছুক্ছোড়া 
প্রেমিক-প্রেমিকা বাপু ও তাব স্ত্রী চন্দ্র (ক্ষেতমজুর) 
এবং ছুটি সাপ। প্রকৃতিকে মন্বা লেখকরা যেক্ষেত্রে 
ane হিসেবে গ্রহণ করেন, সাগব সেক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর 
স্ববপেই চিত্রিত করেছেন। নগীনেব সাপের মতই 
প্রকৃতি আদিম শক্তি, প্রেম. সৌন্দর্য, ভয়ের আধার 
হয়ে ওঠে | নাঁগব দরিদ্র যাযাবরদের নিয়ে লিখেছেন 
_ধোলাগা, নিবাদা, aft, ভরদি প্রভৃতি গল্প। 
সৈনিক জীবন নিয়ে উনি লিখেছেন “আংঘোল” ‘পুল’ 
ইত্যাদি কাহিনী । তার কথোপকথন বান্তবনির্ভর | 

বালকৃষ্ণ প্রভুদেশাইয়ের ‘easter গল্পনংকলনটিতে 
কোঙ্কন উপকৃলটি মূর্ত হয়ে ওঠে । গ্রামীণ পরিবেশে 
ধীর স্থির গতিতে জীবন ও প্রকৃতির ধার! বয়ে 
চলেছে | কিশোর এক বালক ও বালিকার মিলনের 
আবেশ যেন তাদের শরীর থেকে প্রকৃতির ওপর 
পরিবেশের ওপর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা 
একটা নদী পেরোয়। একট! তেঁতুল গাছের নীচে 
তাদের দীড়িয়ে-থাকা যেন মানবঞ্জীবনের ওপর দিয়েই 
মৃতু সমীরণের সঞ্চা। অনিবার্য সেই রাত্রিটি কিন্ত 
আসে-_বালিকাঁটি চলে যায় আর বালকটি গাঢ় অন্ধ- 


কারে দাড়িয়ে থাকে পাহাড়ের এক বিষগ্ন নির্জনতায়। 
প্রভুদেশাই অনেক গল্লেই শিল্পরীতির ওপর ভার নিপুণ 
অধিকারের পরিচয় দেন--যেমন, ‘আরণ্যক’, কমলন, 


গিরুড়', বাপ-লেক' প্রভৃতি গল্পে। তার গল্পের পট- 


ভূমি গ্রাম যেখানে নরনারীরা নিষ্পাপ, সরল | 

এম-টি. দেবের পুরুষ” সংকঙ্গনটি তাঁর পঞ্চাশের 
দশকের রচিত গল্পের সংগ্রহ | ভার “মাঞ্জা “মিনাচি 
চাৎলি’, শালা” গল্পগুলিতে একটি শিশুমানস উদঘাটিত 
হয়েছে | ‘পুরুষ’, “আট মানি বাহের’ গল্পগুলি মধ্যবিত্ত 
পরিবারের জীবনযন্ত্রণার ছবি একেছে। দেবের রচনায় 
পি.বি. ভাবে ও গঙ্গাধর গ্যাভগিলের খানিক প্রভাব 
দেখা যায়। 


শাস্তারামের ‘আন্ধারবৎ’ সংকলনটিতে ভব বচনা- 
শৈলীর নৈপুণ্য লক্ষ করা যায । জীবন সম্পর্কে তার 
দর্শন ও চিস্তনের ATA ঘটেছে। এই সংকলনে ‘বাঘ’ 
একটি সুন্দর গল্প | 

প্রকাশ কামাতিকারের ‘efor তে ভাব অভিজ্ঞ 
তার চিত্রণ মেলে যদিও মাঝে মাঝে তার মধ্যে সস্তা 
কাধাকতার ছায়া দেখা যায়। অনিল ডাঙ্ষেব ‘এরিয়েল 
আনি পোরাকে পাখারু”তে একটি অন্ুভূতিপ্রবণ 
মনের গুণগুণানি শুনতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ 
সময়েঈ তার অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঝাপসা | 

ওয়ামান প্যাট্রিকের “কিক'"এ কিছু ভাল গল্প 
aire! সোনার-এর 'অঙ্গাবার আন্ধার” এবং বাম 
কালের SIANA পড়তে ভাল লাগে | 

মহিলা গল্পলেখকদের মধ্যে আছেন শৈলজা রাজে, 
ইক্দ্ায়নী সাভাকার, সুমতি ক্ষেত্রমদে, বিজয়! রাজা ধ্যক্ষ, 
উজ্জ্বল! পিম্পলখারে ও সুমতি ইনামদার । 

শেষ কথা 

মারাঁচী ছোট গল্প দেখা যাচ্ছে তার লেখক ও 
বিষয়-বৈচিত্র্ে বিপুলাকার ধারণ করেছে। এ সাহিত্যে 
ছোটগল্প সংকলনের প্রকাশন শিক্ষিত রুচিরই পরি- 
চায়ক। GIA উপন্যাসেই aq পাঠক-মন আটকে নেই 
সে বড় BAF কথা। 


বিশ বছরের OTS সাহিত্য 


বোম্সানা বিশ্বনাথম্‌ 


প্রথম coe ছোটগল্পের রচয়িতা খরজাড়া 
আগ্লারাও। উনিশশো দশ সালে গল্পটি রচিত হয়। 
গল্পের নাম সংস্কর্তী হৃদয়ম। কিন্ত এই গল্পটি প্রথমে 
ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় বহু সমালোচক এই 
গল্পটিকে প্রথম তেলুগু গল্প হিসাবে ধরেন না, তবে 
তাদের দৃষ্টিতে গুরজাড়া আগ্লারাওয়েরই অন্য ছুটি গল্প 
নীপেরেমিটি ও Raap গল্পছুটির বিষয় বস্তুও 
সামাজিক ৷ চলতি ভাবায় রচিত। 

গুরজাড়া আঁপ্নারাওয়ের আগে তেলুগু ভাষায়- 
শুকসপ্ততি কথা, কাশীমজ লি কথাঙ্গু প্রচলিত ছিল। 
তারপর বৃহৎ কথা, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র কথা, 
কথালরিৎসাগর প্রভৃতি তেলুগুতে অনুদিত হয়। শুধু 
মনোরঞ্জনই এই সমস্ত গল্পের উদ্দেশ্য । গুরজাড়! 
আগ্লারাও এই পুরাতন ধার! বর্জন করে শুধু ষে নিজে 
কয়েকটি গল্প রচনা করেছেন তা নয়, বহু রচক্িতাকে 
ছোটগল্প রচনায় অনুপ্রাণিত করেছেন | 

coms ছোটগল্পের বিষয়বস্তুতে, রচনাশৈলী ও 
DIF ভাষা ব্যবহারে আলোড়ন স্যরি করেছেন, 
গুড়িপাটী ভেঙ্কটচলম্‌ । ভার গল্প রচনার ফলে সমগ্র 
RH এমন এক উত্তেজ্জন! সৃষ্টি হয় যে বহু সংস্কারাচ্ছন্ন 
মানুষ তার গল্প বর্জন আন্দোলন শুরু করেন। আবার 
কয়েকজন সমালোচক ডাকে বহু Vow স্থান দেন। 
তবে প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে ভেক্কটচলম, প্রতি- 
ভাবান লেখক । জীবনকে তিনি বুঝতে পারেন, NY- 


ভব করতে পারেন এবং সর্বোপরি প্রকাশও করতে 
পাবেন | নির্যাতিত নারীজাতিকে উদ্ধার করাই যেন 
তার মূল লক্ষ্য। সামাজিক afaa ও অতাচার 
তীব্র, তীক্ষ জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি তার বক্তব্যে পরি- 
পরিবেশন করেছেন। তিনি ইংরেজী 'গীতাঞ্জলী 
তেলুগুতে অনুবাদ করেন | 

আডিয়িবাপীরাজু তেলুগু কথাসাহিত্যের একজন 
শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। তার গল্পে প্রকৃতির প্রাধান্ত 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করিয়ে দেয়! 
মানুষের গভীর মনোজগতের বিশ্লেষণ পাই 
তার গল্পে। শুধু সামাজিকই নয়, কয়েকটি এঁতি- 
হাসিক চরিত্র রক্তমাংসের চেহারা নিয়ে পাঠকের 
চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। তার গল্পসংগ্রহের 
চরিত্রগুলো হয় সাধারণ নতুবা অসাধারণ । চরিত্রগুলো 
যেন ছৰির মৃত চোখের সামনে ভেসে ওঠে | আর তার 
গল্প পড়ার সময় মনে হয় যেন একটি সঙ্গীত শ্রবণের 
মাধুর্য লাভ করছি। ভাগিরলোয়, শৈলবালা, হাম্পি- 
শিথিলালু প্রভৃতি বাপীরাজুর সর্বধিক জনপ্রিয় গল্প | 

কড়াওয়রটিগান্টি কুটুম্বরাও তেলুগু কথাসাহিত্যের 
একটি নাম। বু বছর ধরে মধ্যবিত্ত ও শ্রামজীবি 
মানুষের জীবন স্থান পেয়েছে ভার রচিত গল্পে | তিনি 
যতগুলি গল্প রচনা করেছেন ততগুলি আর কোন 
তেলুগু সাহিত্যিক রচনা করতে পারেননি । প্রত্যেকটি 
গল্প বাস্তবধ্মী দৃষ্টিকোণ SS | তিনিই প্রথম তেগুলু 


on 
s 


২৯ বিশ বছরের তেলুগু সাহিত্য 


গতিকা রচনা করেন। তাঁর রচিত গল্পসমূহের মধ্যে 
MAAN, কোত্বাজীধিতম প্রভৃতি জনপ্রিয় |. 
তেলুগু গল্পসাহিত্যে উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে 
ব্রিপুরানেনি গোপিচন্দ্রের রচনাসস্ভারে। কবিতা বাদে 
সাহিত্যের প্রতিটি আঙিনায় স্বাভাবিক পদচারণে 
তেলুগু সাহিত্যে এ সব দিকগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। 
মানবজীবনের স্মক্মাতিসৃক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণে তিনি সিদ্ধ- 
হস্ত; ভার গল্পসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে 


> পারে। সামাজিক, নিছক প্রেমের কাহিনী, রাজনৈতিক 


গল্প। সোয়! ছ'শো গল্প তার প্রকাশিত হয়েছে। 
সরকানেওয়াণ্ডি তার গল্পসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গল্প ৷ 

বছর দশেক আগে বিশ্ব ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় 
দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে পালাগুলি পদ্মরাজু রচিত একটি 
গল্প। তার কাহিনী সঙ্কলন পদ্মরাজুকথালু, কুঙ্গীজনম 
বহুল প্রচারিত। বর্তমানে তিনি সবাক ছবির জগতে 
রয়েছেন | 

বুচ্চিবাবুর গল্প রচনার ফলে তেলুগু কথাসাহিত্য 
যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে | তাঁর অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি 
গভীর ৷ দৃষ্টি স্বচ্ছ | নিজের অভিজ্ঞতাকে পাঠকের মনে 
সঞ্চারিত করতে সক্ষম। তাঁর গল্পসঙ্কলনের মধ্যে 
এহুকথামু, আশাপ্রিয়। আমনীড, দেশমনাকিচ্চিনা- 
সন্দেশম, নীরস্তরত্রয়ম, চৈতম্যশ্রৰস্তী | 

মা গোখলে শুধু চিত্রকরই নয়, গল্পকার হিসেবেও 
যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। হরিজনদের fica তিনি 
বহু গল্প রচনা করেছেন। মুক-জীবালু এবং বল্পক্ধাটু, 
আগ্লাইয়া--ছুটি গল্প সঙ্কলন বিদগ্ধ সমাজে আদৃত 
হয়েছে। সমালোচকের মতে তীর শ্রেষ্ঠ গল্প মূক 
মানিষী । ৰ 
অন্য লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে জনগ্রীতি অর্জন করেছেন 
রাজকস্তা বিশ্বনাথ “tat, এম. ভেম্কটরমন, কোম্পুরি 


বেনু গোপাল রাও, caf রোড্ডিপল্লি সূর্ধরাও, 
পুরানম Vas শর্মা, বালিওয়াড় কাস্তারাও, city 
কুচি আম্বাশিবরাও, হিভশ্রী, eae}, দণ্ডমুরি মহিধর, 
ae প্রমুখের নাম উল্লেখ্য । কাহিনী লেখিকাদের 
মধ্যে মালতী চন্কুর, সীতাদেবী, শ্রীদেবী, রমা দেবী, 
এম. জানকীরাণী প্রমুখের নাম উল্লেখ্য । রাচাকণ্ডা 
বিশ্বনাথ শান্ত্রীর রচনাশৈলী ব্যাঙ্গাক্মক। প্রত্যেকটি 
গল্পে নতুনত্বের ছাপ থাকে । বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ ও 
পটভূমি দৃষ্টিতে অনবন্ত । 

মালতী চন্দুর রচিত গল্পে মানবজীবনের মধুর 
অনুভূতি, বিশেষ করে নারীজীবনের নতুন নতুন সমস্তা 
স্থান পেয়েছে। ডাবাইল্লু, বণগম গল্প ছুটি খুব নাম 
করেছে। সীতা দেবীও দক্ষ গল্প রচয়িতা | সাহিত্য 
পত্রিকায় প্রায়ই নজরে পড়ে এম. জানকীরাণীর চমৎ- 
কার গল্প। প্রসঙ্গত পি. সরলা দেবীর এবং উমা দেবীর 
নামও উল্লেখ্য । মঞ্জুরীর আসল নাম রমাপতিরাও। 
মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ছোটগল্প রচয়িতা হিসাবে 
খুব প্রখ্যাতি লাভ করে মার! গেছেন । 

পালগুন্মি পদ্মরাজুর “নৌকাধাত্রা মা গোখলে 
q মানুষ, কোড়াওয়াটি কুটুম্বরাও, 'যেপুকেক্জর ত্রিপু- 
রানেনি গোপিচন্দের প্প্রদীপশিখা”, বনজ্রীর “কেরানীর 
জীবন’, গুড়িপাটি ভেক্কটচলমের ‘Fie’, এবং yaar 
প্রতাপ রেড্ডির “প্রতীক্ষা” “অন্ত্রের গল্পগুচ্ছ গ্রন্থে 
প্রকাশিত হরেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মল্লাদি সত্য- 
নারায়ণের “শেষ মূহুর্ত, পালগুম্মি পদ্নরাজুর “জেদী 
মেয়ে, এবং কোডাওয়াটিগা্্টি কুটুম্বরাও-এর “ভীরু 
মন’ বাংলায় প্রকাশিত ছোটগল্প সংকলন “দক্ষিণীতে 
আছে। 

সাম্প্রতিককালে অন্ত্রের অন্ততম উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা "ভিরাসম'-এর সংগঠনের স্থ্টি Revolu- 


৩০ aga: বৈশাখ ১৩৮৬ 
tionary Writers’ Association-9% সংক্ষিপ্ত 
তেলুগু নাম। এই প্রতিষ্ঠান বহু বিখ্যাত এবং অখ্যাত 
নবীন ও প্রবীণ গল্প লেখকদের গল্প প্রকাশ করেছে। 
তাদের প্রকাশিত গল্প সংকলন Sal বীস্তনা গালি 
(এখন যে হাওয়া বইছে) প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের 
মধোই নিষিদ্ধ করে দেয়. সরকার | এই সংকলনে গল্প 
গুলির লেখক চেরবগুরাজু, বি. টি. রাঁমাম্থজম, রঘুশ্রী, 
মাকওয়াডা রাজেশ্বরাও, নিখিলেশ্বর, AA (Aara 
শ্রীনিবাস রাও), কে. অরুণকুমার, why রেডি, at 
কোণ বিশ্বনাথশীস্ত্রী, ভি. শ্রীহরি, সি এস. ate, 
যাস্ভাওয়াল্লি, এবং এস্‌ প্রকাশরাও প্রমুখ তেরঞ্জন 
বিপ্লবে feat, “ভিরাসমের' প্রকাশিত এই সংকলনের 
গল্প বাংলায় অনুদিত হযে “এখন যে হাওয়া বইছে’ নামে 
প্রকাশিত হয়েছে। শুধু গল্পই নয়, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও 
ছোট গল্পের ক্ষেত্রে ভিরাঁসমের অবদান আছে। এই 
প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নের সারসংক্ষেপ করতে হলে 
তাদেরই ইস্তাহার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যেতে পারে? 

বর্তমান এঁতিহাঁসিক ক্ষণে যখন অন্যান্য ক্ষেত্রের 
সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিপ্লবের শর্তগুলি ক্রমশই 
শক্তিশালী হচ্ছে তখন বিপ্লবী সাংস্কৃতিক শক্তির 
আবির্ভাব একটা এতিহাসিক গ্রয়োজনরূপেই প্রতিভাত 
হচ্ছে । এটা সর্বহার! শ্রেণীর বিপ্রবী চেতনাকে আরও 
পরিক্ষার করে তুলবে এবং শোষিত শ্রেণীর মনোবলকে 
আরও শক্তিশালী কবে তুলবে যাতে ক্ষমতাশীল 
শক্তির বিরুদ্ধে CHa করা যেতে পারে। 

আজকের এই সময় শুধুমাত্র সংস্কারের সময় নয় | 
সমাজের উঠচশ্রেণীর প্রতি যে ‘পক্ষপাত প্রবণতা!’ 
সাহিত্য এবং শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্তমান তার পরি- 
Aw গণমুখী প্রবণতাকে দানাবদ্ধ করতে হবে। সাহিত্য 
এবং Baty শিল্পের কর্মগুলি অতি অবশ্য সমাজতান্ত্রিক 


পথে জাতীয় চেতনাকে চলিত করবে । যখন শোঁধিত 
জনসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যিক' এবং শিল্পী একাত্মবোধ 
করেন এবং যখন ভারা সাধারণ মানুষের জীবনধারাকেই 
তাদের বচনায় মূল বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন ও 
শ্রেণী সমাজের বাস্তবতাকে চিত্রিত করেন; তাদের 
রচনা তখন ভয়ভীতি ত্যাগ করা উচিত, সমস্ত 
ars ধারণাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেল! দরকাঁর 
এবং বিপ্লবের সাহায্যকারী সমস্ত শক্তিকেই শক্তিশালী 
কর] দরকার । লেখকরা মার্কসীয় চিন্তাধারাকে ভিত্তি 
করেই সামাজিফ চেতনার যে স্তর তার ক্রমোন্নতিব 
চেষ্টা করবে ৷ বৃর্জোয়াদের তথাকথিত গণতন্ত্রের যে 
নোংবা চক্ৰ, তাঁর থেকে জনসাধারণের মনফে সরিয়ে 
ফেলতে সাহিত্য সাহায্য করবে এবং বিভিন্ন মার্কাব 
নকল সমাজতান্ত্রিক আঁধর্ত থেকে বিপ্লবী চেতনাকে 
বৈজ্ঞানিক ameng নিয়ে যেতে সাহায্য কববে। 
প্রতিটি সাহিত্যিকের লক্ষ্য হওয়! উচিত প্রতিটি মানুষের 
সাম্যতার উপর ভিত্তি করে একটা সামাজিক ব্যবস্থা 


চালু করা। সর্বোপরি পরিপূর্ণ জাতীয় মুক্তি সংগঠিত 


Fal | 

সম্প্রতিকালে অস্ত্রে প্রকাশিত গল্প সংকলনগুলিব 
মধ্যে আওয়াসরালা শূর্যরাও এর 'আকাশদীপালু:, ওয়া- 
মিডিপাঁটি কামেশ্বররাও-এর “লোকভিমনরুচি” বুচ্চিবাবুর 
অধ্যয়ন তালু” “ag, lel’, চিন্তা দীক্ষিতুলু-র দা 
রিপটা”, গুড়িপাটি ভেঙ্কটচলম্এর “আত্মর্পথা”, ইচা- 
পুরাপু জগন্নাথ রাও-এর ARAT, কে. আর, কে. 
মোহন-এর “মনি মঞ্ভিরালু'» এম. এ. গোখলে-র 'বাল্লা- 
কাট, পাপাইয়া”, মল্লাডি রামকৃষ্ণ শান্্ীর'রসমঞ্জরী”, 
মঞ্জুরীর ‘মৈথিলী’, মোকাপাটি নসিমৃহা i-a 
কিন্াবি aiff (ছুটি খণ্ড), শ্রশ্রী-র (Bara 
শ্রীনিবাস রাও) "চরমরাত্রি”, স্তীপদ নুত্রাহ্মণম শান্দ্রীর 


৯ 


সর্প 


৬ 


Lm, 


৩১ বিশ বছরের তেলুগু সাহিভ্য 


ওয়াজলা গীঞ্জলু” তালুর নাগেশ্বর রাও-এর 
পাপা ফলম্‌’, ব্রিপুরানেনি গোপীচন্দ-র ‘সারে কানিও- 
যাণ্ডি, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । অন্তরে লেখিকাঁদের সংখ্যা 
লেখকদের তুলনায় কম। সাম্প্রতিককালের যে সব 
ছোট গল্পের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, বিভিম্ন কারণে, 
লেখিকাদের নাঁমসহ সেই সব গল্পগুলির উল্লেখ করছি। 
কাঞ্ধীরমাদেবীর AAA পোগা” (আগুনবিহীন 
ধোঁয়া), ga রামলক্ষমীর “eq wT? Beers চেয়ার) 
বিন্ধা বাঁসিনীর “মরিচীকা (মরিটীকা), দেবরাজু সীতার 
‘উলু টোপি’ (উলের টুপি), ও, উষাদেবীর "অভিষেকমূ, 
(অভিষেক), ই, FRA কুমারী (কবিতা)র “মাগাবৃদ্ধি” 
(পুকষের বুদ্ধি), এস. অরবিন্দ দেবীর 'অন্থুমানালাকু 
আন্দুলু লেওয়া, (সন্দেহের কি সীমা নেই), শ্রীমতী 
জলন্ধরের “গাড্ডিপূলু' (ঘাসফুল), পাণ্ডা সামাস্তাকা 
মণির ‘লাঞ্জে পীভালু” (মাঝের ছায়া), ছূর্বাস্থলাকা- 
নেশ্বরীর SPP PA বেছুকক” (বাচার পথ খঁজে 
নাও), বেছুলা শকুস্তলাব “আন্বামাইন| সাযান্তালু’ 
(qaa সন্ধ্যাগুলো) বিমল রামমের “ওকামঞ্চিকোশম, 
(একটি ভালোর wy), ate সারদাদেবীর 


With Best Compliments of : 


তলিকোডিকুসিন্দী” (প্রথম মোরগ ডেকে উঠল? 
প্রভৃতি | 

তুলনামূলকভাবে লেখকদের তুলনায় লেখিকার! 
একটু বেশি ঘরকুনো। তাদের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে 
বেড়ানোর এবং নান! ধরনের চরিত্রের সান্নিধ্যে আসার 
অবকাশ কম। তাই, স্বাভাবিক কারণেই লেখিকাদের 
গল্পের বিষয়বস্তু আটপৌরে, ঘরোয়া সমস্যাভিত্তিক 
থেকে গেছে। 

অত্যন্ত আশ্চর্যজনক খটন! মনে হলেও যা ঘটেছে 
তা সততার খাতিরে জানাতেই হয়। ভারতে নকশাল 
আন্দোলনের পটভূমিকায় বাংলায় যেমন কিছু গল্প 
উপন্যাস রচিত হয়েছে তেমনি শ্রীকাকুলামের ডাকে 
সাড়। দিয়ে aT অখ্যাত-বিথাত বন্ধ নামকরা 
সাহিত্যিক তৎকালীন পটভূমিকায় গল্প লিখেছেন। 

পরিশেষে. বল! যায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের 
সাহিত্যের মতই বর্তমান তেলুগু সাহিত্যও শ্রেণী 
বিভক্ত ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার রাপ দিনের পর দিন 
আরও বাস্তব এবং শিল্পসম্মতাবে প্রকাশ করার 
প্রয়াস পাচ্ছে । 
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দশট!। বেজে গ্যাচে 1 ছেলের! বই 
FITS BCMA WETA হো হো STS 
STS BCH BEACH ৷ 
. FCSN CSA CINCY STE SICA 
ata আফি০মন্স দোকান ও ofa 
আড্ডায় SICH? হেটে! ব্যাপাবীলা 
NEICH ব্যাচা কেন! CHA SOA 
খালি বাজন্বা নিয় fers যাচ্চে t 
FACTS] AST বড়ই গুল্জীন্ন_ 
গাড়ির saan, সহিনসেকর ofan পক্ষিস 
mr, CHEM CHUM ওয়েলা ও 
নত্ৰম্যাণ্ডির্ন টাতপতে ব্বাস্ত। কেঁচে 
উউচ্চ _ন্বিনা ব্যাঘাতে seta চলা 
বড় সোজা কথা নয়! বীন্রকৃষ্ণ Hig 
INCREA কানাইএন দত্ত এক 









mftdium 


রাস্তা কাঁপানো যে-কলকাতার ছবি, 
সে-কলকাতা আজ আর নেই । তবুও 
কালীপ্রসম্ন-র কলকাতার সঙ্গে আজকের 
কলকাতার মিল রয়েছে এক জায়গায় I 
আজও ‘বিমা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় 
সোজা নয় ॥ তার কারণ ক্রমবর্ধমান 


জনসংখ্যার তুলনায় আজকের 
কলকাতার পথঘাট সংখ্যায় AM, 
পরিধিতে সংকীর্ণ, যানবাহন সীমিত 
এবং শ্লথ ৷ বর্তমানের এই দুরাহ 
“সমস্যার ASAT সমাধান STS রেল | 
জনসাধারণের সহযোগিতার সঙ্গে 
আমাদের নিপুণ কর্মীদের অক্লান্ত 
প্রয়াস যুক্ত করে, GRE রেলই । 
কলকাতাকে উপহার দিতে পারে 
অগ্রগতির এক অভাবনীয় ইতিহাস t 


কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় তৃগর্ভ রেল 
CCH CHA কুক্ষাত্তা 


Creative Genius In Gujarati Literature 


Nalin Patel 


Human being is a phenomenon that demon- 
strates ever blossoming process : more so with 
a genius that has blossomed into a creative one. 
He lives in a world replete with phenomena, 
measureless in dimensions, infinite in varieties 
and so alive that they always remain indefinable. 
All this most opulent empire of life, any genius 
lives through : but it is only a creative genius 
that allows all these phenomenal charms to pass 
through him effectively. This grooms him to 
grow into infinite through his finite frame. This 
process of blossoming is vividly and distinctly 
evinced in the incessant development of crea- 
tive genius in Gujarat. The infinite faith in 
God and in the religion that had come into 
organic entity of its own, had remained a pere- 
nnial source of inspiration to a Gurjar poet 
ever since Hemchandra Suri as is lively ex- 
perienced in Rasas, Fagus, Champakathas, etc, 
of Jain poets in Pre-Narasinh Age and in padas, 
chopais, chhappas, Akhyayanas, Garabis, 
Barmasis, etc of poets beginning from Bhakta 
Narasinh to Bhakta Dayaram, all of the Medie- 


val Age. And lo Dayaram is not at all a swan-- 


song of this poetic theme, It continues, though 
imbibing different resplendence, till today. 

But anything, however divine, commences 
to decay, once it loses, its dynamism. Love 
for God and the religion degenerated into 
obsession : it further resulted in cultural 
decay. Dr. Anand Shankar Dhruva, the 
versatile genius of the.Pundit Yuga of Gujarati 
Literature had rightly diagnosed this and hence 
had preached a solemn sermon to come out 


বৈশাখ "৮৬-৫ 


‘Kant, Kalapi, 


of this cocoon without divorcing oneself from 
true religious spirit, in order to embrace life 
that is infinite. Because of the establishment 
of Universities (1857 A,D.) and spread of new 
lights from the West and of the printing press, 
the debris of the cultural decay started thawing 
and out of it, grew a great tree with folliage 
thick and wide. Ina way, the entire process 
of manifestation of the developing creative 
genius slantingly gets inclined towards social 
Reformation. This renaissance further grooms 
the creative genius to imbibe further charms of 
life that is being lived. Though Eommanlic 
Concepts of diction parsist even through the 
new forms, the growing Gujarati poetry be- 
comes essentially committed to life—real One. 
Even the casual perusal of Narmad, the Pioneer 
of the Modern Literature, Dalpatram, Naval- 
tam, Manilal Dwivedi, Ramanbhai Nilkhanth, 
Narasinhrad Divetia, Goverdhanram Tripathi, 
Balwantrai Thakore, Nanalal 
and others-will convince of these new widening 
horizons. 

New lights dawned upon Naranad : his 
enlightenment manifested in what he wrote, 
Narasinhrao entirely ensouls what Narmad has 
embodied. Govardham transcends all finites 
and blooms into Universe infinite, eutopian 
though. The prose, along with verse, initiated 
asa powerfully eloquent medium, attains the 
pinnacles of literary glories in Goverdham and 
his contemporaries. His “Saraswati Chandra” 
has been called Mahanaval, the 19th Purana, 
the Epic of the Pundit Yuga, by eminent critics. 


৩৪ জয়শ্রী : বৈশাখ ১৬৮৬ 


Thls impact 80865 not even after the advent 
of Mahatma Gandhiji (1915). 

Prof. BaJwantrai Thakore lands with a 
metallic voice and with his whole being that 
was genuinly poetic. He essayed with ascetic 
zeal to allow not “Thought” to be dragged 
away in the current of excessive music in 
poetry : hc introduced diction begotten from 
concrete life: he discarded worn out symbols 
and idioms—éven slangs : He embraced man in 
his entirety: even agriculture could undergo 
alchemic poetic change with him. He beheld 
infinite beauty in nature, in life wherever and 
in whatever form it breathes, and in all happen- 
ings. His love for languages and their litera- 
tures, Social Sciences, Grammar, Philology, 
raphsody, etc. magnified his personality : and 
above all, his superb creative genius sublimated 
his greai personality into a source of inspiration 
to the new generation of poets : Umashanker- 
bhai, Sunderam and a host of other poets. 
Mahatma Gandhiji invoked a new meaning of 
life, Balawantri that of poetray. 

Umashankerbhai and Sunderam are high 
priests of charms of life: it is said they have 
their commitments : may be : but they behold 
charms and get spell-bound. Their greatness 
(“Prabhoot’’) lies in the depth with which they 
feel charms of life. And hence in Nishith or 
Poolna Thambhata, 

Droupadi or Bamana garmani Bhangadi, 
Bank-pasenun or Tran-padoshi, Vishuv- 
Shanti or Buddhanan Chakshu, their natural 
love for beauties gets crystallised into life that 
is real—concrete. This alchemy of crystallisa- 
tion is so spontaneous that it could not be 
dubbed as commitment. 

The devotion for scholarship and the resul- 
tant loyalty for Scholastic attitude rendered 
them highly intellectual. The natural creative 
genius, with variegated realisation of life with 


its multi-fold facets and variegated of greatness 
in manifestation, in them. When they appear 
to get “changed” as in “Chhina Bhinna 
Chhun’’, it is, if one reads it between the lines, 
for their intrinsic love for life and charms 
thereof that they do so. 


Rajendra Shah, Prahlad Parekh, and others 
of post Umashanker-Sunderam years rose as 
poets of pure love for charms of nature for its 
own sake—as Alambana and not as uddipaka. 
The trees and the flowers, the meadows and the 
harvests, the forests and the seasons, the 
day and its parts, constitute for them poetic 
environs. They employ Vrittas, Matramelon 
chhandas, and sankhyamela chhandas as well 
as dhalas of the folk-songs, they use diction 
derived from life : the mode assumes the spirit 
of the mood. 


Niranjan Bhagat widens the compass and 
deepens the nucleus. Rurality is not eclipsed : 
but urbanity is ushered in : whether here or 
there, it is life that is depicted. He also is well 
versed in direct communion : he talks in his 
poems ashe does in “Have-more”. Many a 
piece from his Chhandolaya (Adhunik Aranya, 
Museum, Zooman) indubitably evinces appre- 
ciable elevation of creative genius in Gujarat. 
Suresh Joshi is not an individual, he is a move- 
ment. With missionary zeal, he relieved all 


‘forms of literature from the clutches of taboos 


and dogmas. He ushered in new light through 
his short stories, poems and critical treatises. 
He abhores not all that is old: but he wants 
new ones to express themselves in the form and 
spirit of the time they live in. Priyakant Maniar 
and Nalin Rawal, Manilal Desai and Ravji 
Patel, Suresh Dalal & Harindra Dave, Has- 
mukh Rawal and Sarod, Aniruddha Brahma- 
bhatta and Raghuvir Chowdhury, Ramesh Jani, 
Anil Joshi, Jagdish Joshi, Bipin Parikh, Labh- 








৩৫ CREATIVE GENIUS IN GUJARATI LITERATURE 


Shanker Thakar, Chinu Modi, Sitanshu 
Yashashchand, Panna Naik, Indu Puwar, 
Pawankumar Jain, rose as innumerable stars in 
the firmament of Gujarati literature. 

They have been impressed by romanticism 
expressed through new symbolisms, classics 
with new interpretations injected into them, 
realism with new meanings for life, existentia- 
lism and sur-realism, with graftings both auto 
and prono, sagaciously proportioned. They 
import no furstration or pessimism, no sense 
of defeatism or escapism, from lands and litera- 
tures foreign. They adore life and literature of 
different nations. They relish their charms, 


directly or indirectly, but lively they partake 
of their weal and woe. They import nothing 
that gets not assimilated into thelr inner selves. 
The poet of Gujarat, whatever label he chooses 
or is chosen for him, manifests himself and not 
Baudleaire or Kamu or Brecht or Sartre or 
British or American post-war poets or expre- 
ssionists or Surrealists. He is what he is and what 
he has groomed of him. He has not alienated 
what has been internal with him : he has inter- 
nalised whatever good was external. He stands 
on the concrete crust of his true being, loving 
the beauty or the grotesque, both or either. 
He beckons a brighter future. 





বিভিন্ন ভারতীয় ভাষ। থেকে অনুদিত বই 


আত্মকথা 2 রাজেন্দপ্রপাদ N অনুবাদ ৪ ARINA সেন 

জ্রশবনলী লা £ কাকাসাহেব কালেলকর ৷ অনুবাদ è TARINA সেন 

উনিশ বিঘা দুই কাঠা £ ফকীরমোহন সেনাপতি ॥ অনুবাদ £ Stat শুরু 

মাটির মাল;ঘ ৫ কালন্দীচরণ পািগ্লাহী ॥ অনুবাদ £ সুখলতা রাও 

নার £ িয়ারামশরণ গুপ্ত !॥ অনুবাদ £ সুধাকাল্ত রায়চৌধুরী 

মাটির মতি" £ রামবৃক্ষ বেণীপুরী ॥ অনুবাদ £ মায়া গুণ 

tary কে খবর রাখে £ হরিনারায়ণ আপে ৷৷ অনুবাদ £ ATRI কমতন:য়কয় 
মাটির টানে £ শিবরাম কারম্ত N অনুবাদ £ বিষুপদ ভট্টাচার্য 
কর্ণাটকের ছোট গল্প £ অনুবাদ £ বি, জি, রাও ও অমিয়া রাও 


তামিল গল্প HOTA £ অনযার্দ ঃ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য“ 


STAT £ পান্নালাল প্যাটেল ॥ অনুবাদ ঃ প্রিয়রঞ্জন সেন 
রতন TUT ও কয়েকটি গপ £ লক্ষ্মীনাথ বেজবেরুয়া ৷৷ অনুবাদ £ বীণা মিশ্র 
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সাহিত্য অকাদেমি 
gary সরোবর স্টেডিয়াম, কাঁলিকাতা-২৯ 
ফোন ৪৬-১৩৯৯ 








সীওতালী সাহিত্য 


AEAT ম।খোপাধ্যায় 


আদিবাসীসম্পূক্ত আলোচনা খুবই অনুভূতিপ্রবণ 
বিষয় । বিরাট আদিবাসী মানবসমাজের সঙ্গে পরিচয় 
এদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রায় সুরু থেকেই! অবুঝ 
বিদেশীদের স্বার্থপ্রণোদিত রাজন্ব-সংগ্রহ-চিস্তা নানা- 
ভাবে এদেশের লোকদের এবং আদিবাসীদের বিব্রত 
করেছে, তাদের বিদ্রোহে উদ্ব,দ্ধ করেছে। সেই বিজ্রো- 
হের পরিপ্রেক্ষিতে এবং মিশনরিদের ধর্মপ্রচারের উন্মা- 
দনায় আদিবাসীদেয় প্রতি একট! না-গ্রহণ না-বর্জন 
নীতি মেনে চলেছিলেন ব্রিটিশ শাসক-_বৃহৎ ভারতীয় 
জীবনধারার থেকে তাদের আড়াল করে রেখেছিলেন। 
গেরিলা যুদ্ধে তৎপর, কষ্টসহিষ্ণু, বীর, নীতিনিষ্ঠ আদি- 
বাসীদের দূরে গণ্ডীবন্ধ রেখে ব্রিটিশ শাসক রাজনীতি- 
গতভাবে নিজেদের স্বার্থ বায় রাখতে পেরেছিলেন। 

সেইকালেই আদিবাসী Sal ও লোকসাহিত্য 
সংগ্রহের মত নিষ্পাপ ও বিতর্কবিহীন সংস্কৃতিঠা চলতে 
থাকে। আমাদের দেশে বিশের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নৃবিজ্ঞান পাঠনপাঠন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদি- 
বাসীদের সংস্কৃতিচর্চা পাঠ্য হয়। তারপর স্বাধীনতার 
প্রাক্কালে কলকাতায় ভারতীয় নৃবিজ্ঞান নিরীক্ষণের 
প্রধান দপ্তর তৈরি হওয়ার পর এবং স্বাধীনতার পরে 
আরো অনেক বিশ্ববিষ্ভালয়ে, কলেজে ন্ৃবিজ্ঞানচর্চার 
ব্যবস্থা হওয়ায় ও রাজ্যে রাজ্যে রাজ্য সরকারদের আদি- 
বাসী B51 পর্ষদ গঠন হওয়ায় বহু সংখ্যক জাতিভিত্তিক 
গকেবণাগ্রন্থ (Memoir) রচিত হতে থাকে-সেই 


গ্রন্থগুলিরই মধ্যে বিধৃত হতে থাকে আদিবাসী লোক- 
সাহিত্যের কথা, তার সংগ্রহ। এছাড়া বরাবরই আদি- 


বাসীপ্রেমী রাজকর্মচারী, উকিল (আচার, শরৎচন্দ্র রায়) . A 


এবং দরদী মিশনরি সাহেব ( বডিং, ক্যাম্পবেল ) 
আদিবাসী লোকসাহিত্য সংগ্রহ প্রকাশ করে যান | 
সম্প্রতি আদিবাসীসমাজ অংশত শিক্ষিত হচ্ছেন। 
শিক্ষাথাতে সরকার থেকেও তাদের জন্যে নানারকম 
সাহায্য দেওয়া হয় এবং উন্নয়ন পরিকল্পন। গ্রহণ কর! 
হয়েছে। এঁদের অনেকেই মন্ত্রী, ডাক্তার, যন্ত্রবিদ, 
অধ্যাপক হয়েছেন এবং এদের মধ্যে লোকসাহিত্যের 
বদলে লিখিত সাহিত্য রচিত হচ্ছে। এই সাহিত্য- 


” 


a 


প্রচারের বাহন অবশ্যই তাদেরই পত্রপত্রিকা, তা ছাড়া ৮” 


অনেকেই পৃথক গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে 
এসব ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রণী সাওতালী ভাষা | 
আমাদের আলোচ্য সাঁওতালী সাহিত্য । সাঁওতাল 
শ্রেণীর ary গ্রতিদিন আধঘন্টা রেডিও প্রোগ্রাম ত’ 
রয়েছেই বিকেলে--সাঁওতাল ভাষা এখন উচ্চমাধ্যমিক 
পৰীক্ষাতেও ভাষা হিসেবে গণ্য । সম্প্রতি রোমান 
হরফে উচ্চমাধ্যমিক সীওতালী ভাষার একটি সাহিত্য 
সংকলনও প্রকাশিত হয়েছে (বাঙালী পাঠক ও সাহিত্য- 
ইতিহাসকার উনবিংশ শতাব্দীর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
ও পরবর্তাকালের স্কুলবুক সোসাইটি ইত্যাদির কথা 
স্মরণ করতে পারেন )। 

সাওতালী একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভাগ! । এটি 


2 


~ 


-A 


৬৭ জয়ী; বৈশাখ ১৩৮৬ 


অস্টরো-এসিয়াটিক ভাষাগোর্ঠীর অস্তর্ভু ক্ত। অনেক 
আদিবাসীই নান! কারণে নিজের ভাষ! ভূলে গেছেন 
বা যাচ্ছেন। কিন্তু সীওতালরা-_সাধারণত দেখা যায় 
নিজেদের ভাষা ভোলেন নি। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, 
যদিও বিভিন্ন রাজ্যে ভাদের লিপি সেই সেই রাজ্যেরই 
লিপি। পশ্চিমবঙ্গের তাঁদের লিপি বাংলা, বিহারে 
দেবনাগরী, Bisa ওড়িয়া, আসামে অনমিয়া। 
এছাড়া মিশনরিদের দ্বার! প্রবর্তিত এবং খৃষ্টানধর্মী 
নাওতালদের দ্বারা সমধিত রোমান লিপিতেও এই 
ভাষা প্রচলিত ৷ কিছুকাল ধরে ওড়িয়াধরণের একটি 
লিপি ‘অল চিকি’ নিজেদের লিপি বলে দাবী করে 
আসছিলেন এক বিপুলসংখ্যক প্লাওতালগোর্ঠী। এর 
সপক্ষে নাওতাল-মানসের স্বাজাত্যবোধ কাজ করেছে 
__এর বিপক্ষে অযৌক্তিকতার প্রসঙ্গ উখাপন করে- 
ছিলেন আচার্য স্থনীতিকুমার | পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
প্রাথমিক শিক্ষার বাহন হিসেবে সম্প্রতি এই লিপির 
দাবী সমর্থন করেছেন-_এতে সাওতালী পাঠ্যপুস্তক 
প্রকাশ সম্ভব হবে ( স্টেটসম্যান, কলকাতা, eo 
১৯৭৯, পুঃ ৩)। 


১. পুরাণ কথ! 

সাঁওতালী ভাষায় ক্লাসিক গ্রন্থ হল ‘হড়কোরেন 
মারে হপরামকো রেয়াঃ কাথা” (Arestora প্রাচীন 
পূর্বপুরুষদের কথা? )। . ছুমকার কাছে বেনাগড়িয়ার 
নর্দার্ন চার্চেস মিশনরিদের ক্কেফসরূড সাহেব ১৮৮৭ 
সালে সাঁওতাল গুরু কলিয়ানের মুখের কথা শুনে শুনে 
যে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন এটি তারই ফলশ্রুতি। 
এতে সাঁওতালদের জস্মকাহিনী, তাদের সামাজিক 
আচারব্যবহার, প্রথা ইত্যাদির কথা আছে । রোমান 


লিপিতে লিখিত এই গ্রন্থটি সাওতালদের--বিশেষত 
সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের--জীবনের এক 
সামাজিক আলেখ্য। ১৯৪২ সালে 'ট্রেডিশনস ate 
ইনস্টিটিউশনস” বলে এর বডিং-কৃত এক পূর্ণা 
ইংরেজি অনুবাদ বের হয়, এবং তারও অনেক আগে 
পাওতালী কথা” বলে বাংলায় এর অনুবাদ প্রকাশ 
করেন সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক ( ১ম সংস্করণ ১৯২৮ 
সালে, ২য় সংস্করণ ১৯৫৫ সালে )।বীকুডার Census 
Handbook 1951 ( অশোক মিত্র সম্পাদিত )-এ 
এর অনুবাদ লিপিবদ্ধ করেন বৈদ্ধনাথ হাঁসদা | 
সাঁওতালদের জীবনধারা নিয়ে আর একটি উল্লেখ- 
যোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯০২ সাজে । ঘাটশিলার 
রামদাস মাঞ্কঝী BE সেই গ্রন্থটির লেখক ছিলেন 
এবং গ্রন্থটির নাম হল “খেরওয়াল-বংশ ধরম-পুঁখি' 
( যতদূর মনে পড়ছে আনন্দবাজার পত্রিকা আয়োজিত 
বাংলা wait ছুশো বছর--এই প্রদর্শনীতে, এই 
বইটি সো-কেসে রাখা ছিল)। বইটি কলকাতা 
থেকে প্রকাশিত হয় এবং এতে সাঁওতালদের 
বিশেষত মেদিনীপুরঘেধ। সাঁওতালদের Afa, 
ধৰ্মীয় ও সামাজিক জীবনের কথা লিপিবন্ধ আছে। 
সাওতালদেরই পৃথক নাম “খেরওয়াল, ৷ এটি বাংল 
হরফে লিখিত এবং সীওতাল জীবনের অনেকগুলি 
কাঠখোদাই ছবি আছে এতে। আচার্য সুনীতি- 


কুমারের ভূমিকাসহ এর একটি পুনমু্রণ বেরোয় 
পরবর্তীকালে । 


২: লোকক 


সাঁওতাল জীবন সম্পর্কিত নানা দিক নিয়ে পর- 
বর্তাকালে অনেকগুলি সাঁওতাল লোককথাসংগ্রহ’ 
বেরোয় । বডিং-এর তিনখণ্ডে সীওতাল ফোক-টেলস 


৬৮ সাঁওতালী সাহিত্য 


বেরোয় নরওয়ে থেকে-তার এক পাতায় সীওতালী 
মূল, অন্য পাতায় ইংরেজি অমুবাদ। ক্যাম্পবেল-ও 
BRAT একটি সংকলন প্রকাশ করেন। বম্পাস 
১৯০৮ সালে সাঁওতাল লোককাহিনী নিয়ে একটি 
সংকলন প্রকাশ করেন। বড়িং-এর বইয়ের কিছু 
কাহিনী নিয়ে ১৯২৪ সালে “হড় কাহিনীকো” বলে 
একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গম কাহিনী’ বলে 
রোমান লিপিতে একটি লোককথা-সংগ্রহ বেরোয় 
১৯৪৮ সালে | এই সব কাহিনী মাওতালী গন্ধের 
পরিচয় বহন করে। 


৩. ইতিহাস 

সাঁওতাল বিদ্রোহেয় (১৮৫৫) নায়ক সিদো| ও 
কানহুকে নিয়ে সাঁওতালদের গর্ববোধের অস্ত নেই | 
প্রতি বছর ৩০শে জুন তারিখে সাওতাল বিদ্রোহের 
স্মরণ-উৎসব পালন করেন এ'র!। এই সীওতাল 
বিদ্রোহকে অবলম্বন করে তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা 
করেছেন ছটরায় দেশমাঞ ঝী যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে 
বেনাগড়িয়া মিশনের “ছটরায় দেশমাঞ্.বী রেয়া ঃ কাথা’ 
নামক AT | 

সি. এইচ, কুমার.১৯৩০ সালে রোমান লিপিতে 
সীওতালী ভাষার 'সম্তাল পরগণা, সম্ভতাল আর 
পাহাড়িয়াকোআ £ ইতিহাস’ নামক গ্রন্থ রচনা করেন 
তাতে সাঁওতালদের - ইতিহাস এবং. প্লাওতালদের 
বিদ্রোহের কাহিনী লিখিত আছে। 


৪, কাব্য 

মাতাল লোকগীতিসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন 
আচার । সম্প্রতি তার একটি বৃহদাকার age 
প্রকাশিত হরেছে। -উনি ১৯৪২ সালে “হড় সেরেং' 


'ঝাপাজ-কৃত অনুবাদ । 


আর We clay নমে লোকশীতসংগ্রহ প্রকাশ 
করেছিলেন। এখন পত্রিকাদিতে বছ কবিতা প্রকাশিত 
হয়ে থাকে | রোমান লিপিতে ১১৩৫ সালে প্রকাশিত 
হয় শপল সোরেনের “ওনড়হে বাহা ভালবাক্‌' 
(ফুলের ডালি) নামক কাব্যগ্রন্থ । ১৯৪৫ আর 
১৯৫১ সালে বাংলা লিপিতে প্রকাশিত হয় 
পঞ্চানন মারস্তির ‘সেরেং Bor (গানের অনুর) 
আর ঠাকুরপ্রসাদ মুর্মুর ‘এভেন alate’ (জাগরণ 
গান )। পুকলিয়ার কবি সারদাপ্রসাদ কিসকু Sta 
একাধিক কাব্যগ্রন্থের ay বিখ্যাত। দেবনাগরী 
লিপিতে ১৯৫২-তে প্রকাশিত হয় তার ‘ভুরক! ইপিল’ 
( শুকতার1) কাব্যগ্রস্থ । নারায়ণ সোরেনও ভার 
অনেক সুন্দর কবিতার জন্যে খ্যাতনান!। এছাড়া 
কাব্যে আরো অনেকের নামই উল্লেখযোগ্য যেমন 
waa সোরেন, বালকিশোর feng, আদিত্য মিত্র 
সীওতালী বাবুলাল yy, ভাগবত By, রথুনাথ যুর্মু, 
রূপনারায়গ্র easy, Baa কুমার ya, গোমস্তা- 
প্রসাদ সোরেন, চন্দ্রনাথ WW, কালীরাম সোরেন, 
যুগলদাস মাস্তি, রামচন্দ্র ga, মণ্ডল দুর্গাচরণ হেমব্রম, 
হেমব্রম, হপনচন্দ বাস্কে, বির-লিটা হেমত্রম, রবিলাল 
মাস্তি, ষ্টিফেন ya" প্রভৃতি | 


৫. কথাসাহিত্য 

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথমেই শ্মরণযোগ্য ১৯৪৬ 
সালে গ্রকাশিত আর. কাস্টে্পার্সের রোমান লিপিতে 
লিখিত ‘হারমাওয়! -আতো” (atanta গ্রাম ) গ্রন্থটি 
যা তার হারমাজ ভিলেজ' গ্রন্থের আর. আর. কে. 
সাওতাল বিভ্রেহের পরি- 
প্রেক্ষিতে এই উপন্যাসটি রচিত। 'হাড়মা’ এই 
উপন্যাসের ATS | 


be 


> 


ন্‌ 
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মুনকু সোরেনের “মুহিলা চেচেৎ দাই’ ( অধ্যাপিকা 
“মুহিলা? ) ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। মুহিলা নামের 
জনৈকা অধ্যাপিকার প্রেমকথাই এর উপজীব্য । 


বালকিশোর বাসুকি লিখিত ছটি কিশোরোপযোগী 
সামাজিক কাহিনী নিয়ে ১৯৫২ সালে “কুকমু” (স্বপ্ন) 
নামে একটি কাহিনীসংকলন প্রকাশিত হয়। ডোমন 
সাহু ‘qa ger (মদ্যপ ) নামে একটি গল্পসংকলন 
প্রকাশ করেন। ডোমন Ate প্রেমচন্দের AR- 
পরমেশ্বর’, “নমক কা দারোগা” “মুক্তিধন’, প্রভৃতি 
গল্পগুলিরও সাঁওতালী অনুবাদ করেন। IPOE 
সোরেন 'পুরাহ৷ কাহিনী? লিখে খ্যাতি অর্জন কবেন। 


৬. নাটক 

সি. এইচ. কুমার পদ্যাকারে বাইবেল-নির্ভর একটি 
নাটক লিখেছিলেন। ময়ুরভঞ্েব রঘুনাথ মুর্ম ১৯৪২ 
সালে উড়িয়া লিপিতে এবং ১৯৪৭ সালে বাংলা 
লিপিতে ববিু্টাদন' নামে নাটক লেখেন। এতে 
প্রাচীন সাওতাল সমাজের রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে। 
১৯৫২ সালে বাংল! লিপিতে এর ‘খেরওয়াড় বীর’ 
নামে SHS একটি নাটক প্রকাশিত হয়। এতে মানব- 
দানবের ছন্দ দেখানো হয়েছে-এবং সাঁওতালদের 
কল্পিত আদিপুরুষ খেরওয়াড়ের চরিত্রচিত্রণ করা 
হয়েছে । কালীরাম সোরেন-এর '“সিদো-কানহু’ 
নাটকটিও প্রশংসিত হয়েছে । রূপনারায়ণ শ্যামের 
দেবনাগরী লিপিতে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত ‘আলে 
আতে!’ (আমাদের গ্রাম ) একটি সামাজিক নাটক। 
বালকিশোর বাস্থুকি ১৯৫৯ সালে ম্দখাওয়।র কুফল 
নিয়ে ‘আকিল আরসী” (জ্ঞানদর্পণ ) নামে একটি 
নাটক লেখেন | 


এ 


৭. পত্রপত্রিকা 
সাঁওতাল সাহিত্যিকদের সাহিত্যচর্চা প্রধানত E> 
ক্ষীণকায় কতকগুলি পত্রপত্রিকাকে অবলম্বন করেই - 
এগিয়ে চলেছে। বেনাগড়িয়া মিশনের “পেড়া হড়” ও 
( অতিথি ) আগে ১৮৯০ সালে বডিং-এর সম্পাদনায়, E 
Be হপনরেন পেড়া’ (সাঁওতাল-স্ছাদ ) নামে ন 
প্রকাশিত হত । gatia ক্যাথলিক মিশনের “মার্শাল = 
তাবোন (আমাদের আলো) ১৯৪৬ সাল থেকে 
প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলি খুস্টবিষয়ক পত্রিকা । এদের 
লিপি রোমান | রা 
বিহার সরকার ডোমন সাহুর সম্পাদনায় d 
১৯৪৭ সাল থেকে সাপ্তাহিক হড়-সম্বাদ (সাঁওতাল wh 
সমাচার ) প্রকাশ করছেন। দেবনাগরী লিপিতে “*্4 
সাঁওতাল সাহিত্য প্রচারের এটি একটি বিশিষ্ট এ ০4 
মাধ্যম । ‘সগুণ সাকাম” (নবপল্লব ) নামে একটি প্রি 
সাঁওতালী পাক্ষিক দেবনাগরী ও বাংল! লিপিতে . 
প্রকাশ করেছিলেন আদিবাসী মহাসভা। পশ্চিমবঙ্গ . A 
সরকার পঞ্চাশের দশকে বাংলা লিপিতে “siteatate’ * 
(কথাবার্তা) নামে একটি সাওতালী সাহিত্যপাক্ষিক 


M3 “a” ie 


3 


প্রকাশ করেন সেটিই এখন “পছিম বাংলা; (পশ্চিমবঙ্গ) “a 
নামে রূপান্তরিত হয়েছে। ভবতোষ সোরেন কিছুকাল 
প্রকাশ করেন খেরওয়াড় আরাং, বর্ধমান থেকে 
প্রকাশিত হয় দ্বিভাষিক (বাংলা ও Fres) * 
'সমাজবানী?। এখন হাওড়ার সশওতালী প্রতিষ্ঠান 4 
আবোআঃ Tes প্রকাশ করেন ‘এভেহ’ (জাগরণ ) 
নামক পত্রিকা । উত্তরবঙ্গ থেকে ন্যাথানিয়েল gate 
একটি সী1ওতালী পত্রিকা বেরোয় ৷ তেতরে” নামে 
আর একটি কাগজ বেরোয় পুরুলিয়া থেকে । এছাড়া 
আছে “হরিয়ার সাকাম' ( সবুজপত্র ) এবং শঅন্তান্ত 
পত্রিকাদি। 


৪* সীঙতালী সাহিত্য 


সাঁওতাল শিক্ষিত জনসংখ্যার তুলনায় পত্রিকার 
সংখ্যা খুবই কম। সাম্প্রতিক মুদ্রণশিল্পেব eagle 
সাঁওতাল সাহিত্যচর্চার খানিকট! বাধাস্বরূপ হয়েছে | 
৮. অনুবাদ ও অন্যান্য 

সশাওতালীতে ‘ঈশোপনিষদ’ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা ইত্যাদি অনুদিত হয়েছে । বাংলা ও ইংরেজিতে 
সাঁওতালী লোকগীতিসংগ্রহ বেশ কয়েকটি প্রকাশিত 
হয়েছে । সাওতাল লিখিত বাংলা গ্রন্থের মধ্যে 
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের 'পাওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস’ 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিলীপ লোরেনের “সাওতাল 
শব্দ-পরিচয’ গ্রন্থটিও সাঁওতাল গবেষকের বাংলা 
ভাষায় বিশিষ্ট অবদান বলে গণ্য হবে । 


সাওতাল সাহিতাচ্চা এগিয়ে চলেছে। একদা 
মিশননি ও রাজকর্মচারীদের এই ভাষাচা ও লোক- 
সাহিতা সংগ্রহ দিয়ে এর যাত্রা সুরু হয়েছিল 
(স্কেফদরুড, বডিং-এর সাওতালী ব্যাকরণ, গ্রিয়াসনের 
লিংশুইস্বীক সার্ভে স্মর্তব্য)। তারপর আর্চার-এর 
লোকগীতি সংগ্রহ অব্যাহত থাঁকে-সেই গীতিগুলি 
রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল । বর্তমানে তাদে॥ একটি 
লিপিং স্বীকৃত হল। এদের সাহিতাচর্চা আশা! কর! 
যায় আরো! উন্নত হবে। “fen বাংলা, পত্রিকার 
গ্রাহক সংখ্যা শুনেছি ছুহাদার। হয়ত গচিরে 
সাওভালী সংবাদপত্র, বৃহদ|কার জর্নালও প্রকাশিত 
হবে। আমরা! সেই দিনের অপেক্ষা কবছি | 


লি. ওম. ডি. এ কি কি করে 


মহানগরীর ৫৪০ বর্গমাইল এলাকায় ৮৩ লক্ষ লোকের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করা 
হচ্ছে | পুরোনো ওয়াটার ওয়াকসের শান্ত বৃদ্ধি করে নতুন ওয়াটার ওয়াক্স বাঁসয়ে, গভীর 
নলক্‌প CG এবং বিরাট ও ছোট আকারের পাইপের মাধ্যমে পাঁরশ্রুত পানীয় জল িস্তীণ 


এলাকায় পেশচাচ্ছে। 


কলফাতার আশে পাশে চলাচলের সুবিধার জন্য বড় বড় রাস্তা তৈরী হচ্ছে, অনেক রাস্তা 
চওড়াও হচ্ছে, ব্রীজ, ফনাইওভার, সাবওয়ে ইত্যাঁদ বানানো হয়েছে। 


বৃহত্তর কলকাতার এক বিরাট এলাকায় নতুন নালা-নদ'মা VG জল মগ্নতার প্রকোপ 


কমাবার চেষ্টা হচ্ছে | 


মহানগরীর ATS বন্তীতেই পানীয় জল, পাকা রাস্তা, পাকা পায়খানা এবং গবঞ্জলীর 


ব্যবস্থা BWR | 


;  তনাঁট জায়গায় নতুন উপনগরা স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়েছে | এই সব কাজ শেষ হলে 
বেশ কিছ? লোক শুধ: বাসম্থান নয়, রাাজ-রোজগারেরও সুযোগ পাবেন I 


স্বাস্থ্য প্রকল্প, 
are ioe, Tee, করে থাকেন । 


এ ছাড়া সি, এম, ভি, এ নতুন প্রাথমিক Poy স্থাপন, বত'মান MATIE স্কুলগযীলর সংস্কার, 
উদ্যান এবং কলকাতা থেকে খাটাল সরিয়ে নতুন দুণ্ধ উপনগরীতে পুনর্বাসনের 


গত আট বছরে যে কাজ হয়েছে তার পাঁরচয় অনেকেই গেয়েছেন | অনেক কাজ এখনও 
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a বাকী । সব কিছ: জানতে হলে অথবা সমালোচনা করতে হলে সরাসাঁব ANA জনসংযোগ বিভাগ, 
সি, এম, TB, এ, ৩এ, অকল্যা্ড VAR, FA কা তা-১৭। 








| 


Tater afar £ শিবনাথ কারন্তের OATH 


দেবাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সমুদ্রের কোল ঘেঁষা গাঁ, বালির টিলার উচনিচে 
তালনারকোল কাজুবাদামের গাছ, টিলা উতরে গোরু- 
চর! মাঠ, তারপর খোড়ো চাল দেয়া মেটে ঘর ঘিরে 


' ধানচাষের খেতি, তিল শশা রবিখন্দ মাসকলাই অব্‌ডে 


হরিবে শাকের খিড়কিবাগান, পুব পাড় দিয়ে ক্ষিপ্র 
নদী ছুটে এসে দক্ষিণ বাক দিয়ে পড়ল সমুদ্র সঙ্গমে 
Cla তেজ জলের-_সমুদ্রের দিক দিয়ে আসে শন্শন, 
বাতাস, আদি অস্ত শিয়র জুড়ে মেঘ সেজে ওঠে আর্ত 


উল্লাসে, অট্টহাসি উচ্ছলিত ঢেউ ধেয়ে আসছে শত 


হাত তুলে, সেই বর্ষার ঢেউয়ে ঠেলে আসা পাহাড়ি বন 
Srl কাঠের কাণ্ডের লোভে অকুতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে 
মেয়েপুরুষ-_দৃক্পাত নেই বালিয়াড়ি গিলতে গিলতে 
অগোচর গতি এগিয়ে আসছে নীলকান্ত মুকুট মাথায় 
বরুণদেবতা_ বৃত্তি বৃষ্টি বৃষ্টি--দিনের বেলাও আবছায়। 
আধার, ছু গজ দূরের মানুষ নজর পড়ে না__তারই 
ভেতর শুকনো টান পড়ল তে! স্থৃফসলের আশায় 
আশায় ছুনি দিয়ে জল সেঁচছে ভাইবোনবৌয়ে আস্ত 
সংসার, নদীর মাঝখানে জলে পৌতা৷ লগিতে নৌকো 
বেঁধে ডুব দিয়ে তুলে আনছে হেমপাতালের পলি, 


. ভোরপ্রত্যুয থেকে এটো মেজে লেপাপৌছ। গোচ্ধ! 


সেরে পুজো গুছিয়ে র'ধাবাঁড়া সারতে গিয়ে faa 

কাঠ কাচা কাঠ Ba দু চোখ টকটক লাল-__ঘরের 

কর্তা বালি ভেঙে নদী ডিডিয়ে চুঙ্গি কাটার ঝোপ 

মাড়িয়ে চলল নিত্যজীবিকায়__হাটু অবধি ধুতি, সবুজ 
বৈশাখ "৮৬-৬ 


চাদরের পাগড়ি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে লম্বা 


.হাতলের তালপাতার ছাতা_ূর থেকে দেখা যায় 


মাথায় তোলা পুজোর পঞ্চপাত্র.*.সাংবশিব সাংবগিব 
বলতে বলতে পাছপুকুরে পাহাত পাকলে উঠে এল 
উঠোনে-বিবাহ গ্রহশাস্তি স্স্তায়ন অন্নদান পাঁচখানা 
গ্রামের ভালোমন্দের করনা তে! কম নয়! আর দিকে 
একটানা! বর্ধাআসাবের মতন মেয়েলি জীবন--ধাঁন- 
চি'ড়ে কুটে বড়ার্পাপড় গড়ে বীজ বুনে চারা রুয়ে ফসল 
তুলে ঝাড়াবাছা করে অবসরের Saw কলাই লাগিয়ে 
গোরুর ফেনবিচুলি পাক করে দাড়িগৌফ বাছতে 
বসল অসমুয়ের পাপড়ের গা থেকে--আইয়ো | মনুষ্য 
জন্ম ধরণ করে কি ফল হল? দিনরাত কেবল খাটুনি। 
মেয়ে হয়ে জন্মালে কি সুখ পাওয়া যায় কোনো 
বাড়িতে? তথুনি আবার কাঠকুটো পাতাবাকল 
কুড়োতে নামছে জ্বালানির যোগাড় দেখতে, টুকরি 
ভরতি হোলে ফল কলুকে পিষতে দিয়েলে। তেল হবে 
দেরখোপ্রদীপের, বারকুড়ি গ্রাম থেকে ঈশান কোণে ছু 
কোশ হেঁটে আমগাছের টিলা ভেঙে বাদর তাড়িয়ে 
পাঁচবউনি আম বয়ে আনছে মাজা বকিয়ে_বামুন 
বাড়িতে একটু আচার না রাখলে চলে ? বর্ষার দিনে 
বা কী খাওয়া, লোকে একটু জল চাইলে বা! ৰী দেওয়]। 
চোখের ওপর বাজ পড়ল কড়কড় ঝলসে গেল তাল- 
গাছ ছটা-সাভটা__ধনঞ্জয়' ‘aay জপতে জপতে 
দেখছে দাড়িয়ে। গল| জলে দাড়িয়ে গা ধুতে ধুতে নয়তো 
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প্রদীপটা নিবিয়ে মুখোমুখি খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে 
কথা বলছে সেও তরিতরকারির ফলন নিয়ে। কেউ 
নেই তো একা একা কথা বলে যাচ্ছে গোপী গাইয়ের 
সঙ্গে--হায়, গোপী মার দুর্দেব, ছ-ছটা সন্তানের মা, 
তার পেটে একটিও ggat বাছুর জন্মাল না।' আবার 
ভূতপরংগির ছোবা দিয়ে আড়ার সঙ্গে'বাশের কঞ্চি 
বোধে ছাপরা বানাতে বসল তিন দিন-জুমুজুমূ হাত 
কামড়াচ্ছে ঘুমের বেলায়__কিন্তু শুক্রবাঁড়ি তো নয় 
জনমজুর খেটে চেঁচামেচি করে মাছকাকড়া মেরে 
তাড়িশরাব গিলে পড়ে থাকবে ! গাহন মার্জনা সেরে 
১০৮ গায়ত্রী ১০৮ আষ্টাক্ষরী ১০৮ পণ্চাক্ষরী সেরে 
ভিজে কাপড়ে দেবতার সংবর্ধনা করতে আসছেন এ 


যে ব্ৰহ্মঠাকুরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, হলই বা ক্জিভাত 


ছাড়া খালি শশা আর শশা আর শশা আর কিছু 


নেই ঘরে, কিন্তু গাণ্ডীবী ফাস্তুমীর মতন মন্ত্রবাণে বিধে - 


বিধে ফেলেছেন ওই যে যত ব্যাধিঅমঙগল, “পুরুষমানুষ 
যে মেয়েমানুষের কাছে কতটা শক্ত হতে পারে তারই 
এক আদর্শ agal তিনি'-_হলই বা) ‘আইয়ে, দাদার 
চোখে বাড়ির মেয়েলোকগুলি যেন জঞ্জাল ।” একটা 
নরম কথাতেই গলে গেল অভিমান । মনের তাপ 
মনেই থাক নয়তো, উষ্যুগি হয়ে ওঠো সতিনী-বরণে_ 
“আমাদের ঘরে একজন কর্তা তো একজনই কর্তা, স্বামী 
এক কথা বলবে স্ত্রী বলবে আর এক কথা--এ সব 
ব্যাপার ate পর্যন্ত ঘটে নি? ততক্ষণে সুসার দেখ 
গিয়ে সংসারের, অতিথকুটুমকে যত করে বেড়ে দাও 
সারু হুলি Aaa, ভাতের পাতে পাতলা অড়হর 
ডালের সঙ্গে CHAS পাতার পাতড়া, চিড়ের পায়েস, 


বারান্দায় aiga দাও, কচি তালপাতায় বোনা বালিশ, 


মুখশুদ্ধি দিয়ে যাৎ মুচিগুড় আর ভাজা কাজুবাদাম | 
তবে এ হল বিশেষ দিনপরবের, যেমন বচ্ছরকার দিন 


গুদ হয়ে কলানারকোল মানত নিয়ে যাওয়া দেবতার 
কাছে--কোটেশ্বরের থানে, শালিগ্রামের মেলায়, আনে 
পাহাড়ের গণপতি ঠাকুরের মন্দিরে-_-অললল কো হু 
বলে মুখের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল মংদতি মারণকট্টের 
যক্ষগান পালাপাচালির অভিনেতা, ভাগবতের কথকতা! 
সেই বা কি কম--গগত বছর কথা শেষ হয়েছে কোন 
জায়গায় মনে আছে? অক্রুর ধনুক উৎসবে কৃষ্ণকে 
হাত ধরে নিয়ে গেল-_সেইখানে শেষ হয়েছে, না? 
দেখ, পারোতি, বেট! কংস্স্থরের কিরকম হীনবুদ্ধি l 
আবার একেক দিন সমুদ্র প্রাস্তরেখায় দেখ! যাচ্ছে 


আরব জাহাজের পাল, নদীর দূর ঢেউ ভেঙে আসছে 


নৌকোর বহর--নগ মংজি ইত্তেমারি কোটি মচ্চে পড় 
BS রকম জলযান_ তোন.সে থেকে হংগারকট্ট থেকে 
fia] অন্তরকম হয়ে যায়। হয়তো এক দিন 
বরের ডুলির পেছনে মঙ্গলগীত গাইতে গাইতে চলল 
সুমঙ্গলী--সেও একট! দিন। নইলে, এই বৃষ্টি পড়ছে 
চিটিপিটিলুঃ উৎকট গ্রীষ্ম-কিছুই গায়ে লাগে না। 
সমুদ্রবাতাসের সঙ্গে উঠোনে লেগে আছে শিশু চাদের 
আলে, নারকোল গাছের মাথায় দাড়িয়ে আছে 
Afata চাদ, বৃষ্টির জলে সবুজ গালিচা পাতা মাঠ_ 
সেই সবুজ রঙের উপর রোদের নৃত্য--তার অদূরে বর্যা- 


কালের গাঢ় নীল সমুদ্রের গর্জন--তার মধ্যে স্থির ' 


দাড়িয়ে পড়েছে গ্রামের বৌ--সে কি প্রকৃতির 
সৌন্দর্যের জন্য ? হায়, এই গ্রাম্য নিরক্ষর রমণীর 
মনে নিসর্গের মোহ কোথা থেকে আসবে ? তার 


চেয়ে তার বেশি চিড়ে জলে ধুয়ে নুনঝাল মেখে কীচা-. 
'লঙ্কা কেটে আচারের রস দিয়ে মেখে খেতে | 


আশ- 
পাশেও এমনিই সব-দিনগত সব মানুষ, কাঠালবিচির 
সঙ্গে মিঠে আলুর গেঁড় ফুটিয়ে খেয়েই দিব্যি দিন 
যায়, একটুকরো আচার জুটল তো! উঠে গেল 


শী 
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দু পোয়া চালের ভাঁত_কোডি মনূরু পডকেরে কৌস্তি 
কণ্যান, সাগরঘেঁষ। গা সব--সাতকেলে সাগরের 
চাইতেও পুরোনো, আচারবিচার Atag মির ব্যাপারে 
তার চাইতেও পুরোনো যদি সে হয় উচু ঘরের 
ব্যাপার । কোট ব্রাহ্মণের ঘরে শিবল্লী আধা-শিবল্লীর 
মেয়ে এলেও কথা ওঠে, ব্রাহ্মণ ছাড়া কীটও ঢুকতে 
পায় না পাঠশালে--ষে ব্রাহ্মণের গৃহে দেবতার 
চেয়েও যত্নে থাকে আদালতের দলিল, হয়তো 
মূল নির্ভর তার চাষখেতি,- কাচা পয়সা হাতে 
এলে দেয়ালের ফোকর তার গোপন সিন্দুক 
অরন্জর ভূগোলপাঁচিলের বেষ্টনীর মধ্যে শুধু চাষ চষে 
জমি বাড়িয়ে, হ্রিবে পাতার সাম্বার দিয়ে জীবনের 
শ্রেষ্ঠ arate চেখে এক ঝিনুক অস্ত্যোদক আর পৈতৃক 
ধারা চালিয়ে নেবার সন্তান লালন করে ফুরিয়ে যায়। 
জীবন__বিকাশভবিষ্যহারা জীবন, তবু এমনি সে 
সাতকেলে জীবনের টান, আশ ছিড়ে গেরে ছিড়ে 
free দূরাস্তে চলে যেতে গিয়েও ফিরে আসতে হয় 
মাধ্যাকর্ষণে, পিতৃপুরুষের নিঃশব্দিত রিকৃথসংস্কার ভর! 
মৃৎগণ্ডির ভেতর-_;সেই একটুকরো সময়ছাপ মুক্ত 
চিরপটভূমির গাথায় ছবিতে মেশানো! এই লেখা-_ 
মহাকাব্যের তুল্য বৃহৎ উপন্তাস £ “মরালি মন্গিগে” 


ইংরেজীতে ‘ate টু দি aaa, বাগুলায় “মাটির ' 


টানে | PRG, ভাষায় লেখা, সাগরতীরবর্তা ওই 
অঞ্চলের তথ্যচিত্রের মতো লেখা, লেখক কোট 
শিবনাথ কারস্ত | 


২ 
শিবনাথ কারস্তের এই Brgy ১৯৫৯ সালের সাহিত্য 
অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছিল । আরে! আগের তা 
হলে লেখা, ১৯৬৯ এর নভেম্বরে উড়িপিতে শিবনাথের 


অভিনন্দন সভায় উপন্তাসখানির বহুপ্রশংসা করে- 
ছিলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সেই শংসাপত্র 
Borate বিভিন্ন ভাষার অনুবাদের মুখভাগে ছাপা 
হয়ে আসছে । আরে! দশ বছর বাদে পড়তে পেলাম 
স্বনামধন্য উপন্যাসখাঁনি। মন্থর অচঞ্চল লেখা, পাতার 
পর পাতা একটুখানি পরিসরে অতিনিবিষ্ট__যাঁজক 


' বামুনের ভাইবোনবোঁয়ের ছোট্ট সংসার, শীর্ণ গোয়া- 


লের ছুটো তিনটে গোরু বাছুরের, সঙ্গী পোথোর, জন 
খাটা eats রুচিৎ মুখ-_দিনের পর দিন শুধু আল 
বাধা পল্লি দেয়া চারা রোয়া শাক বোনা, শুধু জ্বালানি 
কুড়োনো পীপড় বানানে! পুজো গোষ্ধানো পুকুরে ডুব 
দিয়ে উঠে নিত্যকার মন্ত্র জপা--পিতৃপিতামহের 
যাজনক্রিয়ায় কর্তা ঘুরছে এ গাঁয় ও গায়, অপুত্রী cal 
দশবার করে যাঁয় অরম দেবতার, আনে পাহাড়ের 
গণপতি দেবতার থানে সন্তান aten, বিধবা নিঃসস্তান 
বোন সম্বচ্ছরের সংসার সামলাতে হাতে পায়ে বিরাম 
নেই ভোর থেকে নিশিউদয়, আর ছোট্ট এই সংসারটুকুর 
ওপর-সারাক্ষণ আভা ধরে আছে নদী সমুদ্রের, বালি- 
য়াড়ি জোড়া তাল নারকোল বাদাম গাছের উজাগর 
কল্লোল--গোরু বাছুর চরতে যায় বালির টিলার ওই 
পারে, সেই বালিয়াড়ি অবধি খেতিচাষ, তারপর 
পুকুরপাড়, পুকুরপাড় দিয়ে এসে.ঘরে ওঠা--বালি- 
য়াড়িতে কাপড় বিছিয়ে শুলে ফুরফুরে হাওয়ায় 
চোখ লেগে আসে, -বালিয়াড়িতে দাড়ালে অবারিত 
বারবার আছাড় খেয়ে পড়ছে বড় বড় ঢেউ, 
নদীর জল ফুলতে থাকে টাদ যত ওঠে মাথার 
ওপরে. নারকোল পাতীয় চিকচিক করে আলোর 
জলের রেণু কিন্তু ওই সমুদ্র ওই মোহনা ওই নদী ওই 
বালির তটভূমি ওই sie যাদামের বন-_অস্পন্দিত 


t 
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[শ্যের মতো! সব, ‘ওরা জানে না ওই সমস্ত বস্তুর 
সৌন্দর্য বলে আলাদা একট! কিছু আছে? তা হলে 
ছবির মতন পেতে ফিরে ফিরে সে কথা মনে করিয়ে 
দেয়! কেন, কুশীলবনিরপেক্ষ লেখকের অযাচাপ্রবেশ বলে 
ঘা ভ্রম হতে পারে? দীর্ঘপুঞ্জিত এই প্রশ্নের জবাব পেতে 
Barat ফুরিয়ে আসতে থাকে কিন্ত শেষ অবধি, 
পরিকল্পনার পুরোটা চাক্ষুষ হবার পর, অস্তত 
আকারে আভাসে বোঝা যায়, কেন। 
গুনে! লোক কেবল মাত্র বেঁচে থাকার এইটুকু করণীয়ে 
আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা, সমুদ্রের, গাছপালার সঙ্গে এদের 
ঘুমের মিঃস্বন মিলিয়ে এঁকতান বেজে ওঠে, কেন। 
পিছনে অপার্ধিব চালচিত্রের মতো এমন Fitts বিপুল 
ব্যাপ্তি হঠাৎ-মুহূর্তের জন্য ভেসে ডুবে যায়, কেন। 

কিন্তু কেন-র আগেভাগে অনেকটাই ঘালিভাঙ। 
পথ৷ আসলে উনতিরিশ অধ্যায় বাঙলায় পাঁচশতাধিক 
পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে বাস্তত! কিছু নেই। পুরো চার 
চারটে পরিচ্ছেদ যেতে হল একটা নতুন মুখ দেখতে £ 
কাঁজ বেশি পড়েছে, অতটা! কাজ কেবল নিজেরাই পেরে 
ওঠা যাবে না, তা হলে ডাক, দেয়া যাক একবার 
উপাধ্যায়পত্বী অজম্মাকে, পৃ ৬৯। রাম এঁতালের 
জীবনের একট! মস্ত বদল ঘটতে চলল, এবার ভবে 
আসুক উপন্যাসের প্রতিচরিত্র_“ও।শীন, দেখ তুমি 
তো জানো আমার বাড়িতে আমি ছাড়া আর কোনে 
পুরুষ নেই। ঘরে থাকার মধ্যে আছে আমার স্ত্রী 
আর ছোট বোন। তাদের দিয়ে আর ' কতটা কাজ 
হতে পারে ? তাই বলছি, শীন, কাল থেকে আগামী 
এক সপ্তাহ পর্যন্ত তুমিই আমার বাড়ির মালিক...’ 
পু ৭৫1 উপন্যাসের নড়াচলা বাড়প্রসার যা 
বোঝায়-_এই তার স্বরুষ-বিন্দু, আর, কেবল এক 
সপ্তাহ নয়, যাবজ্জীবন_এর পর শীনময়্যর হাত 


এই Ae 


ধরেই উপাখ্যানের যত নতুন লোক নতুন প্রসঙ্গ | 
নতুন বৌ এল রাম এঁতালের ঘরে, সরসোতির 
নতুন ভাজ, সে পারোতির সপত্বী-তারই অভি- 
ভাবকতায়। দুশো ছশো চারশো! নিমন্ত্রিতের 
পাত পড়ল প্রাকৃবিবাহ সমাবর্তনে, তাদের 
অনেকে আবার বরান্ুগত হয়ে যাচ্ছে AG gF 
-এত লোক ছিল কৌডিগ্রামে? কেবল লোক 
না, গল্পের, দৌড় যাচ্ছে ETE হয়ে উড়ুপি 
কুন্রাপুর, শীনময়্যর মকর-পদ্ম-টিয়ে বসানে। কাঠাল- 


কাঠের ফটক-ওল! বাংলোর চালে বসল লাল. 


মংগলুরের টালি ঃ “কতদূর থেকে দেখা যায় জানো? 
উত্তরে তিক্কট, দক্ষিণে হংগারকটু, পুবে একেবারে সাস্তাবু 
থেকে? শীনময়্যর ছেলে নরসিংহ হোটেল করতে 
গেল টাকা মোড়া কিংবদস্তীর শহর বেংগলুর | 
ছেলের পাঠানে। টাকায় একের পর এক সম্পত্তি কিনছে 
শীনময়্য, আর একটু হলেই এক লপ্তে একখানি তিন 
মণী জমিতে পরিণত হবে তার জমি, পারম্পল্লীর 
জমিদারবাবুকে THe খণ দিয়েছে পাঁচশো টাকা_ছু 
বার তাকে রুপোর পাত্রে চিনির শরবত দেওয়া হল 
জমিদীরবাড়িতে, জমিদারের বয়স্ত শীনময়্য--নাঁচুনিকে 
তারিফ দিচ্ছে আঠারো দু গুণে ছত্রিশ টাকা, দৌলত- 
জাদা শীনময়্য, গ্রামের একজন মাতব্বর ব্যক্তি বলতে 
শীনগ্লাময়্যর-__এখন হেঁটে যাবে শীমোগে--তার 
একটা মান-সন্মান আছে না ? চার ছেলেই তার টাকা 
আনছে রাশি রাশি-_-বলেপেটে তরগুপেটে চিক্ূপেটে 
_তিন এলাকায় তিন-তিনটে হোটেল, মনূরু থেকে 
কোডি সমুদ্র থেকে বারকুরু পর্যস্ত মেদিনী কীপিয়ে 
ছেলের বিয়ে দেবে এবার । 

এর কোনোটাই তার অন্তনিরপেক্ষ একলার নয়, 
দেখি এর প্রত্যেকটি gad খা দিচ্ছে গিয়ে অপর 


A 


Sele 


` 


ek 


৪৫ মরালি মর্নিগে £ শিবনাথ কারস্তের উপন্যাস 


ব্যক্তিটিকে যার নাম রাম এতাল। পুড়মুমুরুর নতুন 
কন্যাকে এতালের সুয়োরানীর পদে প্রতিষ্ঠা করে, 
কর্তাপত্বীকে প্রিয়কথায় বাম্পায়িত করে, এঁতালের 
খণে লাল টালির চাল ছেয়ে অচিরেই দেখি 
প্রতিচরিত্রের থেকে অন্থুয়াবিদ্বেয ভরা Afora 
চরিত্র হয়ে দাড়াল সে। 'টালির ছাদ. কোডিগ্রামে 
কেউ বানায় নি, আমি বানিয়েছি বলে হিংসায় এই 
দরিদ্র ব্রাহ্মণের বুকটা জ্বলে যাচ্ছে " এর প্রত্যুত্তর হল ঃ 
‘দেখলে ? একট! কুকুরকে আমি কর্জ দিয়েছিলাম ।' 
লেখক জানাচ্ছেন, “এখানে বলা আবশ্যক শীনময়্যও 
স্বয়ং বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ৷" কিন্ত বৈদিক বামুনের 
ঘরের নিপাট ভবিষ্যৎহীন Maaa সে টলিয়ে 
দিয়েছে। এখন শীনের ছেলে হোটেল খুলে টাকা 
করছে তো৷ এতালের ছেলে হবে উকিল-তশীলদার। 
“আজকালকার দিনে উকিল বা তশীলদার হতে পারলে 


যে গৌরব আর কিসে তা আছে ? ভাবতে ভাবতে . 


“সে ষেন নিজেই ছেলে হয়ে তশীলদার রূপে মাটির 
উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে” শীন সম্পত্তি করছে তো 
'এতাল কম কিসে? পৃজ্ারীর নারকোল বাগানের শীন 
দর দিয়েছে চারশো! তো এতাল নগদ পাঁচশো ফেলে 
সঙ্গে সঙ্গে কিনে ফেলল বাগান পূ ১৪৩-১৪৫। নদীর 
পুবদিকের দেড় কোডি শস্তের একটা সুফলা জমি শীন 
হাত বাড়াবার আগেই রেজিস্ট্রি করে ফেলল পুরো! তিন 
হাজারে পৃ ২০৮। “শীনময়্যকে ঠাট দেখাতে গিয়ে 
facta কোনো ক্ষতি ন! হয় এমন যে কোনো কাজের 
জন্য এঁতাল প্রস্তুত। ছেলের পৈতেয়-গৃহপ্রবেশে, 
জমিদার বাড়ির যে বিয়েতে মান্য অতিথ বলে জক 
ছিল শীনের, সে আর কি। এরোডির mare উকিল 
বাড়িতে ছেলের সম্বন্ধ করে, বিবাহযাত্রায় বাঁশি বান্ত 
ডুলি পালকি ছত্রতোরণ আলোর জলুষ মায় জোড়া 
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হাতির ব্যবস্থা করে ফেলল এঁতাল-_-আমপাতা বয়নি- 
পাতা সাজানো Bp বিয়ের মণ্ডপে বসে নাচুনিদের 
রঙিন সেলামও তো জুটছে, তা হলে কিসে কম 
এঁতাল ? শীনের ছেলেরা তো গেছে ভাত বেচতে, 
লচ্চ পড়তে গেল মংগলুর থেকে মাদ্রাস। মাদ্রাস_ 
তার চেয়ে বড় শহর আছে? 

তবু কী জিতল কী হায়ল এই অশাস্তি-সংশয়ের 
হাত থেকে রেহাই কই। কৌদস্ত তালের পুত্র রাম 
এঁতাল, বাপের বৃত্তি নিয়ে পুরুতগিরি করে বেড়ায় 
ai সেগায়, দিনের ভোজন যজমান বাড়ি সমাধা 
করে ফেরে CATACH চাল দুএকট! নারকোল ছুএকটা 
তরিভরকারী হাতে করে। ঘরদোর গোরুবাছুর খেত- 
খামার সামলানো নিঃসস্তান বৌ আর বিধবা বোনের 
কাজ। সন্ধোয় ফিরে এসে হাত পা ধুয়ে বারান্দার 
উপর শরীরট! এলিয়ে দিয়ে আরামস্চক ভঙ্গিতে বলে 
ওঠে__-আঃ। আর খানিক পরেই শুরু হয় ঘণ্টাখানেকের 
জন্ত প্রবল নাসিকা গর্জন। ঘরের কাজে সেও লাগে 
গিয়ে--ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে কাঠ তোলে সমুদ্র 
থেকে, লম্বা পা ফেলে চারা! তুলে নিয়ে যায়৷ চষা মাঠে, 
বোনের সঙ্গে সমান করে নদীতলার. পলি তোলে 
মাথায় করে, ধামাদণ্ড নিয়ে 'ধান মাপতে বসে, ফসল 
কাটা শেষ হলে নদী মোহনার কাছে নারকোল বাগান 
তদারকি করতে যায়, গত বছর যেখানে শশা লাগিয়ে” 
ছিল সেখানে ধান বোনার কথা ভাবে, আর মকর 
সংক্রান্তির থেকে এক নাগাড়ে চলল যজমান বাড়ির 
হাজিরা__বেলা মাথার ওপর, রোদে পা পুড়ে যাচ্ছে 
মনেই হয় AY | , 

এই যে একটা পূর্ণ অধ্যায় “ফুরিয়ে গেল জীবনে, 
তারপর এই যে দেয়ালের ফোকর হাতড়ে পুজি 
বের করছে আর কিনতে ছুটছে নতুন জমি নতুন মান 


৪৬ জয়শ্রী ঃ বৈশাখ ১৩৮৬ 


= অস্থির ইর্ষা-প্রতিদবন্ধিতায়--এর কোনটা থেকে 
লভ্য হল কী! এত যে সম্পদ বাড়ল, নিজের শ্বশুর- 
বাড়ি ছেলের শ্বশুর বাড়িতে স্বীকৃতি হল অবস্থাপন্ন 
বলে, তাতেই বা লাভ হল কী! প্রধান বলে স্বীকার 
করল সমাজে? আলাদ| মর্ধাদা দিল কেউ নিমন্ত্রণ 
বাড়ি? ‘সামনে সকলেই ‘এঁতাল’ “তাল” বলে 
নমস্কার করলেও পিছনে “দক্ষিণ! কুড়ানো বামুন’ বলে 
at করে ।” .তাহলে, ‘এই রৈদিক বৃত্তিতেই কোনে! 
মর্যাদা মেই’, এঁতাল ভাবল। পিতৃপিতামহের এই 
বৈদিক বৃত্তিরই বা থাকল কী? সে গেলে কে করবে 
আর এই সব? ছেলে? নিজেই তাকে আশৈশব 
রেখেছে ব্যবধানে-যে ফলের লোভে, তা ফলল না। 
ছেলে উপ্টো৷ হল, নষ্ট হয়ে গেল। জীবনের শেষ ইচ্ছে 
পুরণ বাড়িটি বানাবার পর এঁতালকে দেখতে হল তার 
কোনো মহিমা নেই, সঙ্গীও নেই, ছেলে শত্রু, জুটেছে 
গিয়ে শক্রশিবিরে-_পপুত্রের মুখ দেখার আকাঙ্ষা 
আমার জীবনের তরে ঘুচে গিয়েছে'_-ভার এই অস্তিম 
স্বীকারোক্তি আপাদমস্তক ব্যর্থতায় ভর । এই পুত্রের 
মুখ দেখতেই প্রথম তার চিরাচরিত গণ্ডির বাইরে 
সে পা দিয়েছে, ঘা দিয়েছে পুরোনো সংসারে 
মরীচিকাবিভ্রান্তের মতন বিভ্মর্ধাদার লালসায় ছুটে 
বেরিয়েছে ছেলেকে চাবির মতো হাতে ধরে । অবশেষে 
বুড়ো গাছের গু'ড়ির মতন বয়সে সব দিক দিয়ে আশা- 
গৌরবহত এঁতালের মৃত্যু হল--উপন্তাসের ঠিক আধ- 
থানা শেষ করে, পনর অধ্যায় GO ছাগ্নান্ন পৃষ্ঠায়। 
আর তার চেয়েও লক্ষ্য করবার মতো, যে বিরোধ-বিবাদ 
রোষ-আত্মজবালা এতক্ষণ--৭৫ পৃষ্ঠা থেকে এই ২৫৬ 
পৃষ্ঠা অবধি গল্পের রক্তসঞ্চালন করেছে দণ্ডে দণ্ডে, 
তখনই হঠাৎ চকিত তার wife এই আনুষ্ঠানিক 
বিরোধ্দমাপ্তির বিবরণটুকু পুরো উদ্ধৃত করতে হয় 


এঁতাল যেমন লোকই হোক না কেন, মৃত্যুকালে একবার 
না দেখে থাকা যায় না। এই ভেবে Faw 
সমুদ্রতীর থেকে অধোবদনে এঁতালের বাড়ি এসে 
প্রবেশ করল। রোগীর তখন হু'শ নেই। জ্ঞান 
ফিরে এলে gota ধীরে ধীরে চোখ মেলে কিছুক্ষণ 
তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাপা করল, “কে? লীন?” উত্তর 
এল হ্যা Outer? এঁতাল বলল, ‘আমার মৃত্যুর 
পরে অন্তত সব শত্রুতা ভূলে গিয়ে আমার ছেলে- 
টিকে কিছু agfa দিয়ো ।” ‘এতালের এই কথায় 
শীনময়য, তার পা ধরে শিশুর মতো কেঁদে উঠল | 
বলল, এঁতাল, আমি যা কিছু অন্যায় করেছি 
তার জন্য ক্ষমা চাই।” শীনময়্য আগে পরে যাই 
করুক না কেন TIT রোগীর সম্মুখে সে অকপট 
চিত্তেই অমুতণ্ত হল | 

শুধু অনুতাপ নয়। ব্রিহবল লচ্চকে ঢুকতে দেখে 

শীনময়্য বলে উঠল, ‘লচ্চ, বাপের পা ধরো। ওর 

বিরুদ্ধাচরণ করা আমাদের উচিত হয় নি। ঢের 

হয়েছে। এর পরে ভগবান আমাদের WAL করবেন ALP 


৩ 


উপন্যাসের প্রথম অর্ধাংশ, মূল অর্ধাংশ, শেষ হল 
এতালের মৃত্যুতে! বাকি আধখানাও দীর্ঘ হু পুরুষের 
কাহিনী--গল্পের নাগাল ছড়িয়েছে দূর-দূরাস্ত, 
বিচিত্র লোকজন, বেশিটাই শহুরে লোকজন-_ 
কোটা পরগণার চোদ্দখানি গ্রাম পিছু ফেলে একের'পর 
এক আসছে মংগলুর বেংগলুর বল্লারি কেরল 
বেরিংগা-পেটে বিজয়নগর মৈশ্থর মাদ্রাস--তারপর 
পুব সাগর থেকে একেবারে পশ্চিম সাগরের 
কুল- মহানগরী মুংবই-ক্রমেই বাড়ছে ব্যাস, কেবল 
ভূগোলের নয়, চিন্তাভাবনারও ব্যাস। এঁতালের পর 


i 


৪৭ মরাঁদি মন্নিগে £ শিবনাথ কারস্তের উপন্যাস 


পনর পৃষ্ঠা না যেতে আর প্রয়োজন নেই শীনময়্যর, সে 
মরতেই অনেকটা মুক্তন্বাধীন পরের কথা, ছুটি মোটে 
ACTA পার্বতী সরন্বতীও স্মৃতিনিশানার মতন বড় জোর 
আর আধ শো AS বে চে, গল্পও স্থানাস্তর হয়ে গেছে 
কোড়িগ্রাম থেকে মংগলুব্র শহর__পুরো দশ বছর গেল 
মংগলুরে, রাম তালের নাতি ছোট রাম এঁতাল, রামু, 
পাশ দিল heaton বছর বয়স তার এখন, 
মাতামহ মরার পর মামার বাঁড়ির আশ্রয় বিস্ময়, এ 
পাট তুলে কোথায় যাবে এখন ? একদিকে অনস্ত 
পৃথিবী, আরেক দিকে 


আরেক দিকে রাম এঁতালের বেহাত হয়ে যাওয়া - 


বসত ভিটেটুকু খাজনা-্বত্বে টিকে আছে যথাস্থানে, 
আর তিন মুড়ি ধানের জমি। এই দশ বছরে একবার 
মাঝে গিয়েছিল.বছর পাঁচ আগে--নদী পেরিয়ে মাঠ 
পেরিয়ে পুকুর পাড় দিয়ে যখন যাচ্ছে, “যেন মাটির 
উপর দিয়ে নয়, ফুলের বিছানার উপর দিয়ে হেঁটে 
চলেছে।’ শ্মশানের মতন খালি বাড়িটার টালি, খড়, 
আড়া, দেয়াল, সকলেই যেন মাথা উঁচু করে ডাকছে 
‘এসো, এসে’ । পুরোনে প্রজা বচ্চি একটা পিতলের 
বাসনে করে টাটকা ছুধ ছুয়ে এনে বলল, “মা ঠান, 
আপনার কপিলা গাইয়ের হুধ--", 

মা-ঠানেরই মর্মের অনুভব এ সব-_মাঁঠান মানে 
রামুর ম! নাগবেনী, রামু তো সবে দশ বছরের পাঁচ 
বছরের রামুকে নিয়ে যখন শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে আসে 
বাপের আশ্রয়ে বড় হয়ে রামের যদি ইচ্ছে হয় জন্ম- 
ভূমি পিতৃভিটে দেখবে, যেন দেখতে পায়-_সকাতরে 
বলছে বাপকে, যেতে গিয়ে বারবার পিছ ফিরে রাম 
এঁতালের বাড়ির প্রতি টালিখান! গুণতে গুণতে যাচ্ছে 
তখন দুই তাঁর দ্বিধা £ মরার সময় এঁতাল 
ভাগ্যলক্ষ্মী বলে তারই হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন 


স্বোপাজিত ai কিছু, স্বামীর প্রতারণায় সব খুইয়ে সে 
“নিজে হাতে নিজের ছেলের মুখে মাটি দিল*_-তারই 
দায় শুধতে এখানে পড়ে থাকবে অচল দারিদ্র্য নিয়ে ? 
উকিলের মেয়ে জীবনে যে শ্রম করে নি তাই করতে 
সারা গা ব্যথায় টনটন, হাত ভর্তি কালো দাগ_ কিন্ত 
তাতে কি ফিরে আসবে কখনো হ্বতসম্পদ ? আর 
দিকে, তার শ্বশুর পুত্রকে নিয়ে অন্ত উচ্চাশা লালন 
করে মরলেন যে চরম নৈরাশ্যে, তার প্রেতাত্মা কি 
নিরন্তর চাইছে না যদি নাতিকে দিয়ে পূর্ণ হয় অতৃপ্ত 
আকাঙ্ষা | ছুই তুল্য তীব্র টান-ছেলের বাপপিতা- 
মহের মাটির টান আর ছেলের SRD- তার ভাইরাও 
তো সব উকিল ডাক্তার শিক্ষক, দেখছে এদিককার 
গ্রামমফন্ষলেও যাঁর একটু সঙ্গতি, বেরিয়ে যায় বৃহৎ 
জীবনে, কিন্তু তার চেয়েও অবিস্মরণীয় তার নিজের 
জীবনের অনাময়হারা ক্ষত-_সংগলুরে আত্মজনের মধ্যে 
উপগ্াস পড়ে ধর্মকথা ভেবে বেহালা বাজিয়ে আপাত 
ভুলতে চাওয়া সেই দুর্ভাগ্য আর আপাত ভুলতে চাওয়া 
এক জীবন ছেড়ে আসার শোক, একটু রন্ধ পেয়েই 
ফের ফুলে ফুঁসে উঠল 
পথের উপর COA, দু ধারে তাল গাছের পাতায় 
পাতায় AA হাওয়া লেগে সেই পুরোনো 
পরিচিত শব্দ, তার পরে বালিয়াড়ি, বালিয়াড়ির 
পরে পুকুরপাড়, পুকুরপাড় দিয়ে এসে সদর 
দরজায় দাড়াল । উঠোনের চারিদিকে জ্যোৎস্সা- 
aie নারকেল গাছগুলি দাড়িয়ে থেকে যেন এই 
কথাই বলছে, ‘এখানে থাকবে না? কোথায় 
যাবে তোমরা ? রাম বলল, “এসো মা, আজ 
এখানেই থাকি | 
কিন্তু এ সেই আগের বারের কথা। এবার মংগল্গুরের 
পালা চুকিয়ে দিয়ে এসে, 


৪৮ BAS} ? বৈশাখ ১৩৮৬ 


নাগবেণী বলল, “আমার মনে হচ্ছে এখানে থাকাই 

ভাঁলো। রাম বলল, “মা, এখানে থাকতে বাধা 

কিছু নেই। কিন্তু মা যদি এখানেই থেকে যাই 

ভবিষ্যতে অন্নসংস্থানের কী হবে ? 

অতএব রাম একার ভরসাতে পড়তে চলল মাদ্রাস 
_-সহায়সম্বলহীন বালক, শূন্য আকাশের মতন রিক্ত 
তার মন, “যদি AGB প্রসন্ন হয়, আগামী কয়েক বছর 
তো এখানেই তার কাটবে’--স্বপ্নের মধ্যে তন্ময় হয়ে 
নামল সে মাদ্রাসে। 

স্বপ্নের. মতোই খুলতে লাগল তার জীবন 
অযাচিত দেখা মিলে গেল মাসি আর মেসোর--স্সেহ- 
সদিচ্ছার প্রতিমূর্তি তারা, একটাঁছুটো ট্যুশনিও জুটে 
গেল, কোনোমতে পড়া চালিয়ে নেওয়ার উপায় হয়ে 
গেল। পড়ার বাইরে গোপনে গোপনে চলল বেহালা 
বাজানো, তারপর ফুটস্ত তারুণ্যের মধ্যে হাতে এল 
সরকার বাজেয়াপ্ত রাজনীতির বই-ছ মাস বেল্লুর 
জেলে অস্তরীণ বসে গান্ধীবাদ ছাড়াও কত কী জানা 
হল-_মার্কস্-লেনিন-্ট্রটক্ষি_-দরিদ্রনারায়ণের সেবা, 
ভারতের স্বাধীনতা-“রাম এঁতাল কি জয়” সমবেত 
ছাত্রদের জয়ধ্বনি মাথায় করে পড়া অসমাপ্ত রেখে 


ফিরল যখন এবার কোডিগ্রাম, পৃথিবী তার অনেক বড় , 


হয়ে গেছে । রীতিমতো! এখন সে গান্ধী মহাঁরাজার 
we আর নশাবন্দি নিয়ে গাঁয়ের মানুষদের মধ্যে 
এচ্চর দিয়ে বেড়াতে পারে, হংগারকট্ট কংগ্রেস 
কার্ধালয়ে অবধি তার দবরব। এই পথেই পথ খুলে 
যেতে পারত রামুর, কে জানে হয়তো! অল্প দিনেই দেশ- 
AC হয়ে সে দেশের একজন হয়ে উঠতে পারত 
অনায়াসে, কিন্ত তাতে কি পিতামহ রাম এতালের 
অতৃপ্ত , আত্মার শাস্তি হত? নাঁগবেণীর ক্ষুধিত 
অপেক্ষার শাস্তি হত? দেশের একজন হলে কি থাকা 


যেত ঘরের একজন, দেশের পাঁচজন হয়ে? তাঁর মুখ- 
চাওয়া মায়ের আশা আর নিজেদের ছিন্ন দারিদ্র্যের 
মধ্যে দাড়িয়ে তাকে স্থির করে ফেলতে হল, যখন তার 
নিজের ভবিষ্যৎ ত্রিশঙ্কুর স্বর্গে ঝুলে আছে, তখন সে 
আর দেশভক্তি ও জগৎ উদ্ধারের ব্যাপারে হাত দিতে 
sta না” 


অতএব বি. এ. পরীক্ষা পাশ দিতে ‘জুলাই মাসের 
প্রখর রোদে রাম আবাঁর ফিরে এল তিরুবল্লিকেনির 
সমুন্রতীরে'_আবাঁর সেই মাদ্রাস । আর “নাগবেণী 
যেমন ভাবে তার ছেলে রামের আসার জন্য অপেক্ষা 
করে আছে, রামায়ণকথার শবরীও অরণ্যে বসে এতটা 
আশা ও আকুলতা নিয়ে ভগবান শ্রীরামের অপেক্ষা 
করে নি ফের তো ফের যাওয়ার oy, গ্রামে 
তো! রোজগারের অর্থ নেই। নিরুপায় মানুষ ছাড়া 
কে আর আছে এখন গ্রামে--ছংগারকট্ট বন্দরে গেলে 
দেখা যায় গুদামের পর গুদাম বন্ধ, অথচ ঠাকুদ্ণর 
আমলে মস্ত ব্যাবসা ছিল নাকি এই বন্দরে । নিজেদেরও 
দশ! তে। সেই রকম-_চাষে খোরাকি হয় না, ঘর ভেঙে . 
জল পড়ছে -‘সে বছর নাগবেণী যে কিভাবে দিন 
কাটিয়েছে একমাত্র ভগবানই জানেন । শহরের 
চাঁকরিই কি এত শস্তা ? সারা দুনিয়ায় যে অর্থনৈতিক 
মন্দা, এদিককার নব শহর কি তার থেকে মুক্ত?” 
অতএব হোটেলের ম্যানেজারি ম্যানেজারিই সই 


খাওয়া সমেত কুড়ি টাকা বেতন, তাই নিয়েই যাওয়া 


যাক বেংগলুর। কটা দিন থাক মা এক! একা, গুছিয়ে 
নেওয়ার কটা দিন। প্রত্যুষ থেকে নিশীথ--নিরবকাশ 
কুড়ি টাকার চাকবি__কতদিনে গুছোনো হবে এর 
ভেতর? বেংগলুর থেকে মৈস্থর_-জায়গা পালটালেই 
কি দিন পালটায়? বামের নিভৃতলালিত ন্বপ্নকামনা 
-তার বেহালা, সচ্ছন্দ সুধাম ভবিষ্যৎ, তার সঙ্গে 


৪৯ মরালি মন্নিগে £ শিবনাথ কারস্তের উপন্যাস 


ছেলেকে নিয়ে মায়ের দিবান্বপ্ন ‘দম আটকে মরতে বসল 
'ময়াদের হোটেলের গোমস্তা হয়ে । এবার তবে 
সত্যিকার ভাগ্য-অন্বেষণে__বোম্বাই মহানগরী-_“এত 
লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে অন্ন জ্বোগাচ্ছে যে নগরী সে 
কি আর তার মতো একজন সামান্য অগ্নপ্রার্থীকে পথ 
দেখাতে পারবে না? উপন্যাসের তেইশ-পৃষ্ঠার 
বোস্বাই বিবরণী বেকারদের ছাড়াও আরেকটু 
দীপ্য প্রসঙ্গর সূত্রে সাজানো রামুর আত্মগোপন 
কারী শিল্পী-প্রতিভার সর্বজনমান্য পরীক্ষা-প্রতিষ্ঠার 
এর চেয়ে বড় ঠাঁই আর কোথায় হত? রামু গীতশিল্পী, 
বেহালা বাজনার কলাকার, কিন্তু কুংয়ি কুংয়ি 
সেই বাজনা ছিল ঘরে বা ঘোরো একআধজন 
ছাত্রছাত্রীর মধ্যে | রামু ছবিশিল্পী--বালিয়াড়িতে Tp 
আকার বেশি পরিসর লেখক দিতে পারেন নি 
তার ইতিপূর্বে, বোম্বাইতে o রুমের পরিণত 
নমঝদারদের কাছে৷ যে বাজনা বাজাল রামু 
বেহাঁলার তার থেকে মধুর স্বর যেন বিন্দু বিন্দু 
বরে পড়ল, তারপরে ধীরে ধীরে সেই স্থুর-মাধুরী 
শিলাথণ্ডের উপরে ঝরে পড়া ঝরনার হাসির মতো 
চারিদিকে গড়িয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে গেল। আবার 
সেই হাস্থময় হুরনির্ঝর আপন খাতে নিরুদ্ধ ন 


` থেকে DAS উদ্বেল হয়ে প্রবহমান! তরঙ্গিনীর' 


মতো Boxe হয়ে উঠল... 

তার শিরোপা লেখক তাঁকে দিলেন কয়েক পৃষ্ঠা পর 
পাশ্চাত্য রমণীর কাছ থেকে £ “আপনি মহান শিল্পী ৷" 
এই মুকুট যিনি দিলেন তিনি কেবল ইয়োরপীয়া নন, স্বয়ং 
একজন মহান চিত্রশিল্পী, রামুর চিত্রসাধনার অশিক্ষিত- 
পটুত্বকে ঠিক পথে ধারাবাহী করে তোলার' ভার 
তিনি নিলেন। 

জীবনের পূর্ণ বিকাশ হল তার-_এই বোম্বাইতে, 

` বৈশাখ ৮৬৭ 


কিন্ত অর্থসংস্থান হল না। কেবল কি দারিদ্র্য, তাঁর 
সঙ্গে মায়ের কাতর চিঠির পরে চিঠি ঃ ‘আমি কতকাল 
আর তোর জন্তে অপেক্ষা করে থাকব ? এখানে ged- 
দুর্দশা যা আছে এক সঙ্গেই ভোগ করব “এখানে” 
এবং ‘এক সঙ্গে’ কথাছুটির জোর অনেক। রামু মাকে 
নিয়ে সদ্য নতুন ঘর করার কথা যাই ভাবুক, নাগবেণী 
শর্তবন্ধ তার পুরোনো গ্রামের পুরানো ঘরের 
মধ্যে 3 “কোডিগ্রামের এই আশ্রয় আমার কাছে 
্ব্গতুল্য।” মৃত্যুকালে ছেলেকে অবিশ্বাস করলেও 
রাম এঁতাল “একমাত্র আমার মুখের দিকে তাকিয়ে 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। যতদিন তার স্মৃতিচিহ্ন 


তার হাতের তৈরি এই বাড়ি-হোক বেহাত তবু 


তারই হাতের তৈরি বাড়ি, এখানে থাকবে 
ততদিন কোভিগ্রাম ছেড়ে কোথাও কখনো যাওয়া নাগ- 
বেশীর সম্ভব নয়। আর রামু--সেও তো নাগবেশীর . 
রক্তের স্বপ্নের গড়া পুতুল ৷ 

অতএব, রাম এতালের cola বার বিশ্বের পোড় 
খেয়ে বারবিশ্বের সম্বন্ধ ছিড়ে ফিরে এল- সম্ভবত 
বাকি জীবনের মতো। দশ টাকা মাইনের ইস্কুল 
মাস্টারি, তাই হোক। জমিজিরেত আছে ধানচারা 
শাকচারা ছাড়া দিচ্ছে তামাক চাষ__বালিয়াড়ি 
দিয়ে পুঁতছে ঝাউগাছ হাওয়া গাছ কাজুবাদামের 
গাছ--আজকাল কাজুবাদামের যা দাম, তা ধান চালেও 
নেই।' মায়েছেলেতে বসে আছে গিয়ে মুনিরা ঝুড়ি- 
কোদাল নিয়ে যেখানে, সেইখানে--রামু রামুর মাকে 
যেন SA করেছে এঁতাল আর সরন্বতীর আত্ম! | cow 


জেলে StH করে, ‘আরে মাস্ট, আপনি ইংরেজি শিখে 


কিনা এই বালির মধ্যে শুকিয়ে মরছেন? শুকিয়ে মরবে 
ফেন ? এর পরেও তো আছে গভীর রাতের পিটিলু 
বাজনা, ছুটির দিনে সমুদ্রবেলায় বসে ছবির ট্রান টানা। 


৫০ জয়শ্রী বৈশাধ ১৩৮৬ 


নাগবেণী হরিবেশাকের ঝাড় তুলে নিয়ে বলল, ‘আমি 
ঘরে যাই খোকা, তুই এসে চান করে, খেয়ে FH” 
ata তার গায়ের চাদরখানি খুলে নিয়ে দাদুর মতন 
মাথায় Arai রাম তামাকবেচা পয়সায় ফিরিয়ে 
আনছে তার দাছুর সম্পত্তি, রাম বিয়ে করতে চলল 
aia পিটিয়ে একটি গ্রাম্য মেয়েকে, তারও নাম 
সরস্বতী । সেদিনই শেষ হয়েছে দীর্ঘ UA, 
বিদেশিনীকে উপহার দেবার, বাইরের পাঁচজনকে 
ডেকে দেখানোর তার সমুদ্রের ছবি। আরো 
কি ছবি আকবে রাম? আরো সুরের জগৎ 
দেখবে বলে রাত্রি জাগবে বেহালা নিয়ে ? চব্বিশ 
বছর বয়স হতে চলল রামের। এই বয়সে তার 
ঠাকুরদাও সত্যভামাকে ঘরে নিয়েসে তিনজনের নতুন 
সংসার পেতেছিল কোডিগ্রামে। রাম বলছে চেয় 
জেলেকে, “চেন্ন, লেখাপড়া Al জানাই ভালে! | আমার 
বাবা লেখাপড়া! শিখেছিল বলেই তো দাদুর সমস্ত 
সম্পত্তি উড়,পির মহাজনের পেটে গেল।” তারপর 
কুড়ি বছর গেল চরম দারিদ্র্য আকড়ানো অপেক্ষাতে | 
‘কিন্ত মাটিকে তারা ভালোবেসেছিল বলে আজ 
আবার তারা সেই মাটির আশ্রয়ই ফিরে পেল 


পট 


প্রায়টাই বইয়ের ভাষাতেই লিখলাম গ্রন্থবিবরণী, শেষ 
কথাটি সরাসরি উদ্ধতি--“মাটির টানে? উপন্যাসের 
ভরতবাক্য -প্রতিম। সোজা সরল লেখ! শিবনাথ 
কারস্তের-_জটিলতাহীন, gf আবর্তহীন। তিন পুরুষের 
উপন্যাসের মধ্যপুরুষটিকে উল্মার্গিত করে দীর্ঘ 
আখ্যানের ঢেউ-টানটুকুও বজায় আছে, আগাগোড়া 
মচরিভ্রসমাবেশের এই. একটিমাত্র ব্যক্তি__মাঝপুরুষ 
ae aot, এই একটিমাত্র চরিত্র যে লেখকের 


এককণা মমতা-সহানুভূতি পায়নি । গোড়ার অপরাধ 
'রাম এতালেরই, তারই Ríg উচ্চাশায় চৌদ্দ পুরুষের 
ক্রিয়াসংস্কার ছেড়ে ইংরেজি শিখতে গেল লচ্চ, কী 
বিদ্যা শিখল সেই জানে, সব ছেয়ে ফেলল তার আকাশ- 
প্রমাণ Refs একেবারেই নষ্ট ফল, শুক্র প্রজাও 
তার কথা তুলে বলে, “মা ঠান, আমার ছেলেরা তেমন 
বাজে ছোকরা নয়’ শুধু নষ্ট নয়, | যার সংসর্গে আসে 
তাকেই বিনষ্ট করে-_বাপ মা স্ত্রী পুত্র আত্মপরিজন 
যে হোক সে--তার মুখের গ্রাস নষ্ট করে, তার ইহকাল- 
পরকাল নষ্ট করে, তার দেহে সঞ্চার করে দেয় পাঁপ- 
ব্যাধি__যার বদলে নিজেরও তার প্রাপ্য লাভসঞ্চয় কিছু 
নেই _-এত অকারণে অবিচারে অদ্বিধায় যে বারবার 
বিশ্ময় হয় তার উপর, এমন কি সন্দেহ হয় স্বাভাবি- 
কতাতে। শিবনাথ কারস্তের পৃথিবীতে সবাই ভালো 


মেয়ের! দেবী, ABS শুদ্ধপ্রাণা, পুরুষরা কর্তব্যনিষ্ঠ, . 


সদভিপ্রায়ী, পরোপচিকীর্ু-_একটু মানুষী কালি যদি 
লাগে নিঃশেষে ক্ষালন হয়ে যায় সে পরিণামে । 
শীনময়্র অশুভ সে তো গল্পের প্রয়োজনের, কাজ 
ফুরতেই ঝরে গেছে সব, সত্যভামার সতিনীবৈর ক্ষয় 
হয়ে গেছে অনুশোচনায়, রাম এতালের গ্রাম্য স্বার্থবুদ্ধি, 
আপখোরাকী বোনকে নিজের সংসারের উনকোটি কাজে 


wafer বিনমজুরি খাটিয়ে নেওয়ার afe—aata পর 


তার ছায়াও কোথাও নেই, থাকে অচরিতার্থ গৌরবের 
মহিমায় সে তখন ট্রাজেডি-নায়কের মত জ্বলজ্বল 
করছে--বোন-বৌ-পুত্রবধূ-পড়শি-গ্রামবাসী 
জীবনের সাধ তার বাড়ি আর জমিটুকুর দিকে চেয়ে 
দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। শুধু ছুটি মানুষ--এক জন তার 
সদাশিবের বৌ আত্মীয়পোষণক্লাস্ত ললিতা, তার 
পরিসর খুবই ছোট, আর এই একজন, একমেবাছিতীয়, 
লচ্চ। AS বলছে, "গ্রামের জীবন নরকের 


সারা" ' 


a 


££) 


৫১ মরালি afata £ শিবনাথ কারস্তের উপন্যাস 


.তুল্য ।'--এই সংলাপটুকুর অপরাধে কি তাকে এমন 


স্থষ্টিছাড়া ছুশ্চরিত্রে পর্যবসিত করা হল? 

হয়তো উপন্তাসশৈলির দিক দিয়ে লচ্চর আসল 
উপযোগটুকু প্রমাণ হয়ে ওঠে। তার অনপনেয় 
প্রতিবন্ধটুকু এতালপরিবারের নিয়তিতুল্য বলেই কি 
রাম এতালের আশ্বাদহারা মৃত্যু, নাগবেণীর পঞ্চতপা 
serie, রামুর ব্যর্থ ভাগ্যসন্ধানের এই স্তিমিত 
পরিণতি এমন তাৎপর্যময় শেষ অবধি? পরিস্থিতি 
মুখ্য নয়, চরিত্র বা আধুনিকতা মুখ্য নয়, যে উপন্যাস 
কেবল বক্তব্য মুখ্য, তার RAS উপসংহারের জন্য 
awa মতো একটি চুড়ান্ত চরিত্র না থাকলেই 
হয়তো নয় । আসলে শিবনাথের উপন্যাসে পরিস্থিতি 
চরিত্র আধুনিকত্ব সবই আছে, বেগ্রন্থহীন। নাটকগুণে 
তার নির্ভর তত নয়। উচ্চাবচ--কথনো৷ বা অভ্যস্তরও 
নেই চরিত্রে, আধুনিকতা বলতে গ্রামের প্রতিস্পর্ধা 
শহর, শহর মানে মুখহীন বেকার বা চাকুরী গ্রস্ত 
মানুষ । বোধ করি এই জন্য যে এই লেখার উপজীব্য 
আর কিছু। কী সেই ata’ কিছু? ইংরেজি 
সংস্করণের ভূমিকায় আছেঃ “To me, it is 
not my literary achievement that is so 
important, as the hard struggle of my 
ancestors to whom I owe my very 
existence. If I have succeeded in 
giving a slight glimpse into their noble 
lives, I shall feel richly compensated’. 
তাহলে স্পষ্ট হল লেখকের পরিকল্পনা । পূর্বপুরুষের 
স্মৃতি, নিশ্বাসভরা সাগর পাড়ের গ্রামমগ্ডলটি কেবল 
TEAR নয়, আকাশ-বাতাস-বর্ধা-জোয়ার 
নৌকো জাল সাগরফেনা বালিয়াড়ির মাঠজমি মানুষজন 
সবশুদ্ধ মিলিয়ে স্পন্বিত করে তুলতে প্রবৃত্ত হয়েছেন 
লেখক। উপন্যাসের পূর্বভাগের জড়প্রকৃতির অংশী 


মানুষ, উম্মুল হবার মুহূর্তে সচেতন হয়ে উঠেছে বহু 
জীবনের যে মৃং-দিগস্ত তাকে লালন, বেষ্টন করে আছে 
তার সম্বন্ধে এই অনুভব লেখক সালঙ্কারে খচিত করে 
দিয়েছেন রামু, রামুর মায়ের হাদয়সত্তায় | Warr বার 
বার করে ছুটে যায় সমুদ্রতীরে। সেখানে বালি ঝিনুক 
রঙবদলের খেলা তাদের ভরে দেয় অব্যক্ত আবেগে | 
‘এইখানেই আমার কাশীবাস” হতদারিব্র্য আগলে 
পুণ্যভূমিতে অচল গরবেণী হয়ে বসে থাকে নাগবেণী । 
বালক রামু মংগলুরে প্রথম বেহালা বাজনার সুরের 
মধ্যে দেখতে পায়--“সেই গ্রামের বাড়ী, নদী, মোহানা, 
সমুদ্র সব__এই সমুদ্র সে মাদ্রাস, বোম্বাই 
কোনোখানে খুঁজে পায় না-এই গ্রামবেড় দেওয়| 
সমুদ্রের একটি চিরজীবী ছবি বারবার মুডেও তার 
আকা হয় না, আকা হলে পাঠিয়ে দেষ সভ্যমামুষের 
পৃথিবীতে_এই মাটিতে রূঢ় হয়ে বসেছে তার পা, 
কোথাও তার আর যাওয়ার উপায় নেই। 

মূল্যায়ন করে স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
বলেছেন ‘It is a great book—because it 
is true to life, and because it gives a 
picture of all that is good, beautiful 
and ennobling in our village life, which 
is true to the tradition of its simple 


old-world atmosphere’. আসমুদ্র ভারতবর্ষের 
গ্রাম যখন হারিয়ে যেতে বসেছে শহরের নতুন 


BPE গ্রকোপে, তখন স্মৃতি আর স্বপ্নে জোড়া এই 


লেখার BD আরেক মূল্য | 

অধিকস্ত একটু আব্বাদ লাগার আছে বাঙালি 
পাঠকের! এ রাজ্যেও বিস্তার হয়ে আছে নদীকুলের 
সাগরকুলের গাঁ-জলের কূলের বাসী মাছুয়া-মালোদের 
জীবন সবজায়গাতেই কিছুটা একরকম-- ‘তিতাস’ আর 
“চিংডি'র স্থান ব্যবধানের চেয়ে বড় ভাষা ব্যবধান 


£২ Wats বৈশাখ ১৩৮৬ 


বাঙলা আর মলয়ালী, কিন্তু এ সব জায়গার একটু 
বরিষ্ঠ-_ বর্ণজ্ঞেষ্, ' মধ্যবিত্ব-কে লিখেছেন তাঁদের 
উপন্যাস ? বঙ্ষিমচজ্ হিজলি-মেদিনীপুরের সমুদ্রকূলে 
তার শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যাত উপন্যাসের শুরু করেছিলেন, 
কিন্তু সে কেবল নিসর্গশো'ভাতেই ফুরিয়ে গেল-_সে- 


খানকার মনুষ্যসংস্থান জেগে উঠল না উপন্যাসে | 


কোষ্কন-কর্ণাটকে কোট ব্রাহ্মণ লেখক যে স্বভাব বাদের 
আগ্রহে নিজেকে না পেরিয়ে নিজের গণ্তির মধ্যেই 
গল্পের সরহদ্দ দেগে নিলেন আর পাঠককে দেখতে 
দিলেন বর্ণোচ্চ মধ্যবিত্তের লোভ দারিব্র্ের ga- 





হতাশার নিয়তি, নব্য সংস্কারের মুখে তার নিঃসহায় 
অমুপযুক্ততা, এই লেখ! তার ফলে আরো সং, আমা- 
দের লেখকদেরও তা খানিকটা প্রলোভিত করতে পারে 
করলে এই অনুবাদ সার্থক হয়। 

শেষ এই ছত্রটি অনুবাদকের জন্য। শ্রীবিষ্ণুপদ 


ভট্টাচার্য দক্ষিণী ভাষাসমূহের অনেক ভাঁলো লেখার 


বিশ্বাসী সচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন । এত বড় একখানি 
বইয়ের আগাগোড়া টান বজায় রেখে ভাষান্তর করা 
yale কাজ, অশিথিলভাবে সেই ছুরহ তিনি সাধন 
করেছেন। 


Bm থেষের বিজ্ঞপ্তি 


tea ১৩৮৫, যাঁদের গ্রাহক-চাঁদার মেয়াদ ফুরোলো, তাঁদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে, উর সংখ্যা প্রাপচির 
সঙ্গে তাঁদের দেয় চাঁদা RA কার্যালয়ে জমা দিতে নতুবা বৈশাখ ১৩৮৬ সংখ্যা ভি. পি. 


করা হবে। 
AE OMA ম্যানেজার 
জয়শ্রী 
' বার্ধক। ১২০০ বাদ্মাসক। ৬০০ 
Bank Draft বা মলিঅর্ডারে টাকা পাঠানো চলে | 


EE E রা. 


A 


A 


hk 


Ed 
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রমেশচন্দ্র সিং 


উনিশশোষাটের পর হিন্দি-সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে 
এক ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের সাহিত্য । সেইজন্য এর 
মেজাজ সঠিকভাবে বোঝা অত্যন্ত জরুরী । সেই 
পরিস্থিতিকে সামনে রাখ! দরকারে, যা সপ্তম দশকের 
কাছাকাছি সময়ে স্থষ্টি হয়েছিলো )_কাছাকাছি সম- 
য়ের কথ! এই কারণেই বলছি যে--১৯৬০ সালকে 
একটি স্থির রেখাঙ্ক মনে করা! উচিত নয়। 

সপ্তম দশকের হিন্দি-সাহিত্যেয় প্রবণতা ছ'এক 
বছর আগে বা পরে-ও সুরু হওয়া সম্ভব। তারিখ 
দিয়ে বিচার নয়--সপ্তম দশকের কাছাকাছি সময়কে 
উপলদ্ধি কর! দরকার--ঘাতে প্রাসঙ্গিক ভিন্নতা 
মানুষের চিন্তা-ভাবন্1, বিচার এবং 'মহুভূতির মধ্যে 
পার্থক্য এনে দিয়েছিলো! | 

কি ছিলো সেই পার্থক্য? 

এক নম্বর পার্থক্য এই যে--ষে আদর্শকে নিয়ে 
আমরা দীর্ঘকাল স্বাধীনতার আগে সংগ্রাম করেছিলাম 
সেইসব আদর্শ পরবর্তাকালে আত্মপ্রবঞ্চনা আর ঢঙ, 
বলে মনে FA | এমন কথা নয় যে--অহিংসা, PET, 
আর ত্যাগের সুউচ্চ গান্ধীবাদী আদর্শের ব্যাখ্যান 
পরে বলা হয়নি। আমাদের নেতার! স্বাধীনতার 
লড়াই-এ এই শব্দগুলি যে ভাবে ব্যবহার করে- 
ছিলেন, স্বাধীনতার পরে-ও সেইভাবেই ব্যবহার 
করেছিলেন | কিন্তু,একই সঙ্গে নিজেদের ক্ষমতাকে 
টিকিয়ে রাখার জন্য বিন! দ্বিধায় মানুষের ওপর গুলি 


চালিয়ে দেন। প্রশাসনের মর্যাদার নামে বিলাসের 
জীবনকে উপভোগ করেন আর আমলাতন্ত্রের কাছে 
বন্দী হয়ে সম্পূর্ণভাবে ভষ্টাচারে লিপ্ত হন। এই 
পরিবেশ কেবল আদর্শ সম্পর্কে অবিশ্বাস তৈরী করেনি 
এমন কি স্বাধীনতা ও লোকতম্ত্রের মুল অর্থ সম্পর্কে 
এক জিজ্ঞাসার চিহ্ন তৈরী করেহে। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে 
_কম বা বেশী এ একই অবস্থা ৷ বড় বড় পরিকল্পনা 
কার্যকরী হলো, বড় বড় কলকারখানার- চিমূনী মাথ! 
খাড়া করে দাড়িয়ে উঠল ; কিন্তু সেই সঙ্গে বেকার 
সমস্যা ক্রমশই ভয়াবহরূপ ধারণ করতে লাগল । ছুটি 
সাধারণ নির্বাচনের পর--এটাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল 
যে এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। বিরোধী শক্তির 
বিপর্যস্ত, সমাজবাদী দল ভেঙ্গে গেছে । আর কমি- 


BRR পার্টি নিজেদেরই অন্তরিরোধিতার শিকার হয়ে 


নিশ্চল হয়ে ধু'ক্‌ছে। ষ্ট্যালিনের অপরাধের পর্দা ফাস 
হয়ে যাওয়ায় এটাই প্রতীয়মান হলো! যে_ পুঁজিবাদী 
দুনিয়ার নেতা যে রোগে আক্রান্ত হন, সেই রোগেই 
সাম্যবাদী দুনিয়ার অগ্রগামী নেতাও আক্রাত্ত। Bigg, 
সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্নই 
জাগলো! যে-_যেস্ট্ালিনকে কাল অবধি সাম্যবাদী 
দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নেতা: বলে মান! হতো, যদি 
তারই মৃতদেহ তারই আপনজন কবর থেকে উপড়ে 
তোলে,_তবে সেই রাজনীতির ওপর ক 
রাখা যায়? 
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উনিশশোষাটের কাছাকাছি ভাঁরতীর মানসে এই 
কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে--এমন কোন আদর্শ বা 
সমাজব্যবস্থা নেই--যার ওপর আস্থা রাখা ats | 
অভ্যাসবশে যে-সব লোক বিশেষ মতবাদের পক্ষপুটে 
ছিলেন--তারাঁও মনে মনে সেই মতবাদের অপর্যাপ্ততা! 
ও ফাক নিশ্চয় স্বীকার করতেন। সাহিত্যিকরা এই 
নির্মম পরিবেশের সম্মুখীন কি ভাবে হবেন-_সেটাই 
সবচেয়ে বড় সমস্তা হয়ে দাড়াল । সাহিত্যিক কি এই 
অসঙ্গতিভর1 জীবনের বন্ধুর ও খণ্ডিত যাথার্থের 
(Reality) সামনে আবরণহীন হয়ে মুখোমুখি দাড়াবে, 
না কোনও sapaa আবরণ নিয়ে বাস্তবতাকে 
সরল ফমুলায় সাজাবে ? একথা বল৷ বাহুল্য যে সপ্তম 
দশকের হিন্দি কবি ও কাহিনীকাররা এই পয়লা নম্বর 
পরিস্থিতিকে স্বীকার করেছিলেন । এদের স্জন- 
শীলতার সবচেয়ে প্রশংসনীয় দিক যে-এ'রা কোনও 
বিশেষ দর্শনের নামে বাস্তবতাকে মিথ্যার আবরণে 
ঢাকবার চেষ্টা করেননি। আপন পরিবেশের মধ্যে 
এরা সম্পৃক্ত ছিলেন। সেইজন্য এই. পরিবেশের 
চ্যালেঞ্কেও স্বীকার করেছিলেন। আর, চ্যালে্র একটাই 
ছিলো--সাহসের সঙ্গে উলঙ্গ রাজাকে উলঙ্গ বলেই 
চিহ্নিত করা । আরো! ভেবে দেখুন,-এই চ্যালেঞ্জ 
শুধু সাহিত্যিকের সামনেই ছিলোনা, এটা সেই সময়ের 
সামগ্রিক পরিবেশের মধ্যেই নিহিত ছিলো । উনিশশো 
তেষট্ি সালে 'ডঃ রামমনোহর লোহিয়া যখন লোক- 
মভার সদস্য হলেন- তখন তার সামনে-ও এই সমস্যাই 
ছিলো যে-_ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের হুঃখময় 
জীবনের নগ্ন বাস্তবতাকে তুলে ধরবেন, AI— এই বাস্ত- 
তাকে ঢেকে এতদিন পর্যস্ত যে সূক্ষ্ম বিতর্ক চলে 
মাসছিল তারই পুনরাবৃত্তি করবেন? আমরা জানি 
য রামমনোহর লোহিয়াই সব চাইতে প্রথম সংসদের 


A 


বিতর্কে সাড়ে তিন আনা বনাম পনের আনার a 


আলোচনা তুলেছিলেন এবং আমাদের জানিয়েছিলেন 
যে এই দেশের সাতাশ কোটি সাধারণ মানুষ সাড়ে 
তিন আনারও কম রোজগারে টিকে আছে,_-যেথানে 
প্রধানমন্ত্রীর জন্য প্রতিদিন পচিশ হাজর টাকা ব্যয় 


করা হয়। উপরস্ত, প্রধানমন্ত্রীর, যিনি ত্যাগের afs- 


মতি হয়ে, আরো যেন কিসব বিশেষণ দিতেন ( তারু ) 
সারা দেশকে উপদেশ দেওয়ার অধিকার আছে। 
আমি স্বীকার করি যে, ডঃ লোহিয়। এই আলোচনার 
মাধ্যমে সাধারণ মানুষের এক নির্মম, করুণ চিত্র 
লোকসভায় তুলে ধরেছিলেন | কিন্তু এই চিত্র কোন! 
অজানা চিত্র নয়__এ হচ্ছে সেই তথ্য যা সকলের 
চোখের সামনেই ছিল। তবে, ডঃ লোহিয়ার পূর্বে এই 
ছবি তুলে ধরবার সাহস কারো ছিলনা | 
নেহেরুষুগের দীর্ঘসময়ে এক মায়ার আবরণ স্পট 
করা হয়েছিলো--যে-সময়ে খুব কম লোকেরই নিজের 
দৃষ্টিশক্তির ওপর ভরসা ছিলো। 
সপ্তম দশকের হিন্দি লেখকরা এই মায়ার আবরণ 
ছিড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় প্রথমেই আধ্যাত্মিকতা, 


: দর্শন, আর মনোবিজ্ঞানের চশমা নামিয়ে খোলা চোখে 


জীবনের বাস্তবতাকে দেখলেন। সত্য তাদের কাছে 
কোন-ও মায়ার আবরণে লুকানো রহস্য নয়, এবং 
মনের হদিশ পাবার জন্য সাহিত্যিককে কোন-ও 
অতলের PIA হবার প্রয়োজন হলো না। প্রত্যক্ষ ও 
গোচরীভূত জগত এই ধরণের বান্তবরূপ নিয়ে এদের 
চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই পরিস্থিতির 
অনিবার্ধতা সাহিত্যিকদের বাধ্য করেছে আদর্শগত ও 
বিচারগত নির্সিতির খোলস ত্যাগ করতে । ফলত, 
কবিতা বা কাহিনী, ছুইটিতেই পারিপান্থিক ছুনিয়াই 
গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । সেই মানুষের ছবিই বহুল 


» 


Nee 
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প্রকাশিত যা আমার পাশের চেনা মানুষ । প্রাথমিক- 
ভাবে এইটুকুই পার্থক্য ছিল। এমন এক মানুষের 
রূপ উপস্থাপিত হলো বে অত্যন্ত তাৎপর্যহীন, হতাশ 
ও উপেক্ষিত তো বটেই Bigg বার্থতায় অনুভূত 
জীবন নিরর্থকও বলে স্বীকার কবে । শ্রীকান্ত ভার্মার 
কবিতায় এর তীক্ষ্ম অভিব্যক্তি পাওয়া যায়_যখন তিনি 
বলেন e 

“মেরে জীধনমে এক এ্যায়সা ওয়ুক্ত আ গয়! হ্যায় 

যব খোনে কো 

কুছ ভি নেহি হ্যায় মেরে পাশ 

দিন, দোস্তি, Raa, 

রাজনীতি, গপ সপ, ঘাস, 

ওঁর স্ত্রী হালাকি ওহ বৈঠি হায় মেরে পাশ ৷” 
[আমার জীবনে এমন এক সময় এসে গেছে,/যখন 
হারাবার মত/কিছুই নেই আমার কাছে/দিন, বন্ধুত্ব, 
কাজকর্ম/রাজনীতি, গল্প-গুজব, ঘাঁস,/এমন কি স্ত্রী, যে 
বসে আছে আমার পাশেই । ] 

আর একথাও স্বীকার করেন £ 

“মূখে | দেশকো খে! কর 

wary প্রাপ্ত কি fa 

ইহ, কবিতা 

যো কিসিকি ভি হো সকৃতি হায় 

যিস্‌কে জীবনমে ওহ. ওয়ন্ত আ গয়া Ta 

যব কুছভি নেহি হো উস্কে পাশ 

খোনে কৌ।* 
[মূর্খেরা | দেশকে হারিয়ে/ আমি পেয়েছি কি/এই কবিতা! 
যা যে-কোন লোকের হতে পারে/যার জীবনে এই 
সময় এসে গেছে/ষ্খন কিছুই নেই তার কাছে/হারাবার।] 

এট! পরিস্কার যে শ্রীকান্ত ভার্মার কবিতায় “ম্যায় 
(আমি) শুধু কৰিকেই নিত করেনা--তার কাব্যের 


নায়ক সপ্তম দশকের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। নগণ্য- 
তার অনুভূতিতে তীব্রভাবে পীড়িত জীবনের মানুষ- 
গুলি শ্রীকান্ত ভার্মার কবিতায় বিভিন্নরূপে চিত্রিত। 
এই সঙ্গে শ্রীরঘুবীর সহায়ের “আত্মহত্যা কি বিরুদ্ধ, 
ধুমিলের “সংসদসে সড়কতক”, সৌমিব্রমোহনের “লুক- 
মান আলি” এবং কমঙেশ ও লীলাধর জাগুলির 
রচনায় এই মানুষের বিভিন্নরূপ চিত্রিত হয়েছে | 

এই মানুষের রূপ অনেক। কখনো এই মানুষ 
নিতান্তই অনুত্তেক্জিত ও বিচ্ছিন্ন; কখনো বর্তমানকালের 
প্রতি ক্ষুব্ধ, awe ও বিব্মিধায় ভরা । এই সাহিত্যিক- 
দের ARIS ভাবনা শুধু পরম্পরা নয়, এমনকি 
সম্পূর্ণ ইতিহাসকে অস্বীকার করে আদিম যুগে ফিরবার 
জন্য প্রস্তুত ছিলো । একই সঙ্গে এত অদঙ্গতি হিন্দি- 
সাহিত্যের কোনও যুগের কাব্যের বা গল্পের নায়কের 
মধ্যে দেখা যায় নি। 

কারণ ? আমাদের একথা ভুললে চলবেন! cq— 
এই কালের সাহিত্য প্রধানতঃ সেইসব যুবকদের স্থষ্টি, 
যাদের স্বাধীনতার পূর্বের ইতিহাসের সঙ্গে কোনও 
সম্বন্ধ ছিলনা । এরা কোন স্বপ্নও দেখেনি, কোনে! 
আদর্শচিত্রও এদের সামনে ছিলনা । যখন এদের 
চোখ ফুটেছে তখনিই এরা ইতিহাসকে ভাঙনের মুখে 
দেখেছে। এরা দেখেছে মূল্যবোধ টুক্রে! PEEN হয়ে 
যাচ্ছে, কিন্তু মূল্যবোধ গড়ে উঠতে দেখেনি, দেখেছে 
ষ্টাচার। সদাচার দেখেনি। সেইজন্য এরা জানেই না 
আদর্শ কি; সদাচার কি? অতীতের প্রতি এদের মনে 
gt আছে, আর ভবিষ্যতের স্বপ্নও এদের কেউ 
দেখায়নি। ফলস্বরূপ জিজীবিষার সেবা আর জৈবিক 
অন্ুভুতিই এদের একমাত্র পুঁজি । এটা স্পষ্ট যে এরা 
যে-মানুষের ছবি সাহিত্যে এনেছে তা তাঁদের মনের 
মুকুরে নিজেদেরই প্রক্ষেপণ_এই মানুষের নিশ্বাসে 


6৬ aai বৈশাখ ১৩৮৬ 


তাদেরই নিশ্বাস বাহিত হচ্ছে। এই যুগের শ্লোগান 
হলো- এরা যে জীবনের যাথার্থতা (Reality) বর্ণনা 
করেছে--সে-জীবন তার! যথার্থভাবে ভোগ করেছে। 


কিন্তু ভোগ করা৷ জীবনকে যথার্থভাবে হুবহু উপ- 
স্থাপিত করা অত্যন্ত কঠিন। প্রচলিত পদ্ধতিতে তাঁকে 
চিত্রিত কর! যায়না । সেইজন্য এই জটিল কাজটি 
সহজে প্রকাশ করার জন্য কিছু সাহিত্যিক চেষ্টা 
করলেন । বিশেষভাবে, অকবিতাবাদীরা এই যাথার্থকে 
ai Realityca সহজে প্রকাঁশ করার জন্য যোনি ও 
frcta মুড়তাপূর্ণ চিত্রণ উপস্থিত করলেন। সেই রকম 
কাহিনীর ক্ষেত্রে কিছু রচনাকার প্রতিভা না-থাকা 
সত্বেও গল্পকে বাদ দিয়ে এক নতুন পদ্ধতি গ্রহণ 
করলেন। আরো পদ্ধতি ছিল,_কবিতাকে সরলী- 
করণের রাস্তাও কিছু কবি আবিষ্কার করলেন। কিন্ত 
যুগের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার ক্ষমতা তাদের 
অনেকেরই ছিলনা! । যাদের সেই ক্ষমতা ছিল_তারা 
প্রযুক্তিগত অসুবিধার হাত থেকে মুক্ত হয়ে সষ্টি 
করেছিলেন। কিন্তু তা খুব উচুদরের সাহিত্য হয়ে 
ওঠেনি | | 

উনিশশো। যাটসালের পরের হিন্দি-কবিতার 
একটাই মূল প্রতিক্রিয়া ছিল_'তা হলো-_বন্তুকে তার 
সঠিক নামে চিহ্নিত aa যেমন কবি কেদারনাথ 
সিং বলেন £ | 

“চীজে এক এ্যায়সে দৌর মে গুজর রাহি হ্যায় 

কি সামনে কি মেঝ কো সিধে মেঝ কহানা 

উসে উহা সে উঠা কর্‌ অপরাধীয়োকে বীচ রাখ 


দেন! হ্যায়।” 


agg এমন এক সময়ের মধ্যে রয়েছ/যে 
সামনের টেবিলকে সোজাসুজি টেবিল বল্পেই/তাকে 


সেখান থেকে তুলে অপরাধীদের মাঝে রেখে দেওয়া De 


হয়] l 
যেখানে টেবিলকে সোজান্ুজি ' টেবিল বলা 
অপরাধ, সেখানে সাহিত্যিকদের দুটি রাস্তাই আছে। 


হয়, হিম্মতের সঙ্গে টেবিলকে টেবিল বলা, নয়তো 


সমস্ত বন্ত-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে ৭5)-রূপে 
সৃষ্টি করা । 

সপ্তম দশকের সাহিত্যিকরা৷ দুই পদ্ধতিকেই গ্রহণ 
করেছিলেন। এঁর! প্রতীক ও fasa (Image) . 
ছেড়ে সোজাস্থবজি নিজেদের কথাকে কিছু কিছু এমন- 
ভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে, তাদের কবিতা নিছক 
বিবরণ বলে মনে হয়েছিলো । মানতেই হবে I 
প্রতীক ও Fara প্রধানত রোমান্টিক কবিতার উপ- 
করণ। অতএব, প্রতীক ও চিত্রকল্প ত্যাগ করার পিছনে 
রোমার্টিকতা বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে । এবং এ সম্বন্ধে 
কোনে! সন্দেহ ।নেই যে, এই কাব্যধারায় রোমার্টিক- 
ভাবুকভা ততখানিই Mika বিশেষতঃ প্রতীক ও 
চিত্ৰকল্প ত্যাগ করতে গিয়ে এই কবিরা এক নতুন 
স্জনাত্বক ভাষাকে অন্বেষণের প্রেরণা পেয়েছিলেন | 


তারা সেই ভাষা চাইলেন যা আজকের সংশ্লিষ্ট 


অনুভূতিকে প্রকাশ করবে এবং যা! সাধারণ মানুষের খুব 
কাস্থাকাছি। অবশ্যই কিছু কবি কবীরের মত সরল আর 
প্রথর ভাষ। ব্যবহার করেছিলেন | কিন্ত মুখের ভাষাকে 
দিয়ে সোজা ও স্পষ্ট উচ্চারণের বিপদও আছে। 
প্রথম বিপদ হলো সাহিত্যের ভাষা সংবাদপত্রের 
ভাষার মত হয়ে ওঠে । দ্বিতীয় বিপদ হলো-_ভাষ! 
একার্ঘক ও সীমাবদ্ধ হয়ে ব্যঞ্জনাশক্তি হারিয়ে ফেলতে 
পারে। এই ছুই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য-- 
সপ্তম দশকের কবিরা কাব্যে নাটকীয়তা আর ব্যঙ্গ- 
প্রবণতাকে বিশেষরূপে ব্যবহার করেছেন। ভাষার 


v, 


& 


৫৭ হিন্দি-সাহিত্য ই উনিশশোষাটের পর 


এই সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হবার জন্ত এঁরা Fanta- 
5)-কেও (রূপকল্প ) কখনে! কখনো ব্যবহার করেছেন। 
এবং Fantasy-q ব্যবহার করতে গিয়ে এদের কবিতা 
কিঞ্চিৎ রোমান্টিকতায় প্রভাবিত হয়েছে। 

সপ্তম দশকের কবি ও সাহিত্যিকদের F 
কোথায়? 

আমার মনে হয়, এই কালের সাহিত্যে এত বড় 
বড় কথা বলা হয়েছে য' হিন্দি-সাহিত্যের অন্য কোনও 
কালে দেখতে পাওয়া যায়নি। অতিরিক্ত 'মাত্রায় 
বাঁক্চাতুর্য ব্যবহার কর! হয়েছে। সেই জন্য অনুভূতির 
প্রগাঢ়তা অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেছে। আদর্শগত দৃষ্টির 
অভাব অনেক ক্ষেত্রেই রচনার মধ্যে সফেন উচ্ছাস 
তৈরী করেছে। 

তবে একথা মানতেই হবে যে, এই যুগের সাহিত্য 
নিশ্চয় এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকারী পথের সংকেত। 


অষ্টম দশকে অর্থাৎ হাল আমলে এই প্রবণতা 
তো! আছেই--উপরস্ত উনিশশো সাতষট্ি সালের ঠিক 
পরেই হিন্দী কবিতা ও কাহিনীর ক্ষেত্রে কিছু নতুন 
প্রবণতা লক্ষণীয় । চতুর্থ নির্বাচনের পর দেশের রাজ- 
নৈতিক পরিবর্তনের সুচনা হিন্দি-সাহিত্যের ওপরেও 
পড়েছিল। নকশালবাদী আন্দোলন যুবকদের মনে 
এক বিদ্রোহভাবনার স্থষ্টি করেছিলো। ফলস্বরূপ, 
সাহিত্যক্ষেত্রে যেখানে কিছু হতাশা, ব্যর্থতা ও 
বিচ্ছিম্নতাবোধ ছিলো--সেখানে বিদ্রোহী সমাজচেতন। 
প্রকট হয়ে উঠল। সাহিত্যে কিছু নতুন রীতিরও 
উদ্ভব হলো | তবে, এই সমস্ত পরিবর্তন কবিতা, 
গল্প আর কিছু কিছু নাটকেই দেখা যাচ্ছে; উপন্যাস 
কিন্তু আজে! সেই পুরানো রীভিতেই রচিত হচ্ছে। 

সাম্প্রতিককালে কম বা বেশী এই প্রবণতাই 
স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 





বৃক্রোগণ উৎসব 


৬১টি war গরিচয় 
লক্ষ্মীশর সিংহ 


প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কাত ও ATA পটভূমিকায় পুশথপড়া শিক্ষা ও 
beaters জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানবের সমস্হ স্মদ্দর বিকাশের 


সাধনায় TAS যে জ্ঞানতাস-_তাঁন লক্ষযম্বর সিংহ ৷ 


কবিগুরু প্রবর্তিত “বৃক্ষরোপণ উৎসব" ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বক্ষরোপণ-এ 
প্রয়োজন'য়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই । 


opts পিপাসু পড়ুয়াদের বই ভাল লাগবে। ৬$টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর 


বাধাই ও ছাপা, 


i দাম দশ টাকা a 


বৈশাখ '৮৬৮ 


ভাষি-সাহিত্যে ছোটগল্প * 


ছোটগল্পের উপাদান কি? বস্তুতপক্ষে ছোটগল্পের 


মর্মমূলে নিহিত বিষয়বন্তরটি আগাগোড়া অম্নান রইলো ' 


কিনা, স্ুল্পষ্টভাবে প্রথর্‌ রইলো কিন! সেটাই fasts | 
দেয়ালের পোক্ত পেরেকে যেমন কোট-সার্টর হ্যাঙ্গার 
টানিয়ে নিশ্চিন্ত zen যায় তেমনি একটিমাত্র কেন্দ্রীয় 
বিষয়বস্তুর সুত্রাকার বিষ্কাস ও ব্যাপ্তির চারপাশে ছোট- 
গল্পের আখ্যান গড়ে উঠলো কিনা সেটাই বড়ো কথা | 
এই কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর সুত্রাকারে বিশ্যাসটিই ছোট- 
গল্পের অবলম্বন | গল্প লেখার os, গল্পের পরিবেশ, 
সংলাপ, ঘটনার পরম্পরা ও বিবরণ--এদেরও ছোট- 
গল্পের গড়নে অবদান রয়েছে। কিন্তু গল্পের আগাগোড়া 
কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর অগ্নান দীপ্তির অভাব ঘটলে গল্পের 
এই পার্খ-উপাদানগুলি মুল উপাদানের অভাব মেটাতে 
পারে না-_ছোটগল্প গল্প হয়ে উঠবে না। এটা ঠিক 


যে, বিষয়বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি নিরূপণ খুবই কঠিন এবং : 


কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের সমাবেশ ঘটলে ছোটগল্পের 
সার্থক উত্তরণ সম্ভব করে তোলা যাবে তা স্থির করা 
সহজ নয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর অনিবার্ধতা যে 
ছোটগল্পের অবয়বে সার্থক শিল্পের sam এটে দিয়ে 
পাঠককে সাহিত্যের আনন্দলোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে 
যাবে নিঃসন্দেহে সে-কথা বলা যেতে পারে। 

ছাপার হরফে লেখা-মাত্রই যে AT এশ্র্যবাহী 
নয়, এই সহজ কথাটির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই | 
সাহিত্যের Ra পথ পরিক্রমার সর্তই হোলো, সে- 
aR মানুষের মনকে উদ্বেলিত করবে, পাঠকের 
অনুভূতিতে আলোড়ন এনে দেবে, সংবেদনশীল উন্মুখতা 


তাকে আবিষ্ট করে জীবনের সুখ-ছুঃখবোঁধে তীব্রভাবে 
সিক্ত ক'রে তুলবে । ফলে যে জগতে পাঠককে ছোট- 
গল্পের সাহিত্য অমোঘরূপে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে, 
তার আনন্দ-বেদনায় মধিত মন এক নুতন জগতের 
সন্ধান পাবে যেখানে বাস্তবের তন্ময়তা মূল্যবোধের 
আদর্শবাদকে আলিঙ্গন ক'রে মনের মুক্তির অনাবিল 
আস্বাদের অধিকারী হবে। বাক্চাতুর্ধ যে সাহিত্য নয়, 
সে অনায়াস উপলন্ধিতে পৌছাতেও পাঠকের বিলম্ব 
হবে at | 

তামিল সাহিত্যে ছোটগর্পফেই সাহিত্যিকর! মানস- 
লোকের মুক্তির সর্বোত্তম পথরূপে বেছে নিয়েছেন। 
উপন্তাস, নাটক ও জীবনীর ছকেও তারা এই মুক্তির 
আনম্দ*বেদণাঁকে বরণ করে নিতে পারতেন । কিন্তু 
তামিল-সাহিত্যিকরা! সে পথ পরিক্রমায় ততোটা 
আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। কেন এমন হোলো, তার 
কারণ অন্থুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, ভারতবর্ষে 
কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় নয়, বিভিন্ন আঞ্চলিক 
ভাষাতেও গল্প, উপকথা, কিন্বদস্তীর অঢেল সম্পদ মজুদ 
রয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের কানে অহরুহ 
এই গল্প-উপকথা-কিংবদস্তীর প্রবাহ প্রবেশ কারে 
আমাদের মনকে সিঞ্চিত করেছে । গল্প বল! কিন্বা 
গল্প রচনার উৎস সর্বদাই প্রাণপ্রাচূর্যে উচ্ছল রয়েছে, 
সেখানে কখনও ঘাটতি পড়ে নাই। গ্রামে গ্রামে ছড়া, 


গল্প ও উপকথার ছড়াছড়ি অন্যান্য দেশের লোক- ` 


সাহিত্যকেও হার মানিয়ে দেয়৷ 
একথা স্বীকার করতে হবে যে পাশ্চাত্যের সঙ্গে 


* aR প্রবন্ধে Tamil Writers’ Association-~ag প্মারাণিকে প্রকাশিত প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে । - 


৫৯ তামিল-সাহিত্যে ছোটগল্প 


প্রাচ্যের সংযোগের ফলে, পাশ্চাত্যের সাহিত্যের ধরণ- 
ধারণ, ছক বা বাঁধুনি ভারতীয় সাহিত্যকে প্রভাবিত 
ক'রে, এখানেও পশ্চিমী ঢঙে ছোটগল্পের পত্তন করে। 
অবশ্য, এই প্রভাবের বাংলায় ও মহারাষ্ট্রে ee 
প্রবেশ ঘটেছিল দক্ষিণ ভারত সে দিক থেকে অনেকট! 
পিছিয়ে ছিল। তার কারণ দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে 
পাশ্চাত্যের সংযোগ ঘটতে অনেকটা সময় অতিক্রান্ত 
হয়ে যায়। তবুও বংলাদেশে যেমন সকল প্রকার 
সাহিত্য-স্থপ্বির ওপর পাশ্চাত্য সাহিত্য-চিস্তা ও শৈলীর 
ছাপ পড়েছিলো, দক্ষিণের কোনো কোনে! সাহিত্যম্রষ্টা 
উপন্যাস এবং অন্যান্য ধাঁচের সাহিত্য-্থত্ির 
পাশাপাশি ছোটগল্প লেখায় উদ্যোগী হয়েছেন। এ 
মাধতিয়া; পণ্ডিত নাটেশ। শান্ত্রীর নাম এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা! যেতে পারে | 

তামিল-দাহিত্যের আর একটি নাম এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা যেতে পারে । ভি, fe, এস আয়ার 
রবীন্দ্রনাথের রসোত্বীর্ণ ছোটগল্পের অন্থসরণে সাহিত্য 
সৃষ্টির চেষ্টা করে খুব বেশীদুর 'অগ্রসর হতে পারেন 
নাই। কবিবর ভাব্তীও ছোটগঞ্পে হাত দিয়ে খুব 


সফল হতে পারেন its কিন্তু এই পর্যায় বিশ দশকের, 


পরেই কেটে ঘায়। নূতন নুতন সাহিত্য-অষ্টা খাঁটি 


শিল্পের ধাঁচে সার্ক ছোটগল্প রচনায় উত্তীর্ণ হন। 


এদের মধ্যে কু. পু. রাজগোপালন এবং পুছ্মাই 


পিথানের নাম কর! যেতে পারে। চল্লিশ দশকের - 


পূর্বেই এর! তামিল সাহিত্যে দাগ কেটে যান! কিন্তু 
প্রাথমিক সাফল্যের পর এদেরও স্মলন হয়। পরবর্তী 
কালে এদের সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে দাড়ায় যৌন- 
আবেদন ও বলপ্রয়োগ ৷ সাংবাদিকতায় নামী ate, 
পাঠকদের ‘তাক্‌’ লাগাবার ও ‘উচাটন’ করে রাখবার 
কৌশল অবলম্বন করে ছোটগল্প স্থষ্টিতে বেশীদুর 


অগ্রসর হতে পারেন নাই। ছোটগল্পের £গ্লট' তৈরীতে 
aie যে মনোনিবেশ করেছেন, শিল্পস্থষ্টিতে তার একান্ত 
অভাব দেখা গেছে। 

গান্ধীযুগে প্রবেশ করলে সাহিত্যের পুনমুল্যায়ন 
অবশ্যন্ধাবী হয়ে উঠলে! । অস্পৃষ্ঠতার বাধন ভেঙে 
গেলো, সেই সঙ্গে অন্যান্য অর্থহীন সামাজিক রীতি- 
নীতির নিগড়ের বাধাও অপসারিত হোলো । সুতরাং 
ARIA উপাদান পরিবর্তিত হয়ে পূর্বেকার 
নিষিদ্ধ উপাদানের চারপাশে wa আবেদন সুরু 
হোলে! । পঞ্চম দশকে উপন্যাসের জনপ্রিয়তা ছাপিয়ে 
ছোটগল্প সাহিত্যের আসর দখল করে নিলো; যদিও 
নামী নারী ও পুরুষ ওপন্যাসিক তামিল-সাহিত্য 
আলোকিত করেছিলে! | জনপ্রিয়তায় উপন্যাস পিছিয়ে 
পড়লেও উপন্যাস ও ছোটগল্পের মাঝামাঝি বড়োগঞ্পও 
এই সময় তামিল-পাঠকদের আকর্ষণ করেছে। 

এই সময়কার তামিল-সাহিত্যের ছোটগল্পের 
উপাদান গাহস্থ্য-জীবনের সমস্যায় কিম্বা দাম্পত্য- 
জীবনের বোঝাপড়ার বিশ্লেষণে মোটামুটি সীমিত 
রয়েছে। অন্যান্য বিহয়বস্তুতে ছোটগল্পের সাহিত্যিক- 
গোষ্ঠি কদাচিৎ প্রবেশ করেছেন। 

দেশের এঁতিহাসিক প্রেক্ষা কিম্বা প্রাচীন এঁতিহাও 
ছোটগল্পের পটসূমির স্থান নিয়েছে.। কিন্ত প্রশ্ন 
হোলো যদি পাঠকের সেই প্রেক্ষা এবং এঁতিহ সম্পর্কে 
অনুভূতি না থাকে, সে-বিষয়ে তাদের মানসিক tay 
থাকে, তবে? সে-ক্ষেত্রে ছোটগল্পের সাহিত্যিকদের 
স্বীকৃতি অবশ্যই বিলম্বিত হবে। এঁতিহাসিক ও 


এঁভিহথগত পরম্পরা র্‌ প্রেক্ষা যদি যথাযথভাবে স্থাপিত 


না হয়, যদি এতিহাসিক চরিত্র সাহিত্যিকের কলমে 
সামান্চমাত্রও বিকৃত হয়__সে ক্রটি পাঠক-সমাজ ক্ষমা 
করবে না_সে-সাহিত্য অপাংক্তেয় হয়ে থাকবে। 


৬০ জয়ী : বৈশাখ ১৩৮৬ 


ছোটগল্পের সাহিত্যিকদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোট 
এই পরিমাপের বিপদ রয়েছে । এই পরিমাপের জন্য 
মানসিক নিরপেক্ষতা চাই, সাহিত্য-বিচারে অভিজ্ঞতা 
ও BVT চাই। তামিল-সাহিতো রসোত্বীর্ণ ছোট- 
গল্পের সাহিত্যস্রষ্টা রয়েছেন, যাদের স্বীকৃতি বহুদুরের 
বস্তু ৷ এই ধরণের নিরপেক্ষ সাহিত্য বিচারের অভাব 
তার অন্যতম কারণ। 

তামিল পত্র-পত্রিকায় বর্ত মানে বহ ছোটগল্পের 
সাহিত্যিকদের বহু গল্প প্রকাশিত হয় । এই সৃষ্টি যে সবই 
ACATS তা নয়, এদের মধ্যে অনেকেই নারী-পুরুষের 
অজ্ঞাত সম্পর্কের চর্চায় তাদের রচিত গল্পে মসগুল 
থাকেন, এদের উৎস পশ্চিমী কামাতুর সাহিত্যিকদের 
রচনা থেকে MPS, এর! স্বল্লাযু সাহিত্যিক | 

অকারণ ভাবপ্রবণতাহুষ্ট ছোটগল্পও তাঁমিল-সাহিত্যে 

দেখা গেছে। এই ধরণের সাহিত্যিকদের আবেদন 
দেহ-সর্বন্ব । স্থূল আবেদনকে অতিক্রম ক'রে vA 
আবেদন; একটুখানি ছে'য়াচ, একটু অস্পষ্ট ইসারা__ 
এধরণের সংযত আবেদনের অভাব সাহিত্য স্থষ্টির 
অবনমন ঘটাঁয়। জীবন, জীবনের আরে! আলো--এই 
সম্পদের অধিকারী ছোটগল্পের সাহিত্যিক সার্থকশিল্পী। 
ছোটগল্পের পরিধি সীমিত হবে তার কাঠামোগত পরি- 
ণতিতে, কিন্ত জীবনের জয়গান গাইতে ছোটগল্পের 
পরিধির বিস্তার অপরিমেয় হবে, তাঁমিল-সাহিত্যিকদের 
ছোটগল্পের এটাই লক্ষ্য | 

সাম্প্রতিককালে তামিল-সাহিত্যের উপন্যাস নিয়ে 
খুব আলোড়ন হয়েছে । তামিল-সাহিত্যে উপশ্তাসের 
শতবর্ষ ১৯৭৬-এ পূর্ণ হবে, না, ১৯৭৯-এ পূর্ণ হবে, এ- 
নিয়ে বিতর্ক গেছে | তবে ১৯৭৬-এ তামিল-সাহিত্যিক 
অখিলন তার উপন্যাস “চিথিরাপ্লাভাই,এর জন্য সর্ব- 
প্রথন জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়ে তামিল-সাহিত্যের মর্যাদা 
বৃদ্ধি করছেন | তামিল-উপন্তাসের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার 
প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছেন নীলঅ পদ্মনাভন (১৯৭৬)। 


উপগ্যাসের নাম 'উরাভূগাল? ; ভিন্তল রাও ( ১৯৭৭ ) 
উপন্যাসের নাম “মুঙ্গিল মুলাই’ ৷ কিন্তু আরও নামী 
তামিল-সাহিত্যিক রয়েছেন যাদের ভাগ্যে কোনো 


পুরস্কার জোটে নাই | এদের মধ্যে কাঁ. না. সুত্রাহ্মনিয়ন, 


চিদাম্বর সুত্রাহ্মনিয়ন, সি. এস oaie, টি. জানকী- 
রমন, লা সা রামমৃথম, শন মুগস্থন্দরম, ন! পিছা- 
মৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 

__ ১৯৭৬-৭৭ সালে তামিল-সাহিত্যে যেমন উপন্তা- 
সের স্রোত বয়েছে, তেমনি ছোটগল্পেরও ৷ প্রখ্যাত 
ছোটগল্পের লেখক কৃষ্ণান নাহি ১৯৭৬-এ প্রয়াত হন, 
তার ছোটগরগুলির উপলক্ষ্য শিশুরা হলেও মহৎ 
সাহিত্যের প্রেরণা এবং অনুভূতি প্রবণতায় আবিষ্ট হয়ে 


রচিত। তরুণ লেখকদের মধ্যে আম্বাই, ঈরাভাদাম, 


ভান্নাদশন এবং কো. মা. কোথানডামের নাম 


উল্লেখ করা যেতে পারে। ঈরাভাদাম-এর ছোট- 
গল্প সঞ্চয়ন “মরুথল+এর গল্পগুলি বৈষয়িক জীবনের 
পরিহাম বিজড়িত। ভান্নাদশনের কিলাইকা মুণ্ডিরাথন 
ওল্লানাইগাল’ গল্পগুলি মানবতাবাদের জয়গানে 
ভরপুর | মহিলা! ছোটগল্প লেখিক! আম্বাই তামিল- 
সাহিত্যের গতানুগতিক লেখিকা নন। সমাজে 
শোষণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে ব্যক্তির 
মর্যাদাজনক প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামই তার লেখার 
উপজীব্য । এই সময়টা তামিল-সাহিত্যে কবিতার 
বন্যাও বয়ে গেছে। কালের গতিচ্ছন্দ সমসাময়িক 
কবিতায় ফুটে উঠেছে। কাঁ, না. সুত্রাহ্মনিয়ান-এর 
কবিতাগুচ্ছ “মায়ান কভিথাইগল” এবং সি মানির 
‘ওলি সেরক্কাই' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | 
তামিল-সাহিত্যে গ্রন্থের বহুল প্রচার তাক্‌ লাগিয়ে 
দেয়। ১৯৭৬-এ RAPIRA ৬৪ 


আশিহাজার কপি ছুই মাসে নিঃশেষ হয়ে যায়। এই 
ঘটনা তামিল-সাহিত্যের পাঠকদের গল্প-উপন্তাসের 
প্রতি দুর্বার আকর্ষণের পরিচয় দেয়। 


পৃষ্ঠার ক্ষুদ্রাকৃতি 
উপষ্যাস--বড়োগল্পও বলা চলে--জয় জয় শঙ্কর'-এর . 


~A 


শি 


ভারতীয় সাহিত্য ঃ জামগ্রিকতা ও আঞ্চনিকতা 
গোপাল retire 


ভারতবর্ষে সংবিধান স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষার সংখ্যাই 
বোধ হয় ১৪।১৫টি। এছাড়া অনুরূপ স্বীকৃতির দাবীদার 
ভাষার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। এই দাবী নিয়ে মাঝে 
মাঝে অশাস্তির উদ্ভবও হয়ে থাকে। ভাষা মানুষের 
ভাবপ্রকাশের বাহন মাত্র নয়__ভাষার প্রতি মানুষের 
মমতবোধও সহজাঁত। এক সময়ে সার্বভৌম রাষ্ট্রের 
সংজ্ঞা নিধারণে ভৌগোলিক অখণ্ডতার সঙ্গে একটি 
সাধারণ ভাষার অস্তিত্কেও কম গুরুত্ব দেওয়া হত না। 
আজ অবশ্য ভৌগোলিক অখণ্ডতার উপর যতট! জোর 
দেওয়া হয় একটি সাধারণ ভাষা থাকা না থাকার উপর 
ততটা জোর দেওয়া হয় না। আধুনিক রাষ্ট্র একদিকে 
যেমন ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে, তেমনি হয়ে 
উঠেছে ভাষা-নিরপেক্ষও | একই ভাষাভাষী ও প্রধানত 
একই ধর্মাচরণকারী মানুষ বাস করেন এরূপ কিছু 
কিছু দেশ থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা 
দেখতে পাই যে সার্বভৌম রাষ্ট্রে একাধিক ভাষাভাষী 


মানুষ ও একাধিক ধর্মাচরণকারী মানবগোষ্ঠীর 


অবস্থানের ফলে সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রকৃত মাপকাঠি 
জাতীয়তাবোধ Bre কৌন বাধা হয় al! ইউরোপের, 
প্রাচীন অনেক ছোট ছোট দেশে, যেমন চেকো- 
স্লোভাকিয়া ও যুগোন্সাভিয়ায়, আমরা দেখি বিভিন্ন 
ভাষাভাষী একাধিক মানবগোর্ঠীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান | 
আর বড় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ ধরণের ব্যাপার তো 
স্বাভাবিক। ক্যানাডার ছুটি অঞ্চলের একটিতে চলে 
ইংরেজি আর একটিতে চলে ফরাসী ভাষা! । সোভিয়েট 


যুক্তরাষ্ট্র তো বহুভাষাভাষী একটি বিরাট দেশ। 
আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ এমনই বহুভাষাভাষী 
বিরাট দেশ। 

ভারতের এই ভাষার বৈচিত্র্য তার প্রাকৃতিক 
বৈচিত্রের মতই ন্ুপ্রাচীন। বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া, 
হিন্দী প্রভৃতি ভাষার মূল সংস্কৃতের মধ্যে নিহিত হলেও 
এমন অনেক ভাষাও আছে যেগুলির সঙ্গে সংস্কৃতের 
সম্পর্ক নেই বললেই চলে । যেমন তামিল, তেলুগু, 
কানাড়৷ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের ভাষা কিংবা উত্তর 
ভারতের Sge অথবা আদিবাসী জনসমাজের 
বিভিন্ন ভাষা। কিন্তু এ সব ভাষাই ভারতীয় ভাষা 
এবং এই সব ভাষার সাহিত্য নিয়েই গড়ে উঠেছে 
ভারতীয় সাহিত্য । এখানে কোন্‌ ভাষায় সাহিত্য 
রচিত হয়েছে সেটা বড় কথা নয়, কোন্‌ মানসিকতা 
থেকে সে সাহিত্য স্থ্টি হয়েছে সেটাই বড় কথা | একই 
ভারতীয় মানসিকতা 'এই বিভিন্ন সাহিত্য we পিছনে 
কাজ করে চলেছে বলে এই সব বিভিন্ন ভাষায় রচিত 
সকল সাহিত্যই ভারতীয় সাহিত্য হাজার হাজার 
বছরের সাধারণ এতিহে কন্যা কুমারিকা থেকে কাশ্মীর 
ও বোম্বাই থেকে নেফা! পর্যন্ত আমরা একই মেল-বন্ধনে 
গ্রথিত। চিন্তাধারার সাযুজ্য আমাদের ভাষার ব্যবধান 
সত্বেও গড়ে তুলেছে একাত্মতার বন্ধন। তবু ভাষার 
বন্ধন যেমন জটিল তেমনই দৃঢ়। PPRA মানুষ যে 
ভাষায় কথা বলতে শেখে, যে ভাবায় লেখাপড়া শেখে 
তার প্রতি জন্মে তার একটা অহেতুক প্রীতি ! দরিদ্রের 


৬২ জয়শ্রী : বৈশাখ ১৩৮৬ 


সম্তাম বহু ছুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়েও মানুষ হয়ে যেমন 
দরিদ্র মাতাপিতার প্রতি আনুগত্য ভোলে না, তেমনই 
অন্য ভাষার তুলনায় মাতৃভাষা অনেক দীন হলেও 
নিজের কাছে তাকেই মনে হয় রাজরাজেশ্বরী। তাই 
কবি বলেছেন ‘বিন! স্বদেশীভাষা পুরে কি আশা! 
কথাট। খাঁটি সত্য। fee আমার স্বদেশ তো বহু 
বিচিত্র _-বছু ভীষার বিচিত্র পোশাক তার পরণে এবং 
সেসব ভাষার প্রতিটিই তে! স্বদেশী । আমি কাকে 
ছেড়ে কাকে রাখব। তখনই ওঠে সামঞ্জস্য বিধানের 
কথা, বহু ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক ভাষাগুলির 
মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান সৃষ্টির কথা! একমাত্র 
এই আদান-প্রদানের পথেই গড়ে উঠবে আমাদের 
বাঞ্ছিত জাতীয় সংহতি | 

ভাব আদান-প্রদানের অসামর্থ থেকেই HLF হয় 
পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভার । সাহিত্য যেমন 
ভৌগোলিক সীমার উধ্বে উঠতে পারে, তেমনই কাটিয়ে 
উঠতে পারে ভাষার ব্যবধানও । তা যদি না পারত 
তা হলে মূল সংস্কৃত ভাষায় লেখা রামায়ণ ও মহাভারত 
সেই সুপ্রাচীন কালে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত 
হয়ে আসমুদ্রহিমাচস এই বিরাট দেশকে একস্থত্রে 
গ্রথিত করতে পারত al! এমন কি সাম্প্রতিক কালেও 
আমরা বাঙালী রবীন্দ্রনাথ ও শরতচন্দ্রকে এভাবে সমাদৃত 
হতে দেখতাম না ভারতের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষাভাষী 
জনসমাজের কাছে। Bate একথা অনস্বীকার্য যে 
ভারতের বিভিন্ন ভাষার মধ্যবর্তী প্রাচীর ভেঙে ফেলার 
একটা বড় উপায় হল এই ধরণের প্রতিটি ভাষ! থেকে 
অন্য প্রতিটি ভাষায় কবিতা; গল্প উপন্যাস ও অন্যান্য 
সৃষ্টিশীল রচনার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ | ভাবতে অবাক লাগে 
যে আমরা শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের! পাশ্চাত্য শিক্ষার 
গুণে কিংবা! দোষে পাশ্চাত্য সাহিত্যের নাড়ী-নক্ষত্র যে 


পরিমাণে জানি সে পরিমাণে আমাদের আঞ্চলিক M 


ভাষার সাহিত্যের খোঁজ-খবর রাখিনা। আমাদের 
প্রতিবেশী ব্রাজ্য আসাম ও ওড়িম্যার সাহিত্যের বর্তমান 
অরস্থা কি তা যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে 
খুব চেষ্টা করে আমি হয়তো তার ভাসা ভাসা অল্পষ্ট 
জবাব দিতে পারব। কিন্তু ফরাসী বা ইংরেজী 
সাহিত্যের আধুনিক হাল্চাল আমার নখদর্পণে । এ 
অবস্থাকে আমি কিন্তু siete বিষয় বলে মনে করি না, 
মনে করি আমাদের মানসিক দাস্তের লক্ষণ বলে। 
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে বাইরের দুনিয়ার কথ! 
আমার নিঃসন্দেহে জানা উচিত! কিন্ত তার আগে 
নিজের ঘরের খবরও co আমার জান! উচিত! 
জাতীয়তার তোরণ পার হয়েই তো আমাকে যেতে 
হবে আস্তর্জাতিকতার সৌধ শিখরে । 

মৌলিক স্বষ্টিশীল রচন! নিঃসন্দেহে অন্ধুবাদ-কর্মের চেয়ে 
অনেক বেশি মূল্যবান। কিন্তু যে কোন ভাষাকে বড় 
ও আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে সুদক্ষ অনুবাদকের 
ভূমিকা কম শ্লাঘনীয় নয় | ইংরেজি ভাষা আজ বিশ্বের 
একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা । কিন্তু সে কি শুধু তার WEA 
মৌলিক রচনার জন্যে? এর মূলে সুদক্ষ বহুমুখী 
অনুবাদ-কর্মের মূল্য কি কম? এক ইংরেজি ভাষা 
জানলে বোধ হয় বিশ্বের সকল দেশের সাহিত্য- 
সংস্কৃতির সঙ্গে যে কোন ব্যক্তির ভাল পরিচয় 
হতে পারে। তার একমাত্র কারণ যে কোন দেশের 
উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের যূলানুগ ভাল অনুরাদ পাওয়া 
যায় ইংরেজি সাহিত্যভাগ্ডারে। আর এসব অনুবাদ 
যার! করেন তারাও রীতিমত কৃতবিদ্য মানুষ বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে মূল ভাষা শিখে Stal সরাসরি ইংরেজিতে 
অনুবাদ করেন অর্থাৎ অন্রবাদের অনুবাদ, যা আমর! 
আমাদের সাহিত্যে হামেশাই দেখতে পাই, তা করেন 
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না। ফলে এইসব অন্থুবাদকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ 
করতে দ্বিধা থাকে না। আমাদের স্বদেশী সাহিত্যের 
দিকে তাকালে দেখি যে অনুবাদ-কর্মকে সে ধরণের 
OPIS HET হয় না। যে নব অন্ুবাঁদ-গ্রন্থ আমরা 
প্রকাশিত হতে দেখি তা প্রায়শই ইংরেজি থেকে 
অন্ুবাদ। ইংরেজি মৌলিক রচনার অনুবাদ ইংরেজি 
থেকে করায় নিশ্চয়ই আপত্তি উঠতে পারে না| কিন্ত 
আপত্তির কারণ থাকে তখন যখন রুণভাষার কোঁন বই 
কিংবা ফরাসী ভাষার কোন বই ইংরেজি অনুবাদ থেকে 
অন্ত কোন ভাষায় আবার অনুদিত হয়। এতে মুল 
রচনার রস যে বহুল পরিমাণে কমে যায় তা বোধ হয় 
বলার অপেক্ষা রাখে ন! । এমনিতেই অনুবাদে মূল 
রস অব্যাহত রাখা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার । সেখানে 
অম্থবাদের অনুবাদকে মন্দের ভাল বললেও উৎকৃষ্ট 
ব্যবস্থ। নিঃসন্দেহে বলা যায় না। 

ভারতীয় ভাবা ও সাহিত্যে যে বিরাট বৈচিত্র্য 
আছে তার উল্লেখ আগেই করেছি। এই বৈচিত্র্যের 
অন্তমিহিত এক্যের কথাও বল! হয়েছে। তবু ভাষার 
বিভিন্নতার দরুণ আজও ভারতের একটি ভাষাভাষী 
মানুষ অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য-শিল্পের আনু- 
পুর্ধিক উন্নয়ন ও সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতির সঙ্গে 
পরিচিত নন। এটা রীতিমত দুঃখের ব্যাপার। আমি 
যদি আমার প্রতিবেশী অলমিয়া বা ওড়িয়া সাহিত্যের 
গতি-প্রকৃতির কথাই না জানি, তাহলে জাতীয় সংহতি 
ও একাত্মতাবোধরে স্বপ্ন আমি কি করে দেখব? আর 
এই অপরিচয় থেকে ভাষা! সম্পর্কিত একটা অহং- 
বোধেরও We হয় | ভাষার ভিত্তিতে লড়াই ও siat- 
ভিত্তিক রাজ্য Ra জন্য অপ্রীতিকর আন্দোলন তো 
স্বাধীন ভারতে কম হয় নি। তার ফলে নতুন নতুন 
রাজ্য গড়ে উঠেছে বটে কিন্তু অধিকতর জাতীয় 


সমঝোতার স্ষ্টি হয়েছে কি? আমি আগেই বলেছি 
EA ভারতে যে কয়টি বড় আঞ্চলিক ভাষা আছে 
তাদের প্রায় সব কটিই প্রাচীন এতিহের অধিকারী | 
হয়তো নানা কারণে সব কয়টি ভাষার সাহিত্য সমান 
সমৃদ্ধ নয়! কিন্তু তা নিয়ে ঈর্ধা-বিদেষের কোন 
অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। বরং 
প্রতিটি ভাষার সাহিত্য যাতে ক্রমশ সমৃদ্ধির পথে 
এগিয়ে যায় তা সুনিশ্চিত করাই প্রতিটি দেশপ্রেমিকের 
লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটা সুস্থ প্রতিগ্বন্বিতার মধ্য 
দিয়েই শুধু এই লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব। এই সুস্থ 
প্রতিযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হলে আমাদের 
প্রত্যেকটি ভাষাভাষী মানুষক্কে জানতে হবে অন্যান্য 
ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির কথা। তা 
নইলে হয়তো কারও মনে জাগবে অহেতুক হীনমন্যতা- 
বোধ আবার কারও বা জাগবে অহেতুক, গর্ববোধ । 
এর দ্বারা সমঝোতা WF হয় চুনা--হয় কুপমণ্ডুকতার 
wei আমি হয়তো মনে মনে এই গর্ধে বিভোর 
হয়ে থাকতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে 
আজ পর্যন্ত বাংল! কবিতায় যা বিবর্তন ঘটেছে ত. 
সারা ভারতের ভাষাগুলির মধ্যে নজিরবিহীন । কিন্ত 
মূলত আমার এই গর্ববোধের মধ্যে যুক্তির ভিত্তি ততটা 
দৃঢ় নাও হতে পারে। তার কারণ আমি জানি না 
আধুনিক By কবিতার গতি প্রকৃতি কি, জানি না 
তামিল, তেলুগুতে কবিতা নিয়ে আজকাল কি 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। যদি সে সঠিক চিত্র বাংলা 


-ভাষাভাষীদের কাছে থাকত, তবে পাঠক-পাঠিকারাই 


এ উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করতে পারতেন_-সরবে 
দাবী প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজনই হত ন! ৷ এটা সম্ভব 
একমাত্র সুষ্ঠু সুন্দর অনুবাদের মাধ্যমে । এই তুলনা" 
মুলক বিচারের অৰকাশ থাকলে ভারতের সব ভাষা 
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ও সাহিত্যই ঈপ্সিত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে 
পারে। একটি ভাষায় সাহিত্যের একাংশের দুর্বলতা 
দূর করায় অন্য ভাষার সেই অংশের সবলতা যেমন 
সাহায্য করতে পারে তেমনই এই অনুবাদ-কর্মের 
মাধ্যমে সামগ্রিক ভারতীয় সাহিত্যের যুক্তিসঙ্গত 
তুলনামূলক মূল্যায়নেও যথেষ্ট সহায়তা হতে পারে | 

দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতার পর বেশ কয়েক দশক 
কেটে গেলেও ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে এই অমুবাদ- 
ভিত্তিক সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার সম্পর্ক আজও 
স্থাপিত হয় নি। প্রতি বছর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য 
প্রায় প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার একজন সাহিত্যিককে 
পুরস্কৃত করা হয়। কিন্ত যে বই-এর ST এই সাহিত্য- 
পুরস্কার দেওয়া হয় তারও নির্ভরযোগ্য অনুবাদ 
অন্যান্য প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষ'য় পাওয়া যায় কি? 
বোধ হয় না ৷ যে সাহিত্য আযকাডেমি থেকে এ 
পুরষ্কার দেওয়া হয়, সেই সাহিত্য আযকাডেমিরই 
উচিত এই জাতীয় অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা । 
অবশ্য ইদানীং সাহিত্য আ্যাকাডেমি আঞ্চলিক ভাষার 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের এই অন্ুবাদ-কর্ম হাতে নিয়েছেন এবং 
কিছু কিছু বই প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু এ প্রয়াস 
ঘড় সীমিত ধরণের । আমাদের জাতীয় প্রয়োজনের 
তুলনায় তা নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। 

আর এ বিষয়ে বেসরকারী ক্ষেত্রের উদ্যোগ কার্যত 
নেই বললেই চলে । জাতীয় সংহতি ও একা সাধনে 
এই জাতীয় অনুবাদের ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের 
প্রকাশন! ক্ষেত্রে আদৌ কোন সচেতনতা আছে বলেই 
মনে হয় না। ভাল হোক, মন্দ হোক, আমাদের 
পুস্তক প্রকাশনা ব্যবস্থা এখনও মোটামুটি বেসরকারী 
ক্ষেত্রের SUAS! আর এই প্রকাশনা ব্যবস্থা 
পরিচালিত হয় মূলত ব্যবসায়বুদ্ধি ছারা, আদর্শবাদের 


অবকাশ সেখানে নেই বললেই চলে। কোন বই 
হঠাৎ যদি একটা চাঞ্চল্যের AL করে তবে তার 


a ar ee ee OAM 
২০৯[ব, বিধান সরণি, কীলকাতা-৭০০০৬ গোবরধন প্রেস হইতে শ্রীকরণচন্দ্র fa, এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত | 


সাহিত্যিক মূল্য থাক বা না থাক তবু'তার অক্ষম ১ 


অনুবাদ প্রকাশেও প্রকাশকরা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। 
আর যে বই-এন স্থায়ী সাহিত্যমূল্য আছে তার সক্ষম 
অনুবাদ তাদের নেকনজরে পড়ে না। এক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় আর একটি বড় অস্থুবিধাও আছে। ইদানীং 
আমাদের দাহিত্যিক ও বুদ্ধিবাদী মহলের অন্য ভারতীয় 
ভাষা শেখার অনীহাও বিশেষ লক্ষণীয়! কোন 
ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কোন বই-এর ইংরেজি 


ht 


১ 
4 


অনুবাদ যদি থাকে তার থেকে দ্বিতীয় দফার অনুবাদ 4 


হয়তো অন্যান্য ভাষায় সহজে প্রকাশিত হয়। fee 
এ জন্যে কষ্ট করে সেই ভাষা শিখে সরাসরি সেই ভাষা 


থেকে নির্ভরশীল অনুবাদ প্রকাশিত হতে বড় একটা দেখা ' 


যায় না। এই সেদিনও আমর! দেখেছি শ্রীদতীশচন্দ্র 
দাশগুপ্ডের মত মানুষকে কষ্ট করে গুজরাটি ভাষা শিখে 
গান্ধীজীর মূল রচনার অনুবাদ প্রকাশ করতে, দেখেছি 
পরলোকগত অধ্যাপক AAG সেনকে মূল থেকে 
প্রেমচন্দের “গোদান” উপস্তাসের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ 


+ 


` 


+ 


করতে | আজকের দিনে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে '_ 


এ ধরণের নিষ্ঠা ও ভাষাচচ্ণর পরিচয় বড় একটা 
পাওয়া যায় না। বোধ হয় অন্যান্য ভারতীয় 
আঞ্চলিক ভাষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা । যদি এ 
অবস্থাব অবসান ঘটানো না যায় এবং ভারতের 
প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে এই ভাষার 
আদান, প্রদান গড়ে তোলা না যায় তাহলে প্রকৃত 
জাতীয় সংহতি যেমন স্ুদূরপরাহত হয়ে থাকবে 
ভেমনই আমরাও AAt আঞ্চলিকতাঝোধের Tee 
উঠে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ ও সেই সঙ্গে খাটি 
আন্তর্শীতিকতাবোধে উদ্দীপিত হয়ে উঠতে পারব 
all এ ক্ষেত্রে দেশের বুদ্ধিবাদী শ্রেণী ও কবি- 
সাহিত্যিকদের একটা গুরুদায়িত আছে এবং সে 
দায়িত্ব পালনে MA ও অনীহা সামগ্রিকভাবে 
ভারতীয় সাহিত্য উন্নয়নের পরিপন্থী হতে বাধ্য। 
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আপনার কাছাকাছি গরিবার AAT কে, ধক ATES CPR) 
কিন! জর স্বাহ্য সহায়ক প্রয়োজনীয় TATA] এবং / 
RRR দেবেন 7. 


! | 
(ভাই যোগাযোগ করুন, 





(davp 79/62) | 


KESORAM INDUSTRIES & COTTON MILLS LIMITED 


910, R. N. MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA-700001 


Manufacturers of Cotton Textiles & Piece Goods, Rayon Yarn, 
Transparent Cellulose Film, Sulphuric Acid, Carbon-di-Sulphide, 
Cast Iron Spun Pipes & Fittings, Cement and Refractories etc. etc. 


SECTIONS : MILLS : 
Textile Section `’ 42, Garden Reach Road, Calcutta. 
Rayon & T. P. Sections | Tribeni, Dist. : Hoogly. 
Spun Pipe Section Bansberia, Dist. : Hoogly 
Cement Section - '. Basantnagar, Dist. : Karimnagar (A.P.) 
Refractory Section Kulti, Dist. : Burdwan 


aw” 
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গীতাশাস্তী ম IÀ জগদীশ ঘোষ বি এ. 
ce (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২'০০ 
শ্রীগীতা সংকপ্ত সংস্করণ ১৪ 00 
বহৎ পকেট গীতা ৯:০০ 
AFP ও ভাগবত ধর্ম ২০০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 
AAS পকেট গীতা (মূল সংস্রত ও গদ্যানুবাদ) ৩০০ 
সুলভ পদা গীতা ( পদ্য বঙ্গানূবাদ ) ৩:০০ 
নিত্যপাঠা গীতা ( কেবল মূল APPO শ্লোক ) ২:০০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গাঁত’ (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১:৪০ 
a À প্লাস্টক জ্যাকেট সহ ২'২০ 
কর্মবাণী 0°00 
Awd ( পকেট সংস্করণ ) ৭'6০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মীশক্ষা 8'00 
ভারত-আত্মার বাণী ৯২09 
Soul of India Speaks 
( ভারত-আত্মার বাণীর ইংয়েজন ) ১২'০০ 
“Aia sat বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 


জগদীশচদ্দ্রের অক্ষয় aie তাঁর গীতা ভারতী 
জাতীয় সম্পদ ৷ 

যেমন কাব PEA রামাঘণ, কাশীবাম দাসের 
মহাভারত, কালী TAIA মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীণচদ্দ্রের গীতা । যতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদীশচন্দ্রের 
গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালপর 
হৃদয়-মাম্দরে 1” 


~, 


--ডঃ মহানামব্রত বক্ষচারাঁ 
‘HER ও ভাগবতধর্ম” শ্রীরফতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 








আশ্চর্য আলোচনা | শ্রীগীতার পারপরক গ্রন্হ | 
প্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ., বি. টি 
বিদ্যাসাগর 8'00 
ছোটদের গশ্পগুচ্ছ ( স্বরাঁচিত গঞ্প-সংগ্রহ ) ৩:০০ 
` প্রোসিডেন্প লাইনের 2২ 


১৫ qie চাটারর্জ স্ট্র্ট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ 


EM AEN ck estore 
o abi eino a LR 




























gads Aaaa ঘোষ এম. এ. 


ব্যায়ামে বাঙাল? G 00 
বীরেতে বাঙাল? 8.00 
বিজ্ঞানে বাঙালী ৮:০০ 
বাংলার খাঁষ ৬০০ 
বাংলার বদুষাঁ b ০০. 
বাংলার মনীষী ৩০০ 


&°00 
৪ 00 


রাজার্ষয রামমোহন- জীবনী ও রচনা 
যুগাচার্য দিবেকানন্দ__জীবনী ও বাণী 


আচার্য জগদীশচন্দ্র_জশীবনী ও আবিষ্কার 8'00 
আচার্য Area A ও বন্ধুতা 0'00 
MATIA ৪:০০ 
জীবন গড়া ২০০ 


কয়েকাট আঁভমত--বই দুটি লোভনীয হইয়াছে ।-প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনায় 1-_ভারতবর্ষ 

পাঠ কাঁরতে কারতে গর্বে বুক ফ্যীলয়া উঠে ।__আত্মশান্ত 
rate (বাংলার ee) বাজার চলিত TAPES 
সাধারণ জাবন৭-গ্রচ্হ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভারে AY এবং চিম্তাশশলতায় উদ্দীপ্ধ। বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশীহতৈষণা বাদ্ধ পাবে। 

— aq ইন্ডিয়া ive 
দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবার্তত হবে ।--আনম্দবাজার | 
ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮*০০ 
SAMA আঁভনব বাংলা আভধান | ৪৪ হাজার শব্দ 
সম্বালত । সর্বদা ব্যবহারযোগ্য 1 আকাশবাণী 
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AZS 
? অদ্বিতীয় 


ধন্ধ গুপবিশিষ্ট দেশীয় শ্ডেষজাদির সংমিশ্রণে, 
আধুনিক বিজ্ঞান সন্মত একটি বিশেষ প্রপালীতে 
ares বলবর্থ ক, পুষ্টিকারক ও শব্কি্পাঙ্গী এই 
gO সর্বশ্রেষ্ঠ আযুর্বেদীয় রসায়ন একজে দেকন 
করুলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি Ws পুরণ হয়, ছজন 
শক্তি ও ope বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ wie 

ফিরে আসে এবং 















Aa উতধ।লয়-ঢে।ক। কলিকাতা-৪৮ 
ez অধাক্ষ ডাঃ যোগেশচঙ্স ঘোহ এম,এ, 
STE, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) @) 
এম,সি,এস, (ব্দাহেরিকা) ভাগলগু 

কলেজের রসায়ণ “tora FUMÉ অধ্যাপক । 


qiie কেজ ১ তা: acre ঘোষ, এম,বি,যি,এস. (কলি) 
+ 


চায়ের চামচের B চামচ 
মহাদ্রাক্ষাবিট্টের সঙ্গে 
২চামচ মুত সন্তী বনী 
সম পরিমাণ HAG 
প্রত্যহ দ্বার আহারের 
পর সৈধ্য। 
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A সুভাষ-রচবাবলী | 
ras প্রথম খণ্ড :১৯১৬-২৪ 
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২১ 
Á i iin, | yt Ry ‘ K 
-E SW Fs 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মুত হয়ে উঠছে এই 
| 


----/---! খগ্ডগুলিতে। স্বাধীনতার পর ATA অপচেষ্টোর যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্বৃতির অতলে চাপা দেবার coal চলেছিল 
জয়শ্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী’ তার HES জবাব বাংলায় 
৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮* টাকা। গ্রাহকদের ' 
জন্য ১২০ টাক1। ধীরা.আজও গ্রাহক হননি তার! এককালীন 

f ১২ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। 

z i ‘সূভাষচন্দ্রের অনেক রচনা--বিশেষতঃ fates সভা-সামাতিতে তাঁহার 

- আঁভভাষণ Ape হইলেও WPAP সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা 

সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতর জীবনী এবং ভাব ও মতের করমাবক্কাশ সম্বন্ধে 

T : আমাদের খ,ব AS ধারণা নাই। এই অভাব দর কারবার জন্য ‘eae 

| \ প্রকাশন’ ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবল প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন ৷ / 

2. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ; 

~ ক এ. ASTA সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজশীর জাবন-বাণী॥। এই বাণী ' 

/ প্ৰকাশত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়--তাঁর বন্ধতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় ! তাঁর 
__ লেখা তাঁর কথা, সবই যেন একস্‌তে গাঁথা । সত্যরঞ্জম THT 


পাতি শপত পট ০২৩ ৩ ar ৫ as PA Ro al See 


বিক্ৰয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, s-a টেমার লেন, কলিকাতা ৯ 
eee i ০ 





t 
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জয়ী crete ২-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬... 
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RY 


সংপাদকণয় . 
afer, আধা-সামারক পৃলস--বিক্ষোভ দমন ৬৫ 


আলোচনা £ 


খাদ্যে COSTE | de 
প্রবাঁরকুমার গুপ্ত, মনোজ মজুমদার, বিজয় সরঙ্কার 


যে কথার শেষ নাই | ৭৭ 


পপ 

সহাবস্থান ৮৫ 

গুণময় মামা 

স্মৃতি-চারণ 

শহশদ আনল দাস | ৯৩ 

গণেশ ঘোষ 

সম্মেলন £ 

[বলব দেশনেত্রী লশলা রায়-এর স্মাতি-বার্ধকী ও 
জাতাঁয় মাহলা সাঁমাঁতর তয়োদশ সম্মেলন $ 

শহীদ-তপশি £ 

শহীদ স্সৃতি-রক্ষা 


১০০ 


১০২ 


প্রচ্ছদ £ খালেদ চৌধুরী 
সম্পাদক £ AAT দাস 


জুতোর জন্য সবর্দা ADT আসুন | 
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. আর অপরূপ লাবণ্য 
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জবগণই আমাদের শক্তির উৎস 


SHES সরকার ৩৬ TH কর্মী রূপায়ণে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, 
রাজনৈতিক দলগুলির সভা, সমিতি, সংগঠন ও আন্দোলন করার পূর্ণ অধিকার 
ফিরিয়ে দিয়েছেন। 

গ্রামশহরের শ্রমজীবি মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক ও আথিক অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করেছেন। ক্ষেত মজুরর! বিধিসঙ্গত নিয়তম মজুরী আদায় করছেন। : 
বর্গাদাররা ‘অপারেশন ate পাচ্ছেন atta স্বত্ব। নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির 
মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বামফ্রণ্ট সরকার। গ্রামীণ জনজীবনে 
আজ এসেছে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের জোয়ার | 

শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক দাঁবিদাওয়ার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে 
হচ্ছেন জয়যুক্ত। CHG ইউনিয়ন আন্দোলনে এসেছে নতুন জোয়ার | 

বামফ্রণ্ট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্যের অবসান ও T সংস্কৃতির 
বিকাশে দৃঢ় সংকল্প । 

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতির পথ কুমুমাত্তীর্ণ নয়। বেকার সমস্যা, বিদ্যুত সমস্য! 


ও নানাপ্রকার সমস্যার সুষ্ঠ, সমাধানে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী অনেকগুলি 
ব্যবস্থাই নিয়েছেন বামফুণ্ট সরকার | 


গ্রামশহরের কায়েমী স্বার্থ ও জনগণের al গণআন্দোলনের আঘাতে 
আতঙ্কিত। তাই তার মুখপাত্ররা আর্তনাদ সুরু করেছেন, ধুয়ে! তুলছেন আইন 
ও শৃ্থলার। 

বামফ্রণ্ট সরকার জনগণের সমস্ত সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় নতুন 


পশ্চিমবাংল! গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলতে চীন । এই সরকার একাস্তভাবেই 
বিশ্বাস করেন জনগণই শক্তির Bex | 


পশ্চিমবঙ্গ দরকার 





আই. গস. এ. ৫৭৯৪1৭৯ © 


ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন 
কিন্ত জাতি ITRE 
ই আমাদের গৌরব 


বৈচিক্ষ্যের মধ্যে Aram জন্য ভারত বিশ্বে 
চিরকাল শ্রদ্ধার আসন পেয়ে এসেছে । এ দেশে 
সব কটি ধর্মের অনুগামী NA এবং আমাদের 
সংবিধানে তাদের প্রত্যেকের সম-অধিকার ও 
ব্যক্তিগত মর্যাদা স্বীকৃত। " 


ঠা স্ব 
প্র হল পবিত্র হিঘয়। প্রশ্ন উপলক্ষ্য কলে Rae 


ভদ্র সজ্জন নাগরিকরা বিভ্রান্তি, উত্তেজনা ও 
সাম্প্রদায়িক হিংসার প্ররোচকদের 

নীরবে দীর্ঘকাল বরদাস্ত করে এসেছেন। 
আইন শৃঙ্খলা যখনই ভেঙেছে তার মূল্য দিতে হয়েছে 
আইনমা হ্যাকারী নাগরিকদের | একটি নয় ছুটি নয়, | 
অসংখ্য পরিবার দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রী থেকে 
বঞ্চিত হয়েছেন | ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় বাধা 
পড়েছে, অরমন্্রীবীদের জীবিকা ও ব্যবসায়ীদের 

আয়ের পথ রুদ্ধ হয়েছে। আমাদের সকলের স্বার্থ 
জলাঞ্জলি দিয়ে সর্বজনীন সম্পত্তি নষ্ট ভষ্ট করা হয়েছে 1] 


ARRE এরর পরিণায় ভুগতে হবে কেন? 
প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী 
নাগরিকদের অভিন্ন অধিকারে কাউকে কোনও 
হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না | এ বাঁপারে 
সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের কর্তবাচ্যুতি কঠোরভাবে 
বিচার করা হবে। 

SAT STI শান্তি ও সাৎ্প্রদায়িক সম্প্রীতি! 
ch edd 








কোনও সিদ্ধ হাত দেওয়া Bra | 


সম্পাদকীয় 





> 
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গুনিস, আধা-সামরিক প্রুলিস-_বিক্ষোভ দমন 


২?শে জুন, ১৯৭৯, বোকারো ইম্পাত নগবীর 
কেন্দ্রীয় শিল্প-নিরাপত্বী-বাহিনীর (Central In- 
dustrial Security Force) সদর দপ্তরে প্রবেশ 
পথে সেদিনকার ভোররাত্রির ৩ টায় নৈঃশব্দের মধ্যে 
সেনাবাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিযে এ বাহিনীর প্রীয়- 
বিদ্রোহীদের দখল থেকে নিবাপত্বা-বাহিনীব অস্ত্রাগাব 
উদ্ধারের জন্য উপস্থিত হয়ে তাদের SEAR সেনা- 
বাহিনীর কাছে সমর্পণের দাবী কবার কিছু পরেই, 
নিরাপত্তা বাহিনীর ( সি, আই, এস, এফ ) দপ্তব- 
ayaa সশশ্ত-প্রহবীরা সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে 
গুলি কবাব সঙ্গে সঙ্গে তাদের ১ জন মেজর ও ২ জন 
Cat নিহত হন। ২জন অফিসব ও ১০ জন 
জ্োঁষান আহত হন। বিলম্ব না করে সেনাবাহিনী 
অব্যাহতগতিতে নিরাপত্তা-বাহিনীব উদ্দেশ্যে গুলি 
ছোঁড়ে। ভোর ৬ টায় উভষপক্ষের গুলি বন্ধ হয় 
এবং ৮০০ জন নিবাপত্তা-বাহিনীর আধাঁসামরিক 
পুলিশ, সামরিকবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। 
সামরিকবাহিনীর গুলিতে আধাসামরিক-বাহিনীর 
১৯ জন এবং হোৌমগার্ডের ১ জন নিহত হন, 
আহত হন AAAS ৭২ জন । বোকারো-শিবিরের 
৭০০ জন আধাসামরিক পুলিশ সেদিন গ্রেপ্তার Sa | 


বোঁকারোর আঁধাসামরিকবাহিনীর বিক্ষোভ এবং 
তাঁব এই পরিণতি কি হঠাৎ ঘটেছে ? নী, তা নয়। 
১৯৭৯-এর ফ্রেক্রয়ারী থেকেই এদের-বিক্ষোভ Lalas 
হযে উঠছে | কোচিন-এর সি, আই,এস, এফ বাহিনীর 
পরিচালনা-কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ইস্তাহার সে-মাসে 
বোকারো-শিবিরে প্রচাবিত হয়। ইস্তাহারের বিষয 
wes মোটামুটিকাজের ধাঁবাব উন্নয়ন এবং অন্যান্য 
আনুসঙ্গিক স্ববিধাদান। ৪ ঠা মে সি, আই, এস, 
এফ-এর প্রথম সভা তারা সমিতি গঠন ক'রে দাবী 
করে £ Ses সময় আট ঘণ্টা, ড্রিল-প্যাবেডের সময় 
সামত, অন্যান্য দাবী দাওয়া-_কেন্দ্ীঘ সরকাঁব কর্তৃক 
সমিতির স্বীকৃতি_সব মিলিয়ে তাব। একটি দাবী-সনদ 
ডি আট! জির কাছে পেশ করেনা এর কোনোটাই 
কতৃপক্ষের কাছে আমল পেলো ন1। সুতরাং এ-মাস 
থেকে পাঞ্জাবে যে পুলিশ-বিক্ষোভ সুরু হয়ে গোটা 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজো ছড়িয়ে পড়ে পুলিশ- 
বিদ্রোহের আকার ধারণ কবে, তারই অনুকরণে 
বিক্ষোভ-মিছিল, ঘেরাও আধাসাঁমরিক বাঠিনীতে 
সুরু হয়ে গেলো | 

cagia ইণ্ডাক্িয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের আধা- 
সামরিক-পুলিশ বাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের আধীন 
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সরকারী শিল্প গুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের কর্তব্যে নিয়োগের 
জন্য গঠিত হয়েছে । তাদের ৯৭ টি সরকারী শিল্পে 
(Public Undertakings) নিয়োজিত কর! হয়েছে। 
তাদের সংখ্যা বর্তমানে ৮০,**০ হাঁজার। GABA 
রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স সংক্ষেপে সি, আর, পি (C.R.P) 
- কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন আর একটি আধা-সামরিক 
পুলিশ-বাহিনী। সাম্প্রদায়িক, ভাষাগত, রাজনৈতিক, 
দাঙ্গা, বিদ্রোহ গুকতরভাবে Bias অঞ্চলে বল- 
প্রয়োগে শাস্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে রাজ্যসরকার- 
- গুলির সাহায্যার্থে অথবা প্রয়োজনবোধে নিজের 
দায়িত্বে কেন্দ্রীয় সরকার এদের নিয়োগ করেন | বর্তমানে 
৫৮টি বাটালিয়ানে বিন্যস্ত এদের সংখ্যা ৭৫,০০০ | 
আধা-সামরিক পুলিশ-বাহিনীর কতো GS RY- 
বুদ্ধি হয়েছে তার হিসেব পাওয়া যাবে ১৯৬১ সাল 
থেকে ১৯৭৮ সালের মধ্যে লাঠি-পুলিস-বাহিনীর 
সং্যা-বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে । এই ১৭ বছরে লাঠি 
-পুপিসের সংখ্যা বেড়েছে ৫,১৯ লাখ থেকে ৭,৫৭ লাখে 
আর আধাসামরিক পুলিস বেড়েছে ৫০,০০০ হাক্জার 
থেকে ১৭২ লাখে তার মধ্যে সেষ্টাল frets পুলিস 
বা সি, আর, পি বেড়েছে ১৪ ব্যাটলিয়ান থেকে ৫৮ 
ব্যাটালিয়ানে । আর বাঁড়বেই না কেন? সরকারী 
কর্তৃপক্ষ যদি ক্রমাগতই গুরুতর সামাঞ্জিক, রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান দিতে ad 
হয়ে সশস্ত্র বল্প্রয়োগের উপর ক্রমাগত নির্ভরশীল 
হয়ে ওঠেন, আধাসামরিক পুলিসবাহিনী ডেকেই তারা 
ক্ষান্ত হতে পারবেন না। শেষ পর্বস্ত-সামরিকবাহিনীর 
wise অনিবার্য হয়ে উঠবে । বর্তমানে ঘটছেও তাই। 
বোকারোর শিল্পনিরাপত্বাবাহিনীব (সি, আই, এস, 
এফ ) বিক্ষোভেব প্রীয়-বিদ্রোহে পরিণতি এবং এই 
আধাসামরিক পুলিস-বাহিনী দমনে সেনাবাহিনীর 


তলব এবং শেষ পর্যস্ত HY আধাসামরিক পুলিশ- 
বাহিনীর সঙ্গে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সামরিক- 
বাহিনীর gw শস্ত্রসংঘাতে সামরিক এবং আধা- 
সামরিকবাহিনীর সংশ্লিষ্ট অফিসর-জোয়ানদের অন্তিম 
যাত্রা ভারতবর্ষের বাষ্ট্ীয়জবনে এক প্রপয়ঙ্কর আগামী 
দিনের সঙ্কেত দিয়ে গেছে। গুজরাতে পুলিসবাহিনীর 
্্রী-সস্তানদের নেতৃত্বে পরিচালিত শাস্তিপৃণ যে পুলিস- 
বিক্ষোভ গত মে মাসে YP হয়েছিলো, আহমেদাবাদ 
সহরে__গান্ধীজী সবরমতী আশ্রমের অনাতদুরে-গত 
১লা জুন ৫০০০ ধর্মঘটী কিক্ুদ্ধ জঙ্গী পুলিশের ওপর 
গুলিচালনায় gasy করবার জন্য সেনাবাহিনীর ডাক 
পড়েছিলো এবং গুলিবর্ধণে সাঁত জন পুলিস গুকতর- 
ভাবে আহত হয়েছিলো । আধাসামরিক বাহিনীর 
গুলিতে আহমেদাবাদে সর্বপ্রথম প,লিসবাহিনীর 


রক্ত-মোক্ষণের মাত্র চব্বিণ দিন পর ২৫ জুন ভোর- : 


রাত্রে বোকারে।-শিল্পনিরাপত্বাবাহিনীর রক্ত-মোক্ষণের 
মধ্য দিয়ে সামরিকবাহিনীর গুলিতে আধাসামরিক 
বাহিনীর রক্তক্ষরণ হোলে! । - 

নয়! দিল্লীর পশ্চিম শহরতলীর ঝরোদা-কালানে 
সি, আর, পি-র (সেন্ট্রাল রিজাভ পুলিস) ২৪ 
ব্যাটালিয়েন-এর সদর-দপ্তরে এই আধা-সামরিক- 
বাহিনীর ৩ দিন ধর্মঘটের পর ২৫শে জুন ইউনিফর্ম 
পরিহিত ঝারোদা-কালান শিবিরবাসী ধর্মঘটি সি, 
আর, Pha দিল্লীর বোট ক্লারে জমায়েত হয়ে 
বিক্ষোভ দেখাবার সিদ্ধান্ত নিলে ২৪শে জুন 
মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হলে সেনাবাহিনী বরোদা- 
কালান শিবির ঘিরে ফেলে এবং সকালে গুলি- 
বিনিময়ের পর ৩০ মিনিটের মধ্যে শিবিরে অস্ত্রাগার 
সমেত শিবিরটি দখল করে। শিবিরে সি, আর পির 
গর্ড-কমাণ্ডার এবং আর ২জুন জোয়ান সেনাবাহিনীর 


৬৭ সম্পাদকীয় 


গুলিতে নিহত হন। হাসপাতালে আঁবও ২জন সি, 
আব’ পির মৃত্যু হয়, তাদের চাবজন গুকুতর আহত 
হন ৷ 


ঝবোদা-কালানের সি, ata, fA জোয়ানদের সঙ্গে 
আলোচনা ২২শে জুন ব্যর্থ হবার পরই ঘটনার গতি 
দ্রুত শোচনীয় পরিণতির দিকে এগিয়ে গেলো । 
জোয়ানদের AST, কর্তৃপক্ষ তাদের কথা শুনতেই 
চাইলেন না । তাই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে 
উঠেছিলো aan শিবিরে তাদেব সশীর্থদের 
ধর্মঘট pa be! তাদের দাবী বেতন বৃদ্ধি, কান্জের 
পরিবেশের উন্নতি। ঝরোদা কালানের জোয়ানবা 
সাংবাদিকদের বলেছেন তাদের অবস্থা পুলিস ও সেনা- 
বাহিনীব চাইতে অনেক atateti—“much worse 
than that of both the Police and the 
Army’! অতীতে মানসিক নির্যাতনের a— 
“mental cruelty” -অনেক fA, আব, পি জোয়ান 
আত্মহত্যা করেছেন । পুলিশবাহিনী, আধা সামরিক 
_ বাহিনী এমন কি সেনাবাহিনীর জোয়ানদের অফিসাবদের 
আর্দালীর কাজে নিযুক্ত (Orderly System) করা, 
এই সকল বাহিনীব নিকটই yy হয়ে উঠেছে। 
আর্দালী হওয়া! আর অফিসারদের গৃহভূত্যের নিকৃষ্ট 
কাজে জোয়ানদের নিযুক্তিদের মধ্যে কোনো! প্রভেদ 
নাই! নির্ধারিত কর্তব্যকর্মের পরিবর্তে গৃহভূত্যের 
কাজে জবরদস্তি নিয়োগ বিভিন্ন বাহিনীতে বর্তমান 
১ বিক্ষোভ প্রচুর ইন্ধন যুগিয়েছে | 


ঝরোদা-কাঁলানের পি, আর, পি-দর দাবী ছিল ঃ 
তাদের ওড়িষা ও কেরালার শিবিরগুপি থেকে সেনা- 
বাহিনী সরিষে নিতে হৰে। বছবে ৬০ দিনের ছুটি 
মঞ্জুরী, সুনিয়ন্ত্রিত প্রমোশন-ব্যবস্থা, আর্দালী-প্রথা রদ 


এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ন Nas মাসিক 
৬০০ টাকা TIVA | 

সমগ্র দেশে সি, আর, পির ১৭টি গ্রপ সেপ্টার, 
৪টি ট্রেনিং সেন্টার বয়েছে। সর্বত্রই অল্প কয়েকদিনের 
মধ্যে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। তার মধ্যে দিল্লী, 
faata, ভুবনেশ্বর এবং নিমুচ ট্রেনিং সেন্টারে বিদ্রোহ 
বিশেষভাবে সরকারের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। ৫৮টি 
ব্যাটালিয়ান সমেত এই চারটি ট্রেনিং কেন্দ্রের বিদ্রোহের 
কারণ গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য সরকার ব্যস্ত । 
অফিসার-জোয়ান সম্পর্কে অফেসারদের রূঢ় আচরণ * 
পুল্সি-বিদ্রোহের ey বহুলাংশে দায়ী_ নিঃসন্দেহে 
বলা যেতে পারে | আর আর্দালী-প্রথা এই সম্পর্কের 
অবনতির অন্যতম কারণ। এই সম্পর্ক জোয়ানদের 
মনুয্যহকে লাঞ্ছনা ও অপমানে জর্জরিত করেছে। 


গত মে মাসে গুজরাতে পুলিস বিদ্রোহে জড়িত 
প্রায় বিশ বছরের চাকুরে এক সাব-ইন্সপেক্টর 
সাম্প্রতিক পুলিস বিদ্রোহ সম্পর্কে দ্বার্থহীন ভাষাষ 
বলেন £ “কেবলমাত্র বেতনবৃদ্ধি কিম্বা চাকুরীর উন্নতির 
জন্য নয়, আঁমাঁদেব আত্মমর্ষাদাবোধ, বিশ্বাসযোগ্যতা 
স্ুপরিকপ্পিতভাবে বিধ্বস্ত করে রাজনীতিবিদ এবং 
আমলার! যেভাবে আমাদের আবর্জনায় পরিণত 
করেছেন বৃহত্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সে-অবস্থা থেকে 
উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের নৃতন ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 
এই সংগ্রাম “is not only a fight for 
better wages or working conditions—it 


is a larger struggle fora new image, 
our credibility and our self-respect, 
systematically destroyed by politicians 
and the bureaucracy who have redueed 
us to scums.” waaro পুলিস-বিদ্রোহের এই 


৬৮ BIS] ঃ জৈ ১৩৮৬ 


অগ্রিক্ষরা ভাবনাকে স্তব্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীর 
ডাক পড়েছিল। যার FAAS গত smi জুন 
আমেদাব।দে ৫০০০ পুলিস বিদ্রোহীর ওপর সেনা- 
বাহিনীর গুলিতে সর্বপ্রথম পূপ্সের্‌ রক্তমোক্ষণ | 

২৫শে জুন ভোর রাত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের তার 
কেটে দিয়ে অন্ধকারের নৈঃশব্দে সেনাবাহিনী 
ভুব্নেশ্বরের সি, আর, পি শিবিরে প্রবেশ করে হঠাৎ 
তাদের উপস্থিতি ঘোষণা করলে ওই fafaa 
বিদ্রোহী সি, আর, পি আত্মসমর্পণ করে। দেশের 
সর্বত্রই fa, আর, পির নেতৃত্ব দিয়েছে কেরালার সি, 
আব, পি বাহিনী। amaa ২২ কিলোমিটার 
ga পল্লীপ,রম শিবিরের সি, আর, পি বাহিনীর 
অভিযান ২১শে জুন ত্রিবান্দ্রম শিবিরের সহযোদ্ধাদের 
সঙ্গে মিলিত হয়। তাদের প্রতিনিধিরা রাঁজভবনে 
রাজ্যপালের কছে দাঁবী-সনদ পেশ করে । ১১ দফা 
দাবী-সনদে ছিল £ ন্যুনতম বেতন ৬০০ টাকা, দিনে 
মোট আট ঘণ্টা BB, aM eel রদ, সমিতি 
গঠনের স্বাধীনতা, প্রমোশনের সুব্যবস্থা, সরাসরি 
রিক্রুটমেন্ট বন্ধ। কেরালার ছুই শিবিরের বাহিনী- 
দের অনির্দিষ্ট ধর্মঘটের পর বিন! বাধায় সামরিক 
বাহিনী দুইটি শিবিরই ২২শে জুন দখল করে 
নেয়। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন সি, আর, পি 
শিবিরে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে গেছে যদিও সর্বত্রই 
সামরিকবাহিনীর সহিত আধাসামরিক সি, আর, fra 
বিন! সংখ্বাতেই বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে গেছে। তবে 
কয়েক Hey সি, আর, পি-কে বিভিন্ন কেন্দ্রে fay 
কর! হয়েছে যেমন ভূবনেশ্বরে ২০০০ হাজার, শিলচরে 
১০০০ SİRA | এ-ছাজা ত্রিবাক্দ্রমে ৫৬৮ জন সি, আর, 
পি কর্মচাত হয়েছে, অনা কেন্দ্রে সর্ববমেত কর্মচ্যুতির 
সংখ্যা কত তার হিসাব হয় ays | 


শট 


এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে 
গেছে। শ্রাঠিধারী পুলিশ-বিক্ষোভ দমনে আধা- 
সামরিকবাহিনী ডেকেই এ-যাবৎ চলেছে। এবারই 
সেনাবাহিনীর গুলিতে লাঠিধারী পুলিশ-বিদ্রোহ দমন 
করা হয়েছে। নামরিক বাহিনীর গু'লতে ahah 
পুলিশের রক্ত ঝরেছে সর্বপ্রথম আমেদাবাদে। আর 
আধাসামরিক বাহিনীর তিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর নিয়োগ 
ও পরস্পর অস্ত্র-সংঘাত,__-ভারতবর্ষের এ এক অভিনব 
অভিজ্ঞতা! শ্রেষ্ঠ তর অগ্নিবর্ষী শক্তির নকট অপেক্ষা- 
কৃত কম অগ্নিবধাঁ শক্তির পরাজধযের বাস্তব প্রয়োগ 
এক্ষেত্রে পরীক্ষিত হয়ে গেলো ৷ পুলিশ-বিদ্রোহ 
থেকে আধা-সামরিক বাহিনীরাই শিক্ষা নিলো বিদ্রোহ 
করলে ক্রুত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দাবী আদায করা 
যায়; সামরিক বাহিনীও আধা-দামরিক বাহিনী থেকে 
কি একই শিক্ষা নেয় নাই? ইউনিফরম পরিহিত 
অবস্থায়ও বিদ্রোহ কর! চলে, WS দাবীও কর্তৃপক্ষ 
মেনে নেন-_এই শিক্ষা সামরিকবাহিনীর জোয়ানদের 
মনে অবশ্যই ছাপ রেখে গেছে। সুতরাং সামরিক- 
বাহিনীর অসন্তোব ও অন্থাচ্ছন্দ্য দূব করতে যদি : 
সামরিক-বাহিনী বিদ্রোহের পথে রাস্তায় নেমে আসে | 
তবে? সেই বিদ্রোহী সামরিকবাহিনীকে রুখবার 
জন্য কোন্‌ সশস্ত্র শক্তি অবশিষ্ট রইলো? এই উচ্চকিত 
জিজ্ঞাসা ভাষতবর্ষের বর্তমান অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে 
নিহিত রয়েছে। রাজনীতিবিদ্‌, আমল! ও প্রশাসনের 
অবিমৃষ্যকারিতা, অপরিণামদগিতা ও মূল্যবোধহীন 
সুবিধাবাদী নীতির প্রতি গভীর ঘৃণাবশতঃ যদি 
সামরিক-বাহিনী মনে করে যে উপরোক্তদের সমবেত 


ব্যর্থতার ফলে দেশের শালনযন্ত্র সচল রাখার জন্য বিভিন্ন 


স্তরের রাষ্ট্রীয় শত্তি বাহিনীর বিদ্রোহ দমনে, বেসামরিক 
বিশৃঙ্খলা দমনে কিম্বা সামরিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত 


৬৯ সম্পাদকীয় 


দেশকে ত্রাণ ও পুনর্গঠনের জন্য বারবার সামরিক" 
বাহিনীরই ডাক পড়লে এই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক 
আবর্জনা তুর করে তাদের পক্ষে ক্ষমতা দখলই বা 
মন্দকি? এছাড়া সামরিক বাহিনীর কোনো কোনো 
অংশের মন যে আধা-সামব্রিকবাহিনীকে সংশয়ের 
চোখে দেখে কোনো কোনে! সময়, এই ধরণের 
মনোভাবের অভিব্যক্তি সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখা 
গেছে। সেনাবাহিনীর এই ধরণের প্রতিনিধিদের 
ধারণ! যে আধা-সামরিকবাহিনীর স্বষ্টি হয়েছে সেনা" 
বাহিনীর প্রতিস্থিতিরপে, anti-thesis বা affe- 
ari অর্থাৎ প্রতিরক্ষাবাহিনীর বিপরীত মেরুতে 
অবস্থানকারী আধা-সামরিকবাহিনী, শক্তির পাল্লার 
সমতা বজায় রাখবে | 

কেন্দ্রীয় সরকারের আধাসামরিক এবং নিরাপত্তা" 
মূলক বাহিনীগুলির মোট সংখ্যা ২৫ ০১০০০ লাখ থেকে 
৩০০,৯০০ লাখ তাদের মধ্যে দি. আর, পি ৭৫,০০০ 
হাজার। এদের মধ্যে অসন্তোষ ধুমায়িত হলে দারুণ 
বিপত্তি ডেকে আনতে পারে। সুতরাং সেনাবাহিনীকে 
এধরণের ইউনিফরম-পরিহিত শৃঙ্খপাহীন বাহিনীর 
বিরুদ্ধে নিয়োগের বিপদ অনেক | ষাট দশকের শেষের 
দিকে আর্দালী-প্রথার বিকদ্ধে সেনাবাহিনীর মধ্যে 
অসস্তোষ ধুমায়িত হয়ে বিস্ফোরকের আকার ধারণ 
করেছিলো । সেদিনকার চীফ-অফস্টাফ ফিজ্ড 
মার্শাল ম্যানেক'শ আর্দালী-প্রথা রদ করে দিয়েছিলেন। 
কিন্ত সেই ঘৃণ্য প্রথা আবার ধীরে ধীরে সেনাবাহিনীর 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। 

সৌভাগ্যের কথা ates বিদ্রোহের tats 
সীমান্ত নিরাপত্বাবাহিশীর (BS.F) এবং এই ধরণের 
অর ছুই-একটি বাহিনীকে স্পর্শ করে নাই । সামাজিক 
জীবনের কলুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সীমান্তের প্রহরায় 


নিযুক্ত থাকায় বোধহয় তারা এখন পর্যন্ত ঝড়ের 
আবতে'র বাইরে রয়েছে। অবশ্যি wary আধা- 
সামরিকবাহিনীর বর্ধিত স্থযোগ-সুবিধ! এদের প্রতিও 
অবশ্যই প্রসারিত। ‘3 

সাম্প্রতিককালে পুলিশ ও আধা-দামরিকবাহিনীর 
বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনীর উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া 
মনে রেখে এই বাহিনীর তিনটি সশস্ত্রবাহিনীর চাকুরীর 
AS ও ব্যবস্থা, উন্নতির জন্য ভারত সরকার গত ৩০শে 
জুন কয়েকটি ব্যবস্থার প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন য এই 
ব্যবস্থাগুলি কার্যকর হলে সামরিক বিভাগে জোয়ান, 
বৈমানিক ও নাবিকদের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে। 
ফলে এদের বর্তমানের AIST ১৫ বছর, ২০ বছরে 
বর্ধিত হওয়ায় পেনসন এর অন্যান্য সুযোগও বৃদ্ধি 
পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় একজন সেনা- 
বাহিনীর জোয়ান ১৭ বছরের নিশ্চিত চাকুরীর পর 
বর্তমানের ১২০ টাকা পেনসনের পরিবর্তে মাসিক 
১৩৫ টাকা থেকে ২২৫ টাকা পেনসন পাবেন । 

একজন বৈমানিক করপোরেল ২০ বছরের 
সুনিশ্চিত চাকুরীর পর বর্তমানের ১৩২ টাকার 
পরিবর্তে ২৯৬ টাকা পেনসন পাবেন। তেমনি 
একজন নাবিক ২০ বছরের স্থনিশ্চিত চাকুরীর পর 
বর্তমানের ১৫০ টাকা পেনসনের পরিবর্তে মাসিক 
২৪৩ টাকা পেনসন পাবেন | এই ব্যবস্থাগুলি কার্ষকরী 
হলে সামরিক বিভাগে জোয়ান, নন-কমিশনড, 
অফিসার, জুনিয়র কমিশনভ অফিসারদের এবং 
কমিশনও. অফিসারদের মধ্যে মেজর AR স্কোয়াড্রান 
লিডারদের প্রমোশনের স্থযোগ বৃদ্ধি পাঁবে। পেনসনের 
পরিমাঁণ বৃদ্ধির সুযোগের জন্য অবসর গ্রহণের পূর্বে 
বেতনের পরিমাণের আনুপাতিক পেনসন বরাদ্দের 
অধিকার অর্জনের জন্য এই শেষ বেতনের চাকুরীতে 
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পূর্বেকার ২ বছর ন্মনতম মেয়াদের পরিবর্তে “ ১০ 
মাসের মেয়াদ নির্ধারিত হয়েছে। বৈমাঁনিকদের 
কমিশনড্‌ পর্যায়ে উন্নতির সুযোগ বৃদ্ধির জন্য 
নির্ধারিত ন্যুনতম শিক্ষার যোগ্যতায় গ্রযাজু:রটের 
মাপকাঠি রদ করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর জনা 
বাসস্থানের সুযোগ বাঁড়ীনো হয়েছে, বাড়ী ভাড়ার 
ভাতা শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ানে| হয়েছে। ফলে 
জুনিয়র কমিশনভ্‌ অফিসারদের এ-বাঁবদ ভাতা ১০০ 
টাক! থেকে ১৫০ টাকা বাড়বে অন্যান্যদের বাড়বে 
৭৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকা'। ১৯৭৯ ১লা মে থেকে 
এই বধিত বেতন-ভাতা ইত্যাদি প্রয়োগ করা হবে! 

পুলিস-যিদ্রোহ, আধা-লামরিক বাহিনীর 
বিদ্রোহের ধাক্কায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দ্রুত তৎপর 
হয়ে সেনাবানীর নীচুস্তরের কয়েকটি অভিযোগ দুর 
করে তাদের বিক্ষোভের পথ বন্ধ করেছেন বলা যেতে 
পাঁরে। 

গত মে মাসের যে পুলিস-বিদ্রোহ পরবর্তী 
মাসের আধা-সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহকে অনিরাধ 
করে তুলেছিলো দে কি কোনে! হঠাৎ-্ঘটা বিপর্যয়? 
না, তা আদৌ নয়। ইংরেজ চলে গেলেও তাদের 
আমলের পুলিশের গড়ন বা কাঠামো নূতন দেশী 
শাসকদের হাতে WAIN না । পুলিশ, পীড়নের 
প্রতীকই রয়ে গেলো সাধারণ মানুষের চোখে | জন- 
সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এক পশুশক্তিরূপেই দেশের 
মানুষের কাছে তাদের প্রকৃষ্ট পরিচয় fees হয়ে 
রইলো | দিন যায় কংগ্রেসী শাসকের! ক্রমশ পশুশক্তি 
প্রয়োগের উপর তাদের শাসন অব্যাহত রাখবার জন্য 
' যত বেশী নির্ভরশীল হয়ে চললেন, পুলিশ-বাহিনী 
জনসমাজ থেকে ততো দূরে সরে গেলো । সুতরাং 
অধিকতর সংখ্যায় শিক্ষিত যুবক পুলিশ-বাহিনীতে 
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যোগ দেবার ফলে পুলিশের এই অসামাজিক ভূমিকা 
যেমন তাদের মানসিক অশ্বাচ্ছন্দোর কারণ হল তেমনি 
তাদের জীবনমান উন্নয়নের পরিপন্থী বেতন, ভাঙা, 
বাসস্থান ইত্যারি চাকুরীর উন্নত পরিবেশের জন্য 
দাবীও ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হল। মনুষ্যত্বের মর্যাদার 
জন্য প্রবল মানসিক আতি এই অভিব/ক্তিকে ক্ষুরিত 
করেছে নিঃসন্দেহে । সেই জাগ্রত বেদনার পরিচয় 
পাওনা গেছে গত ২* বছরে বার বার পুলিস বিক্ষোভে 
--১৯৫ *-এ TNS, ১৯৫৫-এ কলকাতায়, ১৯৫৭-এ 
লক্ষৌতে, ১৯৬৯-এ পশ্চিম বঙ্গে, ১৯৭৩-এ উত্তর 
প্রদেশে এবং ১৯৭৭-এ বিহারে । সরকার গোড়াষ 
গলদ অনুসন্ধান করে মূল ব্যাধির নিদানের পিকে না 
গিয়ে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি ইত্যাদির প্রলেপ দিয়ে 
বিক্ষোভের উপসর্গগুলির উপশমে কালক্ষেপণ 
করেছেন । 

পুলিশ-বাহিনীর কাঠামো বাঁ গড়নের বিন্য'সে 
যেকোনো পরিবর্তন হয় নাই, তার কারণ মূলত 
সরকারী নিক্রিয়্কা। বর্তমান পুলিশ-কাঠামোর 
বিন্যাস হয়েছে ১৮৬১-র পুলিশ এযাকট-এ ( Police 
Act) ১৮৫৭-র সিপাহী যুদ্ধের পর প্রথম পুলিশ 
কমিশনের রিপোর্ট এই আইন-এর ভিত্তি। ২য় 
পুলিশ কমিশন বনে ১৯০২-০৩ সালে । সেই রিপোর্টে 
সারা দেশে পুলিশ-বাহিনীর ছুরবস্থার কথা বলে 
সামগ্রিক সংস্কারের স্থপারিশ করা৷ হয়”... that 
radical reforms are urgently required”, | 
১৯৭৭-এর নভেম্বর জনত! সরকার ৬-সদস্ত বিশিষ্ট oy 
পুলিশ কমিশন গঠন কবেন--পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্য- 
পাল ধরম বীর-এর সভাপতিত্বে ! গত ফেব্রুয়ারীতে 
এই কমিশন তার অস্তর্ব্তা রিপোর্ট জনতা সরকারের 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর হাতে পৌছে দিলেও ব্রিপোর্টটি 


e 


৭১ সম্পাদকীয় 


, মে মাসের পুলিশ-বিদ্রোহের পর জুনের ২ তারিখে 


' ব্লাজ্য সরকারগুজিকে পাঠানো হয়-_-৬ জুন পুলিসী- 


পা 


বিদ্রোহ দিয়ে মুখ মন্ত্রী সম্মলনের মুখোষুখি। 
রাজ্য ও কেন্দ্র স্তরে এ -যাবৎ ১৫ কোটি টাকা 
ব্যয়ে ১৪টি পুলিস কমিশন বসেছে। প্রত্যেকটি 
কমিশনই পুলিস-বাহিনীর কয়েকটি মৌলিক সমস্তার 
সমাধানের সুপারিশ করেছেন £ 5১1 প্রতি সপ্তাহে 
একদিন ছুটি, নিয়মিত কাক্ষের ঘণ্টা নির্ধারণ, 


বাসস্থানের স্বব্যবস্থা-_বিশেষত-একেবারে নীচুতলার- 


সিপাহীদের জন্য_যার! পুলিস-চক্রের প্রশস্ত fos 
গড়ছে। কিন্তু ক'ঃ eo “face | রিপোর্ট গুলি 
জমাট ধুলোর তলায় বিভিন্ন দপ্তরে ঢাকা পড়ে আছে। 
ধর্মবীর কমিশন তাদের অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টে 
বলেছেন £ “The present culture of the 
Police system appears a continuation 
of what obtained under the British 
regime...” . 

পুলিস বাহিনীর সিপাহীদের মাসিক আয় কত? 
পুলিস-বিদ্রোহের পূৰ্বে গড়ে একজন কনস্টেবলের 
ভাতা সমেত ৩৫০ টাকার কম মাসে হাতে আসত I 
পুলিস--বাহিনীতে এদের সংখ্যাই বেশী । সারা 
ভারতে মোট ৯ লাখ পুলিস-বাহিনীর শতকরা ৭০ ভাগ 
এরা । সি. আর. পি. সিপাহীর মাসিক বেতন প্রায় 
৩৮৫ টাঁকা। বি; এস, এফ নূতন জোয়ানদের মাসিক 
বেতন ৩৯৪ Bell এদের বিনাভাড়ায় বাসস্থান, 
ইউনিফরম, নিয়োগক্ষেত্রের বাইরে ডিউটির জন্য 
দৈনিক ভাতা! ৮ থেকে ১০ টাকা; এছাড়া বিনামূল্যে 


A. খাদ্য, সন্তানদের বিনা বেতনে লেখা-পড়ার সুযোগ 


-r 


ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে। 
কিন্তু e পুলিস কমিশন তাদের অন্তর্বর্তী 


রিপোর্টে পুলিসকে দক্ষ afago" Skilled 
workers who have to use their intelli- 
gence and initiative and have to take 
decisions’—aatwl দিয়ে তাদের যাস্ত্রিক কমীরি- 
“mechanical worker “—নাগপাশের বন্ধন 
থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বর্তমানে কয়লার খনিতে, 
একজন অদক্ষ শ্রমিকের নূনতম বেতন মাসিক 
৫১২ টাকা, ইস্পাত শিল্পেও মাসিক ৫*০ টাকার 
বেশী । সুতরাং ৩য় পুলিস কমিশনের কেউ কেউ যদি 
ভেবে থাকেন পুলিশের বেতন ৫০০ টাকা থেকে BTS 
করা উচিত সেটা অন্যায় কিছু নয়। পাঞ্জাবে পুলিস- 
বিজ্রোহের অচেমকা! ধাক্কায় মাত্রাতিরিক্ত হারে বেতন 
বৃদ্ধি করে পপ্জোব সরকার তাদের শাস্ত করেছেন। 
ফলে অন্যান্য রাজ্যের পুলিসও বিদ্রোহের পথে 
নামতে প্ররোচিত হয় বলে বিভিন্ন রাজ্য সরকার 
অভিযোগ করেছেন। এই বেতনবৃদ্ধির পর 
পাঞ্জাবের কনষ্টেবল মাসে ৫২৭ টাকা বেতন 
পাবে-ষে হারে বেতন দিতে অন্যান্য রাজ্যের 
মুখ্যস্ত্রীরা অসামর্থ জ্ঞাপন করেছেন। ধরমবীর কমিটি 
চেয়েছেন সব রাজ্যে একই হারে সিপাহীদের বেতন 
দেওয়া হৌক! তার অন্তরায় বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন 
আধিক সামর্থে। ধরমবীর কমিশনের এই রিপোর্টে” 
সিপাহীদের নীচুতলা থেকে উচুতলায় উন্নয়নের 
স্থযোগ রাখবার, কাজের ঘণ্টা নির্ধারণের, তার কাজের 
জন্য ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ছুটির, বাসস্থানের ব্যবস্থা 
এসৌসিয়েসন করবার অধিকার, অভিযোগ মীমাংসার 
উপযুক্ত ফোরাম-ইত্যাদি ব্যবস্থার সুপারিশ রয়েছে। 
তাছাড়া সিপাহীদের খেয়ালখুশী মত অফিসারদের 
নিজেদের কাজে ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে | 
কমিশনের চেয়ারম্যান চাইছেন সরকার ও পুজিস- 


৭২ Bue) ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ 


বাহিনীর মধ্যে আলাপ-আলোচনার কাঠামো থাকুক! 
পুলিস এসোসিয়েসন, ষ্টাফ কাউন্সিল এই ধ”ণের 
কাঠামো সাম্প্রতিক পুলিস-বিদ্রোহ ঘটতে না-ও দিতে 
পারতো । কারণ তার পূর্বেই পুলিসের অভিযোগগুলি 
সমাধানের জন্য সরকারের সর্বোচ্চস্তরের নজরে 
আসতো | 

পুলিশের কাজে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধেব 
হ্থপারিশও কমিশন করবেন। কমিশন বলছেন 
বর্তমানে পুলিশের কাজের ধারণাটাই বদলে গেছে | 
পুলিশকে আইনের ও জনসাধারণের সেবক হতে 
হবেঃ পুলিশ বাহিনীকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা ফিরিয়ে 
দিলেই তার মানসিক পরিবর্তন সমাজের দাবীর 
কাছে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে 

সাম্প্রতিক পুলিস-বিদ্রোহ্নের পেছনে কি ate 
নৈতিক প্ররোচনা আছে! যদি" থেকে থাকে তার 
জন্য সবকাবের পুলিস-কাঠামো রূপায়ণে এবং পুলিস- 
বাহিনীর 'প্রাপা মর্যাদা দানে ওদাসীন্য বহুলাংশে 
দায়ী। সেদিকে দ্রুত অগ্রসর হলে রাজনৈতিক 
প্ররোচনার সুযোগও সেই পরিমাণে হাস পাবে। 
ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অস্ফুট স্বরে ১৬শে জুন 
পুলিস, আধা-সামরিক বাহিনীকে উস্কানি দেবার 
উল্লেখ করেছেন। সুস্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারেন 
নি। পাঞ্জাবের বিদ্রোহ সম্পর্কে মুখামন্ত্রী প্রকাশ 
সিং বাদল আরও সুস্পষ্ট ভাষায় পুলিস-বিদ্রোহ 
ব্যাখ্যা করেন। ৮ই মে পাতিযালায় পুলিস বিক্ষোভ 
আত্মপ্রকাশ ক'রে ভাতিগা, সুনাম, AeA ইত্যাদি 
সহরে ছড়িয়ে পড়ে। পাঞ্জাব পুলিসবাহিনীর 
পরিকল্পনা ছিল ১৯৭৩-এ উত্তর প্রদেশে Provin- 
cial Armed Constabularyqg মত বিদ্রোহ 
ae করা হৌক। কিন্তু তার আগেই বিদ্রোহের 
নেতাদের গ্রেপ্তার সে পথ রোধ করে দিলো। 
হরিয়ানাও এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে ষায়। পাঞ্জাবে 


বিদ্রেহের কারণ উর্ধতম অফিসারদের প'বিবারিক 
কাজে পুলিস-দিপাহীদের ক্রীতদাসেব মত অমর্ধাদাকব 
কাজ করিষে নেওয়।। পাঞ্জাবে অস্ত্রাগার প্রহরায় 
এবং বিক্ষোভ প্রতিচত কবতে সেন! ও সি, আর, পি 
এবং বি, এস, এফ-এর ডাক পরে । অনা দিকে ১৩ই 
মে হোসায়ারপুব ও অমৃতশরের বিদ্রোহী সমাবেশে 


সি. পি, এম নেতাবা তাদেব আন্বোলনকেও সমর্থন 


করেন। তাই প্রকাশ সিং বাদলকে বলতে শোনা 
গেছে : ‘I have every reason to believe 
that this 
politically motivated, | . 

একথা স্মরণ বাঁখতে হবে প,জিস আধাসামবিক 
বাহিনী এবং সামরিক বাহিনীর উৎসভূমি গ্রামীণ 
কৃষকদের আধা-সামরিক জাতের একই বংশগত 
ক্ষেত্র । wore এই কৃষকদের আধিক স্বাচ্চন্দ্য 
বিধান বোধে জাতীয়তাবেধ এবং সমতাবোধে 
উদ্দীপিত করে তোলাই জাতীয় বিপ্লবকে সার্থক 


agitation was essentially 


t 


aA 


কবে তুলবার প্রশস্ত পথ। ভাঁবতবর্ষে দুই বৃহৎ শক্তি- 


গোষ্ঠির শিবিরই খুব তৎপর। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, 
সামাজিক-জীবন এই ছুই শক্তিব কবায়ত্ত কববার 
প্রতিযোগিতা চলেছে । স্বতবাং যার! ভারতীয় 
তত্ববোধে শক্তি সঞ্চার করতে প্রতিশ্রুত, এই ছুই 
বৃহৎ শক্তির গ্রাস থেকে ভারতীয় জীবনকে মুক্ত 
রাখতে বদ্ধপরিকব, তাদেরও আগামী সংগ্রামের জন্য 
ভাব্তীয় সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন শক্তি- 
ALAA সমন্বয় ও সমাবেশে মনঃসংযোগ করতে KAI | 
পুলিস, আধা-সামরিক বাহিনীব বিদ্রোহেব সমাধান, 
সামবিক বাহিনীর বন্দুকের নলের BIG আঘাতের 
পথে হবে না! এই সকল বাহিনীগুলিকে ছুই বৃহৎ 
শক্তিগোষ্ঠির কবলমুক্তির পথে এক্যবদ্ধভাবে 
নিয়োজিত করতে হবে । এই পথেই সাম্প্রতিক" 
কালের এই বিদ্রোহগুলির সমাধানের ইশারা রয়েছে | 


b asd 


প্রবশরকুমার GS, মনোজ মজ;গপার ও বিজয় সরকার 


ভেজাল aay ব্যবহার আজ আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনের এক অঙ্গ। আমাদের দেশের অগ্রগতির 
সঙ্গে ভেঙ্গালের প্রবণতা বেড়ে চলেছে । আমাদের 
নৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় ভেজালের বিকৃতি 
আজ স্বাভাবিক ব্যাপার হয়েছে । প্রশাসন ও আইন 
যেন দর্শক। আর আমর! সাধারণ মানুষ যেন 
নির্ধিকার। ধারণা হয়েছে ভেঙ্জালের ব্যাপারে আমাদের 
করার কিছু নেই। সব দায়িত্ব যেন সরকারের | ভাবি 
ডাক্তার তো আছেই। শরীর অনুস্থ হলে- ওষুধেই 
সেরে যাবে। কিন্ত ALD ভেঙ্গালের বীভতমতা যেভাবে 
বেড়ে চলেছে আর সরকার যেখানে তার দর্শকের 
ভূমিকায় সেখানে আমাদের টুপ করে বসে থাকার 
যুক্তি নেই। যদি ত করি তাহলে বুঝব আমরা সবাই 
coma সমর্থক । এখন যদি আমরা ভেজালের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার না হই তাহলে আগামী দিনে ভেজাল 
খাদ্যে শুধু অনুস্থতাই হবে না, হবে ব্যাপক মৃত্যু! 
কেউ যদি সন্দেহ প্রকাশ করেন তাহলে বুঝব হয় তিনি 
cout ART সম্বন্ধে অজ্ঞ অথবা ভেঙ্জালের পৃষ্ঠ- 
CHAS | ভেঙ্গালের ব্যাপকতায় শুধুমাত্র আজকের 
জনস্বাস্থ্য বিপন্ন নয়, বিপন্ন আগামীদিনের জনসংখ্যা | 

সমীক্ষায় দেখা যায় আমাদের জনসংখ্যার তিন- 
শতাংশ ধনী-গরীবের তুলনায় AUT খাতে অনেক 
খরচ করে। গরীব আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ খাদ্যে 
ব্যয় করে আব ধনীরা করে ৪৫ ভাগ এটা প্রত্যেকের 
আয়ের তুলনামূলক বিচার । আর্থিক খরচের হিসাবে 
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দেখা যায় ধনীর খাছ্খাতে গরীবের তুলনায় গড়ে পাঁচ 
গুণ বেশী অর্থ ব্যয় করে। গরীবের তুলনায় ধনীর! 
BA-BAS খাদ্যে ২৭ গুণ, শর্করা ১৪ গুণ, ফল ১২ 
গুণ চাল ৩ গুণ, গম ৯ গুণ, ডাল, তেল ও পানীয় ৭ 
গুণ, মাছ-মাংস-ডিম ও আমিষ খানে ৬ গুণ বেশী 
খরচ করে [1] | সমীক্ষায় আরও দেখা যায় দেশের 
শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ অর্ধাহবে বা প্রায় অনাহারে 
জীবন কাটায়। তার! নিদারুণ অর্থকষ্টের চাপে 
নিকৃষ্ট খাগ্য খায়। তাই তারা প্রাথমিক অপুণ্টিজনিত 
রোগের শিকার । ভেঙ্লালের বিষক্রিয়া রোধ করার 
ক্ষমতা তাদের সবচেয়ে কম। সমীক্ষায় ৩৫ শতাংশ 
মধ্যবিত্ত মানুষকে সুষম খাদ্য খাওয়ার মাপকাঠি ধর! 
হয়েছে। কিন্তু আধিক চাপে তাদের সব সময় খাদা- 
উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয় all 
অথবা আপাতদৃষ্টিতে ভারসাম্য বজায় থাকলেও ate 
নিয়মানের হয়। মধ্যবিত্ত মানুষের কিছুটা আধিক 
সঙ্গতি থাকায় তার! কম-ভেজাল ও বেশী-ভেজাল 
UII তারতম্যে খাদ্য কিনতে চেষ্টা করে । একটা 
পরিবারের আয়ের ভিত্তিতে খাদ্যের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় 
ব্যয় কর! হয়। পরিবারের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে সেই 
ব্যয় কমিয়ে অংশটি অন্যান্য খাতে খরচ করা হয়। তাই 
খাদ্যের পরিমাণ কমে যায় ব! খাদ্য নিম্নমানের হয়| 
অর্থাৎ খাদ্যে প্রয়োজনীয় ক্যালরী, প্রোটিন ও অন্যান্য 
উপাদানের মাত্রা কমে যায়। ফলে পরিবারের AI- 
হানি হয়। খিদের তাড়নায় সুষম aea কথা 
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মানুষের চিন্তার বাইরে থাকে । তখন আর Aaa 
গুণাগুণ মানুষ চিন্তা করে না। তখন চিন্তা থাকে 
খাদ্যের পরিমাণের উপর | দারিদ্র্যের এই করুণ দুর্বল 
স্থানে ভেজালদাতারা নিষ্ঠুর আঘাত হানে | অসাধু 
ব্যবসায়ী এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ নেয়। 
ভেজালকাঁরীর! জানে খিদের তাড়নায় মানুষ ভেজাল 
খাদ্য কিনতে বাঁধ্য। ভেজালের বিষাক্ত পদার্থ খাছ্যের 
মাধ্যমে প্রতিদিন আমাদের শরীরে ঢুকছে! যাদের 
প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে তাদের সাময়িক অসুস্থতা হয় 
না। আর যাদের সেই ক্ষমতা কম বাঁ যারা অসুস্থ 
তাঁদের শরীরে বিষক্রিয়ার প্রভাব ত্বরান্বিত হয়। 
শিশুদের শরীরে এই ভেজালের প্রতিক্রিয়া যে কত 
MAUS ত! সবাই বুঝতে পারেন। 

ভেজালের ব্যাপকতায় আমাদের চিন্তা আজ এত 
স্বাভাবিক হয়েছে যে AJF বা মৃত্যু হলে তবেই সে 
খাঘ্যকে ভেঞ্জালপূর্ণ মনে করি। আমাদের একথা মনে 
রাখতে হবে যে শরীরে বিশেষ ক্ষতি করে না এমন 
পদার্থও যদি খাদ্যে মেশান থাকে তবে সেই খাষ্যও 
ভেঙ্জাল বলে চিহ্নিত, কেন না এক্ষেত্রে dio নিয়মানের 
এবং বিক্রেতা ক্রেতাকে প্রতারিত করছে। এছাড়া 
ভেজালের বিষমাত্রা প্রতিদিন একটু একটু করে শরীরে 
প্রবেশের ফলে বিশেষ অঙ্গের কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে 
কমতে থাকে । TA কোন একদিন আমরা অস্থন্থ 
হয়ে পড়ি, তখন ভাবি না যে ভেজাল ase এই 
রোগের কারণ হতে পারে | তাই শরীরে ভেজালের 
প্রতিক্রিয়ার পরিণতি ধীর মৃত্যু বা ate মৃত্যু । শরীবে 
ভেজাল পদার্থের বিষক্রিয়া আমরা পরে বিশদভাবে 
আলোচনা করব | 

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রণ।লীতে eto ভেজাল- 
রণ হয় 


১। ইচ্ছাকৃত ভেজাল দেওয়!--এই সব পদার্থ 
প্রধানত ক্ষতিকরু 


২। খাগ্যগুণ আগেভাগে Afas করা 

৩। নিষিদ্ধ রঙ বা মাত্রাধিক অনুমোদিত ae 
মেশান 

৪1 নিষিদ্ধ গন্ধ বা মাজ্ঞাধিক অনুমোদিত গন্ধ 
মেশান 


৫1 নিষিদ্ধ সংরক্ষণ পদার্থ বা মাত্রাধিক g- 
মোদিত পদার্থ মেশান 


wl ক্রুটিপূর্ণ আহরণ 

৭। ক্রটিপূর্ণ পরিবহন 

৮1 ক্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণ 

৯! মাত্ৰাধিক কীটনাশক পদার্থ মেশান 

১০! মাত্ৰাধিক সারের ব্যবহার 

১১। দুধিত জলের ব্যবহার 

১২। দৃষিত আধার 

১৩। পোকা, পচা রোগজীবাণু অধ্যুষিত 
১৪। প্রাকৃতিক বিষাক্ত পদার্থের লংমিশ্রাণ 
১৫। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাগ্ তৈরি ও বিক্রয় 


আইনের আওতায় এই হল মূলতঃ ভেজালের 
সংজ্ঞা। ভেজালদাতারা এর কোনটাই মেনে চলে A] | 
আযইনটা আজ তাদের কাছে প্রহসন মাত্র। 

ভেজ্জালের বিষক্রিয়৷ মারাত্বক হ'লে দুর্ঘটনার 
খবর মাসে মাসে সংবাদপত্রে দেখতে পাই। আধুনিক- 
কালের কয়েকটা! ঘটনা উল্লেখ করি। ১৯৭২ সালে 
দমদম অঞ্চলে বিষাক্ত পদার্থ ট্রাইক্রেসাইল ফসফেট, 
মেশান ভেলাল সরষের তেল খেয়ে শতাধিক লোক 
পঙ্গু হয় (11)। ১৯৭৭ মালে কলকাতার হারডিন্জ 
হস্টেলে ভেজাল সরষের তেলের বিষক্রিয়ায় একজন 
মারা যায় ও চল্লিশজন অসুস্থ হয় [2]। ১৯৭৮ 
সালে হাওড়ার রাজ্য পরিবহন ডিপোর ক্যার্টিনেব 
খাদ্যের বিষক্রিয়ায় একচল্লিশজন arg হয় [3]! 


৭৫ UCD ভেজাল 
১৯৭৮ সালে রাঙ্ধকোটে ভেজাল খাদ্যের বিষক্রিয়ায় 
৩০০ জন [4] ও সুরাটে ভেজাল মিষ্টির বিষক্রিয়ায় 
৪০* জন অসুস্থ হয়[5]1 এবছর জুনমাসে দিল্লীতে 
১১১ জন খাদে বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয় [6] | 

akoa সাথে সংমিশ্রিত কীটনাশকের কয়েকটা 
নির্দিষ্ট aatas ঘটনার উল্লেখ করি। ১৯৫৮ সালে 
কেরালাঁয় aia পারাধিরনের বিষক্রিয়াষ ১০৪ জনের 
মৃত্যু হয় ও বহুলোক অসুস্থ হয়! ১৯৬৩ সালে 
ভিডিটি বিষক্রিয়ায় ১৭৭ জন দারুণভাবে অসুস্থ 
হয়। ১৯৬৪ সালে বোম্বাইতে এনড্রিনের বিষক্রিয়ায় 
একজনের মৃত্যু হয় ও একশ জন অসুস্থ হয় [7] 
পাঞ্জাবের ge পরীক্ষা করে দেখা গেছে বারমান! 
নমুনাতে মাত্রাধিক ভিডিটি আছে অর্থাৎ বিষাক্ত 
ভেজালপূর্ণ [8] । সরকারী পরিসংখ্যানে যতটুকু তথ্য 
জানতে পারি তা থেকে আমাদের দেশে ভেজালের 
ব্যাপকতা খুব স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় শিল্পবিষয়ক বিষবিজ্ঞান 
কেন্দ্রে দীর্ঘ তের বছরে (১৯৬০-৭২) খান্তের নমুন! 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রায় বারআনা খাঁছ্যই 
তভেজালপূর্ণ [9] কলকাতার পৌঁর স্থাস্থ্যবিভাগের 
পরীক্ষায় দেখা যায় শতকরা! প্রায় ২৪ ভাগ তেল ও 
বনম্পতি ভেজাল, শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ রঙ্গীন টফি- 
লজেন্স ভেজাল, শতকরা ২০ ভাগ মশলা ভেজাল ও 
শতকরা ২২ ভাগ চা ভেজাল [10]! ata ভেজাল 
বৃদ্ধির ফলে আজ আমরা আতঙ্কিত পরিচিত 
লোকের মাধামে ভেঙ্ালবঞ্জিত খান্ত আইনের জন্য 
ছুটোছুটি করা, ছেলেকে খাঁটি দ্ধ খাওয়ানোর জন্য 
ভোরবেলায় খাটালের এক কোণে অপেক্ষা করা, 
কোনও নির্দিষ্ট দোকানে ভালো মাছ বা মাংস কেনার 
আশায় ধৈর্য ধরে লাইন দেওয়া, বাড়ীর মেয়েদের চাল, 
ডাল, গম থেকে কীকর ইত্যাদি বাহার sy সময় 


অতিবাহিত করা, এ রকম আরও অনেক নিত্যকার 
ব্যাপারগুলোই তো! প্রমাণ করে আজও ভেজাল 
নিরোধ হয়নি । প্রতি বাঁজারের একাংশে পচা মাছ 
ও তরকারী বেচাকেনা হয়-_এ দৃশ্য তো প্রতিদিনের | 
ফুটপাথ, রাস্তা ও নর্দমার ধারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে 
tie বিক্রপ--যে খাতে বিষক্রিয়ার স্থটি করে, এই 
সত্য জানার জন্য সরকারী তদস্ত কমিশন ও বিজ্ঞান 
উপদেষ্টার অভিমতের কোন প্রয়োজন নেই । এ দৃশ্য 
দেখার BI কাউকে দুরে যেতে হবে all খাস 
কোলকাতা শহরই এ দৃশ্যের চরম বাস্তবতার সাক্ষ্য 
দেয় [11]। 
ভেজাল দেবার মূল কারণ অধিক মুনাফা লুষ্ঠন। 
কম খরচে বেশী লাভের একমাত্র পথ ভেজাল দেওয়া 
এই সহজ পথটা আজ অসাধু ব্যবসায়ীর কাছে পরম 
সত্য। এই কাজের বাধা আইন ও প্রশ্নের wa | 
আরেক প্রধান বাধ! জনসাধারণ! তার! যদি ভেঙ্জাল 
qig বর্জন করে ও প্রতিরোধে সংঘবদ্ধ হয় তবে 
ভেজাল faye হতে বাধ্য। ভেজাল দাতার! আজ 
এত নিপুণ যে খাদ্য নির্বাচনে ক্রেতার ইন্দ্রিয় ফাকি 
দেবার কাজে তৎপর | তাই আজ সাধারণ ক্রেতা 
চোখ, নাক, জিভ ও স্পর্শের ব্যবহারে খাঁটি alo 
নির্বাচনে ব্যর্থ আজকের নিপুণ ভেজাল শুধু 
বীক্ষণাগারের পরীক্ষায় ধরা পড়ে! 
আমাদের দেশে ইনস্পেকটর আছেন, রূসায়ন-শাস্ত্ী 
আছেন, বিজ্ঞানী-উপদেষ্টা আছেন, পুলিশ আছেন, 
RBA) আছেন, আইন আছে, সরকার আছে | তবু 
ভেজাল বেড়েই চলেছে। এইসব প্রতিষ্ঠান ও 
প্রতিনিধির অস্তিত্ব সাধারণ মানুষের কাছে 
তাই রহস্যময় মনে হয়। জনসাধারণের টাকায় 
পুষ্ট এইসব তথাকথিত জনহিতকর সরকারী 
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কাঠামো থাকার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে 
হয়না। 

ভেজাল বদ্ধ করার উপায় হল__আইনের ফাক 
বন্ধ ও আইন কঠোরতর করা, Wy ইনস্পেকটর ও 
কেমিষ্টের সততা আর প্রশাসনের দক্ষতা ও ছুর্নীতি- 
হীনতা। জনসাধারণের কাজ হ'ল ভেজালের 
বিরুদ্ধে প্রচার, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোল! | 
ভেজাল জাতীয় জীবনের এক কলঙ্ক । এ কলঙ্ক 
faye করতেই হবে। 
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অকাবণে এই শিকল টানলে অনর্থক 
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আপনাব গাড়ীবও দেবী হয এবং অন্য . 
গাডীবও সময পিছিযে যায /' 
একজনের হঠকাবিতাব খেসারং / 
দিতে হয অনেককে । 
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স্মাঁতিথন 
ধারাবাছিক রচনা 
'কিদ্তি--১% 


যে কথার শেষ নেই 


গোপাললাল সান্যাল 


ওদিকে গয়ায় কংগ্রেস অধিবেশন আসন্ন। মূল 
সভাপতির ভাষণ প্রণয়নে দেশবন্ধু ব্যস্ত। সুভাষচন্দ্র 
ব্যস্ত বিভিন্ন জেলাব কংগ্রেস ভেলিগেট নির্বাচনে | 

গয়! কংগ্রেসের পূর্বে পত্রিকা-গ্রকাশের কোনও 
ব্যবস্থা করাই সম্ভব হল না। ও-কাজ সুরু হল ১৯২৩ 
সালের প্রথমাংশে। রাজনৈতিক মতভেদ তখন 
দলাদলিতে রূপান্তরিত হয়েছে । 

নতুন দৈনিকের সম্পাদক নামে রইলেন দেশবদ্ধু। 
মুগালবাবুই সব দেখাশোনার ভার পেলেন | উপেনবাবু 
কিশোরীবাবু, এরা রইলেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও 
টিকা-টিপ্পনীর জন্য । 

এ দৈনিক তখন ভারতীয় অন্যান্য সংবাদপত্রের 
তুলনায় কুল-গৌরবে শ্রেষ্ঠ । সম্পাদক, কলকাতা 
হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার, কবি, সাহিত্যিক, 
ত্যাগব্রতী জন-নায়ক। পরিচালক, সিভিলিয়ান-ত্যাগী 
সুভাষচন্দ্র | ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাইকোর্টের নবতম 
প্রতিষ্ঠাবান ব্যারিষ্টার, শরৎচন্দ্র--বার লাইব্রেরীর 
অন্যতম জনপ্রিয় সদস্য! ডিরেক্টববোর্ডে তখন, 
চেয়ারম্যান, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, অন্যান্যদের মধ্যে 
ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল, তুলমীচন্দ্র গোস্বামী, নির্মল- 
চন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার। পরবর্তাকালে 


যোগ দেন, ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়, কুমাৰ দেবেন্দ্রলাল 
ti, শ্ৰীপ্রভুদয়াল হিমৎসিংকাঁজী। 

দেশের এতগুলি উজ্জল calfa সমাবেশ 
তখন অন্য কোনও পত্রিকাগোষ্ঠীতে দেখা যায়নি | 

স্বাভাবিক কারণেই এর গ্রাহক ও পাঠক সংখ্যা 
ছিল সাবা stasa নানা প্রান্তে। রাজপ্রাসাদে 
যেমন, কল-কারখানা, ছাত্রাবাসগুলিতেও তেমনি | 

অল্পদিনের মধ্যেই অদ্ধশতাঁধিক বর্ষের এতিহ্াবাহী 
বুশ দৈনিককে ‘ফরওয়ার্ড’ গ্রাস করায়, এদেশে প্রবাদী 
বুটিশ সম্প্রদায় ও অন্যান্য ইয়োরোপীয়দের মনে 
একদিকে যেমন আতঙ্ক, সঙ্গে সঙ্গে সম্্রমেরও 
সৃষ্টি হল! 

সে জন্য ও-মহলেও ফরওয়ার্ডের পঠিক সংখ্যা কম 
ছিল aii 

নিত্য প্রাতে এ পত্রিকার সম্পাদকীয় বক্তব্য 
পাঠের আগ্রহ সর্বত্রই ছিল সর্বাধিক। স্বরাজাদল 
তখন কলকাতা কর্পোরেশন দখল করেছে, ব্যবস্থাপক 
সভাগুজিতে সংখ্যাধিকা লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় 
পালামেন্টে বভৃতার ঝড়ে সরকারী ঘুঘুর বাসা ভেঙ্গে 
যাবার উপক্রম হয়েছে। এর পর ন! জানি কি হয়, 
কি হয়, ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। 
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এই পরের সংবাদ' জানবার আগ্রহ ছিল সর্বত্রই। 
পাঠক মহলে, সরকারী দপ্তরে, উকীল-সভায়, ক্লাবে, 
হোষ্টেল, মেসে। হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতেও। 

সেখানে বিলেত-ফেরত যুবক ব্যারিষ্টরিদের নিত্য 
সমাবেশ, নানা প্রসঙ্গের আলোচনা । ভবিষ্যতে 
খ্যাতনামা বিচারক, নানা কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্ব করবার 
স্বপ্নে তারা সর্বদাই বিভোর | 

এ স্বপন AHA নয়, অলঙ্গত বাঁ নিছক -ae 
নয়। কঙ্গকাত৷ হাইকোর্টের বাব লাইত্রেণী-কুল-পঞ্ধী 
রচিত হলে জান! যাবে, শুধু বাঙলা নয়, সারা 
ভারতের জন-নায়কদের MA, জন-কল্যাণকর বিবিধ 
কর্মের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় এ-লাইত্রেরী যে 
ইন্ধন জুগিয়েছে, তার তুলনা কোথায় ? 

সেকালের কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি Susa 
থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের সেবায় যেমন, 
আইন সভায়, বিচারাঁলয়ে, বিশ্ববিষ্ঠালয়ে, অধ্যাপনীয়, 
সাহিত্যসেবায়, বিজ্ঞানামুশীলনে উৎসাহদানে, সেবা- 
ধর্মের বিকাশসাধনে, শিল্পবাণিজ্যের প্রসারকল্পে ও 
অন্য বহুবিধ জাতিগঠনমূলক ও জনহিতকর কাজে 
SARIN সভ্যদের নানাভাবে বহুবিধ সাহায্যের 
ইতিহাস দেশের এক উজ্জল কাহিনী বহন 
করে। 

GARIN অন্যতম সদস্য শরৎচন্দ্র। তিনিই 
‘ফরওয়ার্ড -এর ম্যানেজিং fonsa দেশবন্ধুর 
নির্দেশেই তিনি এ ভার নিয়েছেন। এ দায়িত্ব সাফল্যের 
সঙ্গে পালন করবার জন্য তিনি বার লাইব্রেরীর 
বন্ধুদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। 
শরৎবাবু সদান্যস্ত ব্যবহারজীবী। নিত্যকার দৈনিক 
খুঁটিয়ে পড়া তার পক্ষে সম্ভব AF | 

ARMI কয়েকজনকে তিনি অনুরোধ করলেন, 


তারা যেন দেখেন, ভুল-ক্রটী থাকলে তাকে যেন 
জানিয়ে দেন। 

বার লাইব্রেরীর সভ্যরা সবই বিলাঁত-ফেরৎ। 
অনেকে বাল্যাবধি বিলেতেই শিক্ষালাভ করেছেন, কেউ 
কেউ এখানকার কলেজী শিক্ষা শেষ করে ওদেশে 
স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও আইনশাস্ত্রে পারদর্শাঁ হয়ে ফিরে 
এসেছেন । শিক্ষার ব্যাপারে কিছু কিছু তারতম্য 
থাকলেও, এক বিষয়ে তারা সবাই ছিলেন একমত £ 
তা হল এদেশের “বাবু ইংলিশ'-এর প্রতি তাদের 
অনীহা । তাদের আক্ষেপ, এদেশে যে ইংরেজী শিক্ষা 
দেওয়া হয়, বিশেষ হঃ যে ইংরেজীতে দৈনিক পত্রিকা" 
গুলির প্রবন্ধাদি রচিত হয়, তা আধুনিক খাটি ইংরেজের 
লিখিত ভাবার সঙ্গে তুলনীয় নয়। এজন্য তারা 
“দেশী? ইংরেজীতে লেখা দৈনিকগুলির প্রতি তেমন 
আকৃষ্ট হন না। 

তবু, ‘ফরওয়ার্ড'-এর বেল! কিছু আগ্রহের e 
হলবৈকি! তার প্রধান কারণ, এর পরিচাঁলক- 
বর্গের পাশ্চাত্য শিক্ষার কৌলিন্য। 

এ জন্য যুবক-ব্যারিষ্টারগণ এ পত্রিকাকে তদের 
সমাজে ‘চল’ করে নিলেন। 

তবু ভাষা সম্বন্ধে অভিযোগ রয়েই গেল। এতেও 
যেন এ ‘বাৰু’ গন্ধ রয়ে গেছে। 

এ গন্ধ দূর করার জন্য নিয়োগ কর! হল ব্যারিষ্টার 
্রফুল্লকুমার seas] (P-K) দাহেবকে। তিনি 
বিলেতেই উচ্চশিক্ষালা'ভ করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে 
পারদর্শী হিসেবে ওদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন | 
এখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন 
বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন | 

দেশবন্ধুর সময় থেকেই ইনি সম্পাদকের সহযোগী- 
রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন | 


৭৯ যে কথার শেষ নেই 


কিন্তু পি-কে সাহেব স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন 
প্রতিদিন নিয়মিত লেখা তার ‘আসে’ না। তিনি 
মাঝে মাঝে লিখবেন, তবে প্রতিদিনের সম্পাদকীয় 
“দেখেউনে” দিতে পারেন | 

কতৃপক্ষ তাতেই বাজী | 

চক্রবর্তী সাহেবের ন্যায় গুণীব্যক্তি সম্পাদকীয় 
দণ্তরে যুক্ত থাকলে নিশ্চয়ই তার ‘প্রভাব’ ভাল হবে | 

এই নিয়োগ সত্বেও মৃণালবাবু পূর্বে যেমন 
ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তের্মনি রইলেন | চক্রবর্তী সাহেব 
সাধারণতঃ রাত্রের দিকে আপিসে আলতেন-_মন্ঠান্য 
অনেকেরই তখন দিনের ste শেষ করে বাড়ী যাবার 
পালা সুরু! শেষের প্রুফগুলি তিনিই দেখতেন | 
প্রয়োজনীয় সংশোধনাদি তিনিই করে দিতেন। 

এ নিয়ে কোনও গোলযোগের সৃষ্টি হয় নি। 

পি-কে সাহেব সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদানের 
পর থেকেই বার লাইব্রেরীর সভ্যদের মানসিক 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। এখন আর তাঁরা "বাবু 
ইংলিশ’ পেতেন না! ভাষার যে প্রভূত উন্নতি কর! 
হয়েছে এ অভিমত প্রায়ই শোনা যেতে লাগল | 

এই 'বাবুইংলিশে'র রাজ্যে আর একজন 
নবাগতের প্রবন্ধ অভিজ্ঞ-মহলকে সচকিত করে 
তুললো। 

কে এই বাঙ্গালী, যে ইংরেজী লেখায় ঝানু 
ইংলিশম্যানদেরও ভাবিয়ে তুলেছে? যার ভাষা-জ্ঞান, 
afar er প্রতিপদে সুস্পষ্ট, Hels, দ্বার্থহীন, উজ্জল 
বর্শাফলকের ata তীক্ষ ও অস্তর্থাতী? কে এই লেখক, 
কোথায় তার শিক্ষাদীক্ষা কেমন তার গতিবিধি? 

তিনি সত্যরঞ্রন বক্সী । ছোট-খাটে!, কৃষ্ণকায়, 
অতি সাধারণ বাঙ্গালী । রূপেও বটে, দেহ সৌষ্ঠবেও 
AUB | এমন কি, মুখ খুলে কথা বলতে গেলে তাকে 


বার বার হোচট খেতে zal নিজের কথা বার বার 
নিজের মুখেই আটকে ata | 

এই অতি নিরীহ, নিরহস্কার মানুষটির কলম কি 
অগ্নি-বধী, সেকালের “ফরওয়া্'-এর প্রতিদিনের 
পাতায় পাতায় তার প্রমাণ মিলবে। বাক্যের শক্তি 
যে কিরূপ অমোঘ ও মর্জানস্তিক হতে পারে তা 
সেকালের সঙ্যবাবুর প্রবন্ধগুলি পাঠকদের ভালভাবেই 
জানিয়ে দিয়েছে | 

বাঙ্গলাব লাট লিটন সে সময় ঢাকায় এক 
বক্তৃতায় হিন্দু-বিধবাদের সম্বন্ধে কিছু অশালীন উক্তি 
কবেছিলেন | তার প্রতিবাদে ‘ফরওয়ার্ড'-এ সম্পাদকীয় 
লেখ! হল, ‘Lord Lytton must go’! প্রাদেশিক 
শাসনকর্তাকে Gla, বিষাক্ত ভাষায় দেশছাড়া হবার 
অভিসম্পাত দিতে এরূপ মর্সাস্তিক প্রবন্ধ পূর্বে আর 
কোনও দেশীয় পত্রিকার সম্পাদক লিখতে সাহসী 
হয়েছেন বলে শোনা যায় নি। 

এ প্রবন্ধ প্রকাশের পর লাট্সাহেব বনু fay 
রজনী যাপন করতে বাধ্য হযেছেন। দেশে ফিরে 
যাবার পূর্বে আর মাঁজ একদিন বিদায়-ভাষণ ছাড়া 
দ্বিতীয় বক্তৃতা দিতে সাহস করেন fA | 

দেশবন্ধুর পর ডিরেক্টর বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও 
THI BY প্রফুল্ল চক্রবর্তী মহাশয়কে 
সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। 

মুণালবাবু এতে ক্ষুণ্ন হলেন | 

তিনি মনে করেন, এভাবে সম্পাদক নিয়োগে 
তার সঙ্গত দাবী অগ্রাহা কর! হয়েছে | 

মন FAB থেকে ASW | অবশেষে পদত্যাগ | 
মৃণালবাবু ও ফিশোরীবাবু উভয়েই পুনরায় অমৃত" 
ৰাজারে ফিরে গেলেন। 


নিছক লাংবাদিকের পক্ষে দলীয় পত্রিকা- 


৮০ BASS CS ১৩৮৬ 


পরিচালনে অস্থুবিধা আছে। বিভিন্ন দলের গতিবিধি, 
হালচাল; বিশেষতঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যবিধির 
পরিবর্তন সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচকিত না থাকলে মতক্কিতে 
বিপদের সম্মুখীন হওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়! 

যা হয়েছিল, পি-কে সাহেবের বেলায়। মৃণাল- 
বাবুর! চলে যাবার বহর ছয়েক পর। যখন বাঙ্গণা 
কংগ্রেসে নতুন করে অনস্তর্ধাতী দলাদলি Sig আকার 
ধারণ করেছে। 

১৯২৭ সালের শেষ। এ বছরের মাঝামাঝি 
সুভাষচন্দ্র, এবং তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য রাজ- 
বন্দীর! কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছেন। 

এর পূর্ব থেকেই দলাদলি পূর্ণ উদ্যমে সুরু হয়েছে। 

পূর্বেই বল! হয়েছে, কংগ্রেসের প্রস্তাবান্নযায়ী 
দু'দলে লিখিত ও প্রকাশ্যভাবে মিলন সাধিত হলেও, 
কার্ষতঃ বিরোধ মেটেনি। একদল গান্ধীবাদী আর 
একদল স্বরাঁজপন্থী-_-সাধারণভাবে ছু'দলকে এভাবে 
ভাগ কর! যেতে পারে । এ ছাড়া বিপ্লববাদীদের দল ত’ 
আগেও ছিল | দেশবন্ধুর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তার! 
কিছুটা সংযত ছিলেন। তার অবর্তমানে নতুন দল- 
পতির সঙ্গে একদিকে সহযোগিতার আশ্বাস, অপর- 
দিকে অত্যুৎসাহী অনুগামীদের [ইংসাশ্রয়ী কাজকর্মের 
পরোক্ষ বা নীরব সমর্থন ॥ এছাঁড়। গান্ধীবাদের নিজ 
নিজ কর্মপন্থা অনুসরণ ও প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় 
উৎসাহদান ৷ এইভাবের স্বেচ্ছাচারিতার নান! নিদর্শন 
জনগণপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে তখন সর্বত্র সক্রিয় 

বস্তুত ১৯২৬/২৭ সাল বাংলা কংগ্রেসের দারুণ 
দুর্দশার কাল । সর্বত্র দলাদলি, কলহ। কাঞ্জকর্ম 
যে শুধু স্থগিত তা নয়, যে প্রতিষ্ঠানগুলি গত পাঁচ 
বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল, সেগুলি হয় 
ABR, নয় AIR | 


তখনকার চিত্রটি মান্দালয় জেল থেকে লেখা এক 
পত্রে সুভাষচন্দ্র তুলে ধরেছিলেন । চিঠির তারিখ 
২রা মে, ১৯২৬--আজ বাঙলার সর্বত্রই কেবল দলা 
দলি আর ঝগড়া | যেখানে কাজকর্ম যত কম সেখানে 
ঝগড়া তত বেশী--.আমি শুধু এই কথা ভাবি WI 
করবার জন্য এত লোক পাওয়া যায়, কিন্তু মিলাইতে 
পারে, মীমাংনা করিয়া দিতে পারে-এ রকম একজন 
লোকও কি আজ সাবা বাঙ্গলার মধ্যে পাওয়া যায় 
না?-আরও অনেক Hy ও লজ্জার কথা তিনি 
লিখেছিলেন | 

ক্ষোভের বিষয়, বসরাধিক কাল পর তিনি যখন 
রুগ্নাবস্থায় কারামুক্ত হযে ফিরে এলেন তখন তিনিও এ 
দল[দলির ক্রীড়নক হয়ে পড়লেন | 

mse দেখা গেল, রাজনীতির NE একদল 
বিচরণ করেন, যাদের কাজ হল এক নেতার বিরুদ্ধে 
আর এক জনকে নানাভাবে প্ররোচিত করা । ছুজনে 
যদি বিরোধ লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে ছুদলের কাছেই 
নিজেদের প্রাধান্য এবং উপযোগিতা বঙ্জায় থাকে। 
এদিক ওদিক থেকে নানাভাবে লাভের অংকও কম 
হয়না | 

বাঙ্গলার, তথা সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের 
রাজনীতিক্ষেত্রে এই তৃতীয়দল যতদিন আছে, ততদিন 
দলাদলির শেষ হবে না। এমনি দুর্দেব, যতদিন 
রাজনীতিব্দল থাকবে ততদিন ভাঙ্গাভাঙ্গির দলও 
অব্যাহতগাতিতে যাতায়াত করবে--এখনও যেমন করছে। 

ফরওয়ার্ড-সম্পাদক চক্রবর্তীমহাশয় হয় এই 


চক্রান্তের গতিবিধির সংরাদ রাখতেন না, নয়ত একে A 


গ্রাহ্য করতে চান নি। 


যে-কারণেই হোক, ১৯২৭ সালের শেষে, বঙ্গীয় 
প্রদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ais RAA সভার 


৮১ যে কথার শেষ নেই 


ফলাফল সম্বন্ধে নানা অবাস্তর প্রশ্নের উল্লেখসহ সভার 
সিদ্ধান্তগুলির কঠোর সমালোচনা করে চক্রবর্তীমহাশয় 
এক প্রবন্ধ রচনা SIA: | 

ফরওয়ার্ডের ডিরেক্রগণ এ রচনা সম্পাদকীয়রূপে 
প্রকাশের পূর্বে, অধিকরাত্রে, ডিরেক্টরবোর্ডের সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী সম্পাদককে টেলিফোনযোগে জানিয়ে দেন, 
রচনাটির কোন কোন অংশ পরিবর্তন বা সংশোধন করা 
না হলে ওটি সম্পাদকীয়রূপে প্রকাশ করা সঙ্গত 
হবে না। 

চক্রবর্তী মহাশয়ও টেলিফোনযোগেই জবাব 
facets | 

যা লিখেছি, ঠিকই লিখেছি। ওর একটি কথাও 
পরিবর্তনযোগ্য মনে হলে আমি সম্পাদন! পরিত্যাগ 
করছি। 

এইভাবেই চক্রতী মহাশয়ের সম্পাদনা শেষ হল। 
পরদিন প্রত্যুষের পত্রিকায় নতুন সম্পাদকের নাম 
প্রকাশিত হল। শ্রীসত্যরঞ্ন বক্সী | 

দেশবন্ধুর পর রাজনীতিক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও নৈরাশ্যের 

সুরু হয়। দলের অধিকাংশ কর্মী, নেতা বা উপনেতার 
লক্ষ্য হল কলকাতা কপোরেশন। AMA ATIAN 
ত’ বটেই অন্যান্য দলের অনেকেরই উদ্দেশ্য একই। 
যেন-তেন উপায়ে একটি চাকরী বা ঠিকেদারী পেয়ে 
একবার ছু চ হয়ে ঢুকতে পারলে হয়। কাজের যোগ্যতা? 
সে আবার কি? দেশের ay পড়াশুনো। ছাড়লুম, 
জেল খাটলুম। এর চেয়ে বড় যোগ্যতা আর কি 
আছে | তাছাড়া যোগাতা নির্ভর করে কাজের BA | 
ta করতে করতে যোগ্যতা WF হয়। আস্তরিকতা 
থাকলে যোগ্যতা আরও বাড়ানো যায়। এতদিন কর্পো- 
রেশনে যেসব লোক নিয়োগ করা হয়েছে সেকি শুধু 
যোগ্যতার জন্য, ন! আরও গোপন সম্পর্কের দৌলতে 1 
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চাকরী চাই, ষে-করেই হোক। ঠিকেদারীর কাজ, 
তা হলেও চলতে পারে। দুদিন আগে যারা দেশের 
কাজে অগ্রণী হয়ে, পুলিশের রুলের আঘাত, জেল- 
খানার Wo ও বাসস্থানের কষ্ট হাসিমুখে বরণ 
করেছিলেন, আজ তাদের এ বিকৃত কূপ দেখে চিন্তা 
শীল ব্যাক্তিরা অবাক্‌ হয়ে গেলেন। সামান্য লাভের 
প্রলোভনে এদের এত অধোগতি | 

দুটি ছেলে । বি-এ পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ। ছাত্র 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণকারী । তার! ছাত্র- 
নেতারূপে গণ্য ও সম্মানিত ৷ 

ধরে পবলেন VSMCs | কর্পোরেশনে তাদের 
চাকরী করে দিতেই হবে। মেসে থাকেন, মাস-মাঁস 
খর্চ দেবার সাম্থ্য নেই। কয়েকমাসের টাকা পাওনা, 
ওখানে আর থাকা চলবে না। 

চলে এলেন SLCHI বাঁড়ীতে। প্রতিজ্ঞা, 
চাকরী পেলে তবে বাড়ী ফিরবেন, নয়ত” মেসেই চলে 
যাবেন। কিন্ত তার আগে নয়। 

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তাদের থাকা" 
খাওয়ার ভার পড়ল সুভাষচন্দ্রের উপর । তিনি সব 
সময় কলকাতায় থাকেন না। সারা ভারতের নানা 
প্রান্ত থেকে নিত্য তার ডাক আসে । চলে যেতে হয 
দিল্লী, বোম্বাই, কানপুর, লাহোর, ঢাকা বা বরিশাল। 

তাতে কি হয়েছে । ছেলে ছুটি থাকে সুভাষচন্দ্রের 
বাড়ীতেই। ওখানে ঘর আছে, বারান্দা আছে, আর 
আছে প্রশস্ত ছাদ। শোবার জায়গায় অভাব নেই। 
আর খাওয়া ? বামুন-চাকরকে বল্লেই হল--ওরাই 
ব্যবস্থা করে দেবে। . 

সবার উপরে আছেন মা, মা-জননী। তার কাছে 
স্থভাষচন্দ্রও যা, তার ছেলেরাও তাই। তাদের 
আপ্যায়নের অভাব হবার এতটুকু সম্ভাবনা AF | 
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মা-জননী প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করেন, কে কি খেতে 
ভালোবাসে | সেইভাবে প্রত্যেকের JAF AAF 
ব্যবস্থা হয়। কেউ দুবেলা! ভাত, কেউ একবেলা ভাত, 
আর একবেলা রুটা, কারও বা একবেলা রুটা, আর 
একবেলা লুচি। এছাড়া মাছ, ভাত, তরকারীর 
বেলায়ও আছে নিত্য-বৈচিত্র্য। 

আরও আছে। সকালের চাঁমাখন টোষ্ট, বিকেলে 
চা-হালুয়া-বিস্কিট। 

সামান্য জ্ঞর-জ্বারি হলে ত’ কথাই নেই। বড় বড় 
ডাক্তার, দামী ওষধ, সেরা পথ্য-__একেবারে রাজসিক 
ব্যবস্থা | 


এভাবেই চল্ল দিনের পর দিন | 
অবশেষে চাকরী মিল্ল। ছুজনেরই-_কিন্তু পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ বিভাগে | 


চাকরীতে প্রবেশ করে নিজ নিজ কৌলিন্য প্রসাদে 
Stal কর্মচারীদের ইউনিয়ন গঠনে তৎপর হল । দাবী 
দাওয়ার ফর্দ তৈরী, প্রতিবাদ মিছিল | আমাদের দাবী 
মানতে হবে। ধর্মঘটের ST | 

এদের দেখাদেখি অন্যান্য বিভাগের কর্মীরাও মেতে 
উঠলেন। বিভিন্ন বিভাগে ইউনিয়ন গঠনের হিড়িক 
পড়ল। সর্বত্র একই ধ্বনি। আমাদের দাবী মানতে 
হবে! 

কর্পোরেশনের নিত্য কর্তব্য পূর্বাপেক্ষাও অধো- 
গতিতে সম্পাদিত হতে থাকল ৷ সুরু হল হউনিয়ন ও 
দাবী-দাওয়ার যুগ | 

এ সব অবশ্য অনেক পরের কথা | 

সুভাষচন্দ্র যখন প্রথমে কর্পোরেশনে প্রধান কর্ম- 
কর্তারূপে যোগদান করেন, তখন তদানীন্তন বাজলার 
অন্যতম প্রধান মাসিকপত্রের সম্পাদক (ব্যক্তিগতভাবে 
দেশবন্ধু চিন্তরপীনের অন্যতম ক্রিটিক) PAN কেটে- 


ছিলেন, সুভাষচন্দ্ের সিভিলিয়াশী-ত্যাগে আখেরে 
লাভ হল চতুগুণ। ও-সময় সরকারী চাকরী IF 
করলে তিন বছর পর, মফঃম্থলের বিভিন্ন শহর ঘুরে 
তিনি ষে-বেতন পেতেন এখন কলকাতায় বসেই, বাড়ী- 
গাড়ীহ তার চতুগ্ডণ পাচ্ছেন। এ ছাড়া সামাজিক, 
সরকারী ও বে-সরকারী মান- সম্মান ত’ আছেই 1 এত 
তাড়াতাড়ি এরূপ প্রচুর লাভ কি অন্য কোনরকম 
স্বার্থত্যাগে' লাভ হত | 

ঝানু পাটোয়ারী-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ 
মন্তব্য খুবই সমীচীন ও স্বাভাবিক সন্দেহ নেই | 

তবে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যতে 
কিরূপ উন্নতি নির্ধারিত আছে তা জেনেই কি সবকিছু 
ছেড়ে কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়েছেলেন ? কিংবা, 
কংগ্রেসের নায়করা ছিলেন তার পূর্ব-পরিচিত এবং 
হিতৈষী বন্ধু। তাদের সহযোগিতায় উন্নতি অবশ্যস্তাবী 
জেনেই কি তিনি সোজা ও সহজ পথ ত্যাগ করে 
অনিশ্চিতের অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ? অন্য 
পরে কা কথা, স্বয়ং দেশবন্ধুর সঙ্গেও যে তার কোনও 
পূর্ব-পরিচয় ছিল না তা ত’ কেমত্রিজ থেকে লেখা 
পত্র ছ'খানি পাঠেই জান! যায় ( সিভিলীয়ানী-ত্যাগ 
এবং কংগ্রেসের কাজে যোগদানের ইচ্ছা জানিয়ে তিনি 
দেশবন্ধুকে বিলেত থেকে পত্র দুখানি লিখেছিলেন )। 

বাস্তব-বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা ও Fife হীনমন্থতার 
মধ্যে যে পার্থক্য, পণ্ডিতব্যাক্তিরাও মাঝে মাঝে তা 
সম্পুর্ণ ভুলে যান। সম্পাদক মশায়ের টিপ্রনী তারই 
পরিচায়ক মাত্র | 

পুরে! দেড় বছরও সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনে কাজ 
করবার সুযোগ পান নি। কাজে যোগ দিয়েছিলেন 
১৯২৩ সালের মে মাসে, ASIAS রাজবন্দী হয়েছেন 
পরের বছর অক্টোবর মাসে 1 বিনা অপরাধে, অনির্দিষ্ট- 
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কালের জন্য বন্দী হওয়ায় প্রথম ছ’ মাস তার ছুটি 
মঞ্জুর কর! হয়! পরবর্তী ছ'মাসও তাই । কিন্ত 
তারপর আর ছুটি দেওয়ার আইনসঙ্গত উপায় থাকে 
না। এজন্য এতদিন যে ডেপুটি প্রধান-কর্মাধ্যক্ষ, 
মিঃ জে-সি, মুখোপাধ্যায় তার পদে অস্থায়ীভাবে 
কাজ করছিলেন তাকে স্থায়ীভাবে বহাল রাখা হয় 
এই সর্তে ষে সুভাষচন্দ্র যখনই মুক্তি পাবেন, তখনই 
জে-সি তার পুৰপদে ফিরে যাবেন এবং স্থভাষচন্দ্র তার 
নিজপদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হবেন। এর কোনও 
অন্যথা হবে AN | 

কিন্তু ত! হল না। ১৯২৭ পালের জুলাই-শেষে 
রুগ্ন সুভাচন্দ্র যখন মুক্তি পেলেন, তখন মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের ভিন্নরপ, অন্য উক্তি | | 

প্রায় তিন বছর প্রধানরূপে কাজ করে তিনি 
শুধু কর্পোরেশনের অন্দর মহলে নয়, কংগ্রেসের 
নেতৃবৃন্দের মধ্যেও নানাভাবে নিজের অস্তিত্ব ও 
উপযোগিতা পাকা করে নিয়েছেন। তাছাড়া, 
সরকারী মহলে তার দহরম-মহরম, ত’ আগে থেকেই 
fai ন্বঞাজ্য-দল কর্পোরেশন দখল করা পর্যস্ত 
তিনিই ছিলেন সরকার নিযুক্ত সহকারী কমিশনার, 
তথা ÍSI এজন্য জে-সিকে স্ুভাষবাবুর 
পরিবর্তে স্থায়ীভাবে প্রধানপদে নিযুক্ত রাখার প্রস্তাবে 
শুধু যে কংগ্রেসের-বিরোধী সরকারপক্ষ উদগ্রীব ছিলেন 
তা নয়, কংগ্রেসদলের বহু নেতা উপনেতা ও কর্মী 
(ধারা এক'বছর জে সি মারফৎ নানাভাবে উপকৃত 
হয়েছেন ) তারাও পরোক্ষে মুখোপাধ্যায়কে সমর্থন ও 
উৎসাহিত করতে থাকলেন | 

বাঙ্গলার নতুন লাটসাহেব কর্তৃক অকম্মাৎ, অত" 
ফিতভাবে, নিজে উদ্যোগী হয়ে সুভাষ বসকে মুক্তি- 
দেওয়ায় বাজলাসরকারের স্বরাষ্ট্র সচীব মিঃ মোবালাঁ 


এবং সার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ পুলিশ বিভাগের বড়কতখরা 
শুধু যে BSS তা নয়, অপমানিতও কম হন নি। 
মুক্তির পর সুভাষচন্দ্র যাতে আর কপোরেশনে প্রবেশ 
করতে না পারেন, তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা অবলম্বনে 
তারাও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন | 

এ জন্য JSA পরিবর্তে জে-সি-কে সমর্থনের 
মূল্য হিসেবে প্রাপ্তিযোগের যে বিরাট দানছত্রের 
ব্যবস্থা হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয় । এই ww 
আকাংখিত ষন্দ্রশালায় আহুতি দিতে নানা দিক 
থেকে নানা জনের আবির্ভাব মানুষের মন ও মতি 
সম্বন্ধে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের নবতম স্থযোগ এনে 
দিয়েছিল। 

ভূতপূৰ্ব ন্বরাজ্যদলের বহু নেতা ও উপনেতা ত’ 
বটেই, পূর্বতন বিপ্লববাদীদলের অনেক বয়োজোষ্ঠ 
নায়ক, গান্ধীভক্ত বা গান্ধীপন্থীদের অনেককেই এ 
সময় জে-সি'র সমর্থকরপে দেখা গিয়েছিল | 

ব্যতিক্রম যে ছিল নাতা নয়। সাধারণভাবে 
বিপ্লববাদী বিভিম্নদসের অনেকেই বিশেষতঃ তরুণ দলের 
অধিকাংশই). সুভাষচন্্রের সমর্থক ছিলেন। তারা 
তদানীন্তন সরকার ও পুলিশদলের সমধিত জে-সি-কে 
স্থভাষবাবুর স্থলাভিষিক্ত করতে রাজী হন নি। 

কিন্ত জে-সি’র পুরাতন মৌখিক আশ্বাস অস্বীকার 
করায় এ সম্বন্ধে পুননিয়োগের কোনও প্রস্তাবই ওঠেনি। 
সমস্ত ব্যাপারটাই সংঘটিত হয় পর্দার অন্তরালে | 


মুক্তির পর নষ্টম্বস্থ্য উদ্ধারের জন্য কিছুদিন 
yela শিলংএ অতিবাহিত করেন। এ দিকে 
প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার বাধিক অধিবেশন ও পরবর্তী 
বৎসরের সভাপতি সহ পরিচালন সমিতি গঠনের 
আয়োজন চলতে থাকে | 


যতীন্দ্রমোহনই তখনো মহাত্মাজীর . নির্দেশে 
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taata “ক্রি-যুকুট' ধারণ করে আছেন। ত্রি-মুকুটের 
মন্যতম হল প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিপদ | যিনি 
এ পদের অধিকারী, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় 
কংগ্রেসদলের, তথা বিরোধীদলের নেতৃপদ, নিখিলভারত 
ওয়াকিং কমিটির সাঁদস্তাপদ ও কপে“রেশনের মেয়র-পদ 
গান্ধীজীর ALAS নজীর অনুযায়ী তারই প্রাপ্য। এ 
দব পদের প্রার্থী নিজে ai হলেও, প্রাদেশিক 
কংগ্রেদ সভাপতির যোগ্যপ্রার্থী নির্ধারণের অধিকার 
নর্বীধিক। 

দেশবন্ধুর তিরোধানের পর তিনবছর অতিক্রান্ত | 
zg কিছু অন্থযোগ-আপত্তি সত্বেও যভীন্রমোহনই 
মেয়রপদে বার বার নির্বাচিত হয়েছেন । কর্পোরে- 
ণনের সাধারণ নির্বাচন প্রতি তিনবছর অন্তর হলেও 
মেয়র নির্বাচন হয় প্রতিবছর মার্চ মাসে । সাধারণ 
নির্বাচনে কংগ্রেসদলের সংখ্যাধিক্য হলে বাধিক মেয়র 
নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর জয়লাভে বিশেষ 
অন্তুবিধা হয় না । যতীজ্মোহনের বার বার নিব 
চনেও তা হয়নি । , 

কিন্ত স্থভাষচন্দ্রের মুক্তির পর, বিশেষত, জে-সি'র 
ূর্ব-্বীকৃতি অনুযায়ী পদত্যাগে অসম্মতির জন্য অনেকে 
মনে করতেন কংগ্রেস-পক্ষীয় কোন কোন প্রধান 
ব্যাক্তির পরোক্ষ সমর্থন ব্যতীত জে-সি এরূপ দৃঢ়তার 
সঙ্গে অন্য বহু নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তি ও বন্ধু-বান্ধবের 
অনুরোধ উপেক্ষা করতে সাহসী হতেন না | 

তারা স্থির করেন, কর্পোরেশনে কংগ্রেসদজ্রে 
সংগঠন ঢেলে-সাজানে। প্রয়োজ্জন। মেয়র পদেও নতুন 
প্রার্থী দাড় করানো সঙ্গত | 

সুভাষচন্দ্র যখন শিলংএ বিশ্বামরত, কলকাতায় 
তখন তার বিরোধী এবং সমর্থকদের মধ্যে এই নাটকীয় 
অভিযান চলছে | 


ফিরে এনে তিনি কি প্রাদেশিক কংগ্রেসের নিবাচন, 
কি মেয়র নির্বাচন উভয়েরই বিরোধিতা করলেন | 

জানালেন, তিনি দলাদলিতে আর সময় নষ্ট করতে 
রাজী নন। ব্যক্তিগতভাবে ভবিষৎ কার্ধ-ধারা Ftal- 
বাসের সময়ই স্থির করে এসেছেন | চিরস্তন দলাদলি ও 
রেষারেধির জালে জড়িয়ে না থেকে তিনি তার নিজন্ব 
কার্ষধারা দেশবাসীর কাছে উপস্থাপিত করবেন | 

কি Sta কার্ধধার। ? 

ছাত্র-সংগঠন, যুব-সংগঠন, মহিলা-সমিতি গঠন, 
গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি, কুটির-শিল্পের প্রসার ও 
উন্নয়ন; গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় পবিচালন। 

সমবায় সমিতি হবে গ্রামের প্রাণকেন্দ্র আর ছাত্র 
ও যুব সংঘ হবে কর্মকেন্দ্র। এইভাবে দেশময় নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন শিল্প-সমবায়, শিক্ষা ও স্বাস্থাকেন্দ 
স্থাপন করে; চাষীদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


_আলোক বিকীরণ করে নতুন জীবনের সুচনা করতে হবে 


সুরু থেকে, গ্রাম থেকে। ক্রমশঃ তার প্রভাব ছড়িয়ে 
যাবে AZI থেকে সহরে। এইভাবে দেশে হবে 
নতুন আলোড়ন We নতুন ভাব ও ভাবনা, নতুন 
কর্ম-প্রবাহ। 

‘আমি তাই ছাত্র ও যুব সংগঠনকেই প্রাথমিক 
কাজ মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে চাই। বর্তমানে কংগ্রেসের 
যা কর্মধারা, তা স্বাধীনতা! অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট ay | 
তাতে মতভেদ ও দলাদলির সুযোগ এতবেশী যে ওসব 
কমপস্থায় দেশবাসীর অকুঠ সহযোগিতা ( যা-যে- 
কোনও কাজে সাফল্যের প্রধান অঙ্গ) পাওয়া সম্ভব 
নয়। 

‘আমি সে জন্ত অন্যভাবে কাজ করবার জন্তা 
প্রস্তুত হয়েছি । সে ভাবেই Ste করব স্থির করেছি; 

( ক্রমশঃ ) 


E 


গ্প 





গহাবস্থান 


গাহণময় মামা 


পুকলিয়া জেলার এই গ্রামগুলো একেবারেই 
গেঁয়ো। মানে, আজকাল অনেক গ্রাম বেশ শহুরে হয়ে 
উঠছে কি না, বিদ্যুৎ আমদানি হয়েছে বা হচ্ছে, ট্রান- 
জিস্টার ঘরে ঘরে, মেয়েদের আর যুবকদের গায়ে 
পলিয়েষ্টার-টেরিলিন উঠেছে, কাছাকাছি সিনেমা- 
হাউসও পাওয়া যায়, বাইসিকৃলের ছড়াছড়ি, এমন কি 
এক ati স্কুটার, এদিকে রাসায়নিক সারের কল্যাণে 
প্রচুর ফলনশীল জয়া বা আইরেট | 

কিন্তু এখানে, ধরা যাক এই রাধাপুরে, এসব কিছুই 
নেই। এর সীওতাল-বাগ্রী-ছুলে-মাহাতো গরীবের! 
আগেকার গরীবদের মতোই আছে, আর দত্তদের মতো 
গ্রামীণ বড়লোকের! আগেকার চালেই চলেছে। এ 
দত্তবাড়িতেই কেবল আছে টিউবওয়েল আর একট! 
রেডিও । এবং প্রাইমারি স্কুলের টিচার অজিত 
সরকারের বাঁড়িতে আছে একটা হারমোনিয়ম। তার 
বড়মেয়ে অন্নপূর্ণা গান শেখে। তার ডাকনাম aig | 

গ্রামাঞ্চলে সেই সময়ে জবরূদখলের হিড়িক 
চলছে, তার ঢেউ এসে পৌঁছল রাধাপুরেও। আর 
অজিত সরকার নেতা হয়ে বসল | 

অজিত সরকার লোকটার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, 
কালো লম্বা চেহারা, মাথার চুল আর দাড়ি-গোঁফ 


কাচা-পাকা, চোখমুখে ধূর্ততার ছাপ। প্রাইমারি স্কুলে 
মাসান্তে মাইনে হয় না, হাপিত্যেশ করে সরকারী দানের 
SY নমাস-ছমাস বসে থাকতে হয়, তবে নিজের wots 
বিষে জমি আছে, ধাঁরধোরও পেয়ে থাকে। দুনিয়ার 
চালচলন আব গ্রামের এটা-ওটা সম্বন্ধে উদ্ধত অসস্তোষ, 
ছোটখাটো দলাদলি সংঘাত-সংঘর্ষে তার হাতও কম 
নয়। লোকে তাকে ভালবাসে, ভয়ও FTA I 

সরকার গ্রামের লোক, সব পাড়াতেই যায়, সবার 
সঙ্গেই জানাশোনা, কেই বা তার সঙ্গে কথা বলে না। 
কিন্তু যারা মুনিষ খাটে বা! অপরের জমিতে starta 
করে, এরকম কিছু লোক যে ধীরে ধীরে তার] সঙ্গে 
জুটে কিছু একটা পাকিয়ে তুলছিল তা কেউ বুঝতে 
পারে fà | 

সেদিন সকালে ওলাইচণ্ডীর থান যে বটগাছতলা, 
সেখানে জনাধিশেক লোক জমায়েত হয়ে লাল পতাকা 
ওড়াল এবং ইন্কিলাব জিন্দাবাদ, সর্বহারা এক হও 
ইত্যাদি আওয়াজ দিতে লাগল। তাদের সঙ্গে এনেছিল 
কোদাল, লাঙল, হেলে এবং g চারটে বাঁশের লম্বা 
লাঠি। শাবলও ছিল geass, মাঠে ঠিক সেসবের 
কাজ ছিল না, তবে প্রয়োজনে হাতিয়ার হতে পাঁরত। 

অজিত ছোট্ট একটা বক্তৃতা দিল, ওর চোখ রক্তবণ 
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হয়ে উঠল, ভাষণেও রক্তঝরার কথ! বলছিল। তারপর 
দলটা পাড়া থেকে মাঠে নামল, সমস্ত পথটাই এগোল 
ধ্বনি দিতে দিতে ৷ মুস্কিল হচ্ছিল হেলে গরুগুলোকে 
নিয়ে, আওয়াজে ভয় পেয়ে তারা ভয়ে চোখ বড় বড় 


করে পালাবার চেষ্টা করছিল, তাদের গলায় বেঁধে 


দড়িতে টেনে এবং পিছন থেকে তাড়! দিয়ে কোনরকমে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। 

মাঠের এখানে: ওখাঁনে খান পাঁচ-সাত জমিতে ওরা 
গিয়ে নিজেদের অভিপ্রেত কাজ শুরু করে দিলে | কঞ্চি 
বা বাতার ডগায় ছোট ছোট লাল পতাকা লাগিয়ে 
এনেছিল ওরা। প্রথমে জমির চারকোণায় চারটে 
পতাকা পুতে দিলে, তারপর সেই জমিতে চাষ দিতে 
লাগল | যেহেতু হাল গরুর সংখ্যা কম, সেজন্ সমস্ত 
চিহ্নিত জমিতে চাষ দেওয়া সম্ভব হল না, কিন্ত কোদাল 
দিয়ে কিছুটা মাটি কেটে, কিংবা আল বেঁধে যাকে বলে 
কৃতকটা আচড়ে-কামড়ে রাখল | 

গ্রাম ও মাঠের সংযোগস্থলে এখানে-ওখানে মেয়ে 
পুরুষ ছেলে মেয়ে ছু'চার জন জড়ো হল, উত্তেজি ততাবে 
কথা বলতে লাগল, তারপর তার চলে গেলে নতুন 
দর্শনার্থী এল, কিন্তু ভয়ে কেউ মাঠে নেমে ওদের কাছে 
গেল না। 

সাধারণত ঘণ্ট| দুই কান্জ করার পর যুনিষ-জন 
farata, ওরা বলে দম নিচ্ছে | সেই সময় ওর! আও- 
ale দিতে লাগল, তারপর কাজ বন্ধ করে দুপুরবেলা 
তেমনি আওয়াজ দিতে দিতে গ্রামে ফিরে এল | 

এখন যাদের জমি জবরুদখল করা হল, তাদের কেউ 
থাকে গ্রামে কেউ বা কাজের খাতিরে বাইরে । জবর- 
দখলের কারণ দেখানে। হল, এই রকমই শোন! যায়, 
কারুর জমি রয়েছে অতিরিক্ত, কেউ বা নিজের হাতে 
জমি চায করে ali সে যাই হোক, যে লোকগুলো 


এতদিন চুপিসাড়ে চলাফেরা করত তার! গ্রামের মধ্যে 
বুক ফুলিয়ে বেড়াতে লাগল । আর অজিত সরকারকে 
লোকে যেমন ভয়, তেমনি সম্মান করতে লাগল। 


গ্রামের মধ্যে এখন সব চাপুচুপু ভাব, কেউ কারুর 
সঙ্গে দাড়িয়ে মন খুলে কথা বলে না, সন্ধ্যার পর 
atata বেরোয় ন! কেউ, নিঝুম অন্ধকারে দূর থেকে 
কেবল কুকুর-শেয়ালের ডাক শোন! যায়। 


এর পরের ঘটনা ঘটল দিন চারেক পরে, 
রাত্রিতে নয়, বেলা দশটার কাছাকাছি । গঞ্জের মত 


জায়গাটা, ছুচারটে দোকানপাট, রাস্তার ধারে সব্জীর 
বাজার, একটা পড়ে-থাকা গকর গাড়ী, Atalay কয়েক 
জন CaS | 

মাইল তিনেক দূরে একটা হাইস্কুল আছে, দূর দূর 
থেকে ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়তে যায়, রাধাপুর 
থেকেও । ফ্রুকপরা, শাড়ি-পরা ছোট-বড় তিন 
চারটে মেয়ে এক সঙ্গে এই গঞ্জটা পেরিয়ে 
যাচ্ছিল, স্কুলের পথে । তার মধ্যে অজিত সরকারের 
বড় মেয়ে আনুও ছিল | 

SUIS FHA পনেরো ষোলো, বাপের ধরনে লম্বা, 
রঙ কিন্তু আরও এক CTI গাঢ় | লাল চওড়া পাড়, 
গা শাদা, স্কুলের শাড়ি কোমরে আচলের বেড় দিয়ে 
আটসীট করে পরা। সেই সবচেয়ে মুখর, মেয়েদের 
মধ্যে সেই সবচেয়ে জীবন্ত, বোধ হয় বাপের কীন্তিতে 
মেয়েও অহংকারী হয়েছিল, কেননা, দেখা গেল সে 
চোখমুখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে সঙ্জিনীদের ওপর বচন 
আগড়াচ্ছে বেশি বেশি। 


সাইকেলে চড়ে Fay আরোহী পিছন থেকে GS 
এগিয়ে ওদের সামনে গিয়ে নেমে পড়ল। একটু 
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আড়াআড়ি সাইকেল ছুটো ধরতেই বন্ধ হয়ে গেল 
রাস্তাটা | 

মেয়েগুলো থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কথা 
গেছে বন্ধ হয়ে। পথে-ঘাটে ছেলের! বিরক্ত করেই 
থাকে, কিন্ত এর! সে রকম নয়, একজনের বয়স ত্রিশ 


বত্রিশ, ধুতিশার্ট পড়েছে বটে, কিন্তু বেশ. ভারিক্কি ' 


ভাব। অন্য জনের পায়জামা-পাঞ্জাবী, চোখে মুখে- 
ঠোটে একটু লাজুক দেখালেও চোয়ালে বেশ দৃঢ়তার 
ভাব, কেউই ছেলে-ছোকরা নয় | 

মেয়েরা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ওদের 
মধ্যে বড় জন সাইকেল সমেত দু'পা এগিয়ে এসে 
পথ আটক!ল। ASA গলায় বললে, ‘অন্য মেয়ের! 
তোমরা যাও। Se আমার সঙ্গে যাবে’...বলে একটু 
এগিয়ে একেবাবে ওর মুখের সামনে ঝু'কে পড়ল। 

‘কেনে...কোথা যাৱ... 

প্রথম ধাক্কায় ভয পেয়ে গিয়েছিল ag, চোখের 
শাদা অংশ বড় এবং মুখখানা ফাক হয়ে উঠেছিল, কিন্ত 
তারপরই রাগে ওর কালো মুখখানাও ARA হযে 
উঠতে চাইল, ‘অত বড় বুড়া লোক, মেয়েদের অপমান 
করতে আপনার লজ্জা করে না? 

“মেয়েদের সঙ্গে কীরকম ব্যাভার করতে হয় আমি 
জানি। ওদের তো বলছি না, ওরা যাক। তুমি আমার 
হলে, CARI তুমি আমার সঙ্গে যাবে...’ 

এদিক ওদিক থেকে ছ'একজন এগিয়ে আসতে 
লাগল, আনু তখন গাল দিতে আরম্ভ করেছে। 

এই gA দাস-লোকটার নাম হচ্ছে তাই-_ 
মিশ্র ধরণের অস্তিত্বসম্পন্ন, রাধাপুরে ওর একট! ছোট- 
খাটো বাড়ি আছে, জমিজমাও আছে আবার খড়াপুরে 
কী একটা চাকরী acai চাঁধবাসের দিকে নজর 
আছে, চাকরীকেও অবহেলা করে না। গ্রামের 


লোকদের সঙ্গে প্রীতিব সম্বন্ধ এইটুকু, নিজের কাজ 
বজায় রাখতে যতটা দরকার হয় । অনাবশ্যক গলাগলি 
নেই, আবার কারও ক্ষতিও করে না। তার মানে 
খুব একটা দলাদলির মধ্যে নেই | 

এখন, সুধীর দাস, আনুব গাঁলাগলিতে একটুও 
বিচলিত হল না, পকেট থেকে একটা ছোট্ট লাল 
পতাকা বের করল, একটা কাঠির সঙ্গে আটকানো 
ছিল bl! একটু এগিয়ে এসে পতাকাটা alga 
খোঁপায় গুজে দিলে, দিয়ে ওর হাত ধরে 
বললে “চল... l 

পিছন দিকে হেলে একটা ঝিনকা মারল আশু, ওর 
হাত থেকে একটা বই পড়ে গেল। গরগর করে উঠল 
আনু “একি মগের মুলুক নাকি,-*"' 

সুধীর বললে, “মিছেমিছি গোল বাঁড়াচ্ছ কেন। 
তোমার বাপ আমার জমিতে লাল পতাকা! পুঁতে দিয়ে 
চাষ দিয়ে দিল, তাতেই জমি তার হয়ে গেল... তেমনি 
আমিও তোমার মাথায় লাল পতাকা গুঁজে দিলাম, 
তুমি আমার হয়ে গেলে, বাস !' 

ছোট FEA মেয়েটা এতক্ষণ যেন কাঠ হয়ে 
গিয়েছিল, এই কথায় হেসে ফেলল একটু । আর 
আশ্চর্য, আনুও গুম খেয়ে স্থির হল। 

তখন সুধীর ওকে নিজের সাইকেলে ওঠাল, 
একটুও RA না করে ফিরে যেতে লাগল, অন্যজন 
তার পিছনে পিছনে গেল, যেন পাহারা দিয়ে নিয়ে 
যাচ্ছে। 


এই পর্যন্ত শুনে গোপালদা মুচকে হাসলেন, 
‘মনে হচ্ছে, ঘটনাট। বানানো নয়, সত্যিই ঘটাছল ! 
কই কাগঞ্জে পড়েছি বলে তো মনে হচ্ছে না)? 

এবার আমিও হাসলাম, “দেয়ার আর মুওর থিংস্‌ 
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ইন. হেভ্‌্ন, ote আর্থ, গোপালদা ঘ্যান আওয়ার 
নিউজ পেপারস্‌ কেয়ার টু ড্রিম অফ." 

“লেট গো, খবরের কাগজ । কিন্তু ভায়া, ঘটে যা 
সব সত্য নহে, মানে সৰ কিছু নিয়েই কি সাহিত্য 
হয়?’ - 

“সাহিত্যের দাবী করছি না, গোপালদা, কিন্তু ওই 
যে বললেন, সত্য*** 
aay, মহ! বিপজ্জনক ব্যাপার, কত রকম 
SACHA সত্য আহ্ছে...রসো, তোমাৰ Ste কী, বোধহয় 
রাইট! তোমার ঘটনাটা! কোন, সত্যে পৌঁছবে, মানে 
গল্পের শেষ কি হবে আমি বুঝতে পেরেছি... 

আমার জিজ্ঞানু দৃষ্টি লক্ষ করে গোপালদা এক 
টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে খনখস করে কিছুটা লিখলেন, 
তারপর কাগঞ্খানায় ওপর বইখানা দিয়ে বললেন, 
“তোমার গল্পট। শেষ হোক, এর পর মিলিয়ে 
নিয়ে! ৷” 

cae বন্ধ করে দিলাম আমার খাতাখানা, 
'গোপালদা, গল্পটা আর পড়ার দরকার নেই! না- 
না, প্লীজ, রাগ-অভিমান কোরো! না। তোমার রচনা 
সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র কটাক্ষ করছি না, বরঞ্চ উপ্টো, 
তোমার প্রধান পাত্রদ্বয় আমাকে ভাবাচ্ছে-..? 

“কী gas? 

‘তোমার অজিত সরকার, তার নিজের জমি 
আছে, সে নিজেই মালিক, সে যখন সুধীর দাসের জমি 
তোমার ওই সর্ধহারাদের নিয়ে বেদখল করতে চাচ্ছে, 
তখন-মানে তোমার স্যাটায়ার কোথায় গিয়ে 
পৌছাবে তাই ভাবছি...’ 

“স্যাটায়ার ! আমি মোটেই সেরকম ভাবিনি...” 

অন্তত যেটা তুমি বলতে চাও, মাস বনাম 
মালিকের লড়াই, সেটা আসলে মালিকের সঙ্গে 


মালিকের লড়াই, ফাইটার এণ্ড ফট, এগেন্‌সট. কাম 
ফ্রম দ্য সেম স্ট্যাটা, আসল মানুষরা." 

“গোপাজদ্রা, আপনি অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন, ষ্টিল, 
পড়ছি শেষটা, যা খুশি বলবেন'--বলে খাতাখান! 
খুললাম আবার | 


রাধাপুর গ্রাম থেকে কালীচক থানা প্রায় মাইল 
চারেক। এক অনুচর সুগা দোলুইকে সঙ্গে নিয়ে 
অজিত সরকার বেলা তিনটে নাগাদ থানার সামনে 
ছাঁতিমতলাঁটায় এসে দ্রাড়াল। সে কেবল এক 
WEA জন্য, তারপরই সামনের ফুলবাগানটা বেড় 
দিয়ে থানার ভেতরে গিয়ে চুকল। Zt ভেতরে 
ঢুকবে কিন। স্থির করতে না পেরে গা চুলকোচ্ছিল 
বারান্দায় ঝোলানো পেটা ঘড়ির পাশে দাড়িয়ে, 
অজিত সরকার লক্ষও করল al | 

চারদিকে রোদ V1 Vl করছে, অঙ্জিতের ধুতিতে 
শার্টে মাঠের ধুলো, গলায় কপালে ঘাম ঝরছে, চোখ 
রক্তবর্ণ। থান! অফিসার সচকিতে জিজ্ঞাস! করল 
কী ব্যাপার আপনি_ 

অঙ্জিত সরকার থানায় পরিচিত, পুলিশের 
লোকেরা তার খোঁজখবর রাখে, সমীহ করেও চলে, 
সেদিনকার জবরদখলের খবর তাদের জানা, তবে 
শোনামাত্রই কাজ করেনি অফিসার, ওপর থেকে 
নির্দেশের অপেক্ষা করছিল । 

থানা অফিসার শিবচরণ বসাক মাঝবয়সী লোক, 
মেদবহুল সুখী চেহারা, কেবল গোল মুখে চওড়া 
gapa গোঁফ আর বতুল চোখ তার ক্ষমতাৰ পরিচয় 
দিচ্ছে । সেদিকে তাকিয়ে আর প্রশ্ন শুনে অদ্িত 
বলে উঠল, "দিনে দুপুরে প্রকাশ্য বাঁজারে ডাকাতি 
হচ্ছে, আপনারা আছেন কী কবতে ?’ 


ae 


~ 
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বসাক নিজেকে নিয়েই ঠাট্টা করল, ‘দেখছেন তো 
চেহারা, নড়তে চড়তে একটু দেরী হয়। জববদখলের 
খবর পেয়েছি আমরা, এখনো কিছু করে উঠতে 
পারিনি । কিন্ত বাজারে ডাকাতি কি রকম 

খোচাটা অঞ্জিতকে হঞ্ম করতে হল। কিন্তু সে 
Bata সঙ্গে বললে, “ওখানে কিছু করতে যাবেন না, 
মানুষ এখন জেগেছে। কিন্তু জমির লড়াই আর 
কিভন্যাপিং দুই-ই আপনাদের কাছে এক Ale? 

“কিডন্তাঁপিং! কী বলছেন, মিঃ সরকার 7 

‘aita হ্যা...’ দাত বের করে ফুঁসে উঠল অজিত, 
“জমির খবরটা ঠিক রাখেন, কিন্তু মেয়েদের ইজ্জতের 
থবর রাখেন না! আপনাদের ওপর রাগ করাও 
ঝকৃমারি। যাক্‌, একটা এফ আই আর করে নিন। 
আমার মেয়ে অন্নপূর্ণা সরকার আজ স্কুলে যাচ্ছিল'-"” 

বসাকের গোল চোখ ক্রমে বড় হয়ে উঠছিল, 
অজ্গিতের বলা শেষ হতেই ‘হুম’ করে একটা শব্দ 
ছাড়লে, বললে, “আপনাদের ব্যক্তিগত রেষারেষি 
এইরকম একটা কেলেস্কারীতে দাড়াবে, ভাবাই ata 
ali আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমাদের 
যা করণীয় '**» 

অজিত একরকম ওকে থামিয়েই দিল, “দেখা যাক, 
আপনারা কী করেন। কোন ঘটনার কত মূল্য... 
গুগ লি আর মাছ যখন আপনাদের কাছে সমান'*" 

‘BIS গেট এক্‌দাইটেড, মিঃ সরকার, আপনার 
কাছে যেট। মাছ Bey পক্ষের কাছে সেটাই গুগ লী 
আর... এইখানে হেসে উঠল অফিসার, “মাছ বলেন 
আর গুগ লি বলেন ANPÈ আসতে হয় এই পাকে... 
হাঃ হাঃ..." বলে নিজের বুকে আঙুলের খোঁচা দিযে 
কৌঝাল বসাক ৷ 

বসাক অভিজ্ঞ লোক, তার কথাই সত্য হল। 
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অজিত সরকার চলে যাবার আধঘণ্টার মধ্যেই উপস্থিত 
হল সুধীর দাস। ঠিক AAS সরকারের মতো নয়। 
এসেছে একলা, হেঁটে নয়, সাইকেলে । ধুতি-শা্ট 
ছিমছাম, বেশ আত্মতৃপ্ত ভাব। অফিসারকে নমস্কার 
করে চেয়ার টেনে নিয়ে JAA | 
সুধীর দাস থান! অফিসারের পরিচিত ছিল না, 
নাম শুনেই চমকে উঠল, fee সামলে বললে, 
“আপনাকে গ্রেপ্তার করতে আমি বাধ্য হচ্ছি ৷ 
স্থধীর একটুও ব্যস্ত ভাব না দেখিয়ে বললে, 
£ওযারেন্ট By হযেছে কি? এই তো ক'মিনিট আগে 
অজিত সরকার ডায়েরি করে গেল... 
"এটা তা হলে ফ্যাক্ট যে আপনি তার মেয়েকে 
কিডস্তাপ করছেন P 
ঘাড় নাড়তে লাগল gia ‘আন্তে না, আমি তার 
মেয়েকে জবরদখল করেছি...” 
বসাক হাসিট! সম্পূর্ণ চাপতে পারল না, 
“কোথায় সরিয়েছেন সে মেয়েকে Y 
‘আমার বাড়িতেই আমীর পরিবারের লোকজনের 
মধ্যে। কেবল যে ঘরে রেখেছি সে ঘরে বাইরে 
থেকে শেকল তুলে দিয়েছি... 
এবার থান। অফিসার হাসবার মতে! করল, “মিঃ 
দাস, সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদের ভদ্রলোকদের 
নিয়ে আমরা যে কী করব বুঝতেই পারি না, আপনারা 
ল এ্যাণ্ড অর্ডার প্রবলেম ক্রিযেট করতেই আছেন... 
ধরুন যেগুলো! পিওর কেস, এই চোর-্ঠ্যাচোড়, সে 
আর কটা...আজকাল গুণ্ডা ধরতে গেলেই বেরিয়ে 
পড়ে তার মধ্যে আপনাদের কেউ না কেউ আছে। 
ধরতে হলে আপনাদেরই সেখানে ধরা উচিত...ওয়েল 
আপনার্য দুদিন শান্তিতে থাকতে পারেন না?" 
সুধীর দাস উত্তর ন! দিয়ে মুচকে হাসতে লাগল | 
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কতকটা আক্ষেপের সঙ্গে বসাক বলে চলল, 
“আপনিও ভদ্রলোক, মিঃ সরকারও ভদ্রলোক, কিন্ত 
আপনাদের এসব কী কাঁজ বলুন fiefs...’ 

«মাহা, অজিত সরকার আর আমি যে স্বজ্জাতি, 
একগোত্রের লোক, আমাদের স্বজাতির মাংস না খেলে 
চলে না: 'যাকগে, আমার জমিতে অনধিকার প্রবেশ 
এবং জবরদস্তি চাষ দেবার জন্য আমি ডায়রি করছি 
afas সরকারের নামে, লিখে নিন, .” 

“একজ্রনেরই ATH” 


পালের গোদা যে। দেখুন, যে কুড়ি পঁচিশটা, 


লোক গিয়েছিল, তাদের প্রত্যেকটার নাম আমি জানি, 


কিন্ত বলে কি হবে। তারা নিরীহ মানুষ, খেটে খায়...” 


‘মিঃ দাস, আমি বলি কি, আপনার! নিজেদের 
মধ্যে মিটিয়ে নিন না,...আমর! হস্তক্ষেপ করলে কি 
ভাল হবে? আরে মশাই, আমাদের পুলিশী জুলুমের 
বিরুদ্ধেই তো আপনাদের নালিশ, সংগ্রাম, আবার 
আমাদের কাছেই ছুটে এসেছেন |...” 

উত্তরে হেসে ওঠল সুধীর, “বেশ, বলেছেন, 
ভাল... আরো কিছুক্ষণ থানায় ছিল সে, ফিরতে 
গিয়ে সাইকেলে ওঠে বলল, “বাড়িতেই থাকব, 
পালাচ্ছি না, এারেষ্ট করতে চাইলে রেডি আছি, 
কিন্ত ছুটে! ওয়াবেন্ট বার করবেন, তা না হলে 
আপনাকেও ছাড়ছি না কিন্ত...’ 


থান! অফিসার ওদের বলেছিল, ব্যাপারটা নিজে- 
দের মধ্যে মিটিয়ে ফেলতে । সেদিনই ওর! মিটিয়ে 
ফেল ত চাইল, যদিও অন্য আর একরকম ভাবে | 

সুধীর দাসের লোকজন মাঠে গিয়ে লাল পতাকা 
গুলো উপড়ে ফেলে দিলে, আর লাঙল করা জমির 
£পর্ আর একটা চাষ দিয়ে এল । ওদের তখন কেউ 


বাধা দিল ai) কিন্তু সন্ধ্যের পর প্রথমর্দিনকার লোক 
জন গিয়ে আবার পতাকা! পুতল, যদিও নতুন করে 
চাষ দেবার দরকার মনে করে নি। 

এদিকে শেষ রাত্রে আর এক দৃশ্যের উৎপত্তি হল। 
সুধীর দাসের বাড়ির সামনের বাগানটায় ৷ অন্নপূর্ণীকে 
ওরা সারা দিন রাত যে আঁটকে রেখেছিল, যতই 
ঘবের মধ্যে তার খাওয়া-দাওয়া শোওয়া-বসা চলুক 
প্রাকৃতিক কারণে কোনো না কোনো সময় বাইরে 
বের করতে হবেই ৷ সুধীরের পিসির সঙ্গে ভোরবেলায় 
বাগানে এসেছিল GA | 

অজিত সরকার লোকজন নিয়ে তৈরী হয়েই হিল, 
জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েকে তুলে 
নিলে। ছু'চারপা ছুটেছে, সুধীর দাসের দোতলা থেকে 


হুইসিল বেজে উঠল, এই রকম সম্ভাবনার কথা ভেবেই -. 


রেখেছিল সুধীর, প্রস্ততও ছিল। তার লোকজনও 
পাড়ার এখানে-ওখানে লাঠি হাতে ছুটে এল। 

ফলাফল হল এই রকম। সুধীরের পিসী আর 
বাড়ির অন্য মেয়েরা বেরিয়ে এসে অন্নপর্ণাকে নিয়ে 
গিয়ে আবার বন্দী করল। আর বাগানের মধ্যে 
দুপক্ষের মারামারিতে জখম হল চার-পাঁচজন, ভার 
মধ্য প্রথম দিনের লোকদেব মধ্যে ছিল তিন জন। 

থানা অফিসার মিঃ বসাকের ফিলস্ফি আছে। 
হঠাৎ সে কাজে হাত দেয় না, অপেক্ষা করে থাকে । 
দুই পক্ষের সঙ্গেই তার যোগাযোগ হয়, ঘটনা 
ATE সে এমন ভাবে খানিকটা এগিয়ে দেয় যে, 
শেষ মীমাংসার আগে দুপক্ষ থেকেই যেন কিছু স্থবিধা 
আদায় হয়। কিন্ত ব্যাপারটা দেখতে দেখতে তার 
হাতের বাইরে চলে গেল, সুতরাং একাস্ত নিরপক্ষভাবে 
সক্রিত হতে হল তাঁকে । অজিত সবকাঁব আর স্থধীব 
দাস সমেত জনা দশেক লোককে গ্রেপ্তার কবল সে, 


Xe 
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মাঠের জমি থেকে লাল পতাকা তুলে নিয়ে এসে 
থানার কোণে জড়ো করে রাখল, অবশ্য অন্নপূর্ণাকে 
মুক্ত করে তার বাঁড়িতে পৌঁছেও দিল। 


এর দিন পাঁচেক পরেকার কথা! রাত তখন 
দশটার কাহাঁকাঁছি। অঙ্জিত সরকারের বাইরের ঘরে 
আলে! নেই, একটু আগে তাৰ সাগরেদ দু'জন 
আলোচনা-পরামর্শ করে চলে গেছে | কতক্ষণ মেঝের 
ওপর গুম হয়ে বসে রইল সরকার, তাবপর বাইরে 
বেরিয়ে এসে উঠানের উপর পায়চাবি করতে লাগল, 
বুকের ওপর YAS মুড়ে । মাঝে মাঝে চাপা নিশ্বাস 
ফেলেছিল। 

জামিনে খালাস পেয়ে এসেছে সে, তার আগেই 
. স্থুধীর দাসও খালাস পেয়েছে। সুধীরের টাকা আছে, 
তার দলে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদেরও ছাড়িয়ে 
আনাব ব্যবস্থা করেছে, তার লোকবলও প্রচুর | 
সরকার এখনও নিজ্জের দলের সবার জামিন দেবার 
ব্যবস্থা করতে পারে নি! 

এই gia হাঁড়ির ভেতর cota সাপের মতো 
ফোস ফোঁস করছে CHI গ্রামেব আরো লোকের 
জমিতে লালপতাকা পু'তেছে মজুর চাষীরা, কিন্তু সুধীর 
লোকটার মতো তাকে আর কেউ এমন বিপাকে 
ফেলে নি। লোকটাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবেই | 
কিন্ত কী রুরে? বাড়িতে ডাকাত ফেলবে? ঘর 
জ্বালিয়ে দেবে ? অন্ধকারে মাথায় লাঠির বাড়ি মারবে ? 
কিন্ত হঠকারিতা না হয় | যাই ঘটুক না কেন, মজুর- 
চাষীদের স্বার্থে, যেন গণজাগরণের স্বপক্ষে কিছু 
হয়। 

বাড়ির ভেতর থেকে একটা আলো হাতে 
সরকারের স্ত্রী দরজার মুখে এসে দাড়াল, তুমি কোথা 


গো, কী করছ? SA একটা ব্যবস্থা যা হয় কর 
দিকিনি, আমি আর পারছি fa...’ 

“কেনে, কী হল--* কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না 
করেই অঙ্জিত বলে উঠল, যাও দিকি, যাও, উসব 
আমাকে বলতে এস নি."'নিজে যা পার করগে।, 

স্ত্রী চলে গেল, আবার অন্ধকারে পায়চারি করতে 
লাগল afasi কতক্ষণ পরে ভিতর থেকে স্ত্রীব 
উচ্চক্ঠ আর TRA ফৌপানো কান্না শুনতে পেল 
cA! ঘিত সব নিকুচি, ঝামেলা.” বলতে বলতে 
রান্নাঘরের দিকে এগোল । 

“কী হয়েছে...’ 

হবে আর কি, আমার মাথা আর TE — মেয়ের 
কী হইচে, নিজেই জিজ্ঞেস কর!” 

অন্পপূর্ণ ভাতের থালাব কাছে বসে ছুই বাহুর 
মধ্যে মুখ লুকিয়ে Sifax, ভাত খাবে না। ক'দিন 
ধরেই সে Stas, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে 
একরকম ৷ কেবল বিছানায় মুখ গুজে পড়ে 
থাকে। ' | 

বাবাকে দেখে BHAA মুখ তুলে তাকাল, কাযা 
বন্ধ হয়ে গেল তাঁর, ভীত স্বরে মাকে বললে, ‘দাও 
কী দিবে দিয়ে দাও...’ 

“দিব আবার কী, সামনেই তো আছে...’ তারপর 
স্বামীকে বললে, “তোমাদের সব মাথা-ফাটাফাটি, 
জমি দখল, ইদিকে মেয়েটার কী অবস্থা বল fale, 
ভাঁতি খাবে নি, কথা কইবে নি...” 

‘কথা কইবে নি কেনে? Ole দৃষ্টিতে মেয়ের 
মুখের দিকে তাকাল অজিত | 

SHR ভাতের থালা টেনে নিয়ে মাখতে আরম্ভ 
করে দিল, এখন হাত থেমে গেল। 

তুই ইস্কুল গিয়েছিলি আজ ?' 
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ভয়ে সিটপিটিয়ে গেল Sy, কাল গেছলম . 
বাবা, আমি ইস্কুলে যাব নি-..’ 

স্কুলে যাবি নি? কেনে? তোকে বলেদিলম নি 
যে মাথা তুলে বাস্তা দিয়ে athe আসবি, বল..." 

‘ওগো, তা নয়, তুমি বুঝনি, রাস্তার লোকে 
বলে, ইস্কুলেব মেয়েগুলো ফিসফিস কবে, বলে, 
সাইকলে তুলে নিয়ে গেছল:..’ আন্ুব মা বললে | 

‘es, শালাঃ, সুধীব দাসেব fife দিব আমি, 
শালাৰ ভিটামাটি চাটি কব... বলে দাঁত কড়মড় 
করতে কবতে চলে যাচ্ছিল অজিত, বাঁধা পড়ল, 

বাবা, শুন. 

অসম্ভবও সম্ভব হয় মাঝে মাঝে; MJA বুকেব 
জল শুকোনো ভয়ও তাকে মবিয়া করে তুলেছিল ( 
বললে, ‘বাবা, শুন, তুমি আমার হৃধীব দাসের সঙ্গেই 
বিয়া দিয়ে দাও...’ 

atga মাও এটা ভাবতে পারত না, স্বামীকে 
বলা তে দূরের কথাঃ সে কেবল চোখ বড় করে 
মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল । 

গর্জন করে উঠল সরকার, “কী বললি, কাব 
সঙ্গে বিয়া দিব l 

যেন বাতাসে একট্য পাতলা! নেকড়ার মতো 
আমুর কথাগুলো ছুলতে লাগল, আমার কলঙ্ক হয় 
নি? আমাকে সাইকেলে তুলে নিয়ে গেছল, দিনে 


রাত্রে তার ঘরে আটকে রেখেছিল"".কে আমাকে 
বিয়া করবে” 

কতক্ষণ চোখের দৃষ্টিতে জ্বলতে লাগল অজিত, 
তারপর চাঁপা স্বরে দলে উঠল, “দিব, দিব; তোদের 


সব কটাকে জাহান্নামে দিব...” বলে বাইরে চলে 
গেল। 


ঘণ্টা তুই পরে সরকারের স্ত্রী শুতে এসে দেখল 
sig তার বিছানায় তখনও জেগে পড়ে আছে। 
ওকে একটু ঠেলে সবিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু যেন 
হাসল সে, ‘তোর ধন্য সাহস আন্ন, আর তোদের 
লজ্জাঁও নাই! বাপকে কী করে বললি...’ 

‘কেনে, কী মন্দটা বলেছি আমি? বাবাই না 
বলে উচিত কথা বলতে । লোকটার এখনে! বিয়া 
হয় নি, আমাদেব জাত, ত দোষ কী...” 

“আর বয়েস! আঁধ-বুড়া TST...” 

‘ওসব হয়, ধর যদি দোজ্রবরে দিতে তোমর।_ 

কিছুক্ষণ পরে আনু পাঁশ ফিরে শুল, তার ডান 
হাতটা মায়ের বুকের ওপর । মা বললে, ‘B's, তোর 
হাতটা সরা! দিকি বাপু; বুকে হাত রাখলে মনে হয় 
দম বন্ধ হয়ে যাবে’ 

একটু ইতস্তত কবল HG, তারপর একটু আদব 
মেশানো গলায় বললে, “দেখ মা, বাবাকে বলবে 
ওদের জমি দখল না করতে । বিয়ের পরত 
জমিগুলা আমাদের হৰে...’ | 


~~ 


a 


< 


ন 


স্মৃতি-তর্পণ 


পৃহীদ আনল দাস 


গণেশ ঘোষ 


সুচীভে্য অন্ধকাবের মধ্যে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভেদ 
করিয়া উৎকষ্টিত কের প্রশ্ন শোনাগেল, আমার 
মনক্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না? 
কয়েকবার জিজ্ঞাসার পর অপর পক্ষের সুম্পষ্ট 
প্রশ্ন শোনা গেল, তোমাৰ পণ কি? 
এ পক্ষেব স্থির নিভাঁক উত্তর শোনা গেল, পণ 
আমার জ্গীবন-সর্বন্ব | 
মুহূর্ত পরে ও-পক্ষের সুস্পষ্ট মন্তব্য শোনা গেল, 
জীবন তুচ্ছ। সকলেই দিতে পারে। 
তাবপর আবাব এ-পক্ষের উৎকষ্টিত প্রশ্ন, আর 
কি আছে? আর কি দিব? 
ও-পক্ষের শেষ এবং স্থির উত্তর হইল, ভক্তি 
অর্থাৎ অকুত্রিম ভালবাসা, অচঞ্চল নিষ্ঠা এবং হিমগিরি- 
APY দৃঢ়তা | 
বাংলা ভাষার অনবস্ সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই 
অবিস্মরণীয় স্থষ্টির পরিচয় আছে? 
আজ একথা বললে আঁদৌ কোনরূপ অতিশয়োক্তি 
হবে না fen বিন্দুমাত্রও অপ্রাসঙ্গিক হরে না যে, 
আমাদের মৃত্যুপ্জয়ী বীর অনিলকুমার দাসের স্বল্নস্থায়ী 
জীবন-পরিধির মধ্যেও বাস্তবে এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি 
ঘ টছে। 


অনিল কুমার দাস যখন ভারতের মৃত্তিকাতে S- 
গ্রহণ করে বাংলাদেশের আলোয় প্রথম চোখ মেলে 
চাঁইলেন তখন দেখতে পেলেন MTB সমগ্র বাংলা- 
দেশ সাআজাবাদ-বিরোধী সংগ্রামে উত্তাল Seay | 
সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ হছদমনীয় সংগ্রামে 
সম্মিলিত। 

তখন ১৯০৬ সাল | 

তারপব আরও দীর্ঘ ৫ বছর বাংলাদেশের 
মানুষের দ্বার সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। আপোষ 
নয়, সংগ্রাম। আত্মসমর্পণ নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠা | বঙ্গ- 
ভঙ্গ নয়, সম্মিলিত বাংলাদেশ। নিষ্ঠুর, লোস্ভী, 
নিধিবেক, বর্বর, সাত্মাজ্যবাদ শেষ অবধি পরাজিত 
হোয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হোল । -SRA 
সর্বনাশা শয়তানী পরিকল্পনা ইতিহাসেব আবর্জনা- 
তূপে শেষ আশ্রয় লাভ কোরল | 

বাংলাদেশের বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে শিশু 
অনিলকুমারের ক্ষুদ্র বুকখানিও দেশপ্রেম ও সাআজ্য- 
বাদবিরোধী বিক্ষোভ ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ হোয়ে উঠল। 

বঙ্গ-ভঙ্গের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হোল। কিন্ত 
সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব ভারতবর্ষের উপর অব্যাহত 
রইল। এবং free সাআজ্যবাদ এই পরাজয়ের 
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গ্লানি মুছে ফেলতে চাইল ভাবতের বিশেষভাবে 
বাংলাদেশের জনসাধারণের উপর fags, অমানুষিক, 
অবর্ণনীয় প্রতিহিংসা চবিতার্থ কৌরে। 

ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন I7 
প্রমুখ দেশপ্রেমিক তকণকে সাত্রাজ্যবাদেব বধ্যমঞ্চে 
অতি নিষঠুরতাবে মৃত্যুবরণ কৌরতে হয়। আকও 
অনেক sedg সাআজ্যবাদ দেশপ্রেমের অভিযোগে 
হত্যা কোরেছে। 

বালক অনিল দাস এই আবহাওয়ায় বড় হোয়ে 
উঠেছেন | 

তাবপর এলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ | 

ভাবতবর্ধ একটি সামাজ্যবাদী দেশ ছিল al | ওই 
বিশ্বযুদ্ধে ভাবতবর্ষে যোগ দেবার আদৌ কেন 
কারণই.ছিলনা। তা সত্বেও যেহেতু ভারতবর্ষ তখন 
বৃটিশ সাঅ।জাবাদের কুক্ষিগত একটি উপনিবেশ সেই 
হেতুই সেই যুদ্ধে বুটিশের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতবর্ষের 
বহু সহত্র কোট টাক! মূল্যের সম্পদ ইংবেঞ্জ সাম্রাজা- 
বাদ এদেশ থেকে নিয়ে গিয়েছে । এবং শুধু এই ই 
নয়। ওই যুদ্ধে অত্যাচারী, নিধিবেক, পরসম্পদ 
লোভী বৃটিশ দহ্যদের জয় আহরণের জন্য বহু সহস্র 
অনিচ্ছুক ভারতবাসীকে ইওরোপের যুদ্ধভূমিতে গিয়ে 
প্রাণ দিতে বাধা করা হোঁয়েছে। 

বৃটিশ সাআাজ্যবাদের এই অমানুষিক অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে দেশের মানুষের প্রতিবাদ রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে 
দেওয়া হোয়েছে। 

বালক অনিল দাস তখন একটু বড় হোয়ে উঠ_- 
ছেন! একটু একটু ভাবতে শিখছেন | এই সব অভাৰ- 
নীয় ঘটনার ছাপ-তাঁর বালক মনে গভীরভাবে অস্কিত 
হোয়ে রইল | 

তারপর এলো জালিওয়ানওয়ালাবাগের অচিস্ত- 


নীয় এবং অবর্ণনীয় PAG ; এবং তারই প্রতিবাদে 
ভারতব্যাগী তীব্র গণ-আন্দোলন। 
তখন অনিলকুমার স্কুল ছেড়ে কলেজে । এবং 


তাঁর পরই বিশ্ববিষ্তালয়ে । বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিল- 
কুমারের কৃতিত্ব শ্রাঘার | 
সেই সময়ে তিনি থাকেন ঢাঁকায়। অমোঘ 


আকর্ষণে অনিলকুমার সেই সময়কার ভারতেব অন্যতম 
বিপ্লবী সংগঠন “Aa সাথে অবিচ্ছেচ্ভাঁবে 
যুক্ত হোয়ে ফান | এবং তরুন বয়স থেকেই অনিল রায়, 
লীলা নাগ (রায়) প্রমুখ “শ্রীসজ্বের” বিখ্যাত ও দেশ- 
বরেণ্য বিপ্লবী নেতৃবর্গের সহায়তায় ও তদানীস্তন 
দেশের পরিস্থিতির প্রভাবে তরুণ অনিল দাস 
অচিরেই একজন অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক এবং পরিপূর্ণ 
ও সুনিপুণ বিপ্লবী কর্মী ও সংগঠকরূপে গড়ে ওঠেন | 
বিশ্ববিগ্ঠ।লয়ে পাঠকালে বিপ্লবী কর্মী ও সংগঠক 
হিসাবে অনিলকুমারের উপর কাজের দায়িত্ব ছিল 
প্রকাশ্যে জনসেবা এবং অতি সংগোপনে বিপ্লবী 
সংগঠনের নিরাপত্তা এবং শক্তিবৃদ্ধি | 

অনিলকুমারের শিক্ষাগত cute মুগ্ধ বিভিন্ন 
বন্ধু ও আপনজনের কাছ থেকে তখন দাবী উঠেছিল 
অনিলকুমার অবশ্যই “সিভিল সাভিস” প্রতিযোগি- 
তায় অংশ গ্রহণ কোরবে। কিন্তু তখন তরুণ অনিল- 
কুমার ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী সাঁআজ্যবাদী কর্তৃত্ব 
পরিপূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলবার আদর্শ ও লক্ষ্য 
গ্রহণ কোরেছেন তাই সেই ধিকৃত ও ঘৃণ্য সাআজ্য- 
বাদী শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করবার প্রস্তাব তিনি 
সুনিশ্চিত এবং কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন | 
সালেবাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে 
অবস্থিত ক্ষুদ্র চট্টগ্রাম জেলার দেশপ্রেমিক তরুণের 
অকম্মাৎ অশস্ত্রৰিপ্রোহ ঘোষণা ক'রে চট্টগ্রামে স্বল্প 


১৯৩০ 


a- 


~ 


৯৫ শহীদ অনিল দাঁস 


সময়ের জন্য সাঁআজ্যবাদের কবলমুক্ত একটি স্বাধীন 
সাময়িক বিপ্লবী সরকাব প্রতিষ্ঠার আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী 
গ্রতি-আক্রমণের বিকদ্ধে ওই স্বাধীন সরকারকে 
সর্বতোভাবে সাহায্য কৌরবার জন্য দেশবাসীর নিকট 
আবেদন জানান | 

ভারতবর্ষের সেই-সমধকার পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামের 
সশস্ত্র-বিত্রোহ সমগ্র দেশের জনসাধারণকে বিশেষভাবে 
বাংলা দেশের সমগ্র যুবশক্তিকে, প্রচণ্ডভাবে 
ASRS এবং অনুপ্রানিত করে। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের 
প্রায় সাথে সাথেই প্রায় সমগ্র বাংলাদেশই সাআীজ্য- 
বাদবিরোধী সশস্ত্রসংগ্রামে প্রজ্জলিত হোয়ে ওঠে। 

অপ্রস্তুত ও পরাজিত সাআজ্যবাদ চট্টগ্রামের ওই 
পরাজয়ের নিষ্ঠুর প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মন্ত হোয়ে প্রায় 
সমগ্র বাংলাদেশকেই একটি বিকারগ্রস্ত উন্মাদ স!আজ্য- 
বাদ কবলিত প্রতিহিংসা-পরায়ণ উন্মত্ত দানবের 
পৈশাচিক লীলা ভূমিতে পরিণত কোরেছিল। বাংলা 
দেশের তরুণ, যাঁদের সম্পর্কে সাআজ্যবাদী শাসক- 
দের মনে দেশ-প্রেমিক বলে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল, 
তাদের সকলেরই স্থান হোল সাম্রাজ্যবাদের কারাগারে । 

নিজের দেশপ্রেমের দায়িত্ব যথাসম্ভব পরিপূর্ণ- 
ভাবে পালন কোরবাব জন্য অনিলকুমার সেই পরি- 
স্থিতিতে অতি সতর্কতার সাথে কারাগারের পথ 
পরিহার ক'রে আত্মগোপন করেন। 

সমগ্রহ বাংলাদেশ তখন AAS । বাংলাদেশের 
পারস্থিতি তখন দাবী কবেছে যেখানেই দম্ভব ANIE- 
বাদী প্রশাসনকে কঠোর আঘাত দাও। একজন যথার্থ 
দেশপ্রেমিক বিপ্লবী কর্মীর কাছে তখন সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজন হোয়ে পড়ল ardagai কিন্তু এই 
এতিহামিক দায়িত্ব পালনে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা দেখা 
দিল আগ্নেয় স্তরে অভাব। অথচ অর্থের বিনিময়ে 


তখনও বাংলাদেশে আগ্নেয়ান্তরের প্রাচুর্য যথেষ্ট। 

সেই সময়েই জানা গেল পাট ব্যবসায়ীদের প্রচুর 

পরিমাণ অর্থ প্রায় প্রত্যহই ময়মনসিংহ জেলার 

ভৈরববাজার থেকে ট্রেনে নারায়ণগঞ্জে আসে। 

অনিলকুমাঁর দাসের Siar পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা এবং 

নেতৃত্বে একদিন বেশ অস্তোষজনক 'কিছু পরিমাণ 

সেই অর্থ শ্রীসঙ্ঘের বিপ্লবী কর্মীদের হাতে এসে 

গেল। কেউই এই উপলক্ষে গ্রেপ্তার হয় নি এবং 

পুলিশও কিছুতেই জানতে পারে নি এই কুশল ও 

বীরত্বপূর্ণ ঘটনার সাফল্যের কৃতিত্ব কাদের | 

ঢাকার পুলিশ এই ঘটনায় খুবই অপ্রস্তুত হয় এবং 

উপরের প্রচণ্ড চাপে প্রাণপণ অনুসন্ধান আরম্ভ করে। 

স্থানীয়ভাবে অতিমাত্রায় জনপ্রিয় সমাজসেবক অনিল- 
কুমার বেশ কিছু দিন থেকে জনগণের দৃষ্টির অস্তরালে | 

কোথায় তিনি কেউই তার সম্পর্কে কিছু জানেনা এবং 

বলতেও পারে না। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের 

সন্দেহ অনিলকুমারের উপরেই গিয়ে পড়ে । সর্বত্র Sta 
সম্পর্কে সন্ধান নেওয়া আরম্ভ হোয়ে যায় এবং ১৯৩২ 

সালে গ্রেপ্তারের পূর্বে, তিনি যে ছুই বৎসরকাল 


আত্মগোপন করে ছিলেন সেই সময়ে তার 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও তীক্ষ বুদ্ধিমত্তার কাছে পুলিশ 
বহুবার সম্পূর্ণ পরাঁজিত ও ব্যর্থ হোয়েছে। 


১৯৩২ সালে গ্রেপ্তারের পূর্বে দীর্ঘ ছুই বৎসর কাল 
অনিলকুমার ঢাকা শহরে এবং আশেপাশের অঞ্চলে 
আত্মগোপন করে নিজের বিপ্লবী দায়িত্ব অত্যন্ত 
নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সাথে পালন করে গিয়েছেন। এই 
দুই বৎসরে বাংলা দেশের বহু স্থানেই বিপ্লবী কর্মীরা 
সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সর্বজনীন- 
ভাবে ঘৃণিত ও fas সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসকদের 
কঠিন আঘাত দিয়েছে । এবং এর সকল অবি 


৯৬ জয়গ্রী জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ 


স্মরণীয় বীরত্বপূর্ণ ঘটনার সংবাদ প্রতিবারই তরুণ 
অনিলকুমারের মনে প্রচণ্ড আলোড়ন স্থষ্টি কোবেছে। 
৩০ সালের আগষ্টে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপা হালে 
qs অমানুষ বাংলার পুলিশ-প্রধান লোম্যানের qg 
আজ, কলিকাতার মহাকরণে বিনয়-বাদল-দীনেশের 
অবিশ্বাস্য বীরত্পূর্ণ অলিন্দ-যুদ্ধ । কাল, মেদিনীপুরে 
সর্বজনীনভাবে ঘৃণিত ইংরেজ জেলাশাঁসক পেভীর 
বিরুদ্ধে তরুণ বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্তের এঁতিহানিক 
সাহসিকতা । তার পর কুমিল্লায় স্কুলের বালিকা 
শরস্তি-মুনীতির অবিস্মরণীয় বীরত্ব । 
প্রায় প্রতিবারেই তরুণ অনিলকুমারের মনে 

হোয়েছে এই ভাবেই এবং ওই পথেই প্রকৃত দেশমুক্তির 
সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে এবং কেবলমাত্র অতিমাত্রায় 
সৌভাগ্যবানেরাই ওই সকল সংগ্রামে অংশ গ্রহণের 
সুযোগ পাচ্ছে । এই কথা ভেবে কোন কোন সময়ে 
অনিলকুমারের মনে কিছু কিছু হতাশারও হয়ত সঞ্চার 
হোয়েছে। কখনও কখনও তার মনে হোয়েছে তার 
উপর বিপ্লবীসংগঠনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং ওই 
সংগঠনে উপযুক্ত করমীদংগ্রহ করে সংগঠনকে শক্তিশালী 
কোরবার যে দায়িত্ব রয়েছে পরাধীন ভারতের মুক্তি- 
সংগ্রামে তার গুরুত্ব স্বল্প । কিন্তু মুহূর্ত পরেই তার 
মনে পড়েছে_ অচঞ্চল নিষ্ঠা এবং কর্তব্যপালনে হিম- 
গিরি-সবৃশ্য দৃঢ়তাই বিপ্লবী দেশপ্রেমিকের মনক্ষামনা 
পূরণের যথার্থ পথ। সঙ্গে সঙ্গেই অনিলকুমারের মনে 
আবার শক্তি, বিশ্বাস এবং দুটতা ফিরে এসেছে; 
মনের সমস্ত হতাশ! মুহুর্তে দূর হোয়ে গিয়েছে। 

এমনি করে প্রায় ছুই বৎসর কেটে গিয়েছে ৷ বাংলা 
দেশের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে সেই ছুই বৎসরে 
বিপ্লবী সংগঠন “Barwa”? অবদান যথেষ্ট শ্লাঘার 
এবং অতিমাত্রায় গৌরবের | 


a 


তারপর ’৩২ সালের ৬ই জুন তারিখে ঢাক! জেলার 
অন্তর্গত বিক্রমপুরের একটি Baca পুলিশ অকস্মাৎ 
অনিলকুমারকে দেখতে পায় এবং গ্রেপ্তার ক'রে ঢাকার 
কোতোয়ালী থানায় নিয়ে যায়। 

পরদিন ৭ই জুন তারিখে অনিলকুমারের জননী 
তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। অনিলকুমার তখনও সম্পূর্ণ 
Re, তখনও তার দেহ-মনে আদৌ কোন অন্ত্স্থতার 
লক্ষণ দেখা যায় নি। 

তারপর শোনা গেল অনিলকুমারকে কোতোয়ালী 
থানা থেকে অতি গোপনে অন্ত কোথাও সরিয়ে দেওয়া 
হোষেছে। তিনি কোথায় সে কথা কেউ বলতে পারে 


ALL পুলিশ ও সরকারী কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে কিছু 


বলতে অস্বীকার করে। 
গোপনে লোকমুখে জানা যায় অনিলকুমারকে 
লালবাগ কেল্লায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হোয়েছে। 


এবং কিছু সময়ের মধ্যে আরও জানা গেল যে ওই 


লালবাগ কেল্লার ভিতরে অনিলকুমারের উপর নিষ্ঠুর 
কাপুরুষোচিত নারকীয় এবং অমানুষিক যে অত্যাচার 
করা হোচ্ছে তা' ভাষায় বর্ণনা কর! সম্ভব নয়। 

১৩ই জুন তারিখে অনিলকুমারকে আদালতে 
উপস্থিত করা হয়; তখন তাকে দেখে চেন! কঠিন 
হোয়ে পড়ে । অনিলকুমারের চেহারা রুক্ষ, দেহ 
অতিশয় শীর্ণ। এবং তাকে দেখে খুবই বিভ্রান্ত বলে 
মনে হোচ্ছিল। কিন্ত ত!’ সত্বেও তিনি অতি সহজ 
সরল এবং স্পষ্ট ভাষায় খুব জোর দিয়ে বিচারকের 
কাছে অভিযোগ করেন যে লালবাগ থানায় তার 
উপর অমানুষিক দৈহিক নিধাতন করা হোয়েছে। 

পুলিশ অবশ্য দোষস্থালনের ব্যর্থ চেষ্টায় আদালতে 
বলবার চেষ্টা করে যে অনিলকুমারের মস্তিফ-বিকৃতির 
লক্ষণ দেখা দিয়েছে | 


ত 


~ 


৯৭ শহীদ অনিল দাস 


বিচারক অনিলকুমারকে বিচারাধীন বন্দী হিসাবে 
ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দেন ৷ কিন্তু পুত্রের সাথে একপার 
সাক্ষাৎ করবার জনা জননীর আকুল আবেদন 
বিচারকের কাছে অথবা অন্য কোথাও বিন্দুমাত্র 
স্থবিবেচন1 পায়নি | 

১৭ই জুন তারিখে ঢাকা জেলে প্রধান চিকিৎসক 
(Medica) Officer) জানায় যে অনিলকুমার সম্পূর্ণ 


" আুস্থ আছেন। 


কিন্তু অদ্ভুত, আশ্চর্য ও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য হোলেও 
বাস্তব নিষ্ঠুর এবং কঠোর সত্য এই যে এ দিনই, অর্থাৎ 
১৭ই জুন, অপরাহ্ন ৩টার সময় ঢাকার অতিরিক্ত 
জেলা শাসক (Addle. Dist. Magistrate) 
বিশেষ সংবাদ পাঠিয়ে অনিলকুমারের মাকে জানিয়ে 
দেয় যে খঁদিনই জেলখানার হাজতে তার পুত্রের মৃত্য 
CFRE | 

এই নিদারুণ অবিশ্বাস্য সংবাদ জানবার সঙ্গে 
সঙ্গেই মা আবেদন করেছিলেন যে, জেল-হাজতে 
অনিলকুমারে অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য তার (যে শব- 
ব্যবচ্ছেদ হবে সেই সময়ে যেন তার, অর্থাৎ, অনিল 
কুমারের জননীর few মনোনীত একজন ডাক্তারকে 
উপস্থিত থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়। অনিল- 
কুমারের জননী তার মনোনীত ডাক্তারের. -নাঁম ওই 
দরখাস্তে উল্লেখ করে দিয়েছিলেন। অতিরিক্ত জেলা- 
শাসক জননীর ওই আবেদন মঞ্জুর করে এবং শব- 
ব্যবচ্ছেদের সঠিক সময় জননীকে জানিয়ে দেয়। কিন্ত 
Bory কথা অনিলকুমারের জননীর নির্বাচিত 
ডাক্তার যখন নির্ধারিত সময়ে জেলখানার গেটে 
উপস্থিত হন তাকে বলা হয় যে অনিপকুমারের 
শব-ব্যবচ্ছেদের সব কাজ .তার পূর্বেই সম্পন্ন হোয়ে 
গিয়েছে; এবং ডাক্তারবাবুর আর তখন সেখানে 

tas "৮৬-৫ 


থাকবার কোন প্রয়োজন মেই। ডাক্তারবাবু তখন 
অতি স্বাভাবিকভাবেই ওই শব-ব্যবচ্ছেদের ফলাফল 
জানতে চান। কিন্তু তাকে তা তখন জানানো হয়নি। 
এবং আজ পর্যস্তও এই ৪৭ বছরের মধ্যে কখনও 
শহীদ অনিলকুমার দাসের ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী 
কাবাগাবে VISAS মৃতার-_ অথবা হত্যার পর ভার 
শব-ব্যবচ্ছেদের রিপোর্ট দেশের জনসাধারণের কাছে 
প্রকাশ করা হয় নি। যদিও দেশ স্বাধীন হোয়েছে 
আজ ৩২ বছর এবং দেশের শাসন SHOTS রয়েছেন 
ভারতীয় জননেভৃত্‌ | 
এব পর কোন মন্তবা নিশ্রযোজন এবং অনর্থক | 
অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক বীর শহীদ অনিলকুমার দাস ' 
দেশের প্রতি এবং ভারতীয় জনগণেব প্রতি নিজের 
দেশপ্রেমিক বিপ্লবী কর্তব্য অচঞ্চলভাবে পালন করে 
অবিস্মরণীয় বীরত্বের সাথে প্রাণ বিসর্জন দিরে সুদূর 
নিহারিকামগ্তলীর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন | 
অনিলকুমারের অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম ; আদর্শের 
প্রতি তার অঞ্চল নিষ্ঠ। এবং বিপ্রবী-কর্তব্য সম্পাদনে 
ভার হিমগিরি-সদৃশ্য দৃঢ়তা যুগে যুগে কালে কালে 
দেশের যুবশক্তিকে গণ-মুক্তির সংগ্রামে উদ্ধদ্ধ 
কোরবে অনুপ্রেরণা দেবে, তাদের অন্তরে সাহস 
সঞ্চার কোরবে। 


পূর্বেই বলেছি তখন ১৯৩২ সালের জুন মাস! 
সেই সময়ে আমি সৌভাগ্যক্ৰমে ঢাকা জেলে ছিলাম | 
প্রথম "অস্ত্রাগার লুঠন মামলায়” দীর্ঘকালের কারাদণ্ড 
দিয়ে আন্দামান নির্বাসনে পাঠাবার পূর্বে আমাদের 
মামলার অনুরূপ দণ্ডপ্রাপ্ত আরও দুইজনের সাথে 
আমাকে ঢাকা জেলের আফিসের নিকটবর্তী “পুরোনে! 
হাজতে” বন্দী কোরে রাখা হোয়েছে। 


> RR Ce 


সেই সময়ে আবার কি একটি সামান্য কারা আইন 
লঙ্ঘন কোরবার অভিযোগে চারদিন “ফেনভাত খাবার” 
(Penal diet) এবং একমাস “নির্জন কারাবাসের” 
(Solitary Confinement) সাজা দিয়ে আমাকে 
“৮ feats” (Eight Cells) আটক কোরে 
রেখেছে । ওই “> ডিগ্রীতে” ফাদীর আসামীদেবই 
সাধারণতঃ আটক রাখা হয়। অন্যান্ত ওয়ার্ড থেকে 
ওই যায়গাটি সম্পূর্ণ পৃথক, কিছু দূরে ও সম্পূর্ণ নির্জন 
একটি যাঁয়গায়। বাম পার্শ্বেই সংলগ্ন ফাঁপীর মঞ্চ । 

“৮ ডিগ্রীতে” তখন আমি একাই আছি । একদিন 
বিকালে হঠাৎ দেখলাম জমাদার নূতন একজন 
মানুষকে এনে “৮ ডিগ্রীর” ভিতরে রেখে দিযে চলে 
গেল। আমি একজন সাথী পেয়ে যথার্থই খুব 
উৎফুল্ল হোয়ে উঠলাম। নবাগতের পরনের জামা- 
sine ছিল অপরিচ্ছন্ন, কিন্ত ভদ্রলোকের মত পোষাক 
এবং ভার মুখখানিতে ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের 
পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট ছাপ। সুতরাং আমার মনে 
আর কোনই সন্দেহ রইল না যে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই 
কোন রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত। 

জমাদার চলে যাবার পরই নবাগতের কাছে গিয়ে 
আমি Sta নাম, কোথা থেকে তিনি আসছেন, কি 
তার মামলা ইত্যাদি কতকগুলি প্রশ্ন কোরলাম। 
কিন্ত কাছে গিয়ে আমি দেখলাম যে ভদ্রলোকের 
চোখে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি । আমার দিকে মুহুর্ত মাত্র 
তাকিয়েই তিনি মুখ ফিরিয়ে একবার আকাশের দিকে 
এবং তারপরই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। আমার 
প্রশ্মগুলির একটি সংক্ষিপ্ত কিন্বা ক্ষীণ উত্তরও তিনি 
দিলেন না এবং আমাকেও কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করলেন all তিনি আমার প্রশ্ন হয়ত শুনতেই 
পান নি মনে কোরে আমি দুইবার তিনবার আমার 


প্রশ্ন গুলির পুনরুক্তি কোরলাম । কিন্তু আমি আশ্চর্য 


হোয়ে লক্ষ্য কোরলাম যে তার চোখের দৃষ্টির কিছু 
Wee পরিবর্তন হয় নি এবং আমার দিকেও তিমি 
একবারও ভাল কোরে ক্ষুদ্র একটি মুহূর্তের জগ্ত ও 
তাকিয়ে দেখলেন না। আমিও মে আর একটি 
মানুষ, সেখানে উপস্থিত আছি, এ সম্পর্কে তিনি আদৌ 
সচেতন বলে মনে হোল না। বরং আমার মনে 
হোল থানা-হাজতে তার উপর যে নিষ্ঠুর অমানুষিক 
দৈহিক নির্যাতন করা হে'য়েছে তার ফলে হয়ত তার 


AN 


~~ 


` 


সাময়িকভাবে চিত্ববিভ্রাত্তি fer afes-fegfe._ 


ঘটেছে। 

ওই অবস্থায় আমি নিরুপায় হোয়ে তার কাছ 
থেকে দূরে চলে যাব কিনা ভাবছি, হঠাৎ একটি কথা 
মনে কোবে আমি তার আরও একটু কাছে এগিয়ে 
তাকে আ'মার নাম বোললাম, আমার মামলার 
কথা বোললাম এবং অতি সম্প্রতি আমি যে দীর্ঘ 
সাজা নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে এখানে এসে বন্দী হোয়ে 
আছি সে কথাও বোললাম। কিন্তু প্রথমবার ডাকে 
আমার নাম এবং আমার পরিচয় সম্পর্কিত কথা 
বোলবার পরও তার চোখের দৃষ্টিতে অথবা মুখের 
ভাবের আদোঁ কোন পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেল 
না। আমি যথার্থই একটু নিরাশ হোলাম। কিন্তু 
সৌভাগাবশতঃ আমি একেবারে হতাশ হোয়ে সেখান 
থেকে সরে না গিয়ে তার কাছে আমার নাম এবং 
আমার পরিচয় আর একবার একটু উচ্চকণ্ঠেই 
উচ্চারণ কোরলাম | 

কিন্তু এবার মুহুর্তের মধ্যেই একটি পরিবর্তন ঘটে 
গেল। আমি আশ্চর্য হোয়ে গেলাম। 
অ মার নাম এবং চট্টগ্রাম এই দুইটি কথ! শুনেই মুখ 
ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। এবার 


ভদ্রলোক ” 


Kd 


১ ধরলেন। 


৯৯ শহীদ অনিল দাস 


_ দেখলাম তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ এবং অনুসন্ধিৎসু। 
উদ্ভ্রান্তির কোন লক্ষণ আর ভাঁর চোখেও নেই এবং 
তার মুখের উপরেও নেই । মনে হোল সুনিশ্চিত 
হবার জন্যই তিনি স্ৃস্পষ্টভাবে আমার নাম জিজ্ঞাসা 
কোরলেন! তীর কথায আদে কোন জড়তা নেই ; 
তার মুখের উপর মস্তিষ্ক বিকৃতির বিন্রুমাত্রও কৌন 
ছাঁয়া অথবা কোন লক্ষণ নেই। তার প্রশ্নের উত্তরে 
আমিও উদগ্রীব হোয়ে তাকে আমার নাম বোঁলতেই 
তিনি একটুখানি এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে 


yrs সমস্ত বিষয়টি সম্পর্কে আমার মনে একটি 
স্পষ্ট ধারণা হোয়ে গেল £ আমিও ছুই হাত বাঁড়িয়ে 
নিবিড় প্রীতি-ভালবাসায় তাকে আলিঙ্গন কোবে 
কাছে টেনে নিলাম। মুহুর্ত মাত্র। তারপরই ছেড়ে 
দিয়ে আমি তাকে তার নাম জিজ্ঞাস! কোরলাম এবং 
তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ জানতে চাইলাম । তিনি 
আমাকে ভার নাম বোললেন এবং আরও বোললেন 
যে, কযদিন আগে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার কোরে প্রথমে 
থানা-হাজতে এবং পরে আর একটি যায়গায় আটক 
করে বেখেছিল 3 এবং ওই উভয় স্থানেই ভার উপর 
অবর্ণনীয় দৈহিক নির্যাতন কবা হোয়েছে। 

PUY খুব সতর্কতার সাথে লক্ষ্য কোরে দেখলাম | 
ওই সমযে তাঁর চোখে, মুখে, গলার স্বরে কোথাও 
মস্তিক-বিকৃতির লেশমান্রও কোন চিহ্ন বা লক্ষণ নেই। 
এমন কি যে কোন সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ মানুষের সাথে 
সেই সময়ে ভার Ramae কোন পার্থক্য অথবা! 
কোন প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল না। 

আমি আরও সুনিশ্চিত হবার জন্য তাকে জিজ্ঞাস! 
কোঁবলাম পুলিশ হাজতে থাকা! কালে কি তার মাথায় 
জোর আঘাত দেওয়া হোয়েছে? এবং তার ফলে কি 
তার মস্তিক্ধে নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা, অথবা চিন্তার বিভ্রাট 
কিন্ব! মৃস্তিফ-বিকৃতি ধবণের কিছু হয়েছে কি না। 


১৭ জুন, ১৯৭৯ সন্ধ্যা WTS বালিগঞ্জ দেশপ্রিয় 


অনুষ্ঠানে ASS | 


আগার প্রশ্নের উত্তরে তিনি গলার স্বর খুব নীচু 
কোরে এবং সতর্কভাবে এদিক-ওদিকে একটু তাকিয়ে 
বললেন, “জানেন, আমাকে খুব মেরেছে | মাথায়ও 
খুব মেরেছে 1” একটু থেমে তিনি বললেন, “আমি 
নিজেই বুঝি ন! ওই মারের পর আমি কেমন করে 
বেঁচে আছি 1” এই কথা শুনে আমার তখন চোখে 
জল এসে গিষেছে এবং বুকের ভিতরটায় কেমন যেন 
একটু অস্বোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল। আমি তাঁকে 
সন্মেহে ধরে নিয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট কুঠুরীতে (cell) 
গিয়ে লোহার খাটের উপর একখানি কম্বল বিছিয়ে 
দিয়ে তাকে শুয়ে পড়ে কিছুটা বিশ্রাম নিতে বৌললাম। 
অতিশয় সুবোধ বালকের মত বিন্দুমাত্রও প্রতিবাদ 
অথবা! বিরোধিতা না কোরেই তিনি শুয়ে পড়লেন 
এবং চোখ বূজলেন | 

আমি তীর কুঠুরী থেকে বের হোয়ে এলাম | দেখে 
এলাম অতি প্রকৃতিস্থ মানুষ, স্বস্থ মস্তিষ্ক, সেখানে 
লেশমাত্রও বিকৃতির কোন চিহ্ন অথবা লক্ষণ নেই। 
এ-সম্পর্কে আমি স্থনিশ্চিত যে শহীদ অনিল দাসের 
মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত Sta আদৌ কোনরূপ মস্তিষ্ক 
বিকৃতি হয় নি। মামি এ সম্পর্কেও স্রনিশ্চিত যে 
বিদেশী সাম জ্যবাদের ক্রীতদাস, দেশ-বিযোধী, জাতি- 
বিরোধী, দেশদ্রোহী তদানীস্তনকালের ঢাকার পুলিশ 
অনিল দাস সম্পর্কে স্থপরিকল্পিতভাবে এ মিথ্যা কথা 
প্রচার ফোবেছিল। অনিল দাসের হুঃখজনক 
অস্বাভাবিক qpa পূর্বে দুই তিন দিন আমি তার 
সাথে অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ও সহযোগিতায় একটি 
অতি wa স্থানে ছিলাম | আমাব এই বিশ্বাস আমার 
নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রস্ত।* 


অনিলকুমার দীর্ঘজীবী হউন | 
' জনমনে তার স্মৃতি অমর হোক !! 
অক্ষয় হোক III 


পার্কে শহীদ অনিল দাসের আবক্ষ মর্সরমু্তি উম্মোচন 


eo 


বিগ্নবী দেশনেত্রী লীনা রায়-এর TIT স্বৃতি-বাধিকী 


8 


জাতীয় মহিলা সংহতির অয়োদখ সম্মেলন 


১২ জুন ১৯৭৯ ক*লকাতায ভবানীপুরের মহারাষ্ট্র 
নিবাসে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের নবম-স্মৃতি 
বার্ষিকী ও তারই প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের অন্যতম 
প্রখ্যাত সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান জাতীয় মহিলা 
সংহতির ত্রয়োদশ বাতিক সম্মেলন অনুষিত হয়! এই 
অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন জাতীয় মহিলা সংহতির 
সভানেত্রী শ্রীমতী উমা দেবী এবং প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন সুসাঠিত্যিক শ্রীমতী বাণী রায় । 

জাতীয় মহিলা সংহতির সম্পাদিকা! শ্রীমতী সাগরিকা 
ঘোষ তীর বাধিক বিবরণীতে বিপ্লবী দেশনেত্রীর 
তিরোধান ও জাতীয় মহিলা সংহতির প্রতিষ্ঠার stg- 
পট সম্পর্কে যে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করেছেন দেশ- 
নেত্রীর স্মৃতিবাসরে ইতিহাস তা বারবার স্মরণ করিয়ে 
দেবে। সম্পাদিকার বিবরণীতে দেশনেত্রীর স্মৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলা হয়েছে £ 

“আজ ১২ই জুন। একটি স্মরণীয় দিন। বাংলা 
দেশ-এর বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে যেমন 
সমাজসেবার ইতিহাসেও তেমনি এই দিনটি স্মরণীয় 
হয়ে রয়েছে। শুধু বাংল! দেশের ইতিহাসেই বা কেন, 
ভারতবর্ষের সমাজ-বিপ্রবের ইতিহাসে এই দিনটি 
অনুপম তাৎপর্ষে ভাস্বর হয়ে আঁছে। 

কারণ বারই জুন, উনিশ শ’ সত্তর সাল, এই 

শতাব্দীতে বাংলার ও ভারতবর্ষের সমাজ-বিপ্রবের 


% 


অন্যতম পথিকৃৎ বিপ্লবী দেশনেত্রী লীল1 রাষের 
তিবোধান দিবস। আজ সেই পুণ্য দিনটিতে আমবা' 
সমবেত হয়ে সমাজ-বিপ্লবের এই চিরু-জাগ্রত মহীয়সী 


শপ, 


প্রহরীকে তার নবম ন্মৃতি-বাধিকীতে শ্রদ্ধায় স্মরণ | 


করছি। 

ছুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ ক'রে তিনি যেমন 
একদিকে উনবিংশ শতাব্দীর উদার মানবতাবাদকে 
জীবনের গভীরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন, তেমনি বিংশ 
শতাব্দীর বিপ্লববাদে অবিচল প্রত্যয় নিয়ে জীবনের 
উষাকালেই চির-সংগ্রামীর জীবন বরণ করে নিয়ে- 
ছিলেন। তার মানবতাবাদের দীক্ষা রূপান্তরিত 
হয়েছিলো মানুষকে ভালোবাসার উদাত্ত আহ্বানে এবং 
এই অমোঘ আহ্বানই কর্মজীবনের সুকতে তাকে 
নারীসেবা ও সমাজ্গসেবার দুশ্চর তপস্তায় আকর্ষণ 
করে নিয়ে যায়। সমাজ-জীবনে অবহেলিত, নিপীড়িত 
নিরাশ্রয়, নিরক্ষর নারীদের নিজেদের পায়ের ওপর 
দাড় করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিশ্ববিষ্ঠালয়-উত্তর 
ভ্বীবনে বারোজন সহপাঠী, সতীর্থ ও ব্যক্তিগত বদ্ধুসহ 
১৯২৩ সালে “দিপালী সঙ্ঘ’ গঠন করেছিলেন । অতি 
অল্পসময়ের মধ্যে ‘দিপালী সঙ্ঘ’ গোটা অবিভক্ত বাংলায় 


শুধুই নয়, বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যস্ত তার 


কর্মকুশলতার খ্যাতি, ভারতবর্ষের আগামী সমাজ- 
বিপ্লবে তার ভূমিকার আবেদন ছড়িয়ে পড়ে । বস্তত- 


১০১ লীলা রায়-এর নবম স্মৃতিবার্ধিকী 
পক্ষে, সেদিন 'দীপালী সঙ্ঘ'এর ARIA ও নেত্রী 


Fo লীলা নাগ’ এবং 'দীপালী AST সমার্থক হয়ে বাংলা- 


¢ 


দেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে কিন্বদস্তীর সৃষ্টি করে। 
নারী সেবা ও সমাজে নারীর দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠার কর্মসুচী 
নিয়ে যে সংগঠনের সুরু, সেই ‘দীপালী সংজ্ৰ বিশ 
দশকের মাঝামাঝি বাংলার ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামে নারীর ভূমিকা রচনায় জড়িয়ে 
পড়লো | লীলা! নাগের স্থান নিণীত হ’লে! সমাজ- 
বিপ্লবের পথিকৃত্রে ভূমিকায় আর ‘দীপালী সজ্ঘ’-এর 


he উপর দায়িত্ব পড়লো! নারী-সমাঁজকে বিপ্লবকর্মে হাতে- 
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কলমে তৈরী করবার কিন্ত ত্রিশ দশকের গোড়ায় 
সমাজ-বিপ্লবের এই প্রবাহ অবরুদ্ধ হোলো! লীলা 
নাগ গ্রেপ্তার হয়ে ভারতরর্ষে প্রথম মহিলা রাজবন্দীর 
স্বীকৃতি পেলেন এবং 'দীপালী সংঘ’ বে-মাইনী 
ঘোষিত হ'লো। বিপ্লব কমে নারী সংগঠনের স্বীকৃতি 
নিয়ে ‘দীপালী সংঘ’ আজ ইতিহাসে তার নির্দিষ্ট 
স্থান গ্রহণ করেছে | 

দীপালী সঙ্ঘ'কে যেমন ১৯২৩ সালে সমাজ- 
বিপ্লবের হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করে লীলা নাগ নারী- 
সমাজের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির সংগ্রামে বেগবান প্রবাহ 
সঞ্চার করেছিলেন, তেমনি quater পরিস্থিতিতে 
দ্বিতীয়বার কারামুক্ত হয়ে সমাজ-বিপ্লবের জন্য ১৯৪৬ 
সালে জাতীয় মহিলা সংহতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন! 
বিশ দশকের বৈপ্লবিক সংগ্রাম মধ্য-চ্লিশ দশকে জন- 
সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়েছে৷ সুতরাং মধ্য-চল্লিশ দশকের 
পরিবেশ অনুযায়ী “জাতীয় মহিলা সংহতির ডাক 
পড়েছিলো বিপন্ন নারী-শিশুদের সেবার, মানুষকে 
একাস্তরূপে ভালোবেসে তাদের gifs মোচনের। 
'জাতীয় মহিলা সংহতি” RAN দেশনেত্রী লীলা রায়ের 
“মানুষকে ভালোবাসা"র আবেদন সম্বল করে নিরলস- 


ভাবে পথ কেটে চলেছে! এই পথ-চলার মুখেই 
আমরা জাতীয় মহিলা সংহতি'র ত্রয়োদশ* বাষিক 
সম্মেলনে সমবেত হয়েছি আমরা সেই দিনের 
অপেক্ষা করবো, যেদিন বিপ্লবী দেশনেত্রী 'লীল। রায়’ 
ও জাতীয় মহিলা সংহতি’ সমার্থক হয়ে দীড়াবে। 
যেমন বিশ দশকে “লীলা নাগ’ ও দীপালী সঙ্ঘ’ 
সার্থক হয়ে দীড়িয়েছিলো1...৮ 

বক্তাদের মধ্যে ডঃ ফুলরেণু গুহ শ্রন্থার্পণ করে... 
বর্তমানকালের সমাজসেবী ও দেশসেবীদের সম্মুখে দেশ 
নেত্রীর অদ্ভুত সংগঠন প্রতিভা তুলে ধরে তার gaw 
নেতৃত্বের স্মৃতিচারণ করেন ৷ পশ্চিম বাংলার প্রবীণতম 
সমাজসেবী ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায় বলেন ঃ 
ছাত্রীজীবনেই দেখেছেন যে তার ব্যক্তিত্ব, চারিত্র্যশক্তি. 
ও নেত্রীত্বশক্তি ছাত্রীমহলে আলোড়ন স্থষ্টি করেছে। 
পরবর্তীকালে রাজ্রনীতিক্ষেত্রে তার বৈপ্লবিক কর্মপ্রতিভা 
ও সংগ্রামী-নেতৃত্ব দূর থেকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছেন । 
বর্তমানকালে তার আদর্শে প্রচার ও তার ব্যাপকতর 
প্রভাব কেন সঞ্চারিত হবে না? এই প্রশ্ন তিনি 
স্মৃতিবাসরে দৃঢ়তার সঙ্গে উত্থাপন করেন ৷ 

দেশনেত্রীর আজীবন সহকর্মী শ্রীস্থনীল দাস 

বলেন £ প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলাদেশে দৃঢ় আত্ম- 
প্রত্যয় সম্পন্ন যে নূতন ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব দিগন্তে 
উদ্ভাসিত হয়ে নূতন সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন, বিপ্লবী দেশনেত্রী ছিলেন সেই বিরল 
মানুষদের একজন | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ও দেশ- 
বিভাগের পর ষে অবক্ষয়ের যুগ সুরু হোলো, সেই 
পরিবেশেও সমার্জ-বিপ্রবের আদর্শনৈতিক সংগ্রামের 
পতাকা যাঁরা উর্ধে তুলে ধরে রেখেছিলেন; দেশনেত্রী 
sien রায় ছিলেন তাদের অন্ততম। আমরা কি 
আজও তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছি? 


জয়ন্তী £ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ 


প্রধান অতিথি শ্রীমতী বাণী রায় অনুপম ভাষায় 
মন্ুষাত্ের মহত্তম আদর্শের প্রতীক বিপ্রবী দেশনেত্রী 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি আরও বলেন, 
তাঁর সহকমীদের ভেতর দিয়েই তিনি আমাদের 
সম্মুখে বর্তমান রয়েছেন । 

সভানেত্রী শ্রীমতী উম! দেবী প্রার্থনা করেন 
বিপ্লবী দেশনেত্রীর পরম এঁতিহ্য কালের প্রবাহের 
সঙ্গে সঙ্গে উজ্বলতর হোক | 


“বিপ্লবী দেশনেত্রী লীল! রায় স্মৃতি-ভবন' 
সম্পর্কে সম্মেলনে নিয়লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয £ 
“বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী দেশনেত্রী, ভারতীষ 
সমাজ-বিগ্রবের অন্যতম পুরোধা, নারীর স্বাধিকার- 
প্রতিষ্ঠা সংগ্রামের নিরলস যোদ্ধা ও স্ত্রী-শিক্ষা 
বিস্তারে পথিকৃৎ লীলা রায়ের স্মতি-রক্ষা একটি 
জাতীয় কর্তব্য । যিনি সারা জীবন সর্বম্বতাগ 
ক'রে দেশ ও জাতির সেবাষ নিজেকে উৎসর্গ 
করেছেন, তার পবিত্র স্মৃতি-রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা 
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কবার Sy এই জন্মেলন প্রস্তাব করছে যে বিভিন্ন কর্ম- 
were মাধ্যমে এই মহান নেত্রীর জীবনাদর্শ রূপাযণেৰ 
উদ্দেশ্যে এন্সটি স্মীবক-গৃহ নির্মাণ কবা হৌক। 
এই উদ্দেশ্যে ক’লকাতায় Sige wht wales 
wy এই সভা সবকাবেব সহায়তা দাবী ক’বছে ৷” 
প্রস্তাবক £ আগমনী লাঠিডী, সমর্থক £ কণা বায | 

সম্মেলনে শিক্ষা সংকট সম্পর্কে প্রস্তাবক শ্রীমতী 
হেলেন দত্ত সমর্থক Ca বায়, fase সংকট ও দ্রবা- 
মুলাবদ্ধি সম্পর্কে প্রস্তাবক £ আশা রায় ও সমর্থক 
yasi চৌধুবী, অবহেলিত শিশু ও শিশু বর্ষ সম্পর্কে 
প্রস্তাবক £ রমা দাস ও সমর্থক ঃ শোভা ঘোঁষ। 
নৃতন কার্যকরী সমিতি সম্পর্কে প্রস্তাবক £ গীতা zz 
মল্লিক | 

দেশনেত্রী প্রতিষ্ঠিত আবাসিকা ‘সংহতিগ্রী’র 
সামান্ত-সঙ্গতিসম্পন্ন ও সংহতির সাহাযপ্রাপ্ত আবাসিক- 
বৃন্দ শ্রীমতী ইরা মুখার্জি রচিত gers? 
সম্পর্কিত একটি একাস্ক প্রহসন মঞ্চস্থ করেন | সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন মণিদীপ! সোম, WAS! ভট্টাচার্য । 


শহীদ সৃতি-রক্ষা 


১৭ই জুন সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কে (রাসবিহারী 
এভ্যেন্নু পোষ্ট অফিসের বিপরীত দিকে) বিপ্লবী শহীদ 
অনিল দাস-এর. আবক্ষ মর্মরযুক্তিউন্মোচন অনুষ্ঠান 
সম্পন্ন হয়। মর্মরমূত্তিটি বেশ কয়েক বছর পূর্বে 
শহীদের ঘনিষ্ঠ তরুণ সহকর্মী ও তার স্বগ্রাম বিক্রম- 
পুর পাইকপাড়া নিবাসী ‘শ্রীসঙ্ঘে'র সদস্ত বিপ্লবী 
সুবোধ মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাক্তন বিপ্লবী 


শ্রীচপল মজুমদারের উদ্যোগে রাজ্রস্থানে জয়পুরের 
প্রখ্যাত শিল্পী কর্তৃক asmi আবক্ষ mif 
প্রতিষ্ঠার জন্য ফ্রিডাম ফাইটার এসোসিয়ে- 
শনের উদ্য্যোগে নেতৃস্থানীয় প্রাক্তন বিপ্লবীদের এক 


প্রতিনিধি দল পশ্চিম বাংলার পূর্তমন্ত্রী শ্রীযতীন i 
চক্রবর্তীর নিকট মুতিটি দেশপ্রিয় পার্কে স্থাপনের : 


ব্যবস্থাপনার জন্য অনুরোধ করলে শ্রীচক্রবর্তী সানন্দে 


m 


১:৩ লীলা রায়ের নবম স্মৃতি-বার্ষিকী 
প্রস্তাবটি গ্রহণ করে কয়েকমাসের মধ্যেই মূতি- 
প্রতিষ্ঠার সকল আয়োজন সম্পন্ন করেন। 
বিপ্রবী শহীদ অনিল দাস-এর মর্মরমূততি প্রতিষ্ঠা 

অনুষ্ঠানের আয্মোজন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তবিভাগ 
দেশপ্রিয় পার্কে নির্দিষ্ট দিনে সম্পূর্ণ করেন | জনবহুল 
সমাবেশে ভাবগন্তীর পরিবেশে এই অনুষ্ঠানের সভা- 
পতিত্ব করেন পূর্তমন্ত্রী শ্রী যতীন চক্রবর্তী এবং মর্মর- 
মৃত্তির আবরণ উম্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল 
্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং! সভাপতির নাম প্রস্তাব 
করেন পূর্তবিভাগের সচিব Fafa সেন, সমর্থন 
করেন শহীদের অগতম অনুগামী শ্রীমতী সাগরিকা 
খোষ ৷ রাঙ্যপালকে অভ্যর্থনা জানান পূর্ত মন্ত্রী যতীন 
চক্রবর্তী, সুনীল দাঁস ডঃ শৈলেশ ate, অনিল ঘোষ, 
ভক্ত ঘোষ, শান্তি গাঙ্গুলী, সমর গুহ এবং আরও 
অনেকে। 

সভাপতি ও আবরণ উম্মোচন ছাড়াও শহীদের প্রতি 
শ্রদ্ধামর্পণ করেন বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ শ্রীগণেশ ঘোষ, 
প্রীভবেশ চন্দ্র নন্দী, শহীদের ঘনিষ্ট সহকর্মী, সতীর্থ 
Qafas ঘোষ এবং কোমাগাতামারু স্মৃতি সমিতির 
ডাঃ বলবস্ত সিং। শ্রীগণেশ ঘোষের লিখিত 'ভাষণ 
অন্ুষ্ঠানগৃহকে মন্ত্ৰমুগ্ধ করে রাখে। শ্রীঅনিল ঘোষ 
ত্রিশ দশকে শহীদ অমিল দাস-এর সঙ্গে ছুই বছরের 
অজ্ঞাতবাঁসের জীবনের স্মৃতি-চারণ করে ১৯৩২-এর ৬ই 
জুন শহীদের গ্রেপ্তারের পূর্বে মাণিকগণ্জের আটিগ্রামে 
দুই বিপ্লবী বন্ধুর শেষ বিদায়ের দিনগুলির বিষাদসিক্ত 
স্মৃতিচারণ করেন। গ্রেপ্তারের মাত্র এগার দিন পর 
পুলিসের অবর্ণনীয় অত্যাচারে ঢাকা সেণ্ট্রীলজেলে ১৭ই 
জুন অনিল দাস নিহত হ'ন। ৪৭ বছর পূর্বে বিপ্লবী 
অনিল দাস যে দিনটিতে শহীদত্বে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, 
১৯৭৯-এব সেই ১-ই জুন তারিখে তার সহকর্মী, 


সতীর্থ, দেশবাসী তার এই ম্মারকমুক্তি স্থাপন করে 
একটি জাতীয় কতব্য সাধন করলেন । 

সভায় উপস্থিত আরও ছিলেন শহীদের বিপ্লব 
সাধনার ছুই অস্তরঙ্গ সহকমী এবং সতীথ ডঃ শৈলেশ 
চন্দ্র রায় এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হরিপদ চক্রবর্তী, 
শ্রীবেণুগোপাল রায় প্রভৃতি। এই স্মারক-স্থাপন 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তার অগণিত বিপ্লবী সহ- 
Big, অগণিত আত্মীয়-বন্ধুবর্গ এবং একালের বনু 
তরুণের", যাদের কাছে এই দুপ্ত শহীদের জীবনের 
আখ্যান উপকথার মত দূর থেকে ভেসে আসবে । এই 
অনুষ্ঠানে অনেকেই স্মরণ করেছেন নিহত শহীদের 
কনিষ্ঠতম ভ্রাতাকে, পুলিশের গুলিতে নিহত একমাত্র 
ভগ্নীকে এবং ছুঃখব্দনাক্রিষ্ট, অথচ, পুত্র-কন্তাদের চরম 
আত্মত্যাগের গৌরবে গৌরবাদ্বিত মাতাকে। 

আর সর্বোপরি এই অনুষ্ঠান সভায় শহীদের বহু 
সহকর্মী, সহযাত্রী স্মরণ করেছেন রিপ্লবী ayaa 
অনিল রায় এবং লীলা রায়কে--শহীদ অনিল দাস 
যাদের পরমপ্রিয় ছিলেন, যাঁদের বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক 
প্রতিভা শহীদ অনিল দাসকে সর্বন্তত্যাগের প্রেরণ! 
দিয়েছে, বৈপ্লবিক পথে নিঃশঙ্ক পদক্ষেপে উদ্দীপিত 
করেছে। 

সভার উদ্বোধন সঙ্গীত wife শিল্পী সংঘ এবং 
সমাপন সঙ্গীত পরিবেশন করেন জাতীয় মহিলা 
সংহতির শ্রীমতী সুধা মাইতি | 

আবরণ উন্মোচনের পর মাল্যদাঁন করেন যথাক্রমে ঃ 

রাজ্যপাল, পূর্তমন্ত্রী, ফ্রিডম ফাইটার্স এসোসিয়েশনের 
পক্ষে ভক্ত ঘোষ, সতীর্থ সংহতির পক্ষে সুবোধ রায়, 
বিপ্লবী নিকেতন, ‘জয়শ্র’র পক্ষে কিরণচন্দ্র মিত্র, 
জাতীয় মহিলা সংহতির পক্ষে শ্রীমতী হেলেন দত্ত, 
দক্ষিণ কলিকাতা শিশু উৎসব কমিটির পক্ষে দিলীপ 


১০৪ জয়শ্রী ঃ caw ১৩৮৬ 


রায় চৌধুরী, দক্ষিণ কলিকাতা নেতাজী জন্মোৎসব 
কমিটির পক্ষে দীপঙ্কর ঘোষ, স্তাশন্যাপ সার্ভিস 
কোর-এর পক্ষে রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুবী, অগ্রগামী সংস্কৃতি 
পরিষদের পক্ষে শৈলেন রায়, বিক্রমপুর পাইকপাড়া 
সম্মিলনীর পক্ষে শাস্তি দাস, দক্ষিণ কলিকাতা জনতা 
পার্টির পক্ষে শচীন দাস, ঢাকুরিয়া কেন্দ্র জনতা পাটির 
পক্ষে শশাঙ্ক গাঙ্গুলী, বিপ্লবতীর্ঘ, চট্টগ্রাম স্মৃতি-সংস্থার 
পক্ষে নির্মল দত্ত, শহীদের অন্যতম অঙুগামী সন্তোষ 
ভটাচার্য, বাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য ছিজেন্দ্রলাল 
সেনগুপ্ত, বিপ্লবী ললিতবর্মণ স্মৃতি-সংসদের পক্ষে 
অখিল নন্দী, ধাপা কৃষক পঞ্চায়েতের পক্ষে সুকুমার 
মুখাজাঁ, উদ্বোধক গ্রস্থমালার পক্ষে রতনলাল যোশী, 
শহীদের একমাত্র ভাগিনেয় সমর সেন, কোমাগাতা: 
মারুর শহীদ-স্মৃতিসমিতির ডাঃ বলবস্ত সিং, শহীদের 
খুল্লতাত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসের পক্ষে । 


অনুষ্ঠানে শহীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত দুইটি 
পুস্তিকা বাংলা ও ইংরাজীতে প্রচারিত হয়! পুস্তিকার 
রচয়িতা শহীদের ঘনিষ্ট সহকর্মী ও বন্ধু প্রাক্তন বিপ্লবী 
BAH ঘে'ষ। 


শহীদের মমরিযূত্তির woes চারদিকে মার্বেল 
পাথরে যা উৎকীর্ণ রয়েছে ঃ 


বিপ্রবী শহীদ অনিলকুমার দাস 
জন্ম £ ১৮ই জুন, ১৯০৬ খ্ৰীঃ মৃত্যু ঃ ১৭ই জুন ১৯৩২খ্ৰীঃ 
s3 আষাঢ়, ১৩৯৩ সন ogli, আষাঢ় ১৩৩৯ 





ঢাঁকা CAB জেল 
ব্রিটিশ পুলিশের- 
অমানুষিক অত্যা- 
চারে নিহত | 


Anil Kumar Das, The Revolutionary 
Martyr 


Birth : 18th June, Death ¢ 17th June, 
1906 AD, 1932 AD. 
23, Harrison [07009 Central 
Road, Calcutta Jail 
Tortured 
death by the 
British Police 


বিপ্লবী শহীদ অনিলকুমার দাস 


আটৈশোর স্বাধীনতা-দংগ্রামী অনিলকুমার দাস 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বিজ্ঞানী, ছুই বৎসর 
অজ্ঞাতবাসের পর ২৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জুন 
গ্রেপ্তার হন। ঢাকা ট্রেন-লুষ্ঠনেব দুর্ধর্ষ বৈপ্লবিক 
নেতৃত্বের জন্য ব্রিটিশ পুলিশের অমানুষিক 
অতাচারে ১৯৩২ শ্রীষ্টাব্বের ১৭ই জুন ঢাকা 
সেন্ট্রাল জেলে এই বীর বিপ্পবীর জীবনাস্ত ঘটে। 


- বিপ্লবী শহীদ অনিলকুমার দাস 

* ক্ঠকবনে বসিয়া হাসিলে কুম্থমের মধুহাসি 
Ad বুকের aH ভরিয়া বাজাইয়া গেলে বাশি । 
মরণের বীণে তুলিলে বন্ধু, জীবনের VFI, 
পথিক বন্ধু, পথের দিশাবি, জানাই নমস্কার ॥ 

( অনিলচন্দ্র রায় ) 

[ এই কবিতাটি জয়শ্রী, আশ্বিন, ১৩৪৬ সংখ্যায় 
শহীদ অনিল দাসের উদ্দেশ্যে তারই বিপ্লবী নেত! 
অনিল রায় রচন1 করেছিলেন | | 


২৩, হ্যারিমন cats, 
কলিকাতা 


২০৯ব, বিধান সরাঁণ, কীলকাতা-৭০০০৬ গ্বোর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকরণচন্দ্র ta, এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশত | 
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গীতাশীস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


Datert (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২'০০ 
শ্রীগগতা aisg সংস্করণ ১৪:০০ 














বৃহৎ পকেট গতা ৯০০ 
Ore ও ভাগবত ধর্ম, : ২০০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 

FAS পকেট গীতা (মূল সংস্রত ও গদ্যানুবাদ) ৩.০০ 
সুলভ পদ্য গতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ৩:০০ 
নতাপাঠ্য গীতা ( কেবল মূল HERS শ্লোক ) ২০০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্ৰ) গীত: (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১৫০ 

এ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ ২২০ 
কর্মবাণী ৩*০০ 
শ্রীশ্রীচপ্ডী ( পকেট area ) ৭৫০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মীশক্ষা ৪*০০ 
ভারত-আত্মার বাণী ১২০০ 
Soul of India Speaks 

( ভারত-আত্মার বাণর ইংরেজশ ) ১৯০০ 

“Aer ora fee ও ব্যাখ্যান 


জগদাঁশচন্দের অক্ষয় কণীর্ত। তাঁর গীতা ভারতী 
জাতীয় সম্পদ | 
যেমন কাঁব ক্লাত্তবাসের রামায়ণ, কাশশরাম দাসের 
মহাভারত, কালী Perez মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদশশচন্দ্রের wert যতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদণশচদ্ডরের 
গাঁতা আর জগদপশচম্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর: 
হৃদয়-মন্দিরে |» | 
ডঃ মহানামব্রত ব্ক্ষচারী 
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জীবন গড়া 2°00 
কয়েকটি আঁভমত-_বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে ।-প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয় ।-_-ভারতবর্ষ 

পাঠ কারিতে কাঁরতে গর্বে বুক ফ্যালয়া উঠে ।-_আত্মশান্ত 
este (বাংলার খাঁষ) বাজ্জার চালত অবত্বসম্ভূত 
সাধারণ জ'বন'-গ্রচ্হ নয়, রাঁতমতো খেটেখুটে লেখা, 





| তথ্যভারে সমন্ধে এবং চিম্তাশঈলতায় Orie । বাংলার 
‘See ও ভাগবতধম*_ শ্রীকফতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে | তরুণদের প্রাণে দেশীহতৈষণা TAY পাবে 1 

আম্চর্য আলোচনা । শ্রীশ্গীতার পরিপুরক গ্রন্ছ । _ অল ইন্ডিয়া রোডও 

দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবার্তত হবে ।-- আনন্দবাজার ৷ 

শ্রীনীলিম! ঘোষ এম. এ., বি. টি রিনি es 

বিদ্যাসাগর ৪০০ প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান 1 ৬৪ হাজার শব্দ 

A || ছোটদের গঙ্পগন্ছ ( স্বরচিত গল্প-সংগ্রহ ) ৩০০ সম্বালত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য 1 আকাশবাণন | 
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শক্তি সঞ্চারিত হয়। 





অধাক্ষ তাং CCE ঘোৰ AR, ধারের 
SHAT. এফ,সি,এস, (লগুন) (8) ২চামচ মুত সপ্ভীবনী এঁর ` 
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কলেজের রসারণ শান্তর ভূতপূর্ব অধ্যাপক | প্রত্যহ Fata আহারের we -mAn 
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সুভাষ-রচনাবনী 
প্রথম খণ্ড: ১৯১৬-২৮ 
Pasta খণ্ড : ১১২৯ 





নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মুত হয়ে উঠছে এই 
+—~ খগ্ুগুলিতে। স্বাধীনতার পর নান! অপচেষ্টোয় যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্বৃতির অতলে চাপা দেবার coal চলেছিল 
BIA প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী’ তার ATS জবাব বাংলায় 
৬ খণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮০ টাকা। “গ্রাহকদের 
জন্য ১২০ টাক! Aisi আজও গ্রাহক হননি Sin এককালীন | 
১২* টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন ৷ ys 
sa 'সভাষচন্দের অনেক রচনা-_িশেষতঃ RIEA, সভা-সামাতিতে তাঁহার | 
O আঁভভাষণ ASME হইলেও mony) সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা ' 
ra সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতির জীবন এবং ভাব ও মতের ক্রমাবকাশ সম্বন্ধে 
আমাদের খ,ব স্পস্ট ধারণা নাই । এই অভাব দূর কারবার জন্য জয়শ্রী 
প্রকাশন? ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলণ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়লাছেন l 
B | ড. রমেশচন্দ্র HENTA 
“বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জশীবন-বাণী। এই বাণী 
প্রকশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়-_তাঁর বন্ততায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় ৷ তাঁর 
low _ লেখা ভাঁর কথা, সবই যেন একস তে গাঁথা | সত্যরঞ্জম Fat eit 
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বিক্রয় কেন্দ্র । জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯ 
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সামাজিক সাংস্কৃতিক “মাসিক পতিকা 
৪৪ বর্ষ আষাঢ় | ১৩৮৬ তৃতীয় সংখ্যা 


Wal el 


সম্পাদকীয় | টু 
দেশাই দায় £ মূল্যবোধের অন্ত্যেষ্টি 
আলোচনা £ 

SIJAS আন্দোলনের গোড়ার ASTA কথা ১১০ 
সমদশা 

স্মৃতি-কথা £ ধারাব্যহক 

যে কথার শেষ নাই ১১৩ 
গোপাললাল সান্যাল 

সমীক্ষা $ > 

চখনা পণ্চম ন্যাশনাল পিপলস 


কংগ্রেসের asta আঁধবেশন ১২১ 
অভয়শ*্কর শমণ 


i ৯০৫ 


সাহিত্য-সমালোচনা 

ইচছাকলম ১২৬ 
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধায় 
এশিয়ার রক্ষমালা 

আফগান প্রামাথয়নস আমানলল্লা 
নৃপেম্দ্রনাথ ঘোষ 
পচস্তক-পাঁরিচয় 

আচার্য করুণাময় 


বন্দেমাত্তরম আনন্দমঠ ও বধ্গ-জবন কাব্য ১৪৩ 
ভূল সংশোধন ১৪৪. 


প্রচ্ছদ £ খালেদ চৌধ,রণ 
সম্পাদক £ HATA A 





ষাট দশক-উত্তর প্রধ্যাত সাহিত্যিকদের আঞ্চলিক ভাষায় 
ছোটগল্পের বাংলায় সংরুলন 





শারদীয় জয়ন্তী 
বিশেষ আকর্ষণ E i | 
| 
| 
| 


a স্পীত 





56০ 6/71 


আর অপরুপ লাবণ্য 
একটি WS YAS 
WAN WANY 
71977767127 oe 





ত 


hi 


বিপ্লবী ele অনিলকুমার দাস 
১৭ ভুন ১৯৭৯ দেশপ্রিষ পার্ক-এ প্রতিষ্ঠিত 
[বিস্তারিত বিববগ Cad ১০৮৬ orate প্রকাশিত ] 


88 বৰ্ষ । ৩য় সংখ্যা । আষাঢ় ১০৮৬ 





(দখাই-বিদায় ৪ মুন্যবোধের VBS 


a অবশেষে দেশাই-মস্ত্রীসন্ভা বিদায় নিলেন ৷ বিদায় 
নিলেন বল্লে খুব কমই বল! হয়, বিদায় নিতে 
বাধ্য হলেন, দেশাই-এর প্রবল অনিচ্ছাসত্বেও। 
দেশাই-মন্ত্রীসভার পতন- যে অনিবার্য হয়ে . উঠে- 
ছিলো, মোরারজী দেশাই' এবং তার. দলীয় 
সমর্থকদের মধ্যে গোড়ায় সংখ্যাগুরু সমর্থক ছাড়! 
অন্তাম্তদের কাছে ক্রমশই সুষ্পষ্ট হয়ে উঠছিল | 
জয়প্রকাশ নারায়ণ ও আচার্য কপালনীর বাছাই 
অনুযায়ী মোরারজী দেশাই ১৯৭৭-এর মার্চ"এর 
নির্বাচনের পর ২৪-শে মার্চ ১৯৭৭ জনতা পরিষদীয় 
দলের নেতা নির্বাচিত হয়ে ইন্দিরা গান্ধীর এগার 


জয়প্রকাশ নারায়ণ স্বভাবতই নির্বাচনের পূর্বে উচ্চকণ্ঠ 
ঘোষণা করেছিলেন “এবারকার নির্বাচন দাসত্বের সঙ্গে 
মুক্তির সংগ্রাম ৷? জনতা পার্টির aed সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
পর জয়প্রকাশ আবার aA দলকে এবং তাদের 
নেতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন “লোকশক্তির সঙ্গে 
রাষ্ট্রশক্তি এক যোগে কাজ করবে । যুবশক্তির Gas 
শক্তির প্রতিও নজর রাখতে হবে ।” এইখানেই তিনি 
শেষ করেন নি, আরও এগিয়ে বলেছিলেন 3 “লোক- 
শক্তি ও রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে পারস্পরিক সংঘাত বাধতে 
পারে তার পরিণতি বিপ্লবে । প্রীদেশাইকে Raasta 
সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হ'তে হবে,...। নুতন 


বছরের স্বৈরাচারী শাসনের পর ভারতের চতুর্থ প্রধান ভারতবর্ষ গড়ে উঠবার সেটাই হবে সুরু | রাজশক্তিকে 


মন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। ১১ বছরের ইন্দিরা- 
শাসনে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরা ৬৮ ভাগ 


দারিদ্র্যসীমার নীচে অবনমিত হয়েছে, জরুরী অবস্থা 


ঘোষিত হয়ে জনসাধারণের ব্যক্তি-্থাধীনতা বাক্‌- 
স্বাধীনতা অপহৃত হয়েছে, প্রায় একলক্ষ মানুষ 
কারাগারে নিক্ষপ্ত হয়ে সমগ্র দেশ বন্দীশালায় পরিণত 
হয়েছে, ১৯৭১ সাল থেকে বেকারের সংখ্যা তিনগুণ 
বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৫-এর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে 
৫৪ কোটি জনসংখ্যার ২৫ কোটির আয় গ্রামাঞ্চলে 
দৈনিক ৯৩ পয়সা, শহরাঞ্চলে ১ টাকা ৪৩ পয়সা। 


লোকশক্তির হাত ধরাধরি করে কাজে এগুতে হবে ।” 
, জনতা পর্টির সেই শুভারস্তে ২৭১ জন সদস্ত নিয়ে 
যাত্রা শুরু হয়েছিলো, সহযোগী ছিলেন ৮জন আকালী 
সদস্য, পেজেপ্টন এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টির taa, 
রিপাবলিকান পার্টির ২জন, সি, এফ, ডির ২৮ জন, 
এবং সহায়ক মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির ২২ জন। 
জনতা! দলের সদস্যদের মধ্যে চরণ সিং-এর বি, এল, ডি 
গোষ্ঠীর প্রায় ৬৫ জন, সংগঠন কংগ্রেসের প্রায় ৫০ 
জন, জনসংঘের প্রায় ৯০ জন, সমাজবাদীদের প্রায় ৩৫ 
জন, সর্বোদয় কর্মী প্রায় ২০ জন, বিক্ুদ্ধ-কগগ্রেসী ৭ 


১*৬ FIA] s BAG ১৩৮৬ 


জন। এছাড়া কংগ্রেসী ১৫৩ জন, আন্ন! ডি, এমকে 
১৯ জন, ডি, এম, কে ১ জন, সি, পি, আই ৭জন, 
মুসলিম লীগ ২ জন, কাশ্মীর ন্যাশন্যাল কনফারেন্স 
২ জন, কেরালা কংগ্রেস ২জন, আর, এস, পি ৪জন, 
ফরোয়ার্ডরক ৩ জন, নাগাল্যাণ্তএর ইউ, ডি, এফ 
১ জন, মেঘালয়ের হিল স্টেটপিপল্স ডেমোক্র্যাটিক 
পার্টির ১জন, গোয়ার মহারাষ্ট্র গোমন্তক পার্টির SFA l 
জনতা পার্টির সমর্থনে নির্দলীয় প্রায় ৮ঞ্জন। 

এই নির্বাচনে কংগ্রেসের কল্পদীতীত পরাজয় এবং 
জনতা পার্টির অবিশ্বাস্ত জনসমর্থনে পরিষ্কার হয়ে যায় 
ইন্দিরা গান্ধীব শ্বৈরতাস্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ 
মানুষের কি পরিমাণ ঘৃণা ও ক্ষোভ জমে উঠেছিলো। 
১৯৭১-এর ৩র ডিসেম্বর পাকিস্তানের ভারত আক্র- 
মণের রাত্রিতে যে বহির্ভারতীয় জরঃরী অবস্থা ঘোষিত 
হয়েছিল, ইন্দিরা গান্ধীর পতনের পব ২৭শে মার্চ 
১৯৭৭-এ তা প্রতাহার কবে নেওযা FI! আভ্তান্ত ব্রণ 
জরুরী অবস্থা তার পূর্বেই ২১শে TG প্রত্যাহার করে 
নেওয়া হয়। . ২০শে মার্চ ইন্দিরা গান্ধীর বিপুল 
ভোটাধিক্যে রায়বেধিলী কেন্দ্রে পরাজয়ের পর ২২শে 
মার্চ সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্যাবিনেটের 
শেষ বৈঠক করে ইন্দিরা! গান্ধী ও তার মন্ত্রীসভা পদ- 
আগের পর ১১ বছরের স্বৈরাচারী মঞ্চ হতে বিদায় 
নিতে বাধা হয়। জনতা পার্টির একক চে'টের 
শতকরা হার *৭৭ সনের নির্বাচনে শতকরা ৪৩১৭ 
ভাগ, কংগ্রেসের শতকরা হার নেমে আসে শতকরা 
৩৪'৫৪ ভাগে | 

দেশাই-সরকার চূড়াস্ত অর্থনৈতিক অব্যবস্থার 
মধ্যে শাদনভার- গ্রহণ করেছিলেন। ১১৭৬-এর পর 
দ্রবামূলা বৃদ্ধি se হয় এবং এক বছরে পাইকারী 
মূল্যের হার শতকরা ১২-ভাগ এবং খুচরা মূল্যের হার 


শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের 
নিশানা দিয়ে ata গত বিশ বছরে যত না! ক্ষুদ্র শিল্প 
বন্ধ হয়েছে, হান্দর! গান্ধীর শেষ বিশ মাসে Sta চাইতে 
বেশী ক্ষুদ্র-শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৪-৭৫-এ জাতীয় 
আয় বৃদ্ধি পায় শতকরা '২ ভাগ, ১৯৭৫-৭৬ সালে 
সে-বছরের তুলনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাপ ছিল 
শতকরা oe. ভাগ, যা ভাল শস্য উৎপাদনের জন্যই 
সম্ভব হয়েছিলো । আবার ১৯৭৬-৭৭ সালে এই 
আয়ের পবিমাণ শতকরা ২৫ ভাগে নেমে আসে। এ 
ছাড়া ১১৭৪-এ রেল শ্রমিকদের ৪০ কোটি টাকা 
বোনাস দিতে অস্বীকৃত হয়ে ইন্দিরা সরকার রেল 
শ্রমিকদের দমনের জন্য ১৫০০ কোটি টাকার লোকসান 
দিয়ে রেল-টিকিট এবং পণ্যের মাশুল অস্বাভাবিক 
মাত্রায় বৃদ্ধি কবে সেই লোকসান পোঁষাবার জন্য 
উদ্যোগী হন৷ CS 


এই দুঃস্বপ্নের রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে দেশাই- 
সরকার ভারতীয় জনমানসের অন্তহীন শুভেচ্ছা নিয়ে 
শাসনভার গ্রহণের মধ্যেই জনতা পার্টির মধ্যে 
অস্তভুক্ত পুরাতন দলগুলির যে অশুভ বিরোধের 
সুচনা হয়, তারই ভয়ঙ্কর পরিণত ফল গত ১৫ই 
দেশাই-মন্ত্রীসভার পদত্যাগ । প্রধানমন্ত্রী কে হবেন 
মোরারঞ্জী, না জগজীবন, না চরণ সিট এই' Reta 
চরণ সিং, রামের GBARA বিরোধিতা করলে, আচার্য 
কৃপালনী ও জয়প্রকাশ, দেশাইকে বাছাই করে 
বিরোধের আপাত-নিষ্পত্তি করলেন বটে, কিন্তু চরণ 
সিংএর মন থেকে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হবার 


আকাঙ্ক্ষা ধূমায়িত হতে থাকে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব 


নিয়ে ইন্দিরা-গোষ্ঠীর বিপুল সঞ্চিত অর্থ উদ্ধারে 
চরণ সি-এর ব্যর্থতা এবং ইন্দিরা গান্ধীর অকস্মাৎ 
গ্রেপ্তার ও মুক্তিলাভের প্রহসনে জরুরী অবস্থায় ইন্দিরা 


ক 


১০৭ সম্পাদকীয় 


গান্ধীর অপরাধের জন্য শীস্তিবিধানে শোচনীয় 
অক্ষমতা, নাৎসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নৃযরেমবার্ 
পদ্ধতিতে বিচারের আম্ফালন স্বরা্রমন্ত্রকের 
প্রশাসনিক আস্তরিকতা সম্পর্কে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি 
করে এবং কয়েকমাস পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকাকালীন 
ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের 
বিলম্বের জন্য মোরারজী দেশাই-এর মন্ত্রীসভাকে 
নিপুংসরের দল'রূপে কদর্য ভাষায় আখ্যায়িত কবে 
চরণ সিং নিজমন্ত্রকের প্রশাসনিক পদার্থতা ঢাকবার 
চেষ্টা করেছেন। তারপর সে-বছর ২৩শে ডিসেম্বর 
চরণ সিং-এর জন্মদিনে তাঁরই মন্ত্রশিষ্য রাজনারায়ণ 
দিল্লীতে কয়েক লক্ষ কিষাণের সমাবেশ ঘটিয়ে 
এবং কয়েক লক্ষ টাকার তোড়া চরণ সিং-এর হাতে 
তুলে দিয়ে ব্যক্তি-পূজা বা ‘Personality Cult’-a% 
পত্তন করলেন। এই সমাবেশের উদ্দেশ্য ? একদিকে 
যেমন কিষাণদের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরে তাদের 
মনুষ্যত্বের দাবী প্রতিষ্ঠা, অপর দিকে তেমনি চরণ সিং- 
এর নেতৃত্বের ভাবমূতিকে দলে এবং দেশে অপ্রতিদন্্বী 
করে তোলা | 
এরপর বিরোধ সুক হোলো সাংগঠনিক নির্বাচন 
হবে কি হবে না এই প্রশ্ন নিয়ে, বাজনারায়ণ সদস্ত 
গ্রহের জন্য কয়েক লক্ষ ate নিয়েছেন যেমন 
হাজার হাজার রসিদ আরও অনেক নিয়েছেন, জনসংঘ, 
সংগঠন কংগ্রেস, সোস্যালিষ্ট এবং বিক্ষুদ্ধ কংগ্রেসীরা 
অনেকেই নিয়েছেন, কিন্ত সাংগঠনিক নির্বাচনে প্রবল 
আপত্তি উঠলো! চরণ-গোষ্ঠী থেকে । ১৯৭৭-এর জুনে 
৯টি aita নির্বাচনে জনতা পার্টি ৬টি রাজ্যে নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে, এই ৬টি রাজ্যে প্রাক্তন 
জনদংঘ ও চরণ সিং-এর প্রাক্তন বি, এিল-ডির বোঝাঁ- 
পড়ার ফলে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা এবং বিহারে চরণ 
শ্রাবণ ৮৬১ 


সিং-এর অন্থগতরা সরকার গঠন ক'রে LIANA 
দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে, তেমনি দিল্লী, রাজস্থান ও 
মধ্যপ্রদেশে প্রাক্তন জনসংঘের অনুগামীরা সরকার গঠন 
ক'রে মুখামন্ত্রীত্বের দায়িত্ব ভার নেন। জনতা দলের 
পাঁচটি অঙ্গীভূত দল একটি দলে পরিণত হবার পূর্বেই 
তারা কেন্দ্রে সরকার গঠন করলেন এবং কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীসভায় কোন অংশের কতজন মন্ত্রী হবেন, সেই 
সংখ্যাও ভাগ-বাটোয়ারা করে নেওয়া হোলো | cats 
সভায় এই দলগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যানু- 
পাতে-_যে পদ্ধতি পৃইস্যা-পদ্ধতি বা কোটা (quota) 
পদ্ধতি নামে অতঃপর পরিচিত হয়--তাদের মন্ত্রীর 
সংখ্যা স্থির, যদিও কেন্দ্রীয়-মন্ত্রীসভায় সংগঠন কংগ্রেস 
মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য পেলো! প্রধানমন্ত্রীর বাছা ইয়ে 

গোলমালের সূত্রপাত দেখা গেলো নূতন সদস্য- 
ভুক্তির রসিদ ও দলের সংবিধান রচনা নিয়ে। তখন 
থেকেই প্রাক্তন বি, এল, ডি ও প্রাক্তন জনসংঘের 
মধ্যে রেষারেষি সুরু হয়েছে, বেশী সদস্তভুক্ত ক'রে 
কে ভবিষ্যতে দল দখল করবে; আগামী সাধারণ 
নির্বাচনে কোন ‘হিস্যা’ বেশীসংখ্যক প্রার্থী নির্বাচিত 
করে পরিষদীয় দলগুলি দখল করবে, ১১৭৭" এর জুনে 
৯টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তার একটা মহড়ীও 
হয়ে গেলো l 

বিধান সভার প্রার্থী মনোনয়নে এবং সাংগঠনিক 
গড়নে রাজ্যে রাজ্যে, জেলায় জেলায়, 'এমন কি ব্লক 
প্যীয়ে রেষারেষিতেই জনত! পার্টির শক্তি ও সমযই 
অপচয় হোল না, পার্টির অঙ্গ-দলগুলি ass 
সংহতির দিকে অগ্রসব হচ্ছিল তার সবটাই অবরুদ্ধ 
হয়ে বিচ্ছিম্নতার দিকে এগিয়ে গেলো | ফলে ATI- 
ভুক্তি, নতুন সাংগঠনিক নির্বাচন নিয়ে প্রাক্তন বি, 
এল; ডি ও প্রাক্তন জনসংঘের মধ্যে সঘাতও দেখা 


১০৮ Faje আধাঢ় ১৩৮৬ 


দিলে|। প্রাক্তন বি, এল, ডি-র পক্ষ থেকে রাঁজ- 
নারায়ণ মুষল কাধে নিয়ে সদস্তুক্তির তালিকা এবং 
সদস্ত-টাদা জম! দিতে অস্বীকার করে সাংগঠনিক 
নির্বাচনের পরিবর্তে পারস্পরিক মত-বিনিমষের মধ্য 
দিয়ে সকল স্তরে সাংগঠনিক কাঠামো তৈরীর দাবী 
করেন। সুতরাং নূতন দলে নুতন এক বিতর্ক We 
হোলো, সাংগঠনিক নি বাচন, না সাংগঠনিক বোঝাপড়া 
কিন্তু এই সুরু থেকে জল দ্রুত গড়িয়ে গেল৷ এর 
পরই রাজনারায়ণ জনসংখীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং 
সেবক সংঘের পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং আর, 
এস্‌, এস্‌-এর  হিন্দুরাষ্ট্রর আদর্শ, জনসংঘীদের 
ওপর আরোপ করে দলের সেকুলার প্রকৃতি ধ্বংসের 
অভিযোগ এনে, জনসংঘীদের জনতা দল থেকে 
বহিষ্কারের দাবী করলেন। জনসংঘীরাও উত্তর প্রদেশ, 
হরিয়ানা, বিহারে প্রাক্তন বি, এল, ডি-র মুখ্যমন্ত্রীত্বের 
অবসান ঘটিয়ে জনতার দলীয় সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রীসভ। 
পুনর্গঠনের পর অস্তর্দলীয় রেষারেষি প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি 
পায়। আর, এস, এস-এর হিন্দুরাষ্ট্র সম্পর্কিত সাম্প্র- 
দায়িকতার সোরগোল উঠবাঁর বহু পূর্বে ১৯৭৭-এর 
শেষের দিকে জনত! কর্মপরিষ্দ জনতা পার্টির 
সাংবিধানিক আদর্শ ও সত বিবৃতিতে পরিষ্কারভাবে 
বলেন --“The Janata Party is dedi 
cated to the task of building up a 
democratic, secular and socialist State 
in India...”, (Article II: Aims and 
Objects )1 সুতরাং কোনে. সাম্প্রদায়িক feri 
ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের কোনে অবকাঁশই জনতা দলে 
নেই এবং দলীয় এই সংবিধান-বিরোধী কোনো প্রচারে 
ব্রতী হ’লে যে কোনে! সদস্যকে জাতীয় শৃঙ্খলা-রক্ষা 
কমিটি বহারের স্থপারিশ করবার ক্ষমতা রাখে। কিন্ত 


দ্বৈত-সদস্তপদের বিভীষিকা তুলে রাজনারায়ণ প্রমুখ 
বি, এল, ডি সদস্য-নেতারা যেমন কুয়াশার সৃষ্টি ক'রে, 
তাদের দল ভাঙবার পরবর্তা কার্যক্রমের আবরণ 
সৃষ্টিতে সফল হয়েছিলেন, তেমনি একদল প্রাক্তন 
সমাক্গবাদী সদস্য-নেতার! রাজনারাফণের অনুসরণে 
দ্বৈত-সদস্)পদের FAVS তুলে অনুরূপ অবস্থার 
সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিলেন । অথচ, যারা দ্বৈত- 
সদস্যপদের অভিযোগ তুলেছেন; তারাই দৈত সদস্য- 


পদের পাদপীঠে দাড়িয়ে জনসংঘের ছৈত-সদসাপদের - 


কঠোর সমালোচনা করছিলেন। তাদের অভিযোগ 
একই কালে জনতা পার্টি এবং অন্ত কোনো বিপরীত- 
ধর্মী আদর্শগত সংগঠনের-__বিশেষভাবে যে সংগঠন 
হিন্দুরাষ্ট্রের মত ধর্মীয় আদর্শের পোষক,_সদস্য হতে 
পারবে AL) সরল ভাষায় জনতা পার্টির কোনে! 
সদস্য ও ধর্মীয় আবেদন সম্পৃক্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক 
সংঘের দদস্য হতে পারবেন AL! অথচ যারা এই 
অভিযোগ তুলেছেন, তারাই ছৈত-সদস্যপদের 
(Dual Memembership) অভিযোগে অভিযুক্ত 
হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন । উদাহারণ স্বরূপ বলা! 
যায় প্রাক্তন সোস্যালিষ্ট পার্টির সদস্যরা ১৯৭৯-র ৭ই 
ও ৮ই জুলাই দিল্লীতে সম্মেলন ডেকে বলেন e “The 
socialists held thatthe Janata party’s 
creed of a Secular democratic Socialist 
Society is incompatible with the RSS 
Concept of Hindu Rashtra ...... ” 
প্রাক্তন সমাজবাদীদের এই ধরণের সম্মেলন দ্বৈত- 
সদস্যপদের মূর্ত প্রকাশ বৈ আর কী? তাছাড়াএই 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য তো জনতা পাঁটি'র বিধানেই বিবৃত 
আছে! সেক্ষেত্রে পৃথক সম্মেলন, পৃথক লক্ষ্য-বিবৃতির 
অর্থই বা কি, যদি না জনতা পার্টির মধ্যে পৃথক একটি 


১০৯ সম্পাদকীয় 


aay গোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব বজাষ বাগ ব জন্য সথতব প্ৰচেষ্টা 


- 


না হযে থাকে? তাছাড়া এই সম্মেলনে তো স্থির 
কবলেন Stal জনতা পার্টি ভাঙবেম না, দল ছাড়বেন 
না। প্রাক্তন সোস্যালিষ্টবা যা করছেন, প্রাক্তন সংগঠন 
কংগ্রেসের এবং জগন্জীবন রাম পরিচালিত পি, ow, fee 
সদসারাঁও সেই কাজই করছেন। বি, এল, ডি তো 
নিংসংশয়ে বহু পূর্বে থেকেই এ-কান্ত ক'রে আসছেন | 
তবে এ-বিষয়ে প্রাক্তন জনসংঘীদের অপবাধ কী? 
বরং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির যেমন উচ্চকণ গোষ্ঠীর 
অস্তিত্ব প্রচারে, জনসঙ্ঘ গোষ্ঠী বরং এ-সম্পর্কে খুবই 
অমুচ্চ এবং নিয়কঠ। wore দ্বৈত-সদস্যপদের 
অভিযোগ গোষ্ঠী প্রাধান্যের হি্ব। দল ভাঙ্গার কোনো! 
সুপরিকল্পিত গোপন প্রণষ্টার আবরণ মাত্র | 

তবে হাযা, ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র পত্তনের প্রচার 
একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়ে তুলবাব নি"সংশয় মাঁবেদন। 
ভাঁবতবর্ষে বন্ুধর্মের বাস, হিন্দু ধর্ম পরম তসঠিষফ্ণুতাব 
Sate আদর্শকে যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছে, যার 
সর্বোত্তম মূর্ত অভিবাক্তি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
ধ্যানোপলন্ধ “যত মত তত পথ বাণীতে । ভারতের 
রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে ধর্মীয় গৌঁড়ামি কখনও অন্ত প্রবিষ্ট 
হয় নাই, কারণ ধর্ম সর্বদাই সমাজজীবনের অঙ্গীড়ূত 
হয়ে রয়েছে, রাষ্ট্রীয় জীবন যে প্রভাব থেকে সম্পুর্ণ- 
ভাবে মুক্ত রয়েছে । কোনো কোনো মুসলিম শাসকের 
কযেকটি বছব মাত্র এই প্রবহমান ধারার বাতিক্রম | 
ইউরোপের মত “Nation-state’- a4 আবর্তে ভারতের 
নাগরিক সাধারণের সামাজিক জীবন কখনও আবন্তিত 
ন! হওয়ার ফলে এই মহান এতিহাময় দেশে রাষ্ট্র ও 
ধর্ম সর্বদাই পরিপূর্ণভাবে বিধুক্ত রয়েছে। aay 
AK সেবক সংঘ যদি ভারতীয় রাষ্ট্রবিধানকে হিন্দু- 
রাষ্ট্রে পরিণত করবার প্রচেষ্টায় ব্রতী হন তারা শুধু 


বার্থই হবেন না, তারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে 
অকল্যাণ ডেকে আনবেন এবং সে ধরণের প্রচেষ্টা 
প্রতিহত হবেই। আশার কথা জনতা পার্টিও যেমন 
ale আদর্শসম্পন্ন সংগঠনের সঙ্গে দলের সদসাদের 
সম্পর্ক না রাখবাব নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি রাষ্ট্রীয় 
স্বয়ং সেবক সংঘের শর-সঞ্চালক রাজেন্দ্র frre দ্বার্থ- 
Pq ভাবে বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্ববংসেবক সংঘ হিন্দু 
বাষ্ট্রেক আদর্শ নৈতিক ভাবধারা! আদৌ বহন কবে না | 
তবুও রাষ্ট্রীায স্বয়ংসেবক 'সংঘের পবিচালকবর্গকে 
আরও হৃস্পষ্টভাবে আরও খোলাখুলি তাঁদের সম্বন্ধে 
বিভ্রান্তি দূর করতে হবে। 

"জনতা পার্টির অভ্যন্তরে ক্ষমতাব we নিয়ে মূল্য- 
বোধের যে শোচনীয় অবক্ষয় হয়েছে, তা ভাবলে 
শিউরে উঠতে হয়। এই অবক্ষয়ের জন্য জনতা 
সকল নেতৃবৃন্দ সর্বতোভাবে দায়ী, কারণ তাদের 
অভ্যুত্থান লোক্নাফক জয়প্রকাশ নারাযণেব-_ ত্রিশ 
বছর কংগ্রেস-শীসনে লুপ্ত মূল্যবোধের পুনরুদ্ধারের 
বিপ্লষের মধা দিয়ে | জনতা নেতার! এই মূল্যবোধকে 
স্বার্থসন্ধ রাজনীতির পথে খান্‌ খান্‌ কবেছেন। জনতা 
পরিষদীয় দলের নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী মৌরারী 
দেশাই-এর ওপর বিরোধ-মীমাংসা বহুলাংশে নির্ভব 
করেছে। ভার কার্ঠ-কঠিন, অনমনীয় মনোভাব, 
সমস্তার মীমাংসায় PGi, কখনও কখনও সদস্যদের 
সঙ্গে কটু ব্যবহার সে-পথের অস্তরায় হয়ে, | পশ্চিম 
বাংলার সমস্যা! সম্পর্কে রাজ্য পার্টির প্রতি, বিশেষভাবে 
মরিচর্বাপির হতভাগ্য উদ্ধ স্তদের প্রতি, নেপালীভাষার 
প্রতি, সর্বোপরি পুত্র কান্তিভাই-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত 
ছুনীতির অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের দাবী বাব 
বার অগ্রাহ্য ক'রে জনতা দলের বিপর্যয়ের দিনগুলি 
এগিয়ে দিযেছেন। 


১০৯ক জয়শ্রী £ আষাঢ় ১৩৮৬ 


বিগত ৯ই জুলাই বিরোধী নেতা চ্যবন লোক- 
সভায় দেশাই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে একটি নিবিবাদী 
অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করলে বিপর্যয়ের 
গভীরতার পরিমাপ পাওয়া যায়। গত ৯ই জুলাই 
থেকে অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ হলেই দেখা 
গেলো রাজনারায়ণের নেতৃত্বে জনতা দল ভাঙ্গবার 
পরিকল্পন! বিপুলভাবে তৈরী হয়ে আছে। রাজনারায়ণ 
পূর্বেই জনতা পার্টির সদস্পদ ত্যাগ করে দল ভাগুবার 
সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন এবং অনাস্থা প্রস্তাব 
উত্থাপিত হওয়া মাত্র দফায় দফায় প্রাক্তন বি এল, ডি 
সদস্যদের দল ভাঙতে প্ররোচিত করলেন। চরণ সিং 
স্পষ্টভাবে বলেছেন ২১ জুন তার সহ্যাত্রীরা তার 
জবাব দাবী করলেন_-কি ক'রে দল ভেঙে ক্ষমতা 
দখল করা যাধ। সে পরামর্শ দিতে তিনি দ্বিধা করেন 
নি, এবং আস্থা প্রস্তাবের সুযোগ নিয়ে কার্যসিদ্ধি 
করতে এদের সায় না দিয়েও পারেন নি। এসব 
তারই নিজের মুখের কথা | আর সব চাইতে তাজ্জবের 
বিষয় ২রা জুলাই সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে তিনি 
রাজনারায়ণের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেন আর অনাস্থা 
প্রস্তাব উঘাপিত হবার পরই গাহস্থয জীবনের 
নিরালায় আত্মগোপন করলেন! তখনও তিনি উপ- 
প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী। তারই সরকারের বিরুদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে। হয় তাকে সেই প্রস্তাবের 
“বিরোধিতার জন্য এগিয়ে আসতে হয়, দেশাই তার 
কাছে যা দাবী ক'রে বিমুখ হয়েছেন, না হয়, তাকে 
সরকার থেকে পদত্যাগ করতে হয়। এ কোন্‌ আত্ম- 
মর্ধাদা ও যূল্যবোধসম্পন্ন গান্ধীবাদী যে নিজ সরকারের 
চরম বিপদের দিনে সরকারের পাশে না দীড়িয়ে, 
গোপন আশ্রয় থেকে সেই সরকারের পতন ঘটাবার 
জন্ত সকল ব্যবস্থাই পাক! করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন? 


» 


২ 


এ-হেন ব্যক্তি জননেতৃত্বের বড়াই করেন, গান্ধীবাদের ১৯- 


উচ্চকণ্ঠ নীতি আওড়ান এবং ২৭শে জুলাই কেন্দ্রীয় 
সরকার গঠনে রাষ্ট্রপতির ডাক পড়লে লজ্জার মাথা 
খেয়ে বলেন আমার জীবনের কাঁমনা-বাসনা পূর্ণ হ'লো। 
একটি ব্যক্তির bister চরিতার্থ করবার জন্য গোটা! 
জাঁতি কলঙ্কমণ্তিত হয়--এই ইতিহাস কোন্‌ দেশে 
রয়েছে? 

সোস্যালিস্ট জর্জ ফারনাণ্ডেজ ও মধু লিমাই পার্টি“ 
ভাঙবার নজীরহীন ভূমিকা নিয়েছেন। ফার্ণীণ্ডেজ্জ 
তীব্র ও GF ভাষায় ১২ই জুলাই সরকারের সমর্থনে 
ওজন্বিনী বক্তৃতা! করলেন, সেদিন জনতার সদস্য সংখ্যা 
৮ই জুলাই-এর ৩০৩ থেকে ২৪৯-এ এসে সংখ্যালঘু 
হয়ে গেছে আর ১২ই জুলাই সকালবেলা দলত্যাগ 


করে যুক্তি দেখালেন দল সংখ্যালঘু হয়ে গেছে, তাই: 


দলত্যাগ অনিবার্ধ হয়ে ওঠে। সেদিন সন্ধায় দলের 
সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০০তে নেমে আসে। মধু লিমায়েও 
সেদিন দলত্যাগ ক'রে হাঁক দিলেন £ “জনতা পার্টি 
ভাঙ্গো”। তার যুক্তি পাটির ভেতরে এবং পার্টির 
বাইরে নূতন শক্তি-বিন্যাস করতে হবে--বাম ও গণ- 
তান্ত্রিক শক্তির সংহতির oy) আর এটাই মার্সসীয় 
শিবিরের কাম্য! 

জনতা! পার্টির এই পরিস্থিতিতে মোরারজী দেশাই- 
এর প্রধানমন্ত্রীত্বের পদত্যাগের দাবী ওঠে, দলের 
সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে । তার সমর্থকদের সব গোষ্ঠীই 
এ সম্পর্কে--প্রাক্তন জনসংঘীদের সহ- সহমত হওয়া 
সত্বেও তিনি অনড় এবং গৌ ধরলেন অনাস্থা প্রস্তাবে 
জয়ী হবেন। কিন্তু ১৫ই বৈকালে যখন প্রধানমন্ত্রীর 
দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিলেও দলের নেতৃত্ব ত্যাগ 
করতে কিছুতেই সম্মত না হয়ে দলের পরিস্থিতি 
আরও জটিল করে তুললেন। মোরারজী দেশাই-এর 


aan 


a 


ra 


১০৯ সম্পাদকীয় 
দলীয় ম্যাগুডেট প্রধানমন্ত্রীর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই 


"নিঃশেষ হয়ে যায়। সুতরাং দলীয় নেতৃত্বের পদত্যাগ 


তার পক্ষে ১৫ই জুলাই অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো! এবং 
এ-বিষয়ে তীর অনমনীয়তা ক্ষীয়মান দলকে শেষ আঘাত 
হাঁনলো । ক্ষমতার WSS, নেতৃত্বের অসারতা এবং 
পরিষদীয় রাজনীতির ব্যর্থতা ভারতবর্ষের জাতীয় 
জীবনে মূল্যবোধকে অপূরণীয় আঘাত দিয়ে গেছে। 
ইন্দিরা গান্ধীর সহায়তায় গঠিত চরণ সিং মন্ত্রীসভা 


a টিকবে কি টিকবে না, বিকল্প কোনো মন্ত্রীসভা গঠিত 


এ দেশে যখন মাকসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবাঁন মনে একাঁট নতুন মতবাদের প্রাত 
স্বভাবতই মোহজাগতে সুর: করে সেই সময় দুষ্টা ও ভারতীয় সংস্কাঁত, ইতিহাস, Alec স্নাত বিস্লবশ 
জ্ঞানতাপস আনল রায় একাঁট পর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন । সমাজতন্ত্র দ্‌াষ্টতে মাক সবাদ, 
হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পাঁরবারের ক্রমবিকাশ ( মার্কস মর্গান থিওরখর সমালোচনা )_ এই তিনটি গ্রশ্হে 
মার্ক'সবাদ্রে মৌলিক সমালোচনা এবং “নেতাজশর জাবনবাদ' গ্রচ্হে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি । 


আবিলম্বে প্রাক প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন 
( সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২:৫০) 


জয়ী প্রকাশন | 


জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্তী গ্রন্থ 


হেগেনীয় KT 


অনিল রায় 


২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্সদ রোড, কাঁলকাতা-২৬ 


হবে কিনা-_-সেই বিতর্কে ন! গিয়েও একথা নিঃসংশয়ে 
বলা যায় যে স্বৈরতাস্ত্রিক শক্তির পুনর্বাসনের জন্য 
ক্ষমতালোভী চরণ সিংগোষ্ঠী সহায়ক হস্ত প্রসারিত 
করেছে। বর্তমান পরিষদীয় সদস্যদের দ্বারা গঠিত 
যে-কোনো মন্ত্রীসভা ক্ষণস্থায়ী হবে এবং মধ্যবর্তী 
নির্বাচন আবশ্বন্তাবী। fee সে নির্বাচনও কেন্দ্রে 
স্থিতিশীলতা আনবে না, অথনৈতিক সঙ্কট চরমে উঠবে | 
স্থৃতরাং আসন্ন ভবিষ্যতের জন্য উচ্চকিত জিজ্ঞাসা 
উচ্চারিত হচ্ছে £ তারপর ? ততঃ কিন?” 
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আলোচলা 


কম্যুমিস্ট আন্দোলনের গোড়ার দু-চার কথা 
লমদশণ O 


আলোচ্য গ্রন্থটি মীরাট ষড়যন্ত্র মামল! সম্পর্কিত 
গবেষণামূলক আলোচনা-সমৃন্ধ রচনা । গ্রন্থকার 
শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত 
আমেরিকার কালিফোণিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট 
ডিগ্রিলাভের জন্য যে গবেষণাপত্রটি রচনা করেছিলেন 
গ্রন্থটি তারই পরিণত ফল। গবেষক শ্রীমতী ঘোষ 
‘Pate ষড়যন্ত্র মামলা” তার গবেষণার বিষয়বস্তুরূপে 
এই কারণেই বেছে নিয়েছিলেন, যেহেতু ভারতবর্ষের 
রাজনীতিতে এই ঘটনাটির অপরিসীম এঁতিহাসিক 
গুরুত্ব এ-যাবৎ অনালোচিত রয়ে গেছে । ১৯২৯-এর 
২০শে মার্চ অতি প্রত্যুষে এবং অত্যন্ত গোপনীয়তার 
সঙ্গে সে-সময়কার সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার CACT, 
কলকাতা, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর, মীরাট প্রভৃতি 
স্থান থেকে সেদিনের শ্রমিক আন্দোলনের প্রমুখ 
৩১ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করে সমগ্র ভারতবর্ষে 
চাঞ্চল্যের aR করেছিলো ৷ এই মামলা ১৯-০-এর 
১৩ই জানুয়ারী থেকে ৯৯৩৩-এর ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত 
চলে । সেদিন বিচারক জজের রায়ে ২৭ জনের কঠোর 
. সাজা হয়। তিন জন মুক্তি পান এবং বিচার চলা- 
কালীন একজন লোকাস্তরিত হন। ৯৯৩৩-এর ১৩ই 
আগষ্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে কঠোর সাজা! 
লঘুমাত্রায় হাস করা হয়। এই মামলাকে ইংরেজদের 
উপনিবেশিক শাসনের দীর্ঘতম এবং সব চাইতে Te 


মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ভারতে wpe পার্টির 
দৃঢ়মূল গোড়াপত্তনের দিক্‌চিহ্ন্ূপে সরকারী স্বীকৃতি 
যেমন পেয়েছে, তেমনি এই মামলায় সরকার পক্ষের 
মূল আইনজীবী ল্যাংফোর্ড জেমস-এর (Langford 
James) চাঁরদিনব্যাপী উদ্বোধনী ভাষণে মার্কস- 


বাদী তত্বকে তীত্র ও She আক্রমণে সাধারণ্যে -+২ 


ব্যাপক প্রচারের দ্বারা মার্কদবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কে 
এবং কম্যুনিষ্ট মতবাদ ও আন্দোলন সম্পর্কে গভীর 
উংশুক্য WF sacl! এই মামলায় সাজা প্রাপ্তদের 
মধ্যে ৯২ জন ভারতীয় sya পার্টির সদস্য, 
২জন aga ates পার্টির সদস্য, ৬জন কম্যুনিষ্ট 
মতাবলম্বী কিন্তু পার্টির সদস্য নয় এবং ava 
কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে ছিলেন fee sp? 
আন্দোলনে ছিলেন বলে তারা স্বীকার করেন নাই । 
ল্যাংফোর্ড জেমস-এর উদ্বোধনী ভাষণ সম্বন্ধে গবেষক 
সঙ্গতভাবেই লিখছেন : “This opening address 
was remarkable a3 the like of it is 
rarely heard in ary Court of Justice. It 


was an attack on the theory of Marx- 
ism and Lezinism, the policy and the 
Government of Soviet Uni on of Russia, 
the Communist International and an 
attempt to show the anti-nationational 
character of the accused, Very little 


৯৮ 


বহুল মামলারূপে গবেষক বিবৃত করেছেন | was said about how a “conspiracy” was „~ 


+ Meerut Conspiraey Case & Left-Wing in India: Pratima Ghosh: Papyrus: 2, Ganendra Mitra Lane, 
Calcutta-700004, India. Rs. 80.00. 
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১১১ Spf আন্দোলনের গোড়ার দু-চার কথা 
afoot to “deprive the King of his 
sovereignty over British India.” 
(১৪০ পৃঃ ) 

ভারতবর্ষে কমুনিষ্ট মতবাদ প্রচারে তৃতীয় আস্ত- 
ভ্জাতিকের (Third International) ভূমিকা এই 
মামলায় সরকার পক্ষ থেকে উল্লেখ কবে ভারতে এই 
আস্তর্জতিকের ষড়যন্ত্র সপ্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে | 
কম্যনিষ্ট আস্ত জণতিকেব দ্বিতীয় কংগ্রেসে ১৯২০ সালে 
গৃহীত গমুলনীতিতে” (‘Thesis’) বলা হয়ঃ 
“The nationalist movement in the colo- 
nial and semt-colonial countries was 
objectively, fundamentally a revolution- 
ary struggle, and as such it formed a 
part of the struggle for world 
revolution.” a 

ভাবতে কমুনিষ্ট পার্টির এবং কম্যুনিষ্ট আন্দো- 
লনেৰ বঠিভারতীয় উৎস সম্পর্কে গবেষক গোড়াতেই 
বলেছেন ( পৃ: ৯) তৃতীয় কম্যুনিস্ট aiga fersa 
উদ্যোগে ৯৯২*-২৯এ HCH এবং তাসখন্দ-এ ভারতীয় 
কথ্যনিষ্ট পার্টির প্রবাস-প্রতিষ্ঠা হবার পর ভারতে 
এই পার্টির কাঠামো চালান দেওয়া হয়। জন্মকাল 
থেকেই ভারতীয় কমুমিষ্ট পার্টি কম্যুনি্ই আস্তজণাতি- 
কের দ্বিতীয় কংগ্রেসের উপনিবেশিক তত্ব দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত হয়েছে [ Colonial Thesis of the 
Second Congress of the Communist 
International (1920).] এই কংগ্রেসেব প্রস্ত ব 
অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদের আওতাভুক্ত ওপনিবেশিক 
দেশগুলিতে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি 


- গুলির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হবে এই আন্দৌলনগুল্সির 


প্রকৃতি দ্বারা £ এই আদ্দোলনগুলি কি 'বৃর্জোয়া-গণ- 
তান্ত্রিক আন্দোলন’ (“Bourgeois democratic 


Movements”) না 'জাতীয়-বৈপ্লবিক আন্দোলন’ 
(“National Revolutionary Move- 
ments”); এই দ্বিতীয় প্রকৃতির আন্দোলনকে 
সমর্থন করবার জঙ্ দ্বিতীয় NTa IEI ১৯২০-এর 
ওঁপনিবেশিক-তত্ব—( Colonial Thesis ) ওপ- 
শিবেশিক কমু[নিষ্ট পার্টি গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। 
এ-ছাড়া ভারতবর্ষে পৃথক কম্যুনিস্ট পার্টি গড়ে তুলবার 
নির্দেশও এই magter থেকেই পাঠানো হয়। 
ভারতের বিভিন্ন বড় বড় শহরে বিশ দশকের শেষের 
দিকে ‘ওয়াকার্স এণ্ড পেজেস্টস পার্টি" গঠন করে 
তারই অন্তরালে কমুযুনিষ্টরা দানা বেঁধে ভবিষ্যৎ সর্ব- 
ভারতীয় PYAR পার্টির কাঠামো গড়ে তোলে | 
১৯২৮-এ SPAMS কংগ্রেসের সমসময়ে ‘সর্বভারতীয় 
BUTT এণ্ড পেজেণ্টন পার্টির উদ্বোধনী সম্মেলন 
২১-২৪ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই 
সম্মেলনের প্রস্তাবেই কংগ্রেসের বামপন্থীদের সম্পর্কে 
গভীর বিরোধিতা ও বিরূপতা প্রকাশ পায়। সে সময় 
সুভাষ-জহর গঠিত ‘ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেস লীগ’ সম্বন্ধে 
এই প্রস্তাবে বল! হয় “...its fundamentally 
bourgeois, even Fascist Character, and 
ultimately counter-revolutionary role.” 
(পৃঃ ২৫)। 

কিন্তু তৃতীয় কমুনিষ্ট আস্তর্জাতিকের wt 
কংগ্রেসের colonial thesis-4 কমু[নিষ্টদের ওয়াকণস 
এণ্ড পেজেন্টস পার্টি গঠনের প্রয়াস বাতিল করে 
দেওয়া হয়। তৃতীয় আস্তর্জাতিকের এই হুকুমনামা 
বিলম্বে ভারতীয় কমু[নিষ্টদের কাছে পৌছানের জন্য 
এবং গ্রেট ব্রিটেনের কম্যুনিষ্ট পার্টি সহজে এই নীতির 
সঙ্গে সহমত না হবার ST ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের দ্বারা 
আস্তর্জীতিকের ষষ্ট কংগ্রেসের হুকুমনামা ৯৯২৯-এর 
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২০ মে মার্চ “মীবাট ষড়যন্ত্র মামলায়”, তাঁদের গ্রেপ্তার 
না হওয়া পৰ্যন্ত লঙ্বিতই রয়ে গেলো। AN 
ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টিকে গ্রেট ব্রিটেনের syfi 
পার্টি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতো, ভারতে অবস্থিত দুই 
ব্রিটিশ কম্যুনিষ্ট স্গ্রাট ও ব্রাডলির মাধ্যমে । এই ছুই 
জনই মীরাট IGRI আসামী ছিলেন। ষষ্ঠ কংগ্রেস 
১৯২৮-এর ১৭ই জুলাই থেকে ১ সেপ্টেম্বব পর্যন্ত 
সস্কোতে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি যে 
মস্কো-কেন্দিক কমুনিস্ট আন্তজতিকেব হুকুমবরদার, 
মস্কৌর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ৯৯২০-এব দ্বিতীয় কংগ্রেসে 
আন্তজাতিকের Colonial Thesis-aq ‘Natio- 
nal Revolutionary Movement’-এর সমর্থন 
থেকে ১৯২৮"এর ষষ্ঠ কংগ্রেসে আস্তর্জতিকের নীতির 
রূপান্তরের মধ্য দিয়ে বিরোধিতায় প্রতিফলিত 
হয়েছে। 

১৯২০-এ মস্কো-এ অনুষ্ঠিত কমুনিষ্ট আস্তজার্তি- 
কের দ্বিতীয় কংগ্রেসে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশগুলিতে 
জাতীয়তাবাদী বৈপ্রবিক সংগ্রামকে (“National- 
Revolutionary movements”) “বুয়া 
গণতান্ত্রিক সংগ্রামের’ (“Bour geios-democratic 
movements”) পরিবর্তে সমর্থনের প্রস্তাব গ্রহণ 
কর] হয়। সেই সঙ্গে ২য় কংগ্রেদ উপেনিবেশগুলিতে 
কমুানিষ্টদের কাজকর্মের উদ্ভোগের জন্য পৃথক সংগঠন 
এবং কম্যনিষ্ট পার্টি গঠনের নির্দেশ দেয় (পৃঃ >) | কিন্ত 
১৯২৮-এর ষষ্ঠ আস্তজঁতিক কংগ্রেসে এই সিদ্ধান্তের 
পরিবর্তন হয়। গ্রন্থকারের ভাষায় “From its 


of all 00100001015” groups and individual \— 


Communists scattered throughout the 
Country into a single, illegal, indepen- 
dent and Centralized party represents 
the first task of the Indian Commun- 
ists...... The Communists must uomask 
the national reformism of the Indian 
National Congress and oppose all 
phases of the Swarajists, Gandhites, 
etc. about passive resistance ( পৃষ্ঠ ২৮) 


স্থভাষচন্দ্রের উদ্যোগে জহর-সুভাষের সম্মিলিত. 


নেতৃত্বে ১৯২৮-এ India Independence 
League সম্বন্ধে কমিনটান-এর (তৃতীয় আন্তর্জাতিক) 
কর্মপরিষদের ১৯২৮এর ২ ডিসেম্বরের লিখিত 


পত্রে ভারতীয়. ওয়ার্কার্স Ge পেজেন্টস পার্টিকে 


এই সংগঠন থেকে দূরে থাকার নির্দেশে (৩৬ পৃঃ) ~- 


পরিস্ফুট হয়েছে। ইণ্ডিপেণ্ডেস লীগকে ওয়ার্কার্স 
এণ্ড পেজেন্টস লীগ-এর সর্বভারতীয় সম্মেলনে সে 
বছর কলকাতায় গৃহীত প্রস্তাবে ফ্যাসিস্ত' 'প্রতি- 
বিপ্লবী” বিশেষণে বিভূষিত করবার প্রেরণা এ ষষ্ট 
আন্তর্জাতিক কংগ্রেস। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, 
ইপ্ডিপেণ্ডেস লীগ, ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজী, জহরলাল, 
সুভাষচন্দ্র তীব্রভাষায় মীরাট মামলার গ্রেপ্তারের 
নিন্দা করেন। সুভাষচন্দ্র যুবকদের দলে দলে ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানান। 
জহরলাল জাতীয় কংগ্রেস থেকে সাহায্য ভাণ্ডার 
খোলেন। গান্ধীজী মীরাট অভিযুক্তদের সঙ্গে 
১৭ অক্টোবর ১৯২৯ জেলে ছুই ঘণ্টা সাক্ষাৎ করেন | 


long-held policy of supporting bour- 
geois nationalism, the Commintern 
moved toward one of opposing it.” 


a কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হয় ৪ “The union 


সারা ভারতবর্ষে পত্র-পত্রিকায়, সভা-মমিতিতে শ্রমিক. 
নেতাদের এই গ্রেপ্তারের তুমুল প্রতিবাদ হয়। 
গবেষক কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামের ` 
[ শেষাংশ ১৪১ পৃষ্ঠায় ] i 


স্মৃতিকথন 
ধারাবাছিক রচনা 
'কিস্তি-_-১৬ 





CT কথার শেষ (নই 


গোপাললাল সান্যাল 


শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্কে অনুরোধে টে'কী গিলতে 
হল। বিশেষতঃ আগামী বছরে কলকাতাযই জাতীয় 
প্রেসের অধিবেশন স্থির আছে। এ সময় আরও 
দলাদলি ye করে কংগ্রেসের শক্তি ক্ষুণ্ন করা ঠিক 
হবে না। জনসাধারণের কাছে মিলেমিশে দাড়িয়ে 
কাজ না করলে বাঙ্গলায় কলঙ্কেব শেষ থাকবে R 
হয়ত কংগ্রেস অধিবেশন স্থানান্তরিত হয়ে, অন্য 
প্রদেশেও হতে পারে। 

, স্থভাষচন্দ্র প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নয়, 
সম্পাদক হতে সম্মত হলেন। সভাপতি রইলেন, 
পূৰ্ব পূর্ব বছরের স্যায়, যতীন্দ্রমোহন। 

সম্পাদক নির্বাচনের ভোট দানে দেখা গেল ঝুঁকি 
কোন দিকে | 

কংগ্রেসের কাজ, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র ও যুব-সংগঠন 
এই হল স্ুভাষচন্দ্রের কমপিস্থা। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা 
অর্থাৎ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম অধিকার দাবী | 

ওদিকে রাজবন্দীদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজ- 
নৈতিক অধিকার বৃদ্ধির আশ্বাসের সামগ্রস্ত সাধনের 
জন্য ঘোষণা করা হল, বিলেতের বিখ্যাত আইন 
বিশারদ সার জন সাইমনের নেতৃত্বে শ্ীগ্‌গীরই এক 
কমিশন গঠন করে ভারতে পাঠানো হচ্চে । 
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চলতি শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ও আরও অধিক 
স্বাযত্বশীসনেব অধিকার সহ নতুন ব্যবস্থার জন্য 
কিরূপ সংবিধান প্রয়োজন, তাঁর খসড়া গঠনের পূর্বে 
কমিশন ভারতে গিয়ে বর্তমান ব্যবস্থার দোষগুণ 
অনুধাবনের পর ভবিষ্যাতেব পথ নির্দেশ করবেন। 

সরকারী ঘোষণাব সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিবাদ সুরু 
হল। এ যেন সেই পরকালের সীতার বনবাঁসের 
কাহিনীর পূুনরভিনয়। আবার পরীক্ষা 

দেশবাসীরা একবাক্যে জানালেন--বার বার 
পরীক্ষা দিতে আর রাজী নই" আমাদের: কি 
প্রয়োজন, কি চাই, তা সকলেরই জানা | বুকের রক্তে 
তা বার বার স্থানানো হয়েছে | এর জন্যে ঘটা করে 
নতুন কমিশন পাঠাবার কি প্রয়োজন ? 

সকলেই জানে ও শুধু সময় ক্ষেপণের ছল মাত্র ৷ 

কংগ্রেসের দিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক কমিটি গঠিত 
হল। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল, সম্পাদক সুভাষচন্দ্র । 
কমিটির প্রতি নির্দেশ, দেশেব পরিবর্তিত শাসন- 
ব্যবস্থার এক যোগ্য কাঠামো প্রণয়ন । পরবর্তী 
কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বেই এ কমিটির সিদ্ধান্ত 
প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হল। 

কমিটির কাজে হল সুরুতেই বিপত্তি। 
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কমিটি-গঠনের উদ্দেশ্য কি? ভারতের চল্তি 
শাসনতন্ত্রের সংস্কার-সাধন, না স্বাধীন ভারতের 
উপযোগী নব শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন ? প.রাঁতনের 
সংস্কার, না নতুনের আবাহন-ব্যবস্থা সাধন ? 

এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হল না। 

FORDA অল্পদিন পরই সম্পাদকের পদত্যাগ 
করলেন। প্রকাশিত হল, নানা কাজ্জের চাপে তিনি 
কমিটির কাজে প্রয়োজনীয় সময় দিতে পারছেন না। 
CASA সেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন। মূলকারণ আপাতত 
CA রইল, প্রকাশ পেল পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনে, 
কলকাতায়। সেখানে জাতীয় কংগ্রেসে মূল উদ্দেশ্য 
নির্দেশের জন্য সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব করলেন, চল্তি 
আদর্শ নির্দেশক কথাগুলির পরিবর্তে ঘোষণা করা 
হোক, “স্বরাজ বা বিদেশী কর্তৃত্বমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা” 


অর্জনই হল জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য | 
অবশেষে জহরুলালকে নতুন সম্পাদকরূপে গ্রহণ 


করে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাক্কালে (১৯২৮) 
কমিটির রিপোর্ট পেশ করা হল । 

কংগ্রেস অধিবেশন ও প্রব্তীকালের ঘটনাবলীর 
ূর্ণাবর্তে এ কমিটির সিদ্ধান্ত কোথায় ভেসে গেল। 
কেনেও উল্লেখ পর্যন্ত কাউকে করতে দেখা গেল না! 

ওদিকে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশের সকল 
ASS জনমত প্রবল আকার ধারণ করছে । 

“ফিরে যাও সাইমন,--এই হল জনতার নিদেশ। 
লাহোরে সাইমন-বিরোধী মিছিলে প্রবীণ লালা 
লাজপৎ রায় সহ বহু জননায়ক পূলিশের লাঠিতে 
নিগৃহীত ও আহত হলেন। অচিরকাল মধ্যে লালাজী 
প্রাণ হারালেন | কলকাতায় সাইমন-বিরোধ সম্বন্ধে 
গুবে ই উল্লেখ করা হয়েছে। সে-রাত্রে কংগ্রেস 
কার্ধালয়ে সুভাষচন্দ্র (সঙ্গে যতীন্দ্রমোহনও দীর্ঘরাত 


পর্যন্ত কমিশনের আগমন ও বিক্ষোভে যোগদানের 
প্রতীক্ষারত ছিলেন | 
* * * 

রামায়ণী কাহিনীতে যেমন Chet, বাঙ্গালার 
জাতীয় আন্দোলনে দেশবন্ধু ও স্থভাষচন্দের মাঝখানে 
বতীন্ত্রমোহনও তেমনি ‘কাব্যে উপেক্ষিত?। তবু, তার 
অবদান কিছুমাত্র কম নয়। একটু অনুধাবন করলেই 
তা উপলদ্ধি করা ata | 

(বলেতেহ শিক্ষা! ও বিবাহ সমাপ্ত করে কলকাতা 
হাইকোটে আইনব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে তিনি 
চিত্তরপ্রনকেই তার শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করেছিলেন | 
তার ইচ্ছাতেই নাগপ,র কংগ্রেসের পর--'এক বছরের 
জন্য” ব্যাবিষ্টারী স্থগিত রেখে দেশসেবায় ব্রতী 
হয়েছিলেন | 

সেবাকার্ষের সুরুতেই তাকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন 
হতে ZA | 

অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধুর সর্বাত্মক আত্ম- 
নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে শত শত আইন- 
জীবি; শিক্ষাবিদ, সরকারী কর্মচারী হাজার হাজার ছাত্র 
ও যুবকের এ আন্দোলনে যোগদানের ফলে দেশের 
সকল শ্রেণীর নর-নারীর মনেই এক অপূর্ব উন্মাদন! 
ও আশার সঞ্চর হয় । 

স্থানে স্থানে রব উঠলো, দেশে স্বরাজ এসে গেছে। 
স্বরাজ অর্থাৎ গান্ধীরাজ্জ । এখন আর জাতি বা বর্ণ 
বিদ্বেষ নেই, সামাজিক ভেদাভেদ নেই, দারিদ্রের উপর 


অত্যাচার নেই, সব শোষণের শেষ হয়েছে! সাম্য ও 
সুখের দিন সমাগত | 
এই ধারণ! সাধারণ কুলি-মজজুরের মধ্যেও যে দৃঢ়বদ্ধ 


হয়েছিল বোঝা গেল আসামের চা-বাগিচাগুলিতে 
কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক নর-নারীর আচরণে | 


~ 


~ 


১১৫ যে কথার শেষ নেই 


সেকালে চা-বাগানগুলি ছিল বিদেশী বণিকদের 
স্বাধীন এলাকা। স্বেচ্চাচারেব নরকও বলা! চলে। 
এখান বাইরের অবাঞ্ছিত আগস্তকের প্রবেশ ত’ দূরের 
কথা, বাগানের কর্মচারীদের আত্মীয়-স্বজনের যাতাযাতই 
ছিল দুরূহ ও বহু নিযমকানুনের বেড়াজালে স্থৃবক্ষিত | 
এরূপ অঞ্চলে বাইরের আন্দোলনকাবীদের প্রণ্বশ 
করাই ছিল ছুঃসাধ্য-কোনবপ বিরূপ আন্দোলন ছিল 
AAS | 

চা-বাগাঁনের মালিকদের ge Tanta সেক্সালেব নীল- 
কবাদেব অতা'চাবকে sta মানিষেছিল । শ্রমিকদের 
সাবা ভীবনেব দাসখত লিখে. কাজে ঢুকতে হত। 
সাধাবণতঃ বাজলা-বিহ্বাবের সাঁওতাল ও মধ্যপ্রদেশের 
দৃবাস্তের জেলাগুলির আদিবামীরাই ছিল চা বাগিচা 
মালিকদেব দাসত্বের শিকার | নানা প্রলোভন দেখিয়ে 
এ সরল গ্রামবাসীদের এক একটি রিক্রুটিং কেন্দ্রে জমা 
করে, রেলগাঁড়ীর সংবক্ষিত কামরায় গরু-ঘোড়ার ন্যায় 
একসঙ্গে জমাঁতেৎ করে নিকটস্থ ষীমার-ষ্টেলনে নিযে 
যাওয়া হত। সাধারণ শিক্ষিত ও শহুরে সমাজের 
কারও এতটুকু সংস্পর্শেব ছোয়া যাতে এই “বন্দী 
শ্রমিকদের “কলুষিত” না করে, এই ছিল বাগানের 
দালালদের ছুরতিসদ্ধি। এই ভাবে ট্রেন ও ষ্টীমারে 
বস্তাবন্দী করে তাদের এনে ফেলা হত বাঁগানগুলির 
নিকটই SMAA ঘাটে। সেখান থেকেই বাগান- 
মালিকদের এলাকা সুরু বলা চলে। হয় স্থানীয 


- ব্রেলযোগে কিংবা হাটাপথে শ্রমিকদের বিভিন্ন বাগানে 


নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। 

বিচ্ছিন্ন ভাবে, সংঘবদ্ধ হয়ে, দলে দলে সেইসব কুলি- 
কামিন চা-বাগান ছেড়ে নতুন যুগের প্রলোভনে ফিরে 
চল্ল নিজ নিজ “দেশ'_-এই আশায়, এখন গান্ধী-রাজ 
সুরু হয়েছে | BW, শাস্তি ও আনন্দের দিন এসে গেছে 


দেশে! সেখানেই ফিরে যাবে তারা। নতুন যুগের 
মিষ্টিআলোর দেশে | 


এট অভিনব অভিযানের সংকল্প সুরু ও বিস্তারের 
কাহিনী যেমন আকস্মিক তেমনি জ্ঞাত। চা-বাগানের 
এত বাধানিষেধ ভেদ কবে কিভাবে এরা দলে দলে 
টাদপ্ব ঘাটে জমায়েৎ হল, তার কাহিনী আজও 
জানা যায় নি। 


একের পর আব একদল কূলি-কামিন এসে 
জমাযেৎ হয চাঁদপৃব ঘাটে । দিনের পর দিন। ওখান 
থেকে ওরা চ্রীমারে ফিরে যাবে fae নিজ দেশে। 
সেখানে এখন গান্ধী-বাজ শুক তয়েছে। গান্বী-রাঁজই 
রাম-রাজ্ঞা। আঁব অভাব নেই, অনাহাব নেই, দিনেব 
পব দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী নেই, gaea উপব 
অত্যাচাব নেই । সেই ater ওরা ফিরে যাবে। চা- 
বাগানে আব নয়! ও-বাগানে ওদের বক্তে তৈরী হয় 
চা-সাতেবদের আরামের পানীয় ৷ যাব জন্য দাম 
দিতে হয় কুলীদেব। প্রাণপাত পরিশ্রম, অর্ধাশন, 
সাহেব-কৃতণদেব অনাচার, অত্যাচার, নির্মমতায়। 
ওদেশে আর নয | 


শুধু আলে! না আলেয়া ? 


বাধা দিল বিদেশী বণিক। ওদের এত সাধের 
শিল্প, কালো পাহাড়ের বুকে কোটি কোটি টাকা 
ব্যয়ে রঙীন নন্দন-কানন বানানো হয়েছে। কোন্‌ 
এক গান্ধীর অঙ্গুলি-হেলনে মিশে যাবে ত! জঙ্গলের 
অন্ধকারে? জানানো হল besa সরকারী 
কর্তাদের, ওদের পথ বন্ধ কর। কিছুতেই ওদের 
দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। ওর! একবার 
দেশে ফিরলে শুধু যে সাময়িক ক্ষতি তা নয়; 
ভবিষ্যতে ও-সব অঞ্চল থেকে আর একটি কুলীও 
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পাওয়া যাবে না। না পেলে এই সব বাগান চলবে 
কি করে, চালাবে বা কে"? 

কালা জ্বর, ম্যালেরিয়া, কলেরা, দারিদ্র, অনাহার, 
অন্ধকার--এদের সঙ্গে গলাগলি করে বছরের পর 
বছর করেদীর মত বন্দী হয়ে মুখ বুজে কাজ করতে 
কে aa হবে এ বাগানের চত্বরে ? একবার ওখান" 
কার কথা ফাঁস হয়ে গেলে এ বাবসা ফাঁসীকাঠে 
ঝুলবে। লুটেরা বণিকদের ভাগ্যেই বা কি হবে, কে 
জানে ? 

সুতরাং যে কোনও উপায়ে এ কুলিদের দেশে 
ফেরা বন্ধ করতেই হবে | 

ওদের ঘেরাও করে রাখো | কারও সঙ্গে মেলা- 
মেশা যেন সম্ভব না হয়। বে-্ফাস কথ! বলার কোনও 
স্থযোগ যেন ওরা না পায়। যাতায়াতের সব পথ বন্ধ 
কর। Bata, নৌকো, হাঁটা পথ কিছুই ওরা যেন 
না পায়, ট্রেন ত’ না-ই। অনন্যেপায় হয়ে অনাহাবে, 
অনিদ্রায়, বন্ধুহীন, সহায়হীন হয়ে ওর! যেন আবার 
বাগানে ফিরে যেতে বাধ্য হয় । 

এর ব্যতিক্রম হলে বৃটিশ বণিকের চরম পরাজয়। 
এক ক্ষেত্রে পরাজয় মানে অন্য ক্ষেত্রেও অপসারণের 
ইঙ্গিত। তাহলে সাম্রাজ্যের শাস্তি ত দুরের কথা, 
অস্তিত্ব থাকবে কি না কে বলতে পারে? 

পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে 
উঠুলো!। দেশ-যাত্রী কুলিদের ঘ্রোও করা হল। 
Data, নৌকা, ট্রেন বা হ'টাপথে যাতায়াত বন্ধ করে 
দেওয়া হল। দিনেৰ পর দিন! মাসের পর মাস। 

কে এদের আশা ও আশ্রম দেয়? কোথায়, 
কিভাবেই বা দিনের পর দিন হাজার হাজার দরিদ্র 
দেশবাসীর অন্নের সংস্থান করা যায়, আহার ও 
আবাসের VE হয়? 


এগিয়ে এলেন চট্টগ্রামের যাত্রামৌহনের AA ৷ 
AD হাইকোট ত্যাগী ব্যারিষ্টার যতীন্দ্রমোহন। সঙ্গে 
সঙ্গে আরও এলেন দেশবন্ধু, TAMA নাগ, অধ্যাপক 
LAMY বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অনেকে | 

কিন্ত সমস্ত ব্যয়ভার যতীন্দ্রমোহন নিজের ক্ষন্ধে 
নিলেন। প্রতিদিন প্রয়োজন হাজার হাজার টাকা | 
তার ব্যবস্থাও তিনি করলেন। নিজের যা কিছু 
পৈত্রিক সম্পত্তি চট্টগ্রামে ছিল তা তো দিলেনই ; 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চল থেকে AA সংগ্রহের 
ব্যবস্থা করলেন আপ্রাণ চেষ্টায় । 

এগিয়ে এলেন রেভারেণড এন্ড, জ, দীনবন্ধু পাদ্রী | 
ওদের দেশে পাঠাবার নানা চেষ্টা করতে থাঁকলেন। 

কিন্ত কোন চেষ্টাই সফল হল al! বাগান 
মালিকদের সংকল্প অনমনীয়। ওরা দেশে ফিরে গেলে 
আর নতুন কুলী চা-বাগানে পাওয়া যাবে না । কোটি 
কোটি টাকার ব্যবসা শেষ হয়ে atta! wre Fy, 
ওদের কিছু কিছু সুখ-্থবিধার বাড়তি ব্যবস্থা করা 
যেতে পারে। 

থাকা-খাওয়ার আরও সুবিধা, পৃথক পৃথক কুলী 
বস্তীগঠন, শাক-সজী চাষের জন্য কিছু জমি দান, 
বাচ্চাদের দুধের জন্য কিছু গরু মহিষ রাখবার ব্যবস্থা, 
বস্তীঅঞ্চলে হাস-মুরগী পালন-_এসব করা যেতে 
পারে। তবে বাগানে ওদের ফিরে যেতেই হবে। 
নইলে কেউ কিছু পাবে না, কিচ্ছু না। এইভাবে 
জনসেবার সুচনায় সর্বস্বপণেই হ'ল যতীন্দ্রমোহনের 
দীক্ষা | 

চট্টগ্রামের বিরাট একান্বর্তা পরিবার । প্রধানত 
৬যাত্রামোহনের অগ্রিত জমি-জমার উপরই এরের 
জীবনধারণের ছিল স্বচ্ছ ব্যবস্থা । কুল্সি-ধর্মঘটের 
রসদ যোগান দিতে এ Blots শেষ হয়ে এল | বিরাট 


per a 


ae 


ok 


১১৭ যে কথার শেষ নেই 


সংসারের জর প্রায় সর্বাংশেই যতীন্দ্রমোহন নিজের 
ace তুলে নিলেন। এছাড়া কলকাতায় তাঁর নিজের 
সংসার ত’ আছেই। অথচ উপার্জনের পথ পূর্বেই 
স্বেচ্ছায় সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে দিয়েছেন | 

এ সব নিয়ে যতীন্দ্রমোহনের কোনও দুশ্চিন্তা 
নেই । সদাই তিনি প্রফুল্ল, নিশ্চিন্ত, হাসি-খুশী। 
নায়কের আদেশ শিরোধার্য করে তিনি অগ্রসর 
হয়েছেন, যা হবার হোক । ভাবনার কি আছে। 

এক বছর গেল | স্বরাজ্য দল, দলাদলি, নিবাচন। 
জয়ের পর জয়! দ্বিতীয় বছরও শেষ হল। 

যতীন্দ্রমোহন এবার আবার আইন ব্যবসায় সুরু 
করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দেশবদ্ধুও সম্মতি 
দিলেন | 

বোদ্বাই-এ বিখ্যাত ‘বাওলা হত্যাকাণ্ড” মামলা 
সুরু হয়েছে | আ'সামীপক্ষের আবেদন নিয়ে দেশবন্ধুর 
কাছে অনুরোধ এল, তাঁকে এ মামলা! গ্রহণ করতেই 
হবে। 

দেশবন্ধু ইতিপূর্বেই ঘোষণা করেছেন, আইন 
ব্যবসায় তিনি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছেন। তবু 
এই একাস্ত আকুল আবেদন | 

আসামীপক্ষকে দেশবন্ধু জানালেন, আমার 
যাওয়া হবে না৷ য্তীক্্রমোহনকে নিতে পারো । 
সে আমার এতদিনের সুযোগ্য সহকারী । ওর 
আস্তরিক চেষ্টায় সুফল লাভ হতে পারে। 

মাসের পর মাস যতীন্্রমোহন এ মামলায় 
আসামীপক্ষের প্রধান ব্যারিষ্টাররূপে কাজ করে 
অসামান্য কৃতিত্ব ও সাফল্য অর্জন করলেন | আসামীরা 


“খালাস পেল। 


যতীল্্রমোহনের অর্থসমস্তা অনেকটা মিটে গেল। 
সাধু যার সংকল্প, ঈশ্বর তার সহায়। কথাটির সত্যতা 


আবার প্রমাণিত হল। যতীন্দ্রমোহন একরূপ 
আকম্মিকভাবেই অর্জন করলেন, অর্থ, মান ও খ্যাতি। 

এর পর থেকে পসার সহজেই বৃদ্ধি পেতে 
থাকল । রব উঠলো, যে-পক্ষে যতীন্দ্রমোহন, জয় সে 
পক্ষের অবধারিত | 

যতীন্দ্রমোহনের মুখ পূর্বেও যেমন ছিল, এখনও 
তেমনি । হাসি-খুশী, সদা প্রফুল্ল, নিশ্চিন্ত | 

বেশীদিন নয় । দলাদলি, Hea বিষাক্ত হাওয়া 
এ মানুষকেও ভাবিয়ে তুলেছে। 

উপলক্ষ্য অনেক ৷ হিন্দু-মুসলিম os আধ-মরা 
হিন্দু মহাসভাকে HAG করেছে। ওদিকে মুসলিম 
সম্প্রদায়ও চুপ করে বসে নেই? প্যাক্ট নিয়ে aata- 
দলের মধ্যেও মতানৈক্য । কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যেও | 
স্বরাজ্যদলের একাংশ নিয়ে গঠিত হল জাতীয় দল। 
কংগ্রেস কর্মীদের হল, ‘কর্মী-সংঘ’। 

দেশবন্ধুর তিরোধানের এক বৎসর যেতে-না-যেতেই 
এই পরিণতি । ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাচন 
আসন্ন। এবার দেশবন্ধু নেই, সুভাষচন্দ্র ও ক্মীদল 
কারাগারে । এ সুযোগে সাম্প্রদায়িক দলগুলি 
নির্বাচনে প্রতিছবন্ৰিতা করতে বদ্ধপরিকর ৷ “হিন্দু'দের 
ধারণা, প্যাক্ট হলে দেশে মুসলিম-রাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। 
সুতরাং হিন্দুকে বাঁচতে হলে আর কংগ্রেস নয়। সুরু 
কর হিন্দু সংগঠন, হিন্দু-সভার আন্দোলন | মুসলিম- 
দের বক্তব্য, প্যাক্ট-এর প্রস্তাবে হিন্দুদের মনোভাব 
জানা গেছে “wate হলে আমাদের কি হাল হবে। 
স্থতরাং আর কংগ্রেস নয়, চল সবাই মিলে মুসলিম 
লীগ গঠন করি। হিন্দুদের সঙ্গে আপোষ মানে তাঁদের 
অধীনতা স্বীকার | সেজন্য চাই মুসলিম-রাঁজ। তার 
পথ সুগম করতে মুসলিম-লীগই একমাত্র শক্তি । 

প্রাদেশিক কংগ্রেসেও নানা অশাস্তি। নতুন 
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সভাপতি যতীদ্রমোহন | বিরাট প্রতিষ্ঠান পরিচালনেব 
কাজ আগেও তিনি করেন নি, 'এখন৪ করেন T | 
বকলম; দিয়েছেন শ্রীকিরণশংকব রায় মহাশয়ুকে। 
তিনি কলকাঠি নাড়েন, সভাপতি তাই মেনে নেন | 
কর্মীদের সঙ্গে Sty কোনও সংযোগ নেই । এজন্য 
কর্মী-সংঘের অভিযোগ, PTAA কোনও কাজ 
হচ্চে না। চলতি পরিচাঁজন সমিতি ( প্রধানতঃ 
সভাপতি ) বাতিল না করলে কোনও কাজ সম্ভব 
নয়। 

বিপ্লববাদী দলগুলি ধর-পাকড়ের ফলে ছির-ভিন্ন | 
যে কয়জন কারাগারের বাইরে, তাঁদের অভিযোগ, 
রাঁজবন্দীদের মুক্তি-আন্দৌলন, বিনা বিচারে বন্দী 
থাকা কালে নানারপ সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা-সাধন 
ইত্যাদি কাজে কংগ্রেস-পক্ষ হতে তেমন আগ্রহ 
দেখানো হচ্ছে না। প্রত্যেকে নিজের স্বার্থসাধমে 
ae! এ অবস্থার পরিবর্তন ন। হলে বিপ্লববাদীর! 
নিজ নিজ কর্মপন্থা নিজেরাই স্থির করে cate! 
দেশবন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের আনুগত্যের চুক্তি শেষ 
হয়ে গেছে । 

সন্ত্রামূলক কাজ নানা অঞ্চলে বুদ্ধি পায়। 
এগুলির মধ্যে কোন কোন্টা বিপ্লবী যুবকদের দ্বারা 
অনুষ্ঠিত, কোনগুলিই বা পুলিশের দালালদের দ্বার! 
পরিকল্পিত, তা বলা সহজ নয়! গোঁপীমোহন সাহা 
Rare প্রস্তাবের পর ব্যাপক ও বে-পৰ্রোয়! 
ধর-পাকড় চলে। তখন পুলিশের ক্রিয়াকলাপ 
সমর্থনে দালালদের যোৌগসাজসে একই পিস্তল gata 
আবিষ্কার বা কোনও ডাকাতি বা খুনের সঙ্গে সঙ্গে 
একাধিক আসামী গ্রেপ্তার এবং তাদের স্বীকারোক্তি 
গ্রহণ ইত্যাদিতে সরকারী বড়কর্তাদের মনেও নানা 
সন্দেহের সুষ্টি হয়ে ছিল 


যতীন্দ্রমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি এ 
সকলের প্রতিবিধানকল্পে যথেষ্ট প্রয়াস চালান far: 

পক্ষান্তরে পূর্বতন গান্ধী-পম্থীদল উপযুক্ত নায়কের 
অভাবে এতদিন ন্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে 
বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ পান নি। 

ফরওয়ার্ডের তুলনায় তাদের প্রচারব্যবস্থা ছিল 
S| বাঙ্গলায় অসহযোগ আন্দোলনের প্রাথমিক 
উদ্ভোক্তা প্রতিষ্ঠান অভয় আশ্রম দ্বিধা-বিভক্ত; এক 
কেন্দ্র ঢাকা নবাবগঞ্জে, 
আর এক কেন্দ্র কুমিল্পয়ে ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
উদ্ভোগে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক কর্মপন্থা 
অবলম্বন করেছিল, বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রসহ চন্দননগরের 
প্রতর্তক সংঘ, উত্তর-বঙ্গের খাদিপ্রতিষ্ঠান, আরাম- 
বাগের খাদি-মণ্ডল, খাঁদি-ভাণ্ডার ইত্যাদি। উত্তর 
কলকাতায় ছিল সিমলা ব্যায়াম সমিতি । অন্যান্য 
কাজ ছাড়া কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে খন্দর উৎপাদন 
ও ব্যবহারে উন্নসাহ দানকল্পে খন্দর ও অন্যান্য স্বদেশী 
শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করাও এদের ছিল অন্যতম 
কর্মবিধি | 

উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে এগুলির সমন্বয় সাধন 
বা সকলকে সঙ্গে নিয়ে সুগঠিত বিরাট রাজনৈতিক 
দলে রূপান্তরিত কর! এতদিন সম্ভব হয়নি। 

শ্যামস্ুন্দরবাবুর নেতৃত্বে দেশবন্ধুর বিরোধিতা করার 

চেষ্টা ইতিপূর্বে হয়েছিল । তবে, প্রথমে কর্পোরেশন, 
তারপর প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ও কেন্দ্রীয় আইন 
সভার নির্বাচন বর্জন ও স্বরাজ্যদলের জয়লাঁভের 
ফলে বিপক্ষ দল দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় । 

কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলে নানা বিরোধের e 
হওয়ায় যতীব্দ্রমোহন অনেকটা নিঃসঙ্গ বোধ করতে 
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১১৯ যে কথার শেষ নেই 


গান্ধীজীর নির্দেশেই তিনি হলেন বাঙ্গালাদেশে 
দেশবন্ধুর স্থলাভিষিক্ত । চলতি কংগ্রেস ও স্বরাজ্য 
দলেই যদি ভার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়, এবং তার জন্য 
অন্যান্য গান্ধীপন্থীরা যদি যতীন্দ্রমোহন সেনকে 
ভাদেরই আপনার জ্ঞানে নায়করূপে বরণ করে নেন 
তবে রাজনীতির ধারা অনুযায়ী কিছু দোষের বলা 
যায় A | 

ধীরে ধীরে যতীন্দ্রমোহন হয়ে চল্লেন গান্ধী- 
বাদীদের নায়ক। ন্বরাঁজ্যদলের একাংশ জাতীয়দল, 
আর এক অংশ সেনগুপ্ত বিরোধী হওয়ায় নানা 
বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হল। 

যতীন্দ্রমোহনের অভিমান বা আক্ষেপের কারণ 
কম “ছিল নাঃ গান্ধীজীর নির্দেশে তিনি ত্রি-মুকুট 
ধারণ করলেন; তবু ফরওয়ার্ড পাবলিশি-এর 
ডিরেক্টর-বোর্ডে তাঁকে দেওয়া হল ali সম্পাদক 
চক্রুব্তীসাহেব ছিলেন সেনগুপ্তের বন্ধু! প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের নির্বাচন প্রসঙ্গে সেনগুপ্তের সমর্থনে প্রবন্ধ 
লেখার জন্যই ভিরেক্উর-বোর্ড থেকে আপত্তি জানানো 
হয়েছিল! প্রতিধাদে চক্রবর্তীসাহেৰ পদত্যাগ 
করেছিলেন | এই স্ুত্রান্নুযায়ী বলা চলে সেনগুপ্ত 
সাহেবের পক্ষ সমর্থন ফরওয়ার্ড পরিচালক বোডের 
অভিপ্রেত ছিল না! বলেই তাকে পদত্যাগ করতে বাধা 
কবানো হয়েছিল | 

এ অবস্থায় গত্যন্তর না দেখে যতীন্দ্রমৌহন যদি 
fag পক্ষ সমর্থনের জন্য গান্ধীপস্থীদের আশ্রয় নেন 
তবে দোষ কোথায়? রাজনীতিতে দল-বদল ত’ 
চিরস্তন প্রথা? 

পূর্বেই বলা হয়েছে, মুক্তি পাবার পর সুভাষবাবু 
এ দলাদলির ঘোর বিরোধী ছিলেন | তৎসত্বেও ১৯২৮ 
সালে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র 


উত্থাপিত স্বাধীনতার সংকল্প'-সচক প্রস্তাবে ভোটদান- 
কারীদের দলগত নীতি অনুসরণ করার পর বাঙ্গালা- 
দেশে দলাদলির তীব্রতা বেড়েই চল্ল। 

কলকাতার এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র ছিলেন 
কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়ক এবং TA- 
মোহন অভ্যার্থণা সমিতির সভাপতি । ডাঃ বিধানচন্তর 
রায় ও নলিনীরঞ্জন সরকার কংগ্রেস নগর গঠনে ও 
স্বদেশী শিল্প ও চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োঙ্জনে প্রধান 
অংশ গ্রহণ করেন। 

দলাদলি সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব পূর্বেই 
উল্লিখিত হয়েছে! প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক 
পদ গ্রহণ করবার পরও কিছুদিন ছাত্র ও যুবসংঘ 
গঠনের সুচনাকালেই তিনি দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে 
বেড়ান । তদানীস্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপলদ্ধি 
করাই ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য | 

বছরের শেষদিকে, নবেম্বরের প্রথমার্ধে জামসেদ- 
পুরে, টাটা কোম্পানীর গোলমুড়ির শিল্পকেন্দ্রে এক- 
দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট স্থুরু হয়। ইতিপূর্বে জামসেদপুরে 
ছোটখাটো কর্মবিরতি হয়েছে বটে, মিটেও গেছে 
সহজেই ৷ এবারের হ্যায় ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট 
এই প্রথম। 

এ ধর্মঘট সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র প্রথমে তেমন আগ্রহ 
দেখান নি! কিন্ত যতই দিন যেতে লাগল, বিরোধের 
তীব্রতা ততই বৃদ্ধি পেতে NSA কারখানা মালিকদের 
অনমনীয়তা ও শ্রমিকদের সহনশীলতা সুভাষচন্দ্রকে 
বিস্মিত করল। 

এ ধর্মঘটে শ্রমিকদের নায়ক ছিল ছু'জন কলকাতার 
প্রীমুকুন্দ লাল সরকার ও স্থানীয় শ্রমিক-নেতা মিঃ জন। 

কলকাতা, তথা সমগ্রভারতে শ্রমিক আন্দোলনের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এই মুকুন্দলাল | 


১২* জয়শী £ আষাঢ় ১৩৮৬ 


গ্রথমজীবনে ইনি চাকরী করতেন । মালিকদের 
giaa বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি চাকরী ত্যাগ করেন” 
কর্মচারী সমিতি | বৌবাজাবের এই কর্মচারী সমিতি 
হল চাকুরীজীবিদের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার প্রথম সংঘ 
ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সে যুগে এ সমিতি-গৃহেই 
বিভিন্ন শিল্পসংস্থার “ইউনিয়ন” গঠনের প্রাথমিক প্রয়াস 
সুরু হয়। অন্ান্যদেশের শ্রমিক নেতা, বিলেতের 
পার্লামেন্টের শ্রমিকদলের প্রতিনিধি এদেশে এলে 
তাঁদের বক্তৃতার আয়োজন করা হত বৌবাজারের এ 
কর্মচারী সমিতির কার্যালয়ে, কিংবা নিকটস্থ ভারত 
সভাগৃহে | | 

এই মুকুম্দলাল ভূতপূৰ্ব রাজবন্দী ৬রাজেন্দ্রনাথ 
সান্কালের সহযোগিতায় জামসেদপুরে শ্রমিক SORTA 
গোড়াপত্তন করেন। অপর মিঃ জন যে ইউনিয়ন 
গঠন করেন, তাতে তার নিজের কৃতিত্ব বা স্বার্থ কোন্টি 
বেশী ছিল, তা বলা সহজ নয় । অনেকের অভিযোগ 
ছিল এই জন-এর বিরুদ্ধে । টাকা-পয়সার টানাটানি 
নিয়েও কাণাঘুসো চল্ত। জনের নেতৃত্বে মালিক- 
শ্রমিকে বিরোধ বাধলে তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হত নাঁ। 
অল্পদিনের মধ্যেই মিটে যেত। 

ধর্মঘট YH করাতে এবং শেষ করতে-উভয় 
ব্যাপারেই জনের হাত থাকত পকেটে । এই ছিল 
সেদিনের গুজব | 

এবার ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হয় মুকুন্দবাবুর সক্রিয় 
অংশ গ্রহণের ফলে। তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ না করলে, 
মিঃ জনের একনায়কত্ব অব্যাহত থাকলে এতদিনে 
বিরোধ হয়ত মিটতো, যদিও শ্রমিকদের অসস্তোষ ও 
কষ্ট কণামাত্র দুর হত ai | 

অনন্তোপাস় হয়ে মুকুন্নলাল স্থভাষচন্দ্রের শরণা- 
গন্ন হলেন | ধর্মঘটের নায়কত্ব গ্রহণ করে কতৃপক্ষের 


সঙ্গে একটা সম্মানজনক মীমাংসা সাধনের অনুরোধ ae 


জানালেন! 


হাজার হোক, টাটা Ba একটি স্বদেশী গ্রতিষ্ঠানণ 
এতদিন এটিব প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন একজন 
gwaa আমেরিকান, মিঃ কীনান | ভার বেতন ছিল 
সে সময়ের ভারত "সাম্রাজ্যের বড়লাট বাহাদুরের 
বেতন অপেক্ষ! “কিছু বেশী” । মাসে তেরে! হাজার 
টাকা । এ সঙ্গে বাডী-গাড়ী-ডাইভার-চাকর-বেয়ারা- 
দাঁসদাঁসী-দরওয়ান-ভ্রীবনবীমা-পুরা বেতন ও অন্যান্য 
সুখস্থবিধাসহ বিদেশে ছুটি যাপনের yay ব্যবস্থা 
ইত্যাদি। 

সেই কীনানের পর প্রথম ভারতীয় কর্মাধ্যক্ষ 
হয়েছেন মিঃ জাহাঙ্গীর গান্ধী । টাটা পরিবারেরই 
আত্মীয়! খুব যোগা ব্যক্তি। কীনানের দক্ষিণ হস্ত 
স্বরূপ অনেকদিন কাজ করেছেন। মিঃ গান্ধীর 
পরিচালনকালে এই প্রথম ও দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ। এতে 
কোম্পানীর যেমন ক্ষতি, ভারতীয় পরিচালকদেরও 
তেমনি অযোগ্যতার অধ্যাতি। চিন্তাশীল বাক্তির 
কাছে দুটোই সারা দেশের ক্ষতিকারক | 

সেইজন্যই মুকুন্দবাবু চান স্থভাষবাবুর মত বাক্তিত্ব- 
সম্পন্ন দেশসেবক যদি সম্মানজনক সর্তে বিরোধ 
আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব করেন, তবে পরিচালকবর্গ 
তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন । 

অবশেষে সুভাষচন্দ্র সম্মত হলেন। শ্রমিক 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ সুভাষচন্দ্রের এই 
প্রথম | 

তবু এ দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের অবসান সহজে সম্ভব 
হল all 

(ক্রমশঃ ) 


~ 


চীনা গঞ্চম ন্যাখনান পিগ লস কংগ্রপের দ্বিতীয় অধিবেশন 


অভধশত্কর শর্মা 


ছুই সপ্তাহব্যাপী অধিবেশনের পর চীনা পঞ্চম 
ম্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের এঁতিহাঁসিক দ্বিতীষ 


১ অধিবেশন ১৮ই জুন আরম্ত হয়ে :লা জুলাই 


বেজিংংএ (পিকিং) সমাপ্ত হলো । চীনা পঞ্চম 
ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের প্রথম অধিবেণ্ন (Fifth 
National Peoples’ Congress—First 
Session) পিকিং-এ পনের মাস পূর্বে অন্ুষিত হয়ে 
মাদাম মাও-_চিয়াং চিং--এবং তার তিন সহকারীর 
যারা “gq চতুষ্টয়”রূপে চীনা-ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে 
চীনের আধুনিকীকরণের পথে অন্তরায়স্বরূপ ১৯৭৬-৭ 
অক্টোবরে ইতিহাসের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে-_উগ্র 
জঙ্গীবাদমুক্ত নুতন যুগের al করে। কিন্তু পনের 
মাস পূর্বেকার পঞ্চম ন্যাশনাল পিপল্স্‌ কংগ্রেসের 
প্রকৃতপক্ষে চানের পার্লামেপ্ট-_ প্রথম অধিবেশন 
আধুনিকীকরণের যে চারটি পথে চড়া সুরে তার 
বেঁধেছিলো, এবার সে সুরকে অপেক্ষাকৃত নমনীয় 
করতে হয়েছে। পঞ্চম হ্াশনাল পিপল্স কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশন ১৯৭৮-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারী qe 
হয়ে ই মার্চ সমাপ্ত হয় । এই অধিবেশনও চীনের 
জাতীয় জীবনে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করেছিলো! 
১৯৭৫-এর জান্ুয়ারীতে বিপ্লবোত্তর চীনের অন্যতম 
ai চৌ এন-লাইয়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ম্তাশনাল 
পিপল্স কংগ্রেসে চীনের উগ্ৰপন্থী ও বাঁস্তববাদীদের 
BRIG ?৮৬--৩ 


pote সমন্বয় সাধন করেছিলো । কিন্তু এই 
সংহতি সাধনের মধ্যেও চীনের বাস্তববাদীরাই সামগ্রিক 
প্রাধান্য পেষে জাতীয় জীবনে যে নৃতন পর্যায়ের 
গোড়াপত্তন করেছিলেন এবং আধুনিকীকরণের চারটি 


লক্ষ্য সাধনে-(১) কৃষি (২) শিল্প (৩) বিজ্ঞান ও 


কারিগরী বিজ্ঞান (8) সেনাবাহিনী- প্রতি শ্রুত 
হয়েছিলেন) যার পরিণতিতে ২০০৭ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 
চীন শিক্ষা, শিল্প ও কৃষিতে নূতন সাজে সজ্জিত 
হয়ে আমেব্কার সমকক্ষ শিল্পায়নের স্তরে উন্নীত হবে | 
এই ‘Four Modernisation’ বা 'আধুনিকীকরণ 
চতুষ্টয়ের’ অনায়াস-নেতৃত্ব চীনের অন্যতম উপপ্রধান- 
মন্ত্রী, চীনেয় জাতীয় জীবনে ছুই দুইবার নির্বাসিত এবং 
ছুইবার AAAS সর্বোচ্চ উচ্চপর্যায়ের অন্যতম নেতা 
দেং জিয়াও-পিং-এর (cere সিআও-পিং ) করায়ত্ত 
হয়ে যায় । দেং ত্বড়িংবেগে এই কাজে নেমে গেলেন 
এবং পাশ্চাত্য দেশগুলি পরিভ্রমণ করে চীনের জন্য 
বৃহৎ শিল্পের পুঁজি, কাঁরিগবী বিদ্যা এবং আধুনিক 
সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহে উদ্যোগী হলেন | 

কিন্ত দেং-এর নেতেত্বের গতি প্রতিহত হয়েছে, 
মনে হয় ভিযেৎনাম যুদ্ধে চীনা সামরিকবাহিনীর 
থমকানোর জন্য চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরে। 
এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে দেংকে সমালোচনার সম্মুখীন 
হতে হয়েছে । দেংএর AF চীনা প্রধানমন্ত্রী এবং 


১২২ জয়শ্রী: আষাঢ় ১৩৮৬ 


এক নম্বর নেতা হুয়া গুয়ো ফেং-এর আদর্শগত দ্বন্দ্ব, 
গোষ্ঠীগত বিবাদের কথা শোনা গেছে এবং যদিও গত 
ডিসেম্বরে চীন! কমুনিষ্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির 
প্লেনামে আপস-রফায় দেং-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধুমহলের 
কয়েকজনকে পলিটবাবোতে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং 
Sta গোঁডামি-বজিত নীতি মোটামুটি সমধিত হলেও 
দেং-এর নেতৃত্বে চীন1 পার্টির উদারপন্থী ও নমনীয়তার 
নীতি Gg সমালোচনার সম্মুখীন হয়। বিশেষভাবে 
দেং-এর অনুস্থত বাক্‌ স্বাধীনতা প্রবর্তনের ফলে পিকিং- 
এব “গণতন্ত্রী দেযাল’-এ (‘Democracy Wall’) 
পার্টিব কর্মপদ্ধতির, এমন কি দেং এবং অন্তাম্য 


নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে, বসন্ত ক্তালীন মাঁসগুজিতে যে. 


ধরণের বিরুদ্ধ-প্রচার লেখা হয়েছে, তাতে দেং নিক্সেই 
বিব্রত বোধ করেছেন। এ-ছাঁড়া আধুনিকীকবণ 
পরিকল্পনার রপায়ণে কর্মস্থচীর এবং অগ্রাধিকাবের 
অবাস্তবতা প্রকট হয়ে পড়ে । ফলে গত মে মাসের 
গোড়াঁয জানা যায় যে পলিটবুারো! আধুনিকীকবণের 
চতুষ্টয় নীতির’ নূতন রূপ দিয়ে চারটি নৃতন স্ত্রেব 
বিধান দিয়ে নূতন প্রতিশ্রুতির চক্র রচনা কবেছে। 
স্গুলি যথাক্রমে 2 (১) সমাজবাদী পথে অগ্রগমন 
(২) কমুযুনিষ্ট পার্টির প্রতি সমর্থন (৩) ভিক্টেটরশিপ 
অফ দি প্রলিটেরিয়েট-এর (শ্রমিকশ্রেণীর এক- 
নায়কতন্ত্র) নীতি গ্রহণ এবং (৪) মার্কপবাঁদ-লেমিন- 
বাদ-মাও সে-তুংএর চিস্তাধারায় আস্থা স্থাপন ৷ 
কিন্তু এব ফলে দেং অস্তরালবর্তী হযে গেলেন এবং 
চৌ এন-লাই প্রবর্তিত এবং cae জিয়াও-পিং প্রচারিত 
বাস্তববাদী বা প্র্যাগম্যাটিক নীতি যে পুনরাঁয Bad- 
পন্থীদের অন্য স্থান করে দিলো, তা নয় । উগ্রপন্থীদের 
দুর্বলতা প্রকাশ পেলো! তাদের নেতা ওয়াং দং-জিং- 
এব ক্ষমতা হরণে। পঞ্চম ন্যাশম্তাল পিপলস 


কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের পূর্বে দেং জিয়াও-পিং 


হাতশাক্ত অনেকট। পুনরুদ্ধার করে নিলেন এবং 
‘মাধুনিকীকরণ besa নীতির’ কিছু কিছু কাট-ছাট 
করলেও, ভারী শিল্প থেকে কিছুটা পিছু হটে কৃষি ও 
হান্ধা শিল্পে দিকে মন দিলেও বৈদেশিক উন্নত 
কারিগরী নৈপুণ্যের সাহায্য বর্জন করে মাও-এর 
স্বয়ং-নির্ভর সাদা-মাটা অথনীতিতে ফিরে যান নি। 
এই পটভূমিকায় পঞ্চদশ ন্যাশনাল পিপল্স 
কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের gE, ন্যাশনাল পিপল্স 
কংগ্রেস চীনের পার্লামেন্টেব বিকল্প, সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা, পিপল্স কংগ্রেসের সদস্য বা 
ডেপুটিবা ৫ বছবের জন্য পরোক্ষতাঁবে চীনের ২১ টি 
প্রদেশ, চীনা কেন্দ্রীয সরকাবের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন 
তিনটি মিউনিসিপালিটি, পাঁচটি স্বরংশাসিত অঞ্চল 
(autonomous regions) এবং পিপল্স লিবারেশন 
আমি (জাতীয় মুক্তিবাহিনী ) ots নির্বাচিত হন। 
তাইওয়ান প্রদেশের যারা মূল চীন্ভূখগ্ডের অধিবাসী 
তারাই তাইওয়ানের ডেপুটি নির্বাচিত করেন। নীচু 
তলা থেকে ধাপে ধাপে পিপল্দ কংগ্রেসের ডেপুটিরা 
ক্রমশ উচ্চতর স্তরে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে শেষ 
পর্যায়ে জাতীয় স্তরে নির্বাচিত হন, বড়ো শহর ও ছোট 
শহর, পিপল্স কমিউন এবং কাউন্টি শহর থেকে জেলা 
পিপল্স কংগ্রেসের ডেপুটিরা সরাসরি নির্বাচিত za | 
পঞ্চম ম্তাশনাল পিপল্স কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন বসে ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ, পূর্বে 
বলা হয়েছে। এই কংগ্রেসে ৩৪৯৭ জন্য ডেপুটি ছিলেন, 
সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 
শতকরা ভাগ দেখলেই কংগ্রেসের প্রকৃতি বোঝা যাবে | 
এরা যথাক্রমে ঃ ১] শ্রমজীবী শতকরা ২৬.৭ ভাগ 
২৷ কৃষক শতকরা ২”.৬-ভাগ ৩। পিপল্স লিবারেশন 


af 


১২৩ চীনা পঞ্চম ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন 


আমি (জাতীয় মুক্তিবাহিনী) শতকরা ১৪.৪ ভাগ 


x” 8 বিপ্লবী কর্মী (Revolutionary cadre) শতকরা 


“ 


= 


১৩.৪ ভাগ ৫। প্রতিভাধর শতকবা ৫ ভাগ ৬। নামী 
দেশপ্রেমিক শতকর1৮.১ ভাগ ৭1 বহিচীনি-প্র artes 
শতকরা ৮৯ ভাগ ৮ | মহিলা শতকবা ২১.১ ভাগ | 
৫৫ IRAI কম ডেপুটিদেব সংখ্যা শতকরা ৬২.৯ ভাগ। 
গোটা চীনেব ৫৪টি বিভিন্ন জাঁতীয সংখ্যালঘুদের প্রতি- 
নিধি সংখা! শতকরা! ১০.৯ Sit! গত ISTI প্রথম 


C অধিবেশন পঞ্চম লাশনাঙ্গ পিপলস কংগ্রেসের ১৯৮- 


was) বিশিষ্ট স্টাণ্ডিংকমিটি নির্বাচিত হয । পিপলস 
কংগ্রেসে অধিবেশনের বিবতিব সময এই স্টাঞ্ছিং 
কমিটি তাব স্মলবর্তাঁ হয়ে কার্ধনির্বা কবে। য়ে 
জিযান-উং স্ট্যাঞ্চিং কমিটির সভাপতি এবং ২০ জন 
উপ-সভাপতি নির্বাচিত হন | 

ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস কিম্বা স্থানীয লিপল্স 
কংগ্রেসের ডেপুটিবা তাদের এই সামাজিক দায়িত্ব 


এ. পালনের জন্য কোন বেতন কিম্বা ভাতা পান না, 


~ 


ডেপুটির দাধিত্ব পালনের জন্য কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত 
থাকতে হলে সেজনা তাঁর! সবেতন ছু পান | 

পঞ্চম ন্যাশনাল পিপলম কংগ্নেসের দ্বিতীয় 
অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্বে ১৫ই জুন পিকিং-এ 
চীনা পিপল্দ পলিটিক্যাল কনসালটেটিভ কনফা- 
army পঞ্চম ন্যাশনাল কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশন, 
এই সংস্থার চেয়ারম্যান দেং জিয়াও-পিং-এর 
নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। চীন! কম্যুনিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্বে এটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যুক্তফ্রন্ট 


~~ ১৯৪৬-এর জানুয়ারীতে কুয়োমিনটাং-এর, চীনা কম্যুনিষ্ট 


_ পাটির, অন্যান্য রাজনৈতিক পার্টির এবং নির্দলীয় 


ব্যক্তিদের নিয়ে চীনের সে-সময়কার রাজধানী চুংকিং-এ 
২২ দিনব্যাপী বৈঠক হয়। এই বৈঠকে যুদ্ধোত্তর 


চীনে শাস্তি ৪ গণতন্ত্র রক্ষাকল্পে পাঁচটি সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হলেও অল্পক্কালের মধ্যেই কুয়োমিংটাংএর সঙ্গে 15- 
বিরোধেব ফলে দিদ্ধাস্তগুলি অকার্যকর হযে ata! 
১৯৪৮-এব মে দিবস চীনা কথুনিষ্ট পার্টিৰ উদ্যোগে 
একটি [SBS গঠিত হয়। চীন ভূখণ্ডে কমুনিষ্ট পার্টির 
সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৪৯-এ চীনা 
পিপল্ন পলিটিক্যাল কনসালটেটিভ কমিটির প্রথম 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় সম্মেলনের প্রকৃতি 
নিয়ে এই সংস্থাটি পর্পিচালিত হলেও চীনা কমু নিষ্ট 

রি সর্বমষ প্রভাবেব আবর্তে চীনের সকল মত ও 
পথকে ছুনিবার বেগে টেনে আনবার জন্যই এই কন- 
সালটেটিভ কমিটির অব্যাহত যাত্রা | মি 

চীনের পঞ্চম pater পিপল্স কংগ্রেসের এই 
দ্বিতীয় সমাবেশকে গত বিশ বছরের মধ্যে অভূতপূর্ব বলে 
বিবৃত কৰা হয়েছে । এই কংগ্রেসের তিন হাজারেরও 
বেশী উপস্থিত ডেপুটির! সাতটি গুরত্বপূর্ণ আইন পাশ 
কবেছেন, যার প্রয়োগেখ ফলে চনে ছুই দশকের মধ্যে 
স্থিতি ফিরে আসবে | এবারকার কংগ্রেসের আর 
একটি বৈশিষ্টা, চীনের গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ! বিভিন্ন স্তরে প্রায় ২০০০ পিপলস কংগ্রেসে 
গোপন ব্যালটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিধান দিয়ে 
আইন পাশ হয়েছে। এপর্যন্ত পিপলস কংগ্রেসের 
ডেপুটিদের নির্বাচিত করতো epa? পার্টি; 
অতঃপর অ-কয্যুনিষ্টরাঁও প্রার্থী হতে পারবে এবং 
প্রতিটি আসনে একাধিক প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দিতার 
সুযোগ থাকবে! অধিবেশনের বিতর্কের বিষয়বস্তুর 
মধ্যে ছিল £ ১। চীনে রাজনৈতিক বন্দী রয়েছেন কিন|? 
২। এ যাবৎ চীনের রীতি অনুযায়ী দেয়ালে পেস্টার 
লেখার সুযোগ থাকবে কিনা ? জনসাধারণের সঙ্গে 
শতাব্দীব্যাপী মানসিক যোগাযোগের এটাই ছিল 


১২৪ জয়শ্রী : আষাঢ় ১৩০৬ 


রেওয়াজ | ইদানীংকালে এই পদ্ধতির জনপ্রিয়তা চূড়ান্ত 
পর্যায়ে পৌছেছে । এই পদ্ধতি নিয়ে পিপলস কংগ্রেসে 
বিতর্কের রকমফের বৌঝাবার ey কয়েকটি ঘটনার 
উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন কৃষক ডেপুটি 
ংগ্রেসে দাড়িয়ে বল্লেন £ দেয়াল পোস্টারে কেবলমাত্র 
কালি-কাগজেরই অপচয় হয়-_গো্ঠীগত বিরোধ বৃদ্ধি 
পায় আর মিথ্যা অপবাদ বুটাবার স্থযোগ দেয় ৷ 
একজন শহুরে ডেপুটি বিপরীত মত প্রকাশ করে বল্লেন ঃ 
. কারখানার নেতাদের সমালোচনার এবং শ্রমিকদের 
মত প্রকাশের জন্য এর গ্রযোজন রয়েছে । তবে 
পিকিং-এর’ ডেমোক্রেসী ওয়াল'-এর মত দেওয়াল- 
পোস্টারের প্রচলন বন্ধ কর! উচিত। এক মাঞ্চুরীয় 
অধ্যাপক অবশ্যি বল্লেন  “ডেমোক্র্যাসী ওয়াল” মনের 
জ্বালা মেটাবার সুযোগ দেয়! এটা থাকবে কি থাকবে 
না, তার বিচার করবে আমলার! নয়, জনসাধারণ ।' 
চীনের মাও-উত্তর নেতৃত্ব নিঃসন্দেহ হয়েছেন বলেই 
মনে হয় যে দেশের আধৃনিকীকরণের সার্থকতা 
স্থমিশ্চিত করতে হ'লে গতানুগতিক পথে চাবুকের 
জোরে এগোলে চলবে ন!, গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ 
করেই তা সুসম্পন্ন করতে হবে। 

দুই দশকের একতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে 
সমাজতন্ত্রের অস্তিম লক্ষ্যে অগ্রগতির পর চীনের মাও- 
উত্তর নেতৃত্বের যদি এই উপলব্ধি হয়ে থাকে, তাকে 
বহিধিশ্বকে স্বাগত জানানে! অনিবার্য কতব্য-_স্থিতি, 
মানসিক সংহতি, ব্যক্তিমান্ুষের বুদ্ধিবৃত্ি ও নৈপুণ্য 
প্রয়োগের সুযোগ যে আধুনিকীকরণের সর্তন্বরূপ,- 
এই ধারণার প্রবল স্বীকৃতি সদ্য সমাপ্ত ন্যাশনাল 
পিপল্স কংগ্রেসের দিদ্ধান্তগুলিতে আকীর্ণ হয়ে 
আছে। এছাড়া বৈদেশিক শক্তিগুলির পরিচিত 
ফৌজদারী, দেওয়ানী ও ব্যবসায়িক আইন পাণ 


করে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যিক লেন-দেনের 
পথ সুগম কর! হয়েছে, যার ফলে কোনে! বৈদেশিক 
শক্তির সঙ্গে যৌথ-উচ্চোগে চীনে শিল্পায়নের ভিত্তি 
পত্তন করা সম্ভব হবে। চীনেরনুতন আইন ব্যক্তির 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, তার জবরদস্তি গ্রেপ্তারের 
বিরুদ্ধে, আইনের সাহায্যে খোল! আদালতে বিচারের 
বিধান দেওয়। হয়েছে। 

গত বিশ বছরের মধ্যেও পিপলস কংগ্রেসের এই 
ধরনের আলোচনার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় 
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নাই। এই কংগ্রেদের আর একটি বিষয়, গত বিশ ১ 


বছরে এবারই সর্বপ্রথম চীনের উংপাদনের আধিক 
পরিস্থিতি এবং বাজেটের তথ্যগুলি বিশ্বের কাছে 
অপ্রতিহতভাবে উন্মোচিত করা হয়েছে। আরও 
খোলাখুলি মাও-উত্তর নেতৃত্ব চীনের এবং বিশ্বের জন- 
সাধারণকে জানিয়েছেন, আগামী তিন বছর চীন] 
অর্থনীতির yar ক'রে কৃচ্ছতার মধ্য দিয়ে 
চলতে হবে, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এই 
পুনধিন্যাস কার্যক্রম কত গুরুত্বপূর্ণ wl বোঝাবার 
জন্য চীনা প্রধানমন্ত্রী হুয়া কংগ্রেসে বলেনঃ 
**...The 3-year Policy was the first 
battle for the four modernization...” 
পুনবিন্যাসের অর্থ একটাই । অর্থনীতিতে সম্পদ- 
বিন্যাসে ক্রটি দেখা দিয়েছে, সেই ক্রটিকে সংশোধন 
ক'রে, সম্পদ-বিনিয়োগের ক্রম-পরিবর্তন করতে 
হবে, পিপলস কংগ্রেসে পুনধিন্যাস সম্পর্কিত রিপোর্টে 


প্রধানমন্ত্রী হুয়া বলেছেন “....Some of the 
measures we adopted were not prudent 


enough.” 
তিনি আরও বলেছেন £ “... There was im- 
balance in many respects within among 
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১২৫ চীন! পঞ্চম ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন 


industrial departments, In Capital cons- 
truction far too many projects were 
being undertaken all at the same 
time..." গত পিপলস কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রী হুয়া 
শুয়ো-ফেং চীনের আধিক উন্নযনের জন্য ১০ দফা 
কর্মমচী বিবৃত করেছেন । এই দফাগুলি যথাক্রমে ঃ 

১। আাঁধিক-ব্যবস্থার তিত্বিমূলে কৃষিকে স্থান 
দিতে হবে এবং কৃষি-উৎপাঁদন বাড়াতে হবে । আগামী 
তিন বছরে শস্ত ও অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের সঙ্গে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও শিল্পোন্নয়নের হারের সমতায় 
পৌছাতে হবে। 

২। হান্ধা এবং সৃতীশিল্পের উন্নয়নের জন্য দৃঢ় 
এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে তিন 
. বছরের মধ্যে এই শিল্পসমূহের উন্নয়নের হার ভারী 
শিল্পের চাইতে বেশী, ASS, সমকক্ষ হয়। 

৩। কয়লা, পেট্রোলিয়াম, বিদ্যুৎ, পরিবহন ও 
গৃহনির্সাণ উপাদান-শিল্পের উন্নয়ন | 

৪1 মুলধনী-নির্মাণের সুনিশ্চিত সঙ্কোচন। 
কৃষি, হাক্কা শিল্প, জ্বালানী, fame শিল্প ইত্যাদি 
অগ্রাধিকার পাবে। 

৫। বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, এবং নির্মীণশিল্লে 
প্রশিক্ষণের দৃঢ় পদক্ষেপ | 

৫। কারিগরী নৈপুণ্যের আমদানী, বিদেশ থেকে 
প্রাপ্ত-তহবিলের উপযুক্ত ব্যবহার, রপ্তানি বৃদ্ধি | 

মুল্যস্তরের স্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ, কৃষিপণ্যের ক্রয়-মূল্য 
বৃদ্ধি ও বিক্রয়-মূল্যের স্থিতি এবং আমিক-কর্মচারীর 
আয় বৃদ্ধির জন্য সরকারী উদ্যোগ চাই। উৎপাদন 
বৃদ্ধির পাশাপাশি জনসাধারণের জীবনমান বুদ্ধি চাই, 
পরিবার নিয়ন্ত্রণ চাই | 


কংগ্রেস অধিষেশনে স্টেট প্ল্যানিং কমিশনের Sta- 
প্রান্ত মন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী ইউ .কিউলী চীনের 
১৯৭৮-এর আধিক পরিকল্পনা পরিপুরণের উল্লেখ 
করেছেন এবং আথিক পরিস্থিতির উন্নয়নের সপক্ষে 
দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন সে-বছর ১৯৭৭-এর . চাইতে কৃষি 
উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৮৯ ভাগ, শিল্প 
উন্নয়ন বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা! ১৩'৫ ভাগ, পণ্যসমূহের 
খুচরা বিক্রি বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৮৩ ভাগ এবং 
আমদাশী-রপ্তানী বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৩০'৩ ভাগ | 
এছাড়া চীন! কৃষকদের মাথাপিছু আয় ( যৌথ আিক 
ব্যবস্থা থেকে) এঁ এক বছরে বাড়ে শতকরা ১৩ ৭ 
ভাগ, রাষ্ট্রপরিচালিত সংস্থাগুলি থেকে শ্রমিকদের 
মাথাপিছু আয় শতকরা '৭ ভাগ বাড়ে। সুতরাং 
১৯৭৬-এ গ্যাং অফ ফোর’ বিনাশের পর চীনের 
অভাবনীয় আথিক উন্নতি হয়েছে। 

১৯৭৯-এর বাজেট সম্পর্কে স্টেট প্ল্যানিং কমিশনের 
মন্ত্রী ইউ কিউলী বলেন এর অধিকাংশ ভাগই কৃষি, 
হাক্কা শিল্প, জ্বালানী, শক্তি, নির্সাণ-উৎপাদন এবং 
পরিবহন শিল্পে mt করা হবে, আর বিনিয়োগ 
বাড়ানো হবে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং কল্যাণ- 
মূলক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। কৃষিতে মূলধনী বিনিয়োগ 
গত বছরের শতকর! ১০৭ ভাগ এবার বাড়বে শতকরা 
১৪ ভাগে, gisi শিল্পে বাড়বে গত বছরের শতকরা! 
es ভাগের তুলনায় এবার শতকরা ee ভাগ। 
কিন্ত ভারী শিল্পে বিনিয়োগ কমবে গতবন্ধরের শতকরা 
৫৪'৭ ভাগের পরিবর্তে এবারকার শতকরা ৪৬৮ 
Slt | সুতরাং আগামী তিন বছরের কর্মযজ্ঞের wars 
সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধির স্বাক্ষর দেখা যাবে৷ 
কৃষক-শ্রমিকদের বধিত ক্রয়-ক্ষমতাঁর চাহিদা মেটাবার 


১২৬ জয়শ্রী ঃ আষাঢ় ১৩৮৬ 


জনা পরিকল্পনা মন্ত্রী ইউ কিউলী বলেছেন ste এবং 
স্ৃতী-শিল্পে afis পণোর সববরাহ বাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলে 
সেলাই কল, বাই-সাইকেল, থার্মোসফ্লাস্ক-এর পণা নিয়ে 
যেতে হবে | 

প্রধানমন্ত্রী Sa গুযো-ফেং শিল্প ও কৃষি-সংক্রান্ত 
১৫টি সংস্থার উৎপাদন-সংখ্যা এই প্রথম প্রকাশ্যে 
পরিবেশন কবে একদিকে যেমন চীনের góa 
প্রাচীরের অন্তবালেব আর্িক গোপনীয়তা ভেঙেছেন, 
অপবদিকে চীনের পণোব উৎপাঁদনতথোব বিপলতা 
দিযে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন । 
এখানে উদ্ধত কবা ভোলে £ 

১। মোট শত্য উৎপাদন £ ৩০ কোটি টন. গত- 
বাবেব চাইতে শতকবা ৭*৮ ভাগ বেশী । মাথা- 
পিছ উৎপাদন পর্বেকাব সর্বোচ্চ মাত্রা ছাভিষে 
CHB | 

২। মোট শিল্প-উৎপাদন গত এক বছরে শতকরা 
১৩'৫ ভাগ বৃদ্ধি । . 

৩। গত ২ বছরে ইম্পাত উৎপাদর ২:০৪ কোটি 
টন থেকে ৩১৭ কোটি টন, শতকরা! ৫৫*৩ ভাগ 
বৃদ্ধি। i 

81 কয়লা উৎপাদন শতকরা ২৮ ভাগ বৃদ্ধি 
৪৮ কোটি BH থেকে ৬১ কোটি টন | 


Cl অশোধিত তেল s শতকব। ১৯৫ ভাগ 
বৃদ্ধি--৮.৭* কোটি থেকে ১০৪০ কোটি টন | 

৬1 Rgs শতকরা ২৬ ভাগ বৃদ্ধি--১০৩,০৯* 
মিলিয়ন থেকে ২৫৬,০০* মিলিয়ন কিলোওয়াট 
আওয়ার I 


১৯৭৮-এব তথাগুলি 


৭। রাসায়নিক সার £ শতকরা ৬৬ ভাগ বৃদ্ধি 
৫২ লক্ষ থেকে ৮৬ লক্ষ টন | 

bl বাসায়নিক Ges শতকরা ৯৫ ভাগ বৃদ্ধি 
১ লক্ষ ৪৬ steta টন থেকে ২ লক্ষ ৮" হাজার টন। 

৯| রেলে মাল পবিবহন £ শতকব। ৩০"৫ ভাগ 
বৃদ্ধি-৮২ কোটি টন থেকে ১০৭ কোটি Ba | 

১০। আমদান-রপ্তানি £ শতকরা ৫৩"৭ ভাগ 
বৃদ্ধি। 

১১। জাতীয sary বৃদ্ধি £ শতকরা ৪৪৪ ভাগ। 

১২। যৌথ-সংস্থা থেকে কৃষকদের অর্জিত মায়ের 
গড £ শতকবা ১৭৭ ভাগ বুদ্ধি । 

১৩। শতকরা ৬০ ভাগ শ্রমিক-কর্মচারীর নান! 
প্রকার মজুরী বৃদ্ধি 

98! শ্রমিক-কর্মচাবীদের জন্য নিমিত আবাসন £ 
গত বছরের চেয়ে শতকরা! ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি! 

১৫। গত ২ বছরে আধুনিক কারিগরী যন্ত্র 
আমদানী দৃশ্যত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ-বিষয়ে বৈদেশিক 
সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবহার করা হয়েছে । 

এতো! উন্নতিব গতিবেগ সত্বেও হুয়! বলেছেন 
‘আরও HI আরও বাধা” অতিক্রম করতে হবে । 

চীনা ম্তাশনাল পিপলস কংগ্রেসের স্ট্যাণ্ডিং 
কমিটির চেয়ারম্যান ইয়ে feats ইয়ং (Yeh chien- 
Ying) তার সমাপ্তি ভাষণে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
চলে--4 is extremely important that we 
race against time’— আধুনিকীকরণের গতিবেগ 
দ্রুততর করার আহ্বান জানিয়েছেন | 


না 


>. 
a f 


X 


ইচ্ছাকঘম 


দেবীপ্রলাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা 
রমাপতি wy, গোপাল হালদার, মণীন্দ্র রায় এর! 
এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা বের করেছিলেন বিভিন্ন 


_ সময়ে, সম্প্রতি মেদিনীপুর থেকে বেরোচ্ছে এক 


বছরের বাছাই কবিতা । মাঝে কয়েক বছর whey 
ag ও রঞ্জিত সিংহ ছুজন মিলে অত্যন্ত শোভন সুন্দর 
ভাঁবে বের করেছেন এক বছরের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বৎসরাস্ত 
হলেই আশা হয় ফের এবার হাতে আসবে সারা 
বছরের সংরক্ষা করবার মতো একখ'নি বই, তারপর 
মনে হয় শ্রেষ্ঠ .কধিতাবাধিকীর ক্ষান্তি ঘোষণা করে 
fag হয়েছেন Sal বনমোরগ চরানোর বৃথাত্রতে | 
কেবল আমার কথা হলে লিখে এতখানি ছাপার 
ব্যয় ঘটাতাম না । কিন্তু কবিপাঠক-কধিতার অনেক 
অন্ুরাঁগীর কাছেই শুনি এই অভাব ওঁর। ঘটিয়ে গেছেন 
agag করে। ASH কবিতা সংকলনের মতো হেলা- 
ফেলায় বানানো বই হয় না৷ কয়েকজনীন সংঘের 
বা ব্যক্তিগত সম্পাদকের রুচি অভিলাষ হলে অতি 
স্বল্লায়ত বোঝাপড়ীয় ছুদিনেই তৈরি হয়ে যায় কবিতা- 
সংকলন--সময় যেটুকু লাগে তা ছাপার, তারপরের 
বিলিব্যবস্থার। সে জায়গায় whey গুণপ্ত-রঞ্জিত 
সিংহের সংকলন তৈরি হচ্ছে বছর ভর সশ্রম নিষ্ঠাতে, 
ধারা জানতেন তারা জানতেন অতি নগণ্য একটি 
aired পাদপূরক লেখাটিকেও তারা সযত্নে তুলে 
রাখছেন যোগ্য অভিনিবেশ দিয়ে পড়তে, নিরলস 


দিনের পর দিন প্রায় একটা স্বতন্ত্র দফতবের বিধি- 
বিশ্যাস লাগছে আপাত-সাধারণ কার্জটুকুতে তারপর 
লক্ষাধিক সংগৃহীত পংক্তির মধ্যে থেকে frets হয়ে 
আসছে সচিত্র চটি একখানি ঝকঝকে বই-_আগাগোড়া 
ay অন্নুরাগের আরক্ষা, ছাপার ভুল বিরল, যার 
প্রত্যেকটি লাইন সম্পাদকদের অনেকবারের বিবেচনায় 
উত্তীর্ণ । 

ঠার্টাপরিহাস করা যায়, এমন পাকাপোক্ত প্রণালী- 
বদ্ধতা ৷ মুখপাতে বিস্তারিত ভূমিকাকৈফিয়ত। কিন্ত 
এ কী, স্বনামধন্য কবিনাম পরপর নিয়ম মতন না 
সাজিয়ে দিয়ে নষ্ট করেছেন কেন সহজ গ্রহণীয়তা ? কে 
বলল এই লেখাই ভালো অন্য লেখার চেয়ে? এ সব 
নাম কারা? তিনি প্রমুখ ওঁরা সব কোথায় গেলেন? শুরু 
হচ্ছে একএকবার একএকরকম- অজয় নাগ, অজিত 
চক্রবর্তী, অজিত বাইরী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শেষ কখনো! 
‘Wa কখনো ‘হ’য়, তার মধ্যে একবার মোটে দেখছি 
হরপ্রসাদ মিত্র । মাঝখানের পাতায় এই সব অনাম! 
নাম? কোন গুণে গুরুত্ব পর-কে ইনি? কোন দল, 
কোন সংস্থা, কোন জেনারেশন ? কেউ নন ইনি। 
অনতিস্মৃত বয়স্ক কবি, সগ্যরচয়িতা তরুণ । তবু এই 
কারণেই বাঙলা লেখার মণ্ডলীর বাইরেকার ধার! 
নিপাট স্বেচ্ছাপাঠক-_-লেখক বা Sta পৃষ্ঠপোষকদের 
অচ্ছিন্ননিয়ম্ত্রিত নন, প্রত্যাশাভীত নন, লেখা নিয়ে 
আরো পাঁচটা! লেখা নিয়ে নিজেদের মতন খানিকটা 


১২৮ Baal £ আষাঢ় ১৩৮৬ 


প্রত্যাশাও আছে, তাদের মধ্যে খানিকটা প্রবেশাধিকার 
করে নিয়েছিল এই বাধিকী। যাদের কেবল ত্যাকা- 
ডেমিক কালেজি প্রয়োজন তাদের কারো কারো কাছে 
শুনেছি ee করবার খানিকটা ভবসা হচ্ছে এই 
বইয়ের উপর। এই ধরনের ব্যবহার মানেই যে তা পুরো! 
অগণনীয়, তাও বলা যায় না। 
এমন সময় বন্ধ হয়ে গেল সংকলন । সম্পাদকীষ 
ভূমিকায় লেখা হল e “পঞ্চমবারের মতো ‘এক বছরের 
শ্রেষ্ঠ কবিতা” বেরুল : আর বেরুবে AL! কেন? কারণ 
হল £ প্রথম থেকেই আমরা জানিয়ে আসছি, এই সংক- 
নে নির্বাচনের মূল নিরিখ ঃ কবি নন, কবিতা | ফলত 
প্রতিবছরই আমাদের স্থচিপত্র কিছু কিছু কবির ভঙ্গুর 
সম্মানবোধ এবং অচঞ্চল নিরাপত্তাকে প্রহার করেছে। 
প্রতিবারই আমাদের কাছে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ এসেছে 
প্রধান -কবিটির তুলনায় নবীনটি এত বেশি কেন 
তিনি কেন বাদ গেলেন ? উনি কেন এলেন ? অমুককে 
না নিলে তমুক আমিও আদব না।-**অবশেষে কিছু 
কবি তাদের শেষ অস্ত্র ত্যাগ করেছেন। দলবদ্ধভাবে 
তারা এই সংকলনে তাদের অস্তভূক্তির ব্যাপারে 
আমাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন । এই অবস্থায়, 
ক্রমাগত নিৰ্বাচিত কবিত বাদ দিয়ে, এই সংকলন বার 
করে যাওয়ার কোনে অর্থ হয় না। স্ত্রতরাং আমরা 
এর অকালমৃত্যু ঘোষণা করলাম । কবি নন, কবিতা £ 
বিষ্ভাকরের সংকলন থেকে পল্গ্রেভের সংকলন-__ 
পৃথিবীর তাবৎ বড় ভালো স্মরণীয় সংকলনের মুখ্য শর্ত 
তো এই । তা হলে এক হতে পারে এদের নিরাচন- 
যোগ্যতাই প্রশ্াতীত হয়ে ওঠে নি। অর্থাৎ এরা 
সেই ব্যক্তি নন যাদের কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্‌ 
বিশদীভূতে মনোমুকুরে ইত্যাদি ইত্যাদি। নয়তো, 
এমন ব্যক্তিদের না-পছন্দ হয়েছে এই বাছাই, যাদের 


অপছন্দে বিশেষ ভাবেই আসে যায়। অতএব ঘোষিত 
এই ‘অকালমৃত্যু’ | মৃত্যু বলা যাবে এই মৃত্যুকে? 
পরিভাষা যাই হোক, সংকলন বদ্ধ হয়ে CNE | 

তৰু কথায় MSW যা শুনি তাতে সবটাই যে গত- 
মৃত হয়েছে তা না হতে পারে। কী চাইব এখন 
কবিতার কাছে ? মেনে নেব য! পাচ্ছি নিত্য জোয়ারের 
মতন ?__এই সব প্রশ্ন এই ক্ষুদ্র বাধিকীটির প্রবর্তনা 
এমন কথা অসম্ভব কথা, তবু এ সংকলনে এই প্রশ্ন যে 
ছিল aes, শুনতে পাই। qae অগোচবের 
পরিস্থিতি-অগোচরের কাউকে কাউকে এরা তুলে 
ধরেছিলেন পাঠকের চোখের সামনে যাঁদের লেখায 
মান্তম্ুস্থিতেবও আত্মবিচারেরু কিঞ্চিং সুযোগ আছে 
এতথখানিও শুনেছি, তরুণ কবিবর্শঃপ্রারথীর-মুখে। এত 
দূর আসার আগে, সম্পাদকদের নিশ্চয় প্রদক্ষিণ করে 
এসেছে এই সব টুকরো কথা! | তাহলে কেন এই নিরর্থ 
প্রতিবন্ধ অতিক্রম করাব বল হল না এদের 1থাক এ 
ot | তা হলে কেন বিকল্প আরেকটা তুঙগ্যতব 


সংকলন শুরু’ হল না অপছন্দকারীরের পক্ষ থেকে? ' 


৯ 


ae 
Ed 


এর চেয়ে স্পৃহনীয় বিকল্প যদি এখন হয়ে উঠতে চায় 


সত্যি সত্যি মেদিনীপুরের সংকলনটি ? 

অবান্তর কথা। তবু এই ছোট্ট একখান! বছরকী 
সংকলন--তাই নিয়ে যে নাড়াচাড়া পড়ল এইটুকু, 
সেও আশার কথা! | তেমন স্ুসংকলিত সমগ্রকবিতার 
সংগ্রহ কি আছে আমাদের বাঙলা ভাষায়? একাংশ 
কবিতার ? আধুনিক কবিতার? এই সংকলনেব উপলক্ষ 
কবে তা হলে আরো হু এক কথা বলা ATT 

আমাদের কবিতার সংকলন করেছিলেন WA 
রবীন্দ্রনাথ, কিন্ত সেও পরের ওপর ভার দিয়ে দায়িত্ব- 
লাঘব করার বৃত্তান্ত, রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত 
বলেই প্রত্যাহার করে নিতে হয়। অল্পদিনের 


১২৯ ইচ্ছাকলম 


মধ্যেই আরেকখাঁনি__ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়- 
আবু সয়ীদ আইয়ুবের সংকলন সম্পাদক বদলি 
করে আৰ্ল কাদির-রেজাউল করীমের JAA- 
মানী সংগ্রহ, WAS রুদ্র গোপাল ভৌমিকের তরুণতর 
সংগ্রহ, প্রমথনাথ বিশীর সনাতনী সংগ্রহ, বিষ্ণু 
দের ভিন্নরুচি সংগ্রহ-সবাইকে পরাহত করে এখনো! 
অতিগৃহীত ; বাঙলায় দীর্ঘমেয়াদী সংকলন বলতে এই 
সংকলন কিসে এত ব্যাপক অনুমোদনের ভাগী হল, 

অনুধাবন করতে পারেন ভবিষ্যতের সংকলয়িতা 
_ সম্পাদকেরা। বুদ্ধদেব বস্সুর ইতিহাসগুরুত্ব? ইয়েটসের 
কবিভূমিকা তার চেয়ে কম নয় তবু এত eels 
হয়নি তার সংগ্রহ, এতদিনে wafers হয়ে গেছে GIF | 
আদর্শ মানব বিবেক__কবিতার ? অন্তত .মাহিতলাল- 
অরুণ মিত্র প্রসঙ্গে তার অব্যবস্থিত মনো ভাবে দেখা যায় 
তা দ্বিধাম্বিত । তা হলে ? বিশ্ববিদ্ালয়ের সিলেকশনের 
মতন এই সংকলন আমাদের ভাবনা থেকে মুছে যাবে 
হয়তো কোনোদিন | তখন? বাঙলা কাব্যসংকলনকারীর 
মাথায় যে দায় চাপবে ত! দীর্ঘদিনের হেলাফেলার, 
দীর্ঘ দিন ধরে গ্রাধিতজনেদের অবিচলিত নিঃসক্তির 
ফল! AAR নয়। অথচ সময় পালটানোর সঙ্গে 
দেখার দৃষ্টিও পালটায়। নরেন্দ্র দেবের 'কাব্যদীপাশি*তে 
খুশি কেটে গিয়েছিল তিরিশেই__তার arst 
সত্বেও | কুইলার ক্যুচের সর্বজনমান্ত সংকলনও দেখছি 
নতুন হেলেন গার্ডনার-সংগ্রহের পাশে ম্লান ইতিহাস- 
ুত্রের মতো, ওডেনের বিখ্যাত লঘু পদ্যোর aga 
স্থান করে দিচ্ছে এমিসের নব্যগ্রযত্বের জন্য । আর 
আমাদের আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত ‘পঁচিশ বছরের 
প্রেমের কবিতা'র পঁচিশ বছর বেড়ে চলেছে ভ্রমা- 
গতই, প্রেমের কবিতার সঙ্কলন তারপর তো 
বেরোলো। হাঁজারখানা, কোনখানা দিয়ে বদলে 
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নেৰ আইয়ুবের সংকলন ? কেমন করে স্বস্থ থাকব 
এঁ সংকলনে? টি 
পুরোনো কবিতা বাদ দি--সে হল আরেক ক্ষেত্র, যার! 
জানেন তারা! কবিতার কেউ নন; আর যারা কবিতার 
কেউ, গৌরবিত ভাবে না জান! তাদের পুরোনে! 
লেখা--কিন্ত এখনকার লেখা ? প্রতিদিনকার অনর্গল 
পুঞ্জরচনার মধ্যে থেকে সময়েব ঠিক *চেহারাটুকুর 
ছোট একটু ছুক--পাঠক বিভ্রান্ত হবার আগে, সম্পূর্ণ 
নিম্পৃহ হয়ে পড়বার আগে, যদি তুলে রাখতে হয় 
একটু একটু করে রাখতে পারলে তা সুবিধা | যদি সে 
কান্দে যুক্ত হন বিবেকবান কেউ, যদি যুক্ত থাকেন 
আবেগহীন অপক্ষপাতে--তার কাজে পরবর্তী 
বৃহত্ব্রতীর অনেক সুবিধা | হেলাফেলার, মুখাড়ম্বরের, 
চপলতার হাজার কাজের চেয়ে একটি নিবিষ্ট কাজের 
দাম বেশি। তাকে নিরস্ত করলে বিকল্প একটি তুল্য 
Boy রুইবার দায়িত্ব না চাইলেও ঘাড়ে এসে ACH | 
অস্বীকার করলে তার দায় জমে ওঠে ভবিষ্যতে, যে 
পুরোনো দায়িত্হীনতা জীবনের নানাদিক দিয়েই এখন 
আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে । 
আমার চীনা কবিতার সংগ্রহ থেকে কয়েকটি 
কবিতা বলি পাঠকদের । প্রথমটি বহু পুরোনো 
হান-পর্বের Sat কৰিব লেখা, যুয়ে-ফু গীতিকা, 
ছন্দ-সুর খসানো। এই তার কথাটুকু 5 
চীন পাঁচিলের ভাঙা ফাক গলে ঘোড়াকে জল 
| খাওয়াতে নেমে 
মবৃজ ঘন সবুজ ঘাস জমে উঠেছে নদীর কিনারাতে, 
দূর অফুর পথ, আর ABA ভাবনা আমার | 
ভাবতে ভয় করে অতখানিক দূর অফুর পথের কথা 
এরই ভেতর স্বপ্ন দেখলুম কাল রাতে 
দেখলুম, ঠিক আমার পাশটিতে দাড়িয়েছে এসে 
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হঠাৎ তখনই ঘুম ভেঙে দেখি অন্য আরেক জাযগা 
আরেক জাগা একেবারে অন্য আরেক দেশ 
সময বয়ে যাচ্ছে এখনো বিচ্ছিন্ন দাড়িয়ে আছি 
আমরা 
নিষ্পত্র তু'তগাছ টের পাচ্ছে স্বর্গের বাতাস শিহরণ 
সমুদ্রের জল জানতে পারছে acta হিমানীশিহরণ 
ঘরফিবতি পথিকের যা কিছু সব খালি আপনাকে 
নিয়ে 
মুখ ফুটে একটা কথা বলবে আমায় কেউ নেই 
দূব দেশ থেকে এল এক বিদিশি 
জোড়া মান নিষেসেছে আমার জনো 
ছেলেমেযেদের বললুম ডেকে রাধতে 
মাছ কুটতে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে শাদা রেশমী চিঠি 
হাটু গেড়ে বসে পড়তে চাইছি কী লেখা * 
সুরু এই রকম ঃ “মাথা খাও, খেয়ো, একটু যত 
নিয়ো নিজের” 
শেষে লেখা; “মনে রাখবো তোমায়, সারা জীবন ৷” 
_ আরো এই ছুটি পরের পর্বের যুয়ে ফু ৎসু-ই গান 
ফটক ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি সন্ধ্যাগোধূলির আলোয় 
যাচ্ছ একটু আগে আগে, ছুপিয়ে পিছু নিয়েছি 
তোমার 
ঘন পুঞ্জ কুণ্ডলের মেঘমধ্যবন্তিনী তোমার সুন্দর মুখ, 
যে পথে যাও চুলের সুবাস ছড়িয়ে যায় 
লুঙ ত’উ গান | 
লুঙ ত'উ থেকে বয়ে আস! জল প্রবাহিনী জল 
ঢালে! জোর জল অবিরল জল লুঙ পাহ'ড়ের 
মুখ গুঁজে আছি একা নিঃসঙ্গে আমাৰ 


বাতাস উড়িষে নিয়ে যায় আমায় বন থেকে বনে 
সিন-চেঙ থেকে বেরিয়েছিলাম সকালবেলাঁতে 
কাল রাতটুকু পড়ে ঘুমোলুম লুঙ ত'উয়ে এসে 
এত ছু'চ ঠাণ্ডা, কথা বলতে পারি না 
জিভডগা থেকে কণ্ঠা অবধি হিমে কাপছে 
Fe SS থেকে বয়ে আসা জল প্রবাহিনী জল 
কাঁদো বসে কাঁদো যত তাপ আছে চেঁচিয়ে উজাড় 
করে কাদে! 
দূর পাহাড়ের পথে চেয়ে বসে আছি অপলকে 
পাঁজ্জর-হৃদয় ছি'ড়েখুঁড়ে যায় বুকের ভেতব 
এই শেষটি পরের দিনের, নামী কবির লেখা | 
কবিতা ও মদ। OF 
ঝরে যাচ্ছে ফুলের পাঁপড়ি, জানিনে কিসের এত 
তাড়াঁতাড়ি। 
যতই বয়স বাড়ছে চাইছি আরেকটুক্ষণ থাকো 
বসস্তকাল | 
দুর্ভাগ্য আমার, এই সব স্বখের দৃশ্য একটাও 
সারা যৌবন বয়সে আমার গর্ব করার মতো! বয়সে 


আসেনি ' 


একটু মদ চাই মনকে মুক্তি দিতে 
ভেতরকার দাগগুলো ব্যক্ত করে বলতে কে আছে 
কবিতার চেয়ে বেশি 
আমার এই মন তুমিই কেবল বুঝতে, তাঁও চিয়েন, 
আমায় আসতে হল পৃথিবীতে তোমার অনেক পরে। 
তু P-A বয়লকাল ৭১৭ থেকে ৭৭০ সাল, তাও 
চিয়েনের ৩৬৫ থেকে ৪২৭, পুরোনো কবিদের মধ্যে 
এখনকার চীন তাও চিয়েমকেই শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ 
কবেছে 1: 


Am 


A 


আফগান (প্রামেখিয়ুন আমানুন্ী 


TET RTS ঘোষ 


সৌদী আরব থেকে বেরিয়ে মাঁববী ইসম্াম যত 
দেশ জয় করেছে তত ওরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের 
সংস্পর্শে এসেছে । যেমন ঃ পালেষ্টাইনে ইদী ও 
ক্রীশ্চান। এই ছুই ধর্ম কিতাকী ধর্ম অর্থাৎ ঝোবাণ 
শরীফে এদের উল্লেখ আছে । তারপব মিশরে মুক্তি 
পৃজারীদের স্বপ্রাচীন ধর্ম; Fated জোবোয়াস্ত্রিযান 
অর্থাৎ আগ্নি-উপাসকদের ধর্ম ; ভারতে মৃত্তিপৃক্তাবীদের 
বন্ধ ধর্ম; তাছাড়া বৌদ্ধ সম্প্রদায় যাদের anf ঈশ্বরের 
স্থান নেট । এই সব অ-কিতাবী ধর্মকে সৌদী যোদ্ধাবা 
দৈহিকভারে নিশ্চিহ্ন করেছে । safe সৌদী- 
সৈনাদের বাণী ছিল হয় ইসলাম গ্রণ কর, না হয় 
নিশ্চিহ্ন হও r 

সৌদী আরবের সৈন্যবাহিনী ইবাণে কাদেশিয়ার 
যুদ্ধে জয়লাভের পর (খৃঃ ৬৩৭) লক্ষ লক্ষ অগ্নিপূঙ্গাবী 
ভারতে আশ্রয় নিলেন। কিছু গেল আফগানিস্তানে । 

অতীতে ভারতের আপদ সর্বদা এসেছে আফগাঁনি- 
স্তানের ভেতর দিয়ে। হুন (খৃঃ পূ ৪৫৫), আলেকজাগাঁর 
(43 পৃঃ ৩২৬), শক (Ys পৃঃ ১৭০), গজনী (১০০১), 
ঘোরী (১১৯২), চেংগিল্ড (১২২১), তাইমূর (১৩৩৮), 
বাবর (১৫২৬), নাদির শা (১৭৩৯), এবং পশ্চিম 
এশিয়ার শেষ অভিযানকারী আহমাদ শা gat 
(১৭৬১) | 

ভারতের দিক থেকে DRBY (খৃঃ পৃঃ ৩২১-২৯৬) 
আফগানিস্তান সমেৎ মধ্যএশিয়া তাদের শাসনাধীনে 


এনেছিলেন । এ লাইনে whe ভারতীয় হঙ্গেন 
আকবব (১৫৪২-১৬০৫)। কুশীনরাঁজ কনিস্ক, বশিশ্ক, 
ভবিস্ক ও বাস্থদেব (খৃঃ পৃঃ ৫৮--খৃষ্টাব্দ ১৭৮) এদের 
আধিপতা এই পর্যায়ে পড়ে না। প্রথমতঃ এঁরা মধা- 
এশিযাব তুকাঁ বংশজাত ৷ দ্বিঠীয়তঃ এঁদের রাজধানী 


প্ররুষপূর ( পেশোঁয়াব) হলেও প্রশাসনে ও' 
ভৌগোলিকভাবে উত্তর ভারত, আফগানিস্তান, 
সমরখন্দ, বোখারা ও চীনে-তুর্কান্তান একদেশ 


ও এক বাজ্য fer! কিন্তু, পশ্চিম ভাবতের সংগে 
বহির্ভাবত্তের আসা যাওযা আফগানিস্তানের মধ্য 
দিয়ে। এ বিষয়ে একটা কাহিনী খুব চিত্তাকর্ষক। 
আফগানরা ভাবে যে প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় ওদের 
দেশের নাম ছিল আওয়া-গমন্‌ স্তান, যেটা পরে হয় 
আফগানিস্তান | 

এক কালে ভারতের মৌর্য, কৃশান ও মোগল 
শাসকরা আফগানিস্তানের staffers করেছে। 
পরে এ দেশের গজনী, ঘোরী ও ছুরাণী ভারতের ভাগ্য 
নিয়ন্ত্রিত করেছে। বিশাল মারাঠা বাহিনীর নিরেট 
নেতা সদাশিব ভাও ছুরাঁণীর হাতে পরাজিত হন। 
এর ফলেই ইংরেজ দিল্লী দখল করতে সক্ষম হয়। 
ভারতে ব্রিটিশের ভাগ্য খোলার ব্যাপারে নিরেট 
সদাশিব যতটা দায়ী, Sak ছরাণীও ততটা । এই 
ছুরাণীকে ভারতের বোঝা দরকার | 

১৭৩৯ এর ১৬ মে। দিল্লীর ২০,০০০ মানুষকে 


a 


১৩২ জয়শী £ আধাঢ ১৩৮৬ 


হত্যা করে ইরাণের বিজয়ী সম্রাট নাদির শা চলেছেন 
স্বদেশে । তার সৈন্যদলের সংগে চলেছে লুট £- 
aga সিংহাসন, কোহিনুর, ৮* লক্ষ টাকার মোহর, 
হীরে জহরৎ মনিমুক্তা, ১,০০০ হাতী, ৭১০০০ ঘোড়া, 
১০,০০০ উট, ১৩০ জন BAR, ১০০ tafi, 
২০০ স্থাপতি ২০০ FAYI এবং ১০০ নপুংস। 

দিল্লী মহানগরী তখন জবলেপ,ড়ে মহাশ্মশান, ঘরে 
ঘরে ধর্ষিতা ও বিধবা নারীর আত'নাদ, হিন্দু ও 
মুসলমানের অভিশাপ | 

সিংহাসন, কোহিনূর ও ধনরত্ের কাফেলোটার 
জিম্মা ছিল সুযোগ্য সেনাপতি আহামদ খাঁ আবদালীর 
হাতে | নাদিরের মন ইরাণে, আব্দালীর মন 
আফগানিস্তানে | নাদির ইরাণী, তার অন্তর তখন 
ইরাণের তৎকালীন রাজধানী cata আবদালী 
-নাদিরের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে তার সংগে থাকলেও 
ara আফগানিস্তানের কান্দাহারে যেখানে তার 
আবদালী ( পরে ছুরাণী ) গোষ্ঠীর কেল্লাভূমি | 

মেশেদ্‌-এ পৌছেই নাদির সন্দেহ করলেন যে 
ছেলে রেজাকুলী তাকে হত্যা করার চেষ্টা Fare | 
তৎক্ষণাৎ যুবরাজ রেজাকে বন্দী করে এনে উত্তপ্ত 
লৌহ শলাকা দিয়ে তাকে অন্ধ করে দেওয়! হল। 
এরপর ates সন্দেহ হল ভাঁর সেনাপতিদের | 
তিনি ঠিক করলেন যে রাতের অন্ধকারেই তাদের 
নিকেশ করবেন। খবরটা গোপন সুত্রে জানতে 
পেরে ৫কাধাধ্যক্ষ-সেনাপতি আবদালী অন্যান্য সেনা- 
পতিদের সতর্ক করে দিলেন। সবাই নিঃশব্দে 
পালাল। এই সুযোগে নাঁদিরের যাবতীয় ধন-রত্ব 
ঘোড়াব পিঠে চড়িয়ে স্বদেশী সৈন্যদের নিয়ে আবদাঁলী 
চল্লেন স্বদেশ কান্দাহারে। অন্যান্য সেনাপতিবা 
ব্যাপারটা বোঝার আগে রাত ভোর । তারা নাদিরের 


তাবুতে গিয়ে দেখলেন বাদশার কাটা TE মেঝেতে | 
আবদালী তখন কান্ৰাারের নিরাপত্তায় । ১৭৪৭-এর 
৮ই নভেম্বর নাদিরের মৃত্যু এবং কান্দাহার শহরে 
বর্তমান আফগান রাষ্ট্রের গোড়ার পত্তন । এই বোধ 
হয় পৃথিবীর প্রথম রাজ্য যার প্রতিষ্ঠার আগেই 
রাজকোষ ভতি। নাদিরের রাজধানী মেশেদ্‌ তখন 
যান, কপর্দকশৃন)। 

কান্দাহারের কাছে জাতীয় fada অধিবেশন 
আরম্ভ হল। উদ্দেশ্য দলপতি নিবাচন। আহাম।দ 


~ 


y 


খান তার প্রতিদ্ন্দী হাজী জামালের চেয়ে অনেক - 


বেশী সমর্থন পেলেন। তখন মোল্প। সবির খান 
আহামাদের পাগড়ীর ওপর একমুঠো গম দিয়ে 
আশীর্বাদ করে বল্লেন, তুর, ই দওরান ( যুগমুক্ত ) | 
কিছুদিন পরে আহামাদ শী নামটা নিজেই বদলে 
রাখলেন ছুর্-ই-ছুরান্‌ অর্থাৎ মুক্তোর ভে হর সেরা 
LFL সেই থেকে ইতিহাস এই যোদ্ধাকে জানে 
আহামাদ- শা ছুরাণী বলে। আফগানরা! বলে 
“আহামাদ শা বাবা’ অর্থাৎ জাতির পিতা । 
১৭৬১তে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে দুরাণী জয়ী 
হলেন তার কাবণ মারাঠাবাহিনীর সেনাপতিত্ব করহিল 
নিরেট ও উদ্ধত সদাশিব wre! প্রবীণ সেনাপতিরা 
পরামর্শ দিয়েছিলেন যে গেরিলা যুদ্ধ করো, সম্মুখ 
যুদ্ধে ছরাণীকে Anfas করা যাবে না । তিন মাস 
পরে গরমে, আমাশায়, ডায়েরিয়াতে ভুগে আফগান- 
দের সৈন্যবাহিনী বলে কিছু থাকবে না। ১৭৬২, 
৬৪ এবং ONS ছুরাণী আবার আসেন কিন্তু শিখরা 
গেরিলা যুদ্ধে তাকে নাস্তানাবুদ করে। ব্যর্থতায়, 
ক্ষোভে, আত্মধিকারের জ্বালায় ছুরাপী বারবার পৃণ্য- 
নগর -অমৃতসর কলুষিত এবং শত শত নরনারীকে 
হত্যা করেন কিন্তু শিখর! তাকে স্বদেশে ফিরতে বাধ্য 


A 


dA 


১৩৩ আফগান প্রমেধিয়ুস আমানুল্লা 


করে। জীবনের শেষভাগে তিনি ছেলে তাইমুর শীকে 
সিংহাসন দিয়ে চলে গেলেন সুলেমান পর্বতে । তখন 
রোগে তার নাক খসে গেছে, সেই গলিত নাক থেকে 
পোকা মূখে ঢুকত। ধর্ষিতা নারীদের অভিশাপ 
বাতাসে ভর করে শেষ অবধি নাদির শা ও Gath ছুই 
বিজেতার জীবন বিষাক্ত করেছিল । ১৭৭২তে ছুরাণী 
জীবম্মৃত অবস্থা থেকে মুক্তি পান। 
এই ৩৩ বছর রাজত্বকালে তিনি পুস্তভাষ/য় 
যাবতীয় রাজকার্য চালাতেন বলে শোনা যায়। 
ছেলে তাইমুর শা ইরাণের এক বাজকম্যাকে বিবাহ 
করার পর আফগানিস্তানের বাজকার্ধ আবার পারধ্য 
ভাষায় আরম্ভ হল যার প্রভাব থেকে দেশটা আজও 
সম্পূর্ণভাবে যুক্ত নয়। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক 
কট প্রধানতঃ Fae পারশ্ ভাষার দ্বন্দ্ব । 
আহমাদ শা ছুরাণীর পর আফগানিস্তান থেকে 
আর কেউ দেশ জয়ে বেরোয়নি। কিন্তু আফগানি- 
স্তানের প্রতিবেশীরা সবাই চাইত এঁ দেশটাকে 
পদানত করতে । ১৮৫৫র আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর 
পারশ্য আফগানিস্তান আক্রমণ করেনি । রাশিয়া 
এগিয়েছে আস্তে আস্তে । কাজাকম্তানের তৃণভূমি 
রাশিয়ার দখলে আসে ১৭৩৪এ, উত্তমরু ১৮৬৪তে, 
তাস্ধন্দ ও সমরখন্দ, ১৮৭৪, কোকন্দ, ১৮৭৬, খিভা! 
১৮৮১, ATS ১৮৮৪, পাঁজদা ১৮৮৬, পামির ১৮৯৬ 
এবং শেষে বোখারা রাজ্য ১৯২* | | 
ব্রিটিশের যাত্রাটা আরও দ্রুত! সিন্ধু প্রদেশ 
১৮৪৩এ, পাঞ্জাব ১৮৪৬, কাশ্মীর ১৮৪৯, বালুচিস্তান 
১৮৫৯ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১৮৯৫। 
প্রতি বিজেতার সংগে একটা! না একটা বিদেশী 
ভাষা পরাজিত দেশে ঢুকে পড়ে, এর স্মৃতিচিহ্ন ভারত 
- উপমহাদেশে অগণিত । “বাবা” শব্দটা! তুকাঁ কিন্ত 


বাংলায় অপরিহার্য । আফগানিস্তানের সমস্যা আরও 
abla, ওদের মাতৃভাষা AE স্বদেশেই অপাংক্রেয়। 
কাজিলবাস, হাজার! এবং শিয়া সম্প্রদায় পারশ্যভাষী | 
প্রথম এবং তৃতীয়গোর্ঠী ছুটী নাদির শা'র সংগে 
এসেছিল। শিয়ারা পুস্তভাষা গ্রহণ করেনি বলে 
ওদের সংগে HES সুন্নীদের মনোমালিগ্টা আরও 
জোরালো | 

দুরাণীর সময় থেকে পুস্ত্রভাষীরা ভাষা বিষয়ে 
সচেতন কিন্তু আফগানিস্তানের শাসকরা বরাবর 
ছিলেন পারশ্থ-চেতন। ফলে আফগানিস্তানের 
রাজভাষ! পারশ্য ৷ বর্তমান শতাব্দীতে আফগানরা 
এই ব্যাপারে sal আরম্ভ করলে পর পারশ্যভাষী 
এলিট্রা নিজেদের ভাষাটার নামান্তর করলেন দাবী, 
যার অর্থ দরজা, রাজদরবার কিম্বা উপত্যকার ভাষা | 
_গজনীর মহাপ্রতাপশালী মাহমুদ তার নিজের 
প্রশংসায় পারশ্য ভাষায় যে কেউ একটা শ্লোক রচনা 
করতে পারলে তাকে স্ব্ণমুদ্রা বখশিশ দিতেন; আর 
পুস্তভাষায় শ্লোক রচনা, আবৃত্তি বা গান করলে তার 
fòs. কেটে দিতেন। i | 

এক দুরাণী ছাড়া আফগানিস্তানের কোনও 
শাসক পুস্তভাষাকে স্বীকৃতি তো দূরের কথা 
সহায়তাও করেন নি। আফগানদের যুগাবতার 


আমামুল্লা খানকে রামমোহনের সংগে তুলনা কর! 


যায়, একটি বিষয়ে ছাড়া । রামমোহন বাংলা গন্ধের 
উৎসাহদাতা, আমানুজ্লা পুস্তকে অগ্রাহ্য করেছেন। 
পরে আমীর নাদির খান ও তস্তাপুত্র জাহির te 
সেই ভুল করেছেন। দাউদ খান যিনি, রাজতন্ত্রের 
অবসান ঘটিয়ে, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন তিনিও 
পুস্তর ধার ধারেন নি। একারণে এইসব নেতৃবৃন্দের 
জনপ্রিয়তার ভিত খুব ঢিলে ছিল । বাচ্চাই সাকাও 
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১৩৪ GIs আষাঢ় ১৩৮৬ 


কাবুলের সিংহাসনে বসেছিলেন ১৭ই জানুয়ারী, ১৯২৯ 
থেকে এ সনের ১৩ই অক্টোবর অবধি। অর্থাৎ 
কমবেশী ৯ মাস। এঁর রাজত্বে একই ভুল হযেছিল। 
তাছাড়া বাচ্চা ছিলেন নিরক্ষর এবং তার rga 
মন্ত্রীর ওজন মন্ত্রীও তদ্রেপ। বাচচা নিজে বলতেন 
অশিক্ষিতের পারশ্য ভাষা; তার কাছে পুস্তর কথাই 
ওঠে না। সংক্ষেপে, ছুরাণীর পর থেকে দাউদ অবধি 
কেউই পুস্তর পরোয়া! করেন নি | 

প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪২) আরম্ভ হল। 
ব্রিটিশ সেনাপতি কীন জানুয়াবীতে কান্দাহারের দিকে 
চল্লেন, এপ্রিলে কান্দাহার জয়, ৭ই আগষ্ট গঞ্জনী | 
এখানে বহু দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে গজনীর মাহমুদ 
মসজিদে যাবার রাস্তা ও সি'ড়ি তৈরী করিয়েছিলেন । 
লর্ড এলেনবরা তখন বড়লাট ৷ তিনি হুকুম করলেন 
মস্জিদের সামনে কাঠের সিংহ দরজাট। ভারতে নিয়ে 
এসে! । এই সিংহ দরজাটা! ইনি সোমনাথ মন্দিরের 
লুট করা সিংহদ্বার বলে চালালেন এবং ঘোষণা] 
ককলেন যে ৮০০ বছর পরে সোমনাথ লুটের প্রতিশোধ 
নেওয়া হল। পরে দেখা গেল দরঙ্জাটা সোঁমনাথের 
নয়, ওটা কাবুলেই তৈরী | 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন দুর্বলতা! আক্রমণ ডেকে আনে। 
আফগানিস্তানের দুর্বলতা তখন প্রকট । ভায়ে ভায়ে, 
পাড়ায় পাড়ায়, গোষ্ঠীতে গোষ্চীতে, ছুরাণী খিলজীতে 
খালি রক্তপাত আর রক্তপাত। pe State এই 
প্রতিশোধের নাম বদল ৷ কিন্তু ১৮৩৯-এ দেখা গেল 
বিদেশী আক্রমণের মুখে সব আফগান এক। দোস্ত 
মহম্মদ তখন কাবুলের সিংহাসনে । ২৫এ এপ্রিল, 
১৮৩৯১ ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী কোয়েটার পথে 
আফগানিস্তান আক্রমণ করলে; দোস্ত মহম্মদকে 
সিংহাসন্চ্যুত করে শা স্বজাকে গদীতে বসালে। এই 

\ 


সময সারা দেশ জু: ড যুদ্ধের দামামা বাজতে থাকে, S— 


সমস্ত আফগান এক | এই যুদ্ধে ব্রিটেনের জয়ের পর 
১৮৪২-এর ৬ই জানুয়ারী সারা দেশে বিদ্রোহ হল। 
কাবুলে ছিল ৬৯? ব্রিটিশ, বাকী লোকলক্কব ১৫,৮১০ 
জন ভারতীয়। এদের ভেতর মাত্র একজন, Fa 
ব্রাইডন জালালাবাদের নিবাপত্বায় ফিরে আসেন | 
১৮৪২-এর সেপ্টেম্ববে এর প্রতিশোধ নেবার জন্যে 
ব্রিটিশ আবার আক্রমণ করলে। আবার ফিরতে হল। 
দোস্ত মহম্মদ আবার আমীর হলেন | 


১৪ই আগষ্ট, ১৮৭৮এ ব্রিটিশ আবার দাবী 
করলে কাবুলে ওদেব মিশনকে যেতে দিতে হবে ! এই 
মিশনের নেতা সার নেভিল চেম্বারলেন। আমীর শেব 
আলী যখন প্রস্তাবটা বিবেচনা করছেন তখন ১৭ই 
আগস্ট তার উত্তরাধিকারী আবছুল্লা জানের মৃত্যু হয়। 
বাড়ীতে অশৌচ বিধায় আমীব ব্রিটিশকে বল্লেন, ৩মাস 
অনেক্ষা কর। ৯০ দিনের ভেতব ২১শে নভেম্বর 
ব্রিটিশ সেনাপতি রবার্টস্‌ পেশোয়ারের দক্ষিণে কুরাম 
উপতাকা দিয়ে, 
গিরিবর্ঘ্য দিয়ে এবং জেনারেল স্ট,যার্ট কোয়েটা-বোলান 
পথে সসৈন্যে আফগানিস্তান আক্রমণ করলেন | 
আবার আফগানরা এক হয়ে বিদ্রোহ করলে । গেরিলা 
যুদ্ধের সংগে ময়দীনী যুদ্ধ চলতে লাগল । আবার 
ব্রিটেনকে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে হল ' 

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা মাইওয়ান্দের যুদ্ধ | এই যুদ্ধ আরস্ত হয় ১৮৮০-র 
২৭শে জুলাই | এই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত 
তখন মালালাই নামে এক তরুণী ঘোড়ায়, তরোয়ালের 


সেনাপতি স্যাম ব্রাউন খাইবার « 


~ 
‘ 
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ডগায় নিজের ওড়না বেঁধে সারা রণক্ষেত্র টহল দিত A 


আর আবৃত্তি করত, 


“হে তরুণ প্রেমাস্পদ | 
যদি তুমি এই যুদ্ধে 
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১৩৫ আফগান প্রমেখিয়ুস আমানুল্ল 


শহীদ না হও, তাহলে 
আল্লার নামে বলছি 
তুমি কলংকের প্রতীক 
হয়ে বেঁচে থাকবে 1” 


১৮৭৮-১৮৮০র দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশ 
সেনাপতি রবাটস্‌এর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস 
কার্ষের ফলে কাবুলের অবস্থা, পরবর্তাঁকালের হিরো" 
সিমার হাল। চতুর্দিকে বিদ্রোহ, ডাকাতি ও লুটতরাজ | 
কোনটাকি wre বোঝা দার । সারা দেশে তখন 
১৭টা বিদ্রোহ চলছে। নতুন আমীর আব্দার 
বাহামান বিরক্তিভবে ঘোষণা করলেন, “গত দু শ 
বছর গ্রাম্য মোল্লাৱ! নিজেদের স্বাধীন রাজা বলে গণ্য 
করেছেন এবং অনর্থক যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়েছেন | এবং 
সেগুলো আফগানিস্তানের ভেতরে, আফগানদের 
বিরুদ্ধে। এই অবস্থার শেষ না হলে আফগানিস্তান 
শেষ ।৮ আমীরের কথায় কেউ ভ্রুক্ষেপ করল না। 
তখন তিনি বাছাই করা কয়েক শত অশ্বারোহী সৈন্য 
নিয়ে চল্লেন বিদ্রোহের আগুন নেভাতে | ১৮৮১ থেকে 
৯৮৯৬ অবধি ঘোড়াই হল তার এককালীন রাজপ্রাসাদ 
ও সিংহাসন । বিদ্রোহী ধরেই ইনি ফাঁসী দিতেন, সে 
fasa মালেক হোক আর মোল্লাই হোক! দেশে শাস্তি 
স্থাপিত হলে পর লোকে তার নামকরণ করলে তাইমুর 
আমীর ৷ তাইমুর মানে লোহা। 

আব দার রাহামানের বাসন! চারটে ? নিয়মিত 
'সৈম্তাবাহিনী, রেলপথ, শিক্ষা-বিস্তার এবং স্বাধীনতার 
বৈদেশিক স্বীকৃতি! মসিয়ে কোতার নামে এক 
ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার পরিকল্পনা দিলেন যে ফ্রান্সের 
ক্যালে বন্দর থেকে কলকাতা! অবধি রেলপথ হতে পারে 
ভায়া ওরেনবৃর্গ, তাসখন্দ, কাবুল ও পেশোয়ার | 


ইস্তামুলে এক আস্তর্জীতিক সম্মেলনে রুশ, ব্রিটিশ ও 
ফরাসী সবাই এই পরিকল্পনীতে সম্মতি cra | 

কিন্তু যে ইংরেজটী আফগানিস্তানের যে কোন 
রকমের উন্নতির বিরুদ্ধে সেই লর্ড কার্জন তখন ভারতের 
পথে জাহাজে ৷ ৯৮৯৮-এ মহীরাণী ভিক্টোরিয়া তাকে 
ভারতের বড়লাট পদে নিযুক্ত করেছেন | | 

১৮৯৭তে মহারাণীর রাজত্বের হীরক জুবিলী; 
এ বছর পুণা সহরে ২৭শে জুন দামোদর চাপেকার 
কমিশনার র্যাণ্ড ও লেফটেনাণ্ট এয়ারষ্টকে গুলি করে 
হত্যা করে। এরা মহারাপীর হীরক জুবিলী উৎসব 
থেকে বাড়ী ফিরছিল এবং প্লেগ মহামারীর সময় এরা 
অনুসন্ধানের নামে ভারতীয় নারীদের বেইজ্জৎ করত | 
এই ঘটনার পূর্বে দাক্ষিণাত্যে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয়। 
এই সব রিপোর্ট পেয়ে কার্জনের মন বিষাক্ত হয়েছিল। 
সেই বিদ্বেষের একটা প্রকাশ বাংলা-বিভাগ ( ২৯শে 
সেপ্টেম্বর ১৯০৫ ) এবং অন্যটা আফগানদের বিরুদ্ধে | 

ভীরু বাঙালী ও বীর আফগানদের মধ্যে AT 
করণট1 কি? কার্জনের মন। ছূর্বলকে অপমান 
করতে ইনি সদাপ্রস্তুত । যে লাইনটা লেখার জন্যে 
ইনি ভারতের বড়লাট পদে বহাল হয়েছিলেন সেটা 
হল, “যতদিন আমীর আবদার রাহামান রুশ-ব্রিটেনের 
ভেতর বাফার-এর ভূমিকায় থাকবেন ততদিন 
আফগানিস্তান স্বাধীন থাকতে পারে i” 

আভ্যন্তরীণ নীতিতে মারাঠাদের ওপর শোধ 
তুলতে না পেরে তিনি ঝাল মেটালেন বাংলার ওপর | 
এই নীতির অঞ্চলোত্বর বিস্তৃতি হল আফগান নীতি | 
পাঞাবেও হিন্দুমুসলমানের ব্যাপার ছিল। কিন্তু 
পালাব ও মারাঠা সৈন্য সংগ্রহের ক্ষেত্র । বাঙালী 
কোনও দিন এ লাইনে ছিল না, তাছাড়া ১৮৭৮ থেকে 
বাঙালাঁ অন্ আইন বলে নিরস্ত্র এবং সৈন্যবাহিনীতে 


১৩৬ জয়শ্রী £ আষাঢ় ১৩৮৬ 


সরকারীভাবে জল্অচল। এই মানুষটি তৎকালীন 
ভারত সরকারকে মন্ত্র দিলেন যে আফগানরা 
ভারতীয়দের মতন টম্‌কাকার জাত | 

সমরপ্রিয় আফগানিস্তানে কার্জনী অবমাননার 
নীতি প্রয়োগ করলে যদি যুদ্ধ বাধে? বাধুক! খরচ 
হবে ভারতের, প্রাণ যাবে ভারতীয় সৈন্যের; 
পরাজিত হলে জমি যাবে ভারতের; fae 
ব্রিটেনের জয়জয়কার | 

১৯০১-এ লৌহ আমীর আবদার রাহামান-এর 
মৃত্যু হলে পর কারন নতুন আমীর হাবিবুল্লাকে 
লিখলেন যে নতুন করে সন্ধি স্বাক্ষরিত cate 
হাবিবুল্লা উত্তর দিলেন যে রাণী ভিকটোরিয়ার মৃত্যুতে 
যখন নতুন সন্ধির প্রযোজন হয়নি তখন আমার বাবার 
মৃত্যুতে নতুন সন্ধির প্রয়োজন কেন? আর, যদি 
আগের সন্ধিগুলো বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে 
আফগানিস্তান ও ভারতেব ভেতর Gate লাইন 
সম্পর্কিত সন্ধিও বাতিল হয়ে গেছে। বুদ্ধিতে 
পরাজিত হয়ে কার্জন অন্য ফন্দির সন্ধানে প্রবৃত্ত 
হলেন। মাহমুদ Ste ( ১৮৬৬-১৯৩৩ ) আবদার 
রাহামানের রাজত্বকালে পিতার সংগে নির্বাসিত হন । 
পিতা সর্দার গোলাম মহম্মদ খাঁন ছিলেন এক বিখ্যাত 
কুবি! তিনি লিখতেন “oife” (ফ্যাশীনদার বা 
ষ্টাইলিষ্ট ) ছদ্মনামে । ১৮৮২তে আমীর আবদার 
রাহামানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কবি তাঞ্জিকে 
তার abea নির্বাসনে পাঠান হল Gel ataia 
অন্তর্গত দামাস্ব-এ। পরে তার ছেলে ও মেয়ের] 
তাঁঞ্জি নামটা বংশের নাম হিসেবে ব্যবহার করেন। 

মাহমুদের বয়স তখন ১৬। প্রথমে তারা 
গেলেন করাচী, তাবপর জলপথে সিরিয়া, সেখান 
থেকে স্থানীয় রাজধানী, প্রাচীন নগরী wares 


তখন প্রায় সমস্ত আরব জগৎ তুকাঁর পদানত। ইনি ১- 


প্রথম থেকেই পারশ্ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন; আস্তে 
আস্তে শিখলেন আরবী, Sal, ফরাসী ও BY’; শেখা 
অর্থ এ সব ভাষায় স্থৃচিস্তিত প্রবন্ধ লিখতেন। এইসব 


গুণের জোরে তুকীঁরি সুলতান মাহমুদকে সিরিয়ার 


প্রশাসন বিভাগে বড় চাকরী দিলেন। মাহমুদ 
তাঞ্জির মন কিন্তু আফগানিস্তানে । ১৯০২ সালে 


পিতা সরদার তাজির মৃত্যু ঘটলে পর মামীর হাবিবুল্লা 


তাঞ্জিদের স্বদেশে ফিরতে অনুমতি দিলেন | মাহমুদ... 


Cie কাবুলে ফিরলেন, সংগে SN সোরাধা সর্বগুণে 
গুণান্বিতা। 

কাবুলে ফিরে সংসার চলা দায়। তাঙ্জি আমীরের 
দরবারে চাকুরীর দরখাস্ত করুলেন। বনুভাষাবিদ্‌ 
তাঞ্জিকে পেষে দরবার যেন বর্তে গেল । বাজদরবারে 
অনুবাদকদের প্রধান পদে বসলেন মাহ মুদ wile ৷ 
হাবিবুল্লা নিরপেক্ষ তাজি সাআজাবাদ-বিবোধী | 

১৯১১তে তিনি এক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ 


we 


৮” 
a 


ao 


করলেন, নাম দিলেন-_সিরাজ্ঞ-উল্‌ আখ বাব আফ- +৯- 


গানিয়ে অর্থাৎ আফগানিস্তানের সংবাদ-বত্তিক] | 
পত্রিকাটি প্রকাশিত হত, পারশ্য ভাষায়। রচনাগুলো 
ছিল দৃরদৃষ্টিবুল, আদর্শমপ্ডিত এবং স্বাধীনচেতা | 
শেষ শব্দটা খুবই গুরুতর কেননা এ সময় আঁফগানি- 
স্তানেব স্বধৌনতা ইংবেজ ai রাশিয়া কেউ মানে না। 
ছুই শক্তিই আস্তে আস্তে আফগানিস্তানের দিকে 
এগুচ্ছে, রাশিয়া মধ্য এশিয়ার স্বাধীনতা মাড়িয়ে, 
ইংরেজ পাঞ্জাবের | আমীর হাবিবুল্লার মনে স্বাধীনতা 


ra 


কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছিল কিন্তু তা প্রকাশ করার ভাষা 4. 


বা মাধ্যম নেই। এই সময় Sie ও তার পাক্ষিক 
সিরাজ হল আমীবের মুখপত্র। wife লিখলেন, 
“মুসলমানকে হয় আধুনিক হতে হবে, না হয় নিশ্চিহ্ন 


C 


১৩৭ আফগান প্রোমে থিয়ুপ আমানুল্লা 


হতে হবে। আমাদের পশ্চাদপদতার জন্যে ইসলাম 
দায়ী নয়, দায়ী মুসলমান এবং ইসলামকে তীরা যে 
অবস্থায় নামিয়েছে। আধুনিক জ্ঞান অনিশ্লামিক নয়, 
ওটা বিশ্বজনীন, যাতে অতীতে ইসলামেরুও দান 
প্রভৃত। 

“ওয়াতান ( স্বদেশ ) কথাটা ইশ্লামিক যাতে বলা! 
হয় যে সম্প্রদায়ের মধো (উম্মা) স্বদেশের স্থান 
আছে। সুতরাং স্বদেশপ্রীতি মানেই ধর্মগ্রীতি এবং 


- ধর্মপ্রীতি মানেই স্বদেশপ্রীতি 1” 


ইস্লাম, আধুনিকতা ও জাতীয়তাবাদ যোগে যে 
চিস্তাধারা wife প্রবর্তন করলেন তা শিক্ষিত 
সমাজের কাছে সত্যিই মশালের মত প্রতিভাত za | 
শিক্ষিত আফগানদের ভেতর yg জাতীয়তাবাদ 
সোচ্চার হল, অনির্দিষ্ট চিস্তাধারা নির্দিষ্ট রূপ নিলে। 

নির্বাসনে থাকা কালে তাঁঞ্জিকে মাঝে মাঝে gsl- 
সাম্রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী Ze থাকতে 
হত। সেখানে wife রাঙ্জনৈতিক জ্ঞানের পরিধি 
বাড়াতেন। ভারতের তিনজন বহুভাষাবিদ্‌ মহজ্ঞানীর 
সংগে wifes তুলনা হতে পারে, রামমোহন, অরবিন্দ 
ও মাঁনবেন্দ্রনাথ রায়! ভাগ্যের পরিহাসে প্রবাসে 
রাঁমমোহনের মৃতু হল, আর বাকী Qa এমন ধ্যান- 
ধারণার পথে নামলেন যে শেষ অবধি তারা ভারত 
বাসীর কাছে হারিয়ে গেলেন! কিন্ত wife স্বদেশে 
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন; যা কিছু জ্ঞান তিনি পশ্চিম 
এশিয়াতে আহরণ করেছেন তাঁর সমস্তটাই তিনি উজাড় 
করে, ঢেলে দিয়েছেন সিরাজ প্রদীপে Sta জ্ঞানো- 
WINS রচনা ভারতে Gy পত্রিকায় প্রকাশিত হত 
কিন্ত ইংরেজ সরকার সেগুলো! বাঁজেয়াপ্ত করতেন 
(৯৯১৪)। রাশিয়াতে সিরাজ পত্রিকা বে-আইনী 
save থেকে। রাশিয়ার আতংকিত হবার বিশেষ 

আধা "৮৬-৫ 


কারণ আছে। ১৯৭৭৪ থেকে ওরা মধ্য এশিয়ার দিকে 
এগুচ্ছে। এই রাজাগুলোতে অধিকাংশের ভাষা 
পারশ্য ভাষা যেটা সিরাজ-পত্রিকার ভাষা । বিশেষ 
করে তখন বোখারা রাজ্য অধিকারের তোড়জোড় হচ্ছে 
যে কাজটা জার সমাপ্ত করতে পারেন নি, করেছে 
বলশেভিকরা | - 

১৯০৪, ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে এশিয়ার যারা রাজ- 
নৈতিক চেতনা সম্পন্ন, সে-সব মানুষের গভীর উৎকগীয় 
কেটেছে । এ দিন রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ ভোর 
রাত্তিরে। ১৯ মাস স্থল ও নৌ যুদ্ধের পর জাপানের 
জয় হল। ততদিনে ৯৫,১০০ জাপানী নিহত হয়েছে | 
জাপ'নীদের এই অপূর্ব ,আত্মবলিদানে দাসত্ে মগ্ন 
এশিয়ার ঘুম ভাঙল । জাপাণীদের ত্যাগের শিক্ষা 
হলঃ জয় আত্মবলিদানের পথেই সম্ভব, ইম্পাত-কঠিন 
শুখলাবোঁধ তার প্রাণরস, সংঘবদ্ধতা তার আধার, 
যুগ যুগ ব্যাপী অধ্যবসায় তার শ্বাসপ্রশ্বীস। ১৯০৫-এ 
aM এবং সিংহলও ভারতের মধ্যে। সারা উপ- 
মহাদেশটা তখন টম্কাকাঁয় ভন্তি। ছু'চাবজন 
দুঃসাহলিক মানুষ ছাড়া সবাই স্বাধীনতার কথা ভাবতে 
শিউরে ওঠে, আত্মবলিদান তো বহুদূরের কথা । কিন্ত 
আফগানিস্ত ন স্বাধীন রাষ্ট্র, তাদের অধিবাসীরা রণ- 
ক্ষম, স্বাধীনতার জন্যে তারা চরম ত্যাগের জন্যে 
আজীবন তৈরী । ভারতের অধিকাংশ মানুষ tary 
তুষ্ট , আফগানরা Sy জর্জ ওয়াশিংটন | 

জাপানের জয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “জাপানের 
উদাহরণ এশিয়ার হৃদয় শক্ততর হয়েছে। আমাদের 
দেহে এখনও জীবন ও শক্তি রয়েছে, দরকার শুধু 
মৃত খোলসট! পরিত্যাগ করা” 

Cie স্বদেশকে জাপানের ভূমিকায় কল্পনা 
করুলেন। ছুরাণীর আবির্ভাবের আগে পারস্য ছিল 
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পুস্তনদের শিরঃপীড়া, ১৮৩০ থেকে শিখ রাজা, ১৮৩৯ 
ধেকে ব্রিটিশ, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সুবিশাল রুশ 
সাআজ্য, যেমন পরে ১৯৪৭ থেকে পাকিস্তান | 
যাই হোক, রুশ-জাপান যুদ্ধের বহুরখানেক পরে 
এক BF} সেনাপতির লেখা এ যুদ্ধের ওপর একখানি 
বই মাহমুদ wifes হাতে এল। তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাঁব অনুবাদ করে ফেল্লেন। দুঃখের বিষষ যে 
অনুবাদ হল ফার্সী ভাষায় যা অধিকাংশ আফগান 
বোঝে না: ফলে বীর আফগান জাতি জাপানী 
বীরত্বের মর্মবাণী অনুধাবন করত পাবে fa | 
১৯১১তে লিবিযা নিয়ে ইটালীব সংগে তৃকাঁর 
qa বাধল। আমীর হবিবুল্লা তৃকাঁকে ৬,০০০ সোনার 
মোহব দান করলেন যুদ্ধ চালাবার জন্যে | ভাবতের 
মস্লমান সম্প্রদায় অভিযোগ করলে যে আফগাঁনি- 
স্তানের উচিৎ ছিল gal নৌঁ-বাহিনীকে একটি 
মানোষাবী জাহাজ ( ডেড্‌নট্‌ ) সওগাত rer | 
কাবুলের সিবাজুল আখবার তাব Bare লিখলে, 
“ভারতীয় মৃসলমানের সংখ্যা ৭ কোটি অথচ তোমবা 
তো একটি ডিঙি অবধি gs নৌ-কাহিনীকে কিনে 
mte নি। তাছাড়া তোমরা বছবের পব বছর ব্রিটিশ 
সৈল্সবাহিনীতে যোগ দিয়ে সুদান, YET ও আফগানি- 
স্তানের মুসলমানদের কচুকাটা করেছ, তখন তোমাদের 
ইসলাম কোথায় ছিল? মধ্য এশিযার মার্ভ. যখন 
রাশিয়া দখল করে (১৮৮৪) এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান 
দখল করে (১৮৩৯) তখন তোমরা কোথায় ছিলে? 
আফগানিস্তানে মুসলমান শিক্ষকের দরকার কিন্তু 
তোমরা সে বিষয়ে কিছুই করোনি অথচ মুখে শুধু 
প্যানইসল'মের কথা আওড়াও 1” এর পর ভাঁরতের 
প্য'ম-ইসলামপদ্থীরা নীরব থাকে এবং তাদের 
সংবাদপত্রের কটিতি কমে যায়। অপর পক্ষে আবুল 


কালাম আজাদ সম্পাদিত “আল হিলাঁল ও পরে 
“আল্‌ বালাস্‌’ পত্রিকার প্রচার বাড়ে। এইসব 
বাদানুবাদের লেখক ছিলেন মাহমুদ wife | 

wife ছিলেন ele তিনি একবার লিখলেন, 
+১৯১৮তে পদানত পাঞ্জাবের যে কোন একটা সহরে 
যতজন শিক্ষিত নরনারী আছে সমস্ত আফগানিস্তানে 
Sean শিক্ষিত নরনারী নেই। এর কারণ আমাদের 
দেশে শিক্ষা মিজ (আমলা ) এবং মোল্লাদের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ এবং এদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান sieaa কোটায়। 

‘আফগানিস্তানের পতনের আর এক কারণ বহি- 
জগিতের সংগে যোগাযোগের অভাব এবং পুরাতন- 
পশ্থীদের ধর্মান্ধতা। | 

ইউরোপের উন্নতির কারণ রাষ্ট্র ও শিক্ষা 
বিভাগের ভিন্নতা, একতা নয়। আরও একটা! কারণ 
মুসলমান শাসকদের প্রতি মুসলমান শাসকদের 
আক্রমণাত্মক নীতির ফলে। এ কারণে ইসলাম জগৎ 
রাজনৈতিক ক্ষেত্র ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। 


শেষতঃ ইসলাম নয়, মুসলমানরা তাদের সমাজের 
পতনের Bey দায়ী।” 
Cie এক কবিতায় লিখলেন £ 
“যে কালো ধোঁয়া স্বদেশের 
ছাদ থেকে বেরুচ্ছে 
আমরাই তার উৎস। 
ডাইনে, বাঁয়ে যে অগ্নিশিখা 
আমাদের ATH করুছে 
তার উৎস হল আমাদেরই 
ভেদাভেদ ও দুর্বলতা; 
তার উৎস অন্ত ধর্ম বা 
যিশুখুষ্ট ag” 
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তাঞ্জি নতুন করে কোরান শরীফ, ছুটির দিন ও 
চাদিস্‌ এর ব্যাখ্যা আবন্ত করলেন! সাধারণ শিক্ষিত 
আফগানরা এই প্রথম সাহস করে মোল্লাদের মুখের 
ওপর প্রশ্ন করতে লাগল। পোকার! যেমন হঠাৎ 
আলোর ঝলকানিতে বিভ্রান্ত হয়, মোল্লারাও হল 
বিভ্রান্ত ও frg | 

wifes “বায়াস্, বা একদেশদণিতা ছিল কিন্ত 
সেটা স্বরাজের পক্ষে, ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষে, জ্ঞানের 
পক্ষে, প্রগতির পক্ষে, আফগানিস্তানের পক্ষে, 
ভাবঙের স্বাধীনতার পক্ষে a কারণে তিনি ব্রিটিশ 
শাসক'দর চক্ষুশূল | 

মহাপুরুষ তাঞ্জির এক মহা! Biel ছিল,_-তিনি 
spars লিখতে পারতেন না; এ যেন রামমোহনের 
বাংলা না জানার মতন। এজন্যে তার দুঃখের AY 
ছিল না এবং মন্ুপপন্ভিটা fafa বন্ধুধান্ধবদের কাছে 
অকপটে স্বীকার কবতেন। যাই হোক, আফগানিস্তান 
ও ভারতের ইতিহাস শোক'র্ত এই কারণে যে, 
পুস্তুভাষী মানুষ ভাষার কারণে wher মহাজ্ঞানের 
MAA সরোবরের সন্ধানটা আজ জানে না| জানলে 
আফগানদের Canfas জাগরণ এক শতাব্দী এগিয়ে 
ası আজও তাঁর রচনা qasa প্রকাশিত 
করবার কোন চেষ্টা নেই। এটা শুধু আফগানদের 
ক্ষতি নয়, সারা এশিয়ার ক্ষতি। এশিয়াৰ ইতিহাসে 
তাঞ্জির নাম হীরের মতন উজ্জল হয়ে থাকবে কিন্ত 
যে AGW চুলের মত সরু একট! কালো দাগ; 
ইংরেজীতে যাকে বলে flawed diamond | 

১৯১৮-তে আফগানিস্তানের প্রতিবেশী ভারতের 
অবস্থাকে প্রায়-বৈপ্রবিক TA apie হয়না। 
Bay aa মহামারীতে ৬* লক্ষ মানুষ মবেছে ; এ 
asad মে মাসে সরকার অরাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক 


কর্ম সম্বন্ধে একটি বিশেষ আইন পাশ করেন। এই 
আইনের বিকদ্ধে চতুর্দিকে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখ! 
দেষ। মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও পাঞ্জাবে অনেক জায়গায় 
রেললাইন, টেলিফোন ও টেলসিগ্রাফের তার উপড়ে- 
ফেলা হয়। ব্রিটিশ সরকার বিস্মিত যে ভারতে তখন 
কোনও বকম সাম্প্রদায়িক দাংগা হচ্ছেনা। মার্চ মাসে 
'ভাবতের অর্থমন্ত্রী, সাব স্মেস্‌ মেষ্টন ভারতবাসীকে 
এট বলে সতর্ক কবে দিলেন যে “তারা ১২০ কোটী 
টাকার রৌপামুদ্রা লুকিযে বেখেছে । এভাবে ga 
লুকিষে রাখলে দুদিন পরে ভারতেব সমস্ত Ty অচল 
হবে |” 

সাধারণ ভাবতীয় মুসলমান ব্রিটেনের প্রতি বিকপ 
GB কাবাণেঃ ইটবোপ থেকে ইহুদী এন প্যােষ্টাঈনে 
বসানো হচ্ছে । জধী মিত্রশক্তি পরাজিত peks 
চাবভাগে ভাগ কবতে চাষ (ayaa 'ব'দশিক 
বিভাগে তখনও কুচুকুবে কার্জন )। 

আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ সবকার ঘোষণা করলে 
ভাবতে নতুন নির্বাচন প্রথা চালু হবে MEBAYA- 
ফোর্ড আইন অনুযাঁধী। সাব বাজেন JAS, সাব 
কঃ wa ও স্ববেন্্নাথ state তখন কংগ্রেসে । এবা 
নতুন নির্বাচনী প্রস্তাব স'দরে শ্রহণ করনলন। কংগ্রেসের 
আর এক অংশ িল্লীতে একটি বিশেষ অধিবেশন ডেকে 
স্থির করলেন যে তাঁরা পাবিসের শক্তি সম্মেলনে গিযে 
সমস্ত জধী রাজোব কাছে ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকারের কথা জানাবেন | এই দলের মুখপাত্ররা 
হলেন তিলক, গান্ধী ও সৈয়দ ইমাম হাসান! এই তিন 
জনকে ভারত সরকার দেশত্যাগেব অনুমতি 
দেয় নি। 

১৯১৯। ফেব্রুয়াবীর ২২ তারিখে atgauta 
উপতাকায় শিকার করবাব সময় আফগানিস্তানের 
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আমীর হাবিবুল্লা আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন | 
আততায়ী শেষ অবধি অজ্ঞাত রইল। 
আমীর হাবিবুল্লার মেজ ছেলে আমানুল্লা, আমীর 


হলেন | 
হাবিব! নিহত হবার সময় একটা গুজব রটে যে 


তিনি ব্রিটিশ ঘেঁষা বলে স্বাধীনচিত্ত আফগানরী- 


তাকে খতম করেছে । এখানে বলা দরকার যে ৯৯৯3 
থেকে ৯৯১৮ অবধি যুদ্ধের সময় ইনি স্বদেশকে 
নিরপেক্ষ রেখেছিলেন । এবং এর জন্যে ভারতে 
ব্রিটিশ শাসন রক্ষে পায়। 

আমানুল্ল' প্রথম থেকে ব্রিটিশ-বিরোধী । এহেন 
অ'মীরের সিংহাসনে বসার ফলে পর্বতের অধিবাসী- 
দের ধারণ! হল যে ব্রিটিশকে বিব্রত করায় কোনও 
রাজকীয় বাধা নেই। পার্বত্য যোদ্ধারা ব্রিটিশ- 
ভারতের দিকে নামলে পর ব্রিটিশ বিমান কাবুল ও 
জালালবাদে বোমা বর্ষণ করলে | 

সমস্ত ইউরোপ তখন FIRS! কিন্তু ভারতে 
ব্রিটিশ শাসকরা! ভাবলেন যে আফগা*দের এ easy 
বরদাস্ত করা যায় না! শাঁদকদের কেউ কেউ ag 
চলে! আবার কাবুলে মার্চ করে ঢুকি আর আমীর 
আমামুল্লাকে সিংহাসনচ্যত afi এক ফরাসী 
মহিলা আমীরকে ‘উটকো এশিয়াবাসী, (Asiatic 
upstart) বলে উল্লেখ করেন | 

দুটো কারণে ব্রিটেনকে কাবুল জয় স্থগিত রাখতে 
হল। প্রথম নাগাড়ে চাববছর বিদেশে যুদ্ধ করবার 
পর ভারতীয় সৈন্যরা স্বগ্রামে ফিরতে চায় । ভারতের 
সাধারণ নাগরিক ব্রিটেনের বিরুদ্ধে; বিবোধিতাটা 
ক্রোধে পরিণত হল ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের হতাকাণ্ডের ফলে। 


আমামুল্লার জন্ম ১লা জুন, ১৮৯২। নামটার ৯ 


অর্থ ‘আল্লার শাস্তি । ছোটবেলাটা জমিদারদের 
ছেলের মতন কেটেছে তবে ভারতীয় ঘ্বমিদারদের 
ছেলেদের মতন নয়। আমানুল্লা বাল্য বয়েসটা 
ঘে'ড়ার পিঠে, পাহাড় চড়ে সহর ও গ্রাম ঘুরে 
কাটিযেছেন। কৈশোবে পৌঁছেই সেপাই হবার নেশা 
চেপে গেল। উদ্দিই হল তার রাজবেশ, রাইফেল 
রাজদণ্ড, আর ঘোড়া বাহন | সেনাপতিরা উৎকঠাভবে 
আমানুল্লাকে লক্ষ্য করতেন কারণ একদিন এই ছেলে 
তাদের প্রধান সেনাপতি হবে। ২৭ বছর বহেসে 
আমামুল্ল। খা আমীর হলেন। 

যুদ্ধ আরস্তের আগে ১৩ই এপ্রিল (৯৯১৯ )তিনি 
ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে রাজসভায় ডেকে এনে বল্লেন, 
“মামি আজ থেকে আমার দেশকে Ace hy HB 
বলে ঘোষণা করছি! যদি কোনও শক্তি আফগানি- 
স্তানের আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করে তাহলে আমি তরোয়াল দিয়ে তার প্রতিকার 
করব।” ব্রিটিশ সরকার তার দরবারের বিবরণ পেয়ে 
RIF হল! লগ্তনেব বৈদেশিক RAA লর্ড কার্জন 
তাচ্ছিল্যের হালি হাসলেন । আমান্ুল্লা জানতেন না 
যে ব্রিটিশের হাতে তুকপের তাস,_ আফগানিস্তানের 
মোল্লার! | 

তখন রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় বলশেভিকদল 


ক্ষমতাসীন। 
কাবুলে ভারতীয় বিপ্লবীদল ( ate মহেন্দ্রপ্রত'প 


বরকতুল্লা এবং মৌলানা ওবেইছুন্তা সিন্ধী ) আমানু- 
Airs বোঝালেন ষে ভারত উত্তাল, জালিয়ান ওয়ালা- 
বাগের হত্যাকাণ্ডের পর দেশ মানসিকভাবে বিদ্রোহের 
জন্যে তৈরী | -- 


” 
+ 


কষুনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার ছু-চার কথা 
[ ১১২ পৃষ্ঠার পর ] 


সম্পর্ক বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন বটে 
কিন্তু কম্যুন্ষ্টি মতবাদ বা মার্কসবাদকে সমাজবাদের 
সমার্থক বিবেচনা করে Sets ভ্রান্তির অবকাশ 
রেখেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় (২ পৃঃ) Indian 
‘Left-Wing’ বা ভারতীয় বামপন্থার সংজ্ঞা 
নিরূপণে এরূপ মারাত্মক ভ্রাস্ত-ধারণার স্বাক্ষর রয়ে 
গেছে। ভারতীয় বামপন্থার চারটি As গবেষক 
নির্দেশ করে চতুর্থ সর্তটিকে তিনি বলেছেন ঃ 
“(iv) its belief in and links with the 
international Socialist movement based 
on Marxian Socialism” 1 অর্থাৎ গবেষকের 
দৃষ্টিতে মার্কসবাদী সমাজবাদের সঙ্গে সম্পর্করহিত 
বামপন্থা, বামপন্থাই নয়! আমাদের মতে ভারতীয় 
বাম্পস্থার রাজনীতিতে এই মত সর্বৈব ভ্রান্ত | বর্তমানে 
'বাম'-দিক্ষিণ তকমাগুলি অবান্তর হয়ে গেছে। 
ক্ষমতায় আরোভুণের উদগ্র আকাঙ্খা নিয়ে নৈতিকতা, 
মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে এই তকমাগুলির আড়ালে 
কতকগুলি স্বার্থকে স্থাযিতবদানের অপচেষ্টা হচ্ছে। 
আরও এগিয়ে বলা যায়, এই তক্মাগুলির আড়ালে 
প্রিভিলেজ বা একান্ত অতিরিক্ত স্থযোগের ঘাটি 
আগলানোর চেষ্টা হচ্ছে। | 


গবেষক ১৯২৮-২৯ সালের মধ্যে ভারতের বামপন্থী 
আন্দোলনের পরিধি নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখে- 
ছেন। এই সমযটায় ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবের প্রথম পর্যায় 
উত্তীর্ণ হল : গান্ধী-স্থভাষের-ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস” ন! 
‘সকল প্রকার ব্রিটিশ সম্পর্কছিম্ন পূর্ণ-স্বাধীনতা’, আপস 
না বৈপ্লবিক সংগ্রাম -পরিখীর দুইপাশে পরস্পর ছুই 
গ্রতিদন্্ী শিবিরের সংঘাত, সাইমন কমিশন বয়কট; 
সর্বদলীয় সম্মেলনে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধানের 


কাঠামো রচনায় বিতর্কের ঝড়, উপরোক্ত ছুই শিবিরের 
সংঘাত, ছাত্র-যুব আন্দোলনের সংগ্রামমুখীনতা, সর্বো- 
পরি শিল্পে ধর্মঘট, শ্রমিক অসস্তোষ, কৃষক-বিক্ষোভ 
ভারতের জাতীয় সংগ্রামে আপসপন্থীদের বিরুদ্ধে 
বামপন্থীদের PART বেজে উঠেছে। এই সময়ের মধ্যেই 
জহরলাল ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসের সভাপতিপদে 
বৃত হয়ে বামপন্থী শিবির ছেড়ে গান্ধী শিবিরে আশ্রয় 
শিলেন। গান্ধীজীর বিকল্প বৈপ্লবিক সংগ্রামের নেতৃত্বে 
দেখা গেলো অবিসম্বাদী নায়ক সুভাষচন্দ্রকে, যিনি 
লাহোর কংগ্রেসে প্রতি-দরকার গঠনের দাবী তুলে 
বৈপ্লবিক স্পর্ধা স্বাক্ষর রাখলেন। “Independence 
—complete severance of the British 
connection” | এই দাবীর বলিষ্ঠতম প্রবক্তা geta- 
চন্দ্রকে বন্দী করবার কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনার 
সন্ধান পাওয়া যায় ১৯২৯-এর ৯ই জানুয়ারী কেন্দ্রীয় 
স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছ থেকে বাংল! সরকারের কাছে 
পাঠানো Express Telegram-a (Telegram p. 
to Bengal, Calcutta No.109-s, dated 9th 
January 1929) | ব্রিটিশ-সম্পর্করহিত পূর্ণঘ্বাধীনতাঁর 


'দাবীটাই এই আতঙ্কের কাঁরণ। কৈ ory প্রমুখ 


বামপন্থীরা তো মাক বাদে সমাজবাদের অঙ্কুর খুঁজে 
বেড়ান নি? বরং তিনিই সর্বপ্রথম দ্যার্থহীন কণ্ঠে বলে- 
ছেন ভারতীয় সমাঁজবাদ মার্কপবাদ থেকে কখনই উদ্ভূত 
হয় নাই এবং মার্কসবাদ প্রগতির সীমা টেনে দিলেও 
প্রগতি সমীম নয়, অসীম৷ মার্কসবাদের ভিন্নতর ব্যাখ্যার 
ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন মার্কসবাদী দল গঠিত হয়েছে, 
আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনে বিভিন্ন শিবির মাথা 
চাড়া দিয়ে দাড়িয়েছে এবং এক মার্কসবাদী রাষ্ট্র, 
সাআজ্যবাদীদের অনুকরণে, আর এক মার্কসবাদী 


১৪২ HPS} ঃ আষাঢ় ১৩৮৬ 


রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছে, গ্রাস করেছে, তাছাড়া জাতীয় 
এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-নিরপেক্ষ সুনির্দিই 
সমাজবাদী তত্বের ভিত্তিতে সমাজবাদী পার্টি ও 
আন্দোলন গড়ে উঠেছে--এমন কি আত্তজ্জীতিক 
সমাজবাদী সংগঠনও স্থায়ীরূপ নিয়ে বিশ্বের চিন্তার 
ক্ষেত্রে নতন অবদান রেখেছে । কোনে! কোনো! রাষ্ট্র 
সমাজবাদী দল শীপন করবার ক্ষমতায়ও আসীন 
হয়েছেন, Bate গবেষকের বামপন্থার সংজ্ঞা-নির্দেশ 
আদ T নয়। 

জাতীয় বিপ্লবের প্রথম পর্যায় যে সময় তুঙ্গে, সে- 
সময় শ্রমিক নেতাদের ভারতব্যাঁপী গ্রেপ্তার এবং 
ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করবার মধ্যে জাতীয় বিপ্লবকে 
AGA করবার কোনো সরকারী away নিহিত ছিল 
কিনা, তা গবেষণার অপেক্ষা রাখে। কারণ তখন 
কমুনিষ্ট পার্টির সবেমাত্র অঙ্কুরোদগম হয়েছে! 

ভারতবর্ষের বামপন্থার অগ্রপথিকরূপে বিপ্লবের 
জনক অরবিন্দ ও লোকমান্য তিলকের স্থান aces | 
চৌদ্দ বছর বিলেতে বাস করে দেশে ফিরবার পর 
১৮৯৩ সালে পুণার পত্রিকা ইন্দুপ্রকাশ”-এ অরুবিন্দর 
লেখা “New Lamps for the Old” শীর্ষক 
এগারটি প্রবন্ধের চতুর্থ প্রবন্ধে ভারতবর্ষের সমকালীন 
অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনাশ্থত্রে ফরাসী 
বিপ্লবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, ফরাসী 
জাতি যেমন সশস্ত্র বিপ্লবের অগ্নি ও IERA পবিত্র হয়ে 
মাত্র পাঁচ বছরে তের শতাব্দীর অত্যাচার মুছে ফেলে 
ছিল, ভার্তবর্ষকে সে-পথ গ্রহণ করতে হবে | ভারতের 
জাতীয় সংগ্রামকে উচ্চবর্ণের নিরাপদ পক্ষপুট থেকে 
সাধারণের সমতলে আনবার কৃতিত্বও অরবিন্দের এবং 


লোকমান্য তিলকের। ইিন্দুপ্রকাশের উপরোক্ত 
প্রবন্ধের তৃতীয় কিস্তিতে ছ্যর্থহীন ভাষায় তিনি লেখেন 
যে, কংগ্রেস আদৌ জাতীয় নয়, এই কারণে যে এতে 
ভারতের জনসাধারণের বা তাদের প্রতিনিধিদের স্থান 
নেই। এতে আছে ইংরেজ আমলের ব্যারিষ্টার, 
ডাক্তার, ডিগ্রিধারী, জমিদার, চাকুবীজীবি, বণিক 
ইত্যাদি। কংগ্রেসের গণসংযোগে তিলকের অবদান 
সম্পর্কে অরবিন্দ লেখেন 2 “Tilak used 
methods which Indianised the move- 
ment and brought it to the masszs. 
To bring in the mass of the people is 
an indispensable condition for a great 
and powerful political awakeing in 
India.” 

সুতরাং মস্কৌ পরিচালিত কমুনিষ্ট আস্তর্জাতিকেব 
কিম্বা গ্রেট ব্রিটেনের syfa? পার্টির চ'দের গোপন 
আগমন, এই সংস্থা শ্ুলির গোপন আথিক আনুকৃঙ্গে 
এবং নিয়ন্ত্রণে বর্ধিত ভারতীয় spe আন্দোলন 
ও মার্কস্বাদ-ই ভাবতে বামপন্থ'র নিরিখরূপে গবেষক 
যে সর্ত আরোপ করেছেন, তা ইতিহাসনিষ্ঠ বাস্তব 
তথ্য নয়। এই ধরণের ব্যাখ্যার সর্বজনীনতা ভারতীয় 
জাতীয় সংগ্রামের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণার 
সৃষ্টি করবে। ডঃ প্রতিমা ঘোষের গবেষণার 
মূল্যায়নের প্রতি সুগভীর প্রশংসা জ্ঞাপন করেও 
বাঁমপন্থার অন্যতম AS সম্বন্ধে গুকতর বিরোধ 
প্রকাশও অনিবার্য হয়ে উঠেছে | 

এই গ্রন্থে বামপন্থার পৃষ্টভূরিকায় ভারতের 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের অনুল্লেখও একটি অসম্পূর্ণতা 
বলতে ZZ! 


গৃস্তক-গরিচয় 


আচার্য করুণাময় £ অঙ্গয় ভট্টাচার্য £ সামগ্রিক 
প্রকাশন, ২৩ বাগবাজার BG, কলিকাতা-৩ ৪ ১০.০০ 

আচার্য করুণাময় পণ্ডিত সমাজে শুধু নয়, সাধক 
সমাজেও বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মহাজ্ঞানী তাপসের 
প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। সাধারণ. পণ্ডিতের ঘরে 
জন্মগ্রচণ করে মধ্যবিত্ত যৌথপরিবারে প্রতিপালিত ও 
গবিবর্ধিত হয়ে তিনি যে অসামান্য অসাধারণত্থে 
ote ba এই সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যে তার 
জীবনের সেই তেজোজ্জল পদচিহ্নগুলি গ্রন্থকার Ay 
সহকারে রেখাস্কিত করেছেন। আচার্য করুণাময়কে 
gasa থেকে আমাদের জানবার সৌভাগ্য 
হয়েছিল । তারপর তার জীবন-বৃত্তাস্ত উপকথার মত 


L আমাদের কাছে এসে পৌচেছে। আচার্য করুণাময়ের 


শ্রুতিধরশক্তির খ্যাতি পণ্ডিত ও সাধক সমাজে 
ভারতবর্ষের সর্বত্র স্থুবিদিত ! তাঁর গ্রন্থাগারটি সমগ্র 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ভাষায় শাস্ত্রীয় 
গ্রন্থে পূর্ণ হিল । এই গ্রন্থাগারের কোন গ্রন্থটি কোথায়, 
কোন্‌ গ্রন্থের কোন্‌ পাতায় বিষয়বস্তুর বিন্যাস কি-_ 
সবই যেন যাদুর মত তার কণ্ঠস্থ ছিল। তার স্মরণ 
ও শ্রুতিশক্তির প্রাখর্ঘ অচিস্ত্যনীয়ভাবে নজীরহীন ৷ 


আমরা এই সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্যের বহুল প্রচার কামনা 
করি। 


বন্দেমাতরম আনন্দমঠ ও বঙ্গ জীবন কাব্য £ 
শকুনি £ প্রকাশক ? ecole দাস, ৬৬ বেলগাছিয়া 
রোড, কলিকাতা-৩৭ 2 ৬,৭০! 

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে গ্রন্থকার আপন মনের 
মাধুরী দিয়ে তার বেদনাসিক্ত মনকে অবারিত করবার 
জন্য কবিতার মালা গেঁথেছেন। বিন্দেমাতরম'-এর 
Seah একদা জাতিকে সর্বন্পণের দীক্ষা 
দিয়েছিলো! । গ্রন্থকারের কবিতায় সেই দীক্ষার স্পর্শ 
আকীর্ণ হয়ে আছে। গ্রন্থকার কবি কি কবি নন, সে 
কথা অবাস্তর, এই কারণে যে, অসমাপ্ত দীক্ষার 
অস্তর্বেদনা যখন ভাষা খোজে, তার Rats আসল, 
তার গড়ন ‘ox বাহ”যদি মুচ্ছনা লোকালয়ে 
দরবারে পৌছায়। গ্রন্থকার কবিতার ছন্দে সেই স্াক্ষরই 
রেখেছেন। তিনি কুশলী কিনা, পটু কিনা--সে 
আলোচনা নাই বা হোলো। 

ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে ators শ্রদ্ধেয় সত্যরঞ্জন 
বক্সীর ভূমিকা একটি মূল্যবান সংযোজন । ক্ষুদ্র গ্রন্থটি 
ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠাও বটে ৷ সমদশা 


ভুল-সংশোধন ~ 


৪৪-তম বাধিক সংখ্যায় অধ্যাপিকা নিলীনা আব্রাহাম-এর লেখা_ষাটদশক থেকে মালয়ালম 
সাহিতোর গতি-প্রকৃতি’ প্রবন্ধে ছাপার ভূল ছিল । সেজন্য আমবা দুঃখিত। সেগুলি নীচে সংশোধিত হল। 


ভূল সংশোধিত 
১৯ পৃঃ প্রথম কলমে ১২ লাটনে  “্রাসনাবিবহতি’ ‘বাসনাবিকৃতি’ | 
x ২য় কলমে ১৬ লাইটন' স্টোসালিষ্ট সোস্যালিষ্ট 
F F » ১৮ লাইনে শিবশতকরণ পিন্ধী |... শঙ্কবন পিল্লা 
2, ঠ উপ ke a যোনকুন্নম catagan 
২০ পৃঃ ১ম wo ও কাব্যাত্ম কাবাত্মক 
” ” ” a y ATTEN পদ্মুনাঁভন্‌ 
"9 :9 5 ৩০ y নারাবণ নারাযণ 
5 i SS ae, - 
n vs » ২২ ৯ পৃণান্তীল কুম্তুকোব্দ,লা পুণাণ্ডীল কুঞ্জাব্দ ল্লা 
n ” n 1 ” হবিঝুমার হবিকুমার 
8 Y এ ৭ ০,» “এটুকালি' এতুকালি A 
i টু E শিবশতকরণ শিবশঙ্করণ 
১. W n Boa পট্টতুধিল! পট্টতডিল! 
২২ P » NE oe দিচ্ছে দিচ্ছে, 
1 » 99 ১৮ 4 ‘ফাঁসির মঞ্চ’ RA wey | 
$৯ 5s 9. SB AeA কুম্ভকাব্দল্লা পুণান্ডীল কুঞ্জাব্‌ল্লা 1 
19 59 টু ২২ » Ph RH a 
7 f a oe বলে কেউ বলে কেউ বল্লে 
২৩ 23 5 খম 5 অনিষেধ! অনিষেধ্য 
A 





aoaia, বিধান সরাঁণ, কালকাতা-৭০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে praen দমন, এডভোকেট কর্তৃক TAES ও প্রকাশিত। 





গীতাশাম্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


wa Arter (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২' 00 


এ || শ্ৰীগাঁতা mieg সংস্করণ ১৪ ০০ 
পর বৃহৎ পকেট গণতা - ৯০০ 
AFP ও ভাগবত ধর্ম ২০ ০০ 


Srimad Bhagavad Gita (in English) 

(Jagadish Ch. Ghosh) 
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কত ও গদ্যানুবাদ) ৩০০ 
সুলভ পদ্য গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ৩০০ 
নিতাপাঠ্য গীতা ( কেবল মূল APFS শ্লোক ) ২০০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্ৰ) গীত: (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১:৫০ 





সুলেখক T ঘোষ এম.এ. 


x- 2 APCS জ্যাকেট সহ ` ২২০ ব্যায়ামে বাঙালী eae 
কর্মবাণণ - oroo বাঁরেস্বে বাঙালী 8.00 
HAG. ( পকেট সংস্করণ ) ৭:৫০ বিজ্ঞানে বাঙালী ৮০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মীশক্ষা ৪০০ বাংলার ata ৬০০ 
ভারত-আত্মার বাণ ১২০০ বাংলার fart ৪ 00 
Soul of India Speaks । বাংলার TAT ৩*০০ 

( ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজ? ) ১২:০০ MAT রামমোহন-_ জীবনী ও রচনা ৪*০০ 
hae রা বর _ i 8'00 
‘Sea ar বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান | যংগাচার্য বিবেকানন্দ_জাঁবনী ও বা 
জগদশশচন্দ্রের অক্ষয় কণার্ত' । তাঁর গণতা ভারতণ আচার্য জগদশচন্দ্র-_জাঁবনী ও MSTA 8'00 
জাতীয় সম্পদ | আচার্য প্রফল্চন্দ্ু_জীবনা ও বন্ধুতা ৩০০ 
4] | যেমন কাঁব seem রামায়ণ, কাশীরাম দাসের | রবীন্্রনাথ রা 
|) | মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ | জীবন গড়া ২০ 


বাংলা ভাষায় শ্রীজগদাশচন্দের গাঁতা। যতাঁদন | TAT আভমত-_বই mi লোভনীয় হইয়াছে।--প্রবাসী 
: বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে. .জগদীশচন্দ্ের ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনায় ।__ভারতবর্ষ 
গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর | পাঠ কাঁরতে কাঁরতে গর্বে বুক ফু:লিয়া উঠে ।-_আত্মশান্ত 
হৃদয়-মান্দরে 1” গ্রন্থটি (বাংলারধাষি) বাজার চাঁলত OPES 
_ ডঃ মহানামব্রত রক্ষচারী সাধারণ জাবনী-গ্রচ্হ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
লী A Fa এবং চিম্তাশলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
‘Bee ও ভাগবতধম”-_শ্রীরুষ্ণতত্ব ও লালা সম্বন্ধে | তরুণদের প্রাণে দেশাহতৈষণা বৃদ্ধ পাবে | 





আশ্চর্য আলোচনা ৷ শ্রীগীতার পারপরক গ্রন্ছ । — অল fies রেডিও 

| দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবার্তিত হবে 1 আনন্দবাজার । 

শ্রীনীলিম! ঘোষ এম. এ" বি. টি. হত বি 

_ || বিদ্যাসাগর ৪০০ প্রয়োগম্‌লক অভিনব বাংলা অভিধান । ৬৪ হাজার শব্দ 


ছোটদের MTR (স্বরচিত গঙ্প-সংগ্রহ ) ৩:০০ সম্বলিত । সর্বদা ব্যবহারযোগ্য !1-- আকাশবাণী 
প্রেসিডেন্সঁ লাইব্রেরী - ££ ১৫ qien চাটার্জ' স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩ 
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7 -€৬ বছরের পুরাতন) et 
TUR এব ধ।লয়-ঢা ক। কলিকাতা-৪৮ 













চায়ের চাষচের ৪ eras - 







EOF ভাং CHIC Tey CER এনএ, সজে 

* এক,সি,এস, (লণ্ডন) 4 1 Í 
amza, (আনেরিকা) ভাপসপুর বা 
চিজ প্রত্যহ সুবাস হারে হি 


“ive con ডাঃ RESE ঘোষ, এব,বি,বি,এস. (কলি) 
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| n সুভাষ-রচনাবনী 
: প্রথম খণ্ড $ ১৯১৬-২৮ 
! দ্ৰিতাঁয় খণ্ড : ১৯২৯ 





[ 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মৃত হয়ে উঠছে এই 
থণ্ডগুলিতে। স্বাধীনতার পর নান! অপচেগ্রোয় যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্থৃতির অতলে চাপা দেবার চে! চলেছিল; . - 
TIA প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলা’ তার স্বন্ত জঘাব বাংলায় ; 
৬ খণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনাবলীর ঘাম ১৮০ টাকী। গ্রাহকদের :.. ae 
জন্য ১২০ Sel ধারা আজও গ্রাহক হননি তারা এককালীন S রর 
৯৯* টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। a 
'িভাষচন্দ্রের অনেক রচনা-_বশেষতঃ বিভিন্ন সভা-সামাতিতে তাঁহার 
“ অভিভাষণ প্রকাশদ্ধ হইলেও TPIT! সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতর জীবন এবং ভাব ও মতের ব্রগাবকাশ সম্বন্ধে 
আমাদের GA স্পষ্ট ধারণা নাই৷ এই অভাব দর কারবার জন্য ‘জয়শ্রী ৷ 
“ প্রকাশন” ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন | 
ড. রমেশচন্দ্র TART 
“বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জাীবন-বাণী। এই বাণ?) 


' গ্রকশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়-_-তাঁর বস্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় । তাঁর 
- লেখা তাঁর কথা, সবই যেন একপন্রে eT - .. সত্যরঞ্জম sat - 


দয়ত্রী প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬ 
- বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯ 


বিটি 


= 





a ] | সামাজিক সাংস্কীতক মালিক aiam 
জয় লী লা 


Lo লা t 


FEHR TH আলেখ্য 
লোকসভার BOTS ১৪৫ নৈরাজাযবাদী 

ETSIA দাশগুপ্ত 
কবিতা আলোচনা 
আছ CHARS 11 মানাউল হক খান ১৫০ সংকটের আবর্তে IA কংগ্রেস (১৯৩৯-৪০) 
শেষকৃত্য শরীক হও N প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় 
দিলওয়ার ইবনে 'দলওয়ার ১৫০ এশিয়ার রত্রমালা 

আফগান AMAA STAT 
স্সাত-কথা £ ধারাবাহিক নপেন্দ্রনাথ ঘোষ 
যে কথার শেষ নাই প;স্তক-পারিচয় 
গোপাললাল সান্যাল ১৫৩ রজত রায়চৌধুরী 


প্রচ্ছদ £ খালেদ চৌধরণ 
সম্পাদক £ ATT দাস 


১৬৯ 


১৭১ 


১৮৫ 
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জয়গ্রী 


প্রবন্ধ 
বিশ্ব, ofaa, att শচাঁন্দুনাথ বসু 
মহাকাল কথন ॥ চারাঁণক 
মহার্ঘ রমন 1 পাঁবন্রকুমার ঘোষ 
HS পাঁরকত্পনা ৷৷ অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য 


কবিত। 


গোপাল ভৌমক,কিরণশ্কর সেনগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দেবীপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকরানন্দ-মুখোপাধ্যায়, মানস রায়চৌধুরী, সমরেশ্দ্ 
THANG, নচিকেতা ভরদ্বাজ, শেখ মোহম্মদ ইকবাল 
ও 
আরো অনেকে লিখবেন | 




















ভারত ভাগ্য বিধাতা 


aa 1 ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট, আমর! আমাদের facae ভাগ্য বিধাতা 
বা ,হয্সেছিলাম। স্বার্ীদতালাভের গু২তম ফাঁবিকীতে wien আত আমরা s 
সেলে > x% 
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3২ কাজ করি 


ae Ay: স্বাধীনতার ৩২ IETA- He 
১1161) 4 

“BS, a JE : 
TxD Ma * আম সাফলোত সঙ্গে বহিব্রাভমঘেত APTN প্রতিঘাধ কতে দেশেট 


WAST) TH SHB sin 422৮ 
k গড় আমু ৩২ THT থোক বেড়ে ৫২ TAS হয়েছে 4 
x আমৰা দ্বিগুণেরও বেশি পরাস্ত a উৎপাদন করেছি. 
* আমাগের শিল্প উৎপাদত্র জার গুণেৱও বেশি হয়েছে টে 
. স Tartine fafaa n sega Tas ৯৪০ কোটি টাকা (উন 
oe a ছাড়িয়ে গেছে AP ay 
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22 . 
aa ও স্বাধীনতার জন্য আমরা এক্যবন্ধ থাকব 


সাপ 





সম্পাদকখয় 








~ 


88 বর্ষ । BY সংখ্যা । শ্রাবণ ১৩৮৬ 


PNA অগমৃত্যু 


লোকসভার অপমৃত্যু হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ২২ শে 
আগষ্ট লোকসভা ভেঙে দিয়ে ভারতীয় সংবিধানের 
ম্মকেন্দরে মৃত্যুবাণ হেনেছেন। গত ২৭শে জুলাই চরণ 
সিংকে কেন্দ্রীয় WHAT গঠনের ভার দিয়ে রাষ্ট্রপতি 
সর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন হবু-প্রধানমন্ত্রীকে (Prime 
Minister-designate) যত Ta সম্ভব লোকসভার 
আস্থা অর্জন করে তার. উপর রাষ্ট্রপতির ন্যস্ত 
+ দায়িত্ব পালনের জন্যে লোকসভার সংখ্যাগুরু জদস্তের 
সমর্থন সপ্রমাণ করতে হবে। রাষ্ট্রপতির এই 
সর্ত-সাপেক্ষ মন্ত্রীসভা গঠনের দায়িত্ব হবু-প্রধানমন্ত্রীর 
পক্ষে অবশ্য পালনীয় কিনা, অর্থাৎ সাংবিধানিক পরি- 
ভাষায় ম্যাণ্ডেটারী বা বাধ্যতামূলক, না রিকমেণ্ডেটরী 
বা সুপারিশমূলক, হবু-প্রধানমন্ত্রীর শিবিরে এই 
স্বল্পকালীন বিতর্ক উঠলেও তার বুঝতে agian 
হয় নাই, রাষ্ট্রপতির সর্তটি, নির্দেশ বৈ আর কিছু নয়। 
সেটা মানতেই হবে। মানতে অকারণ বিলম্ব করলে 
তার পরিণতিতে হবু-প্রধানমন্ত্রীর আযুঙ্ধালে অকস্মাৎ 
ছেদ পড়তে পারে, লোকসভার সমর্থনে প্রধানমন্ত্রীর 
পূর্ণতা-প্রাপ্ডির পূর্বেই বিদায় নিতে হ'তে পারে। তাই 
শেষ পর্যন্ত সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে ২০শে 
আগষ্ট লোকসভার অধিবেশন ডেকে হবুপ্রধানমন্ত্ী 


লোকসভার আস্থাভোটের সম্মুখীন হবেন_-এই 
সিদ্ধান্ত ঘোষিত হ'ল। 

২০ শে আগষ্ট পৌঁছানো পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর 
কংগ্রেস দল, চরণ পিং গঠিত মন্ত্রীনভাকে লোকসভায় 
সমর্থন করবে কিনা, সেই অনিষ্চিতি নবগঠিত মন্ত্রী 
সভার স্থায়িত্বকেও অনিশ্চিত কবে রাখলো | ইতিমধ্যে 
চরণ সিংশিবির এবং ইন্দিরা-শিবিরের মধ্যে পরস্পর 
টানাপোড়েন চলেছে কোন্‌ কোন্‌ সর্তে ইন্রিরা- 
কংগ্রেসের সমর্থন চরণ সিংএর প্রতি প্রসারিত হতে 
পারে। ইন্দিরা-শিবিরের পাল্টামেন্টারী কমিটি, কার্যকরী 
কমিটির বৈঠকে চরণ সিংএর কঠোর সমালোচনা হয় | 
কিন্ত তুরুপের তাস রেখে দেওয়া হলো দলের 
পালমেপ্টারী বোর্ডের হাতে অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর 
হাঁতে। এই বোর্ড ২০শে সকাঁলবেলার বৈঠকে সিদ্ধান্ত 
নেয় যে তারা চরণ সিংকে আস্থা ভোটে সমর্থন 
জানাবে ali এদিকে চরণ সিং শেষ পর্যস্ত আস্থা 
ভোটে fasaa আশ! রেখেছেন এবং আশা করেছেন 
আস্থা ভোটের পক্ষে ভোট দেবেন ঃ জনতা (এস) 
৯৭; কংগ্রেস (স্বর্ণ সিং) ৭২ জনের মধ্যে অস্তত ৫১ 
জন ; এ, ডি, এম কে ১৭; সি, পি, এম ২২ ; সি, পি, 
আই ৭ আকাঁলি ৭; পি ডবলিউ পি ৬; মুললিম লীগ 
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১; কিছু নির্দল ; মোট ২১০-এর সামান্য কিছু বেশী! গান্ধীর সমর্থনে মন্ত্রীসভা গঠনের লোলুপতায় ৯ 
আস্থা ভোটের বিপক্ষে ; জনতা ২৯৪; রিপাবলিকান যে নীতিজ্ঞান তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইন্দিরা « 


পার্টি ১, জাতীয় সম্মেলন ২; সংযুক্ত সংসদীয় SB ৫; 
fate ও অন্যান্য ১২; TIT ২২৪। লোকসভায় ভোট 
দানের অধিকারী সদস্য ৫৩৩ জন | 

ইতিমধ্যে কংগ্রেসেও ভাঙন ধরে গেছে । ১৯শে 
আগষ্ট কংগ্রেসের ২১ জন সদস্য দলত্যাগ করে ‘প্রকৃত 
কংগ্রেস গঠন করেছেন । টাল সামলাবাঁর জন্য চরণ 
সিং মন্ত্রীসভার সকল কংগ্রেস সদস্য দলনেতা চ্যবনের 
কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করেছেন । সব মিলিয়ে 
কংগ্রেসের ৪০ থেকে ৫০ জন দলত্যাগের সম্ভাবনার 
কথা শোন! গেছে। 

ইন্দিরা! কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের পরেই চরণ সিং মন্ত্রী- 
সভার আস্থা ভোটে পরাজয় স্থ নিশ্চিত হযে উঠলে তারা 
পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে 
চরণ সিং সে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন এবং লোকসভা 
ভেঙ্গে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সুপারিশ করেন। 
রাষ্ট্রপতি এই মন্ত্রীসভাকে অস্তবত্তাঁকালীন দায়িত্ব বহন 
করবার নির্দেশ দিয়ে বিভিন্ন দল এবং সংবিধান 
বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ-আলোচন। সুরু করেন। 
এদিকে বিরোধী নেতা জগজীবন রাম স্থাযী বিকল্প 
মন্ত্রীসভ! গঠনের সামর্থের দাবী রাষ্ট্রপতিকে জানিয়ে 
BHA | জগজীবন রামের সমর্থন জনতা দলের ২০৪ 
থেকে ২৪০-এ পৌছে গেছে এবং ২০শে তা প্রায় ২৬০- 
এর মাত্রা স্পর্শ করেছে-_জগজীবন রামের পক্ষ থেকে 
এই দাবী করা হয়। জগজীবন রামের সমর্থনে কিছু 
জনতা (এস) সংসদ সদস্য অংশগ্রহণ করবেন 
সে-প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যায় । চরণ সিং পদত্য:গের 
পর ইন্দিরা কংগ্রেসের সমর্থন হারাবার কারণ 
দেখাতে গিয়ে নীতি কথা আওড়েছেন, ইন্দিরা 


গান্ধীর 'পক্ষ থেকে বিশেষ আদালতের আওতা থেকে 
“কিস্সা কুরশী কা” মামল! তুলে নেবার চাপের কাছে 
চরণ সিং নতিম্বীকার না করাতেই, ইন্দিরা কংগ্রেসের 
এই ক্রোধ । এই মামলায় সঞ্জয়ের জেল অবশ্যস্তাবী | 
২১শে আগষ্ট ইন্দিরা-গোষ্ঠীর স্টিফেন এম পি অবশ্য 
বলেন চরণ সিংএর প্রতি তাঁদের সমর্থন “না চাইতেই 


দেওয়া হয়েছে’ রাজনারায়ণের এই অসত্য-ভাষণের পর্পশ 


জন্য সমর্থন প্রত্যাহাত হয়েছে | 

সংবিধান বিশেষজ্ঞ চাগলা, tafega- 
প্রমুখরা চরণ সিং-এর লোকসভা ভেঙ্গে দেবার 
পরামর্শকে অসার বলে মনে করেন এই কারণে 
যে চরণ সিং -লোকসভার আস্থা-ভোটের সম্মুখীন 
হবার পূর্বেই পদত্যাগ কবেন। সুতরাং তার প্রধান- 
মন্ত্রীত্বের অধিকারই জন্মায় নাই! এই পরিস্থিতিতে 


সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞদের মত, জগজীবন রামকে aA- 


সভা গঠনের দায়িত্ব অর্পণ রাষ্ট্রপতির পক্ষে অনিবার্ষ 
হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রপতি ২০শে অগাস্ট পাক্চিওয়ালার 
সঙ্গে--তিনি তখন পুনেতে ছিলেন_টেলিফোনে এক 
ঘণ্টা আলোচনা! করেন এবং ২১শে বিকেলে রাষ্ট্রপতি 
ভবনেও ৷ রাষ্ট্রপতি অনুন্নত দলের নেতা রামধনের 
কাছে মন্তব্য করেছেন চরণ সিং-এর লোকসভা ভেঙে 
দেবার পরামর্শের ‘কোনে! ওজন নেই? | 

চরণ সিং মন্ত্রীস্ভাকে সমর্থন দেবে কি দেবে না, 
মার্কসবাদী দলগুলি সে সম্পর্কে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে 
গেছে। এর মধ্যে সি, পি, এম-এর ভূমিকাই বিচিত্র | 
দেশাই মন্ত্রীসভা চলাকালীন সি, পি, এম এই মন্ত্রী- 
সভার সমর্থক ছিলো এবং এই মন্ত্রীসভা থেকে প্রচুর 
সুবিধাও আদায় করে নিয়েছে। বলতে গেলে 


Pa 


t 


১৪৭প্ঢসম্পাদকীয় 


পশ্চিম বাংলার সি, পি, এম মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের বশংবদ ছিলেন | 
কিন্তু মন্ত্রীসভার পতনের মুখে সি, পি, এম-এর নীতি- 
জ্ঞানের উন্মেষ হোলো, তারা জনতা সরকারের 
প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার ক'রে নিলেন এই 
কারণে যে জনতা দলে সাম্প্রদায়িকতার catat 
রয়েছে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রসারিত বাহুরূপে 
প্রাক্তন জনসংঘ দলের সদস্যদের জনতা দলে 
aay fer জন্য । অপর পক্ষে, চরণ সিং, সরকার 
গঠনের পর এই দলকে সমর্থন করতে সি, পি, এম 
অস্বীকৃত হলেন এই কারণে যে এই দল স্বৈরতান্ত্রিক 
ইন্দিরা-কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে গঠিত হয়েছে । কিন্ত 
২০শে আগষ্ট চরণ সিং-এর আস্থা গ্রহণের দিন ঘনিয়ে 
আসবার সঙ্গে সঙ্গে সি, পি, এম আঁর এক দফা পার্শ্ব- 
পরিবর্তন করে চরণ সিং-সরকারের প্রতি আস্থাভোটের 
সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। চরণ-সরকারের প্রতি 
স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির সমর্থনের প্রশ্নে সি, পি, এম-এর 
নীতিগত আপত্তি আচমকা দুর হয়ে গেলো | সি, পি, 
এম-এর নীতিনির্ধারণে বার বার পার্খ্পরিবর্তনে 
যে কোনো নীতির ছাপ নেই, দলীয় ক্ষমতা সংরক্ষণের 
নীতি ছাড়া, তা বলাই বাহুল্য | 

আস্থাভোট গ্রহণের মুখে ২০শে আগষ্ট আস্থা- 
ভোটে নিশ্চিত পরাজয় এড়াবার জন্য চরণ সিং 
পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী অনুত্তীর্ণ হবু-প্রধানমন্ত্রীর 
স্তরেই রয়ে গেলেন। তারপর থেকেই রাষ্ট্রপতি 
বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি-নেতাদের সঙ্গে আলোচনা 
সুরু করে দিলেন এবং পাশাপাশি আলোচনা, পরামর্শ 
করে চলেন সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে। ২২শে 
আগষ্ট রাষ্ট্রপতির আহ্বানে বেলা প্রায় এগারটায় 
বিরোধী দলনেতা জগজীবন রাম এবং জনতা পার্টির 


সভাপতি চন্দ্রশেখর রাষ্ট্রপতি ভবনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করলে জগজীবন রাম স্থিতিশীল সরকার গঠনের দাবী 
জানিয়ে রাষ্ট্রপতির সুবিধামত ষে কোনে! সময় লোক- 
সভায় তার নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের 
প্রতিশ্রুতি দেন। জগজীবন রামও বলেন A T- 
পতি স্বয়ংই সরকারের পতনের কিম্বা পদত্যাগের পর 
বিরোধী নেতাকে সরকাঁৰ গঠনের ভার দেন 
মোরারজী দেশাই-এর পদত্যাগের পর কংগ্রেস নেতা 
ওয়াই, বি, চ্যবনকে এই কারণেই ভিনি সরকার গঠনের 
দায়িত্ব দেন যদিও চ্যবনের পেছনে মাত্র ৭৮ জন 
সদন্তের সমর্থন ছিল। এই একই কারণে চরণ সিং- 
সরকারের পতনের পর জগজীবন রামকেই সরকার 
গঠনের দায়িত্ব দেওয়া উচিত! চন্দ্রশেখর ও রাম 
রাষ্ট্রপতিকে আরও জানান যে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সদস্যবৃন্দ লোকসভা বিলোপের বিরোধী এবং প্রয়োজন 
হ’লে এই মর্মে লোকসভা সদস্তদের স্বাক্ষরিত স্মারক- 
পত্রও তারা দাখিল করতে পারেন । রাষ্ট্রপতি তখনও 
বলছেন যে তার আরও অনেক নেতাদের সঙ্গে এবং 
জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করার অবকাশ রয়েছে । 
যাই হোক না কেন, কোনে! দ্রুত সিদ্ধান্ত তিনি নিচ্ছেন 
না: “he would in any case not be taking 
জগজীবন রাম ও 
চন্দ্রশেখর তাদের ২২শে আগষ্টের যুক্ত-বিবৃতিতে রাষ্ট্র 
পতির সঙ্গে আলোচনার উপরোক্ত বিবরণের পর 
বলেছেন £ “One of us, Sri Chandar 
Sekhar, then said that if the President 
so desired a list would be submitted 


to him to-night or latest by tomorrow 
morning establishing that a clera 
majority of the members of the Lok 


any decision in haste.” 















সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ২ 
শহরের মানুষ আজ এক এক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল 
হয়ে ন্যায্য দাবি আদায় ও গণতান্ত্রিক অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন | 

কিন্ত জনসাধারণের শুরা মরিয়া হয়ে জনগণের 
এই সংগ্রামী এক্য নষ্ট করে দিতে চাইছে 1 

তারা চাইছে ধর্মের নামে বাঙ্গালীয্নানার নামে 
মানুষে মানুষে বিভেদ alts করে এই এঁক্যবদ্ধ 
সংগ্রামে ভাঙ্গন ধরাতে I 


এ দেশ রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের এ রাজ্যের সকল 
সম্প্রদায়ের মানুষ সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায়, 
সংগ্রামে-আন্দোলনে একে অন্যের সাথী ও 
অংশীদার । এখানে স্থান নেই কোন ক্ষুদ্র 
সংকীপতার a স্থান নেই মুত ধর্মাধতার-কিংবা 
কোন Biba ভেদবুদ্ধির | 

সংঘ্রার্মী জনগণ ধর্ম বা প্রাদেবিকতার | 
ভেদাভেদ জানে না, মানে ATI 


বিচ্হিম্নতাবাদী চরম 
প্রতিক্রিয়ান্ন cos শক্তিগুলিকে d 


t 
\ 


সম্প্রীতি রক্ষা করুন ৷! rs | 
Premsa war পি ges a eee È হি 
সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকভা 7 Fae 
(জনসাধারণের সরু ₹ 
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Sabha would back a Government 
headed by Shri Jagjivan Ram.” 

অর্থাৎ চন্দ্রশেখর বলেন, আজ (২২শে আগস্ট) 
অথবা কাল (২৩শে আগষ্ট ) লোকসভায় জগজীবন 
রামের পেছনে সংখ্যাগবিষ্টের সমর্থনের তালিকা 
বাষ্ট্রপতি চাইলে তারা দেবেন। তারপর বিবৃতিতে 
Stal জানাচ্ছেন £ “The President said that 
they should then go ahead and prepare 
such a list and submit it tomorrow.” 
প্রায ১১টা ২৫ মিনিটে এই আলোচনা শেষ হয়। যে 
সময় জনতা দল রাষ্ট্রপতির কথা৷ অনুযায়ী তালিকা 
তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন, বেলা প্রায় ১টায় রাষ্ট্র- 
পতি ভবন থেকে লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতির 
ঘোষণা এলো। কঠিন ভাষায় এই ছুই নেতা 
রাষ্ট্রপতির এই কাজকে সমালোচনা করে বলেছেন যে 
যেই রাষ্ট্রপতি বুঝলেন জগজীবন রামের দাবী লোক- 
সভার সংখ্যাগরিষ্ঠরা সমর্থন করবে, রাষ্ট্রপতি তাঁদের 
কাছে তালিকা দেবার সময় দিয়ে যে প্রতিশ্রুতি faca- 
ছিলেন তা! প্রত্যাহার করে লোকসভা ভেঙে দিলেন। 
তাদেরই ভাষায় 2 “Presumably as soon as 


the President and others learnt that 
we would indeed be in a position to 
submit a list by this evening testifying 
that a clear majority of the Lok Sabha 


would support a Janata Government. 


headed by Shri Jagjivan Ram, the 
President pre-empted the submission 
of the list by summarily dissolving the 
Lok Sabha.” 


এই ঘটনার প্রবাহকে ষড়যন্ত্রমূলকরূপে চিহ্নিত 
করেছেন জনতা! পার্টির নেতারা এবং রাষ্ট্রপতির 
এই আচরণ একনায়কতন্ত্রসুলভ আচরণের প্রতিষ্ঠা 


দিতে পারে যদি না কঠোরভাবে প্রতিহত হয় ঃ 
“the country will have no safe 
guards against Presidential arbitrari- 
ness and against the fact that a Pre- 
sident may be propelled to such arbi- 
trary action by blackmail or other 


inducements, Already the way has 
been opened for a Presidential 
dictatorship.” 


২৩শে আগষ্ট দিল্লীর রামলীল! ময়দানে এক বৃহৎ 
জনসমাবেশে বাষ্ট্রপতির তীব্র সমালোচনা! করেছেন 
জনতা পার্টির বিভিন্ন নেতারা । মোরারজী দেশাইও 
বলেছেন রাষ্ট্রপতি একটি Ig -a ‘conspiracy’-cw 
সম্পক্ত যার লক্ষ্য জনতা পার্টিকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত 
রাখা প্রথমে চরণ সিংকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান 
করে তারপর জগঞজীবন রামের দাবী উপেক্ষা করে, 
লোকসভা ভেঙে দিয়ে । “Iam duty bound 
to speak about his ₹০19৮”- সেই মহতী জন- 
সভায় মোরারজী দেশাই ঘোষণা করেন। 

রাষ্ট্রপতি সংবিধানের এবং পরিষদীয় গণতন্ত্রের 
মর্সমূলে মৃত্যুবাণ হেনেছেন। রাষ্ট্রপতির সমর্থনে আর 
যে-সব দল রয়েছেন তারাও এই কাজে তার অংশীদার- 
লোকসভা ভাঙ্গাকে সমর্থন জানিয়ে | সমবেতভাবে 
বিভিন্ন দলেরই দায়িত্ব রয়েছে গঠনতন্ত্র মূল্যবোধকে 
আঘাত করে দুর্বল করে ফেলার-__এই পটভূমিকায়ই 
রাষ্ট্রপতির এই চরম আঁঘাত। এই আঘাতের আরও 
নগ্ন অভিব্যক্তি মূর্ত হয়েছে, যে ব্যক্তি হবু-প্রধানমন্ত্রীর 
অবরোধ উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে, তাকে তত্বাবধায়ক 
প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে--পরিষদীয় গঠনতন্ত্রের মূল্য- 
বোধকে ধুলায় লুটিয়ে দেবার পর। 


২৪শে আগষ্ট, ১৯৭৯ 


CHIPS শরীক হও 
কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার 


শেষকৃত্য শরীক হও 

দ্যাখ সেও একদিন 

এই ধবল গ্রামের শস্যেক্ষেতে 
ধান কাটতে কাটতে 


উদাসী বাউলের মত গেয়ে উঠতো 


£ "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে 


আমি আর বাইতে পারলাম না৷” 


এখন সত্যিই সে 

বৈঠা বেয়ে ক্লান্ত হয়ে 

ate গাঙ্গে হয়েছে উধাও 
তুমি এই আকাশকে শুধাও 
সে কই? কোথায় সে জন 1 


শেষকৃত্য শরীক হও 
তুমিও একদিন 
এইভাবে ক্লাস্ত হয়ে শ্রাস্ত হয়ে 


শুয়ে পড়বে ধবল গ্রামের শয্যায় : 


মাঝ গাঙ্গে তুমিও যাবে 
আরো জোরে বৈঠা চালাও |. 


আদি-দেবদৃত 

সানাউল হক খান 
চোখ থেকে ধীরে ধীরে মুছে যেতে দেখি 
বকুল ফুলের ঘনরাত""'ম্বন্দর সুষমাদিন...... 
শোনিভগিখরে বসে আছে এক আজব পাঁখির দেবদূত! 
কেউ তাকে বলে রীতি, কেউ বলে জমকালো! ভূত! 
আমি বলিঃ অসামান্য ভবিষ্যৎ, তুমি 
আমান্ডও চিনে নিলে কতে| সহজেই | 


একদিন জন্মেছিলে স্মৃতির সৌরভে, 

অন্যদিন, রীতিব গৌরবে তুমি সেই খুনী-সুন্দরীর চোখে 
চেয়ে TEI 

তোমার তু’চোঁখে দপ দপে ছুই ফালি কপোঁর মোমবাতি | 


চতুর BSA নীচে, সেই আলাজ্জিভে 
আমাকে চুম্বন করে! দেখি আবে! একবার, 


দেখি অই আদি-দেবদূত কতো বড়ো হ'তে পারে | 





Van nan a টার মামা পৱিকল্পমাৰ ০- 
শোচনীয় অতসাজ ঘটতে পাৱে৷ আমাক এই শতাণত HAE মাওয়া দিনত + we) 
wee আপনি নিশ্চয়ই সেই একই ভুল করবেন আা। — 


মনে ঘাধবেন, রোগ সারানোর SCONE বা দেও) | 
দৈবের পপর সব কিছু ছেড়ে দেবের A 7. : 
নিরোধ ব্যবহার FFA 7 | 


জন্তশাসলের জন্ত পুরুতদেত পক্ষে এটি ধুত সহজ বাবশ্থা। amama ~ _ 
TEE R দোকদাত MSW ও firra wT Corer মিতোধ omoa ৷, | 


| 
4 


Ta LTE 





\ 
| 
| A Te | 
| সী বিবাহিত জীবন যাপনের, | 
$ একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায় 1. 4 
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যে কথার শেষ নই 


গোপাললাল সান্যাদ 


শ্রমিকদের অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে শ্যায়- 
সঙ্গত Paton হওয়া চাই। ভবিষ্যতে মাতে এরূপ 
না হয় তার ব্যবস্থাও করা চাই। 

অনেক জটিল প্রশ্ন । বহুদিনের পুপ্জীভূত gt- 
দুর্শশার কাহিনী, আক্ষেপ, আন্দোলনের ইতিকথা 
মীমাংসা খুবই সময়সাপেক্ষ | 

qeta সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করলেন এই 
ধর্মঘট ও মীমাংসা-সমস্যায়। তিনি মাঝে মাঝে দু’ 
একদিনের জন্য কলকাতা আসেন। আসন্ন কংগ্রেস 
অধিবেশনের জন্য নানা কমিটির কাজে যোগদান 
করেন। কংগ্রেস সভাপতিকে হাওড়া ষ্টেশন থেকে 
থিয়েটার রোডে নির্ধারিত আবাসগৃহ ote বিরাট 
মিছিল যাতে সর্বাংশে বাঙ্গলাদেশের সুনামের যোগ্য 
হয, Ula ব্যবস্থা করবার নানা আয়োজন--শ্বেচ্ছা- 
স্বেকদের সংখ্য! নির্ধারণ, পৌঁষাক-পরিচ্ছদঃ ড্রিল, 
প্যারেড, পতাকা উত্তোলন উৎসবের মহড়া, ব্যাগুপার্টি 
ও স্বদেশী সঙ্গীতের ব্যবস্থা এসব ত’ ছিলই। এ ছাড়! 


* সভাপতির গৃহরক্ষী, দিবারাত্র পাহারারত ঘোড়সোয়ার-. 


বাহিনী, কংগ্রেস-মণ্ডপ ও নগররুক্ষীবাহিনীঃ প্রতি- 
নিধিদের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন আবাসস্থল প্রতিরক্ষার 
জন বিশ্বস্ত স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন! আরও আছে। 


শ্রাবণ ৮৬২ 


অন্তাগত অতিথি ও প্রতিনিধিদের আহার, যাতায়াতের 
ব্যবস্থা ইত্যাদি । নানা প্রকার কাজ সুসম্পাদনের 
জন্য যোগ্য কার্যবিধি এবং উৎসাহী, কমঠি স্বেচ্ছাসেবক 
মনোনয়ন । এ সবের জন্য নানা আলাপ-আলোচনা, 
যোগ্য একনিষ্ঠ কর্মীর আত্মনিয়োগ | 

একদিকে এইসব কর্তব্যসাধন; সঙ্গে সঙ্গে সত্বর 
জামসেদপুর ধর্মঘটের PS মীমাংসা-_মভাষচন্দ্রের 
ছুই কাজেই অক্লান্ত আত্মনিয়োগে দ্রুত সফল পাওয়া 
গেল! 

কি কি acd দীর্ঘকালের তিক্ত সম্পর্ক মধুরে 
রূপায়িত হল তা বিজ্ঞাপিত হয় নি। হবার কথাও 
নয় । 

উল্লেখযোগ্য এই যে, আজ পর্যস্ত দ্বিতীয়বার টাটা 
Der আর দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট হয়নি। শ্রমিক+মালিকের 
সম্পর্কে আর বড় ফাটল ধরে নি। 

এই ধর্মঘট মীমাংসায় স্থভাষচন্্র মালিকগোষ্ঠীর 
কিরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেছিলেন তার একটি 
দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে ATA | 

কংগ্রেসের মুল অধিবেশনের মাত্র সপ্তাহখানেক 
পূর্বের ঘটনা | 

সৃভাষচন্দ্র নিমীয়মান কংগ্রেস-নগরে তার fates 


5৫৪ nå: শ্রাবণ ১৩৮৬ 


sige কার্ষরত। মাত্র সপ্তাহখানেক পূর্বে মিটমাটের 
পর তিনি টাটানগর ছেড়ে কলকাতায় স্থায়ীভাবে 
কংগ্রেসের কাজে মনোনিবেশ করেছেন | 
~ Stace দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। দ্বারে একজন স্বেচ্ছা- 
সেবক প্রহরারতা , 
“ ছুই আগস্তকের নাম-ঠিকানার একখানি কাগজ 
নিয়ে প্রহরী আদেশের অপেক্ষায় দাড়িয়ে! 
কাগজ্গখানার উপর চোখ বুলিয়েই qera 
আসন ছেড়ে উঠলেন । দ্বারের দিকে এগিয়ে 
গেলেন। 
, ইতিমধ্যে আগন্তকদয় তাবুর দ্বার-পর্দা অতিক্রম 
করেছেন । | 
taa মিঃ গান্ধী, আমন মিঃ নরিম্যান_বলেই 
qeta হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এলেন । 
ইনিই টাটার প্রধান “কর্মসচিব মিঃ NA, অপর- 
aa ওঁরই Gate সচিব : 
১ উভয়েই হাতজোড় করে এগিয়ে এলেন। 
‘নমস্তে মিঃ ay) আপনার দর্শনের জন্য এসেছি | 
আপনি কিভাবে এখানে কাজ করেন তা দেখবার খুব 
ইচ্ছে ।- তাই সরাসরি কলকাতায় চলে এলাম’ 
বলেই উভয়ে আসন গ্রহণ করলেন। 
= বীর সঙ্গে দিনের পর দিন ধরে শ্রমিতদের নানা 
অভাব অভিযোগ-অধিকার নিয়ে সুভাষচন্দ্র বাক্ব্তি্ডা 
ও -দর-কষাকষিতে রত ছিলেন, যত সব তিক্ত ও 
কঠোর সমালোচনায় তাকে বিরক্ত ও বিত্রত করেছেন, 
সেই ব্যক্তি ৷: অথচ পরস্প্ররের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এত- 


টুকু মলিন হয় নি।- মধুর হয়েছে।. ত; না হলে 
সপ্তাহকাল যেতে-না-যেতেই fas ote বলা নেই-. 
কওয়া নেই, OG দর্শনের জন্য “RUB. 


আসবেন কেন? 


এই সম্পর্কে আর একটি ঘটনা উল্লেখযে' গ্য' 


" অনেক পরের ঘটনা | 


১৯৩৭ সাল। হরিপুরা কংগ্রেস শেষে yata- 
চন্দ্র কলকাতা ফিরে এসেছেন । প্রতিদিন দেশ. 
বিদেশের নান! প্রাস্ত থেকে বহু দর্শনার্থী বা আলাপ- 
চারীর আনাগোণ1। সকাল ছ’টা থেকে বেলা একটা, | 
Rol পর্যস্ত। অবিরত, দিনের পর দিন। একক্ন 
বা একদলের সঙ্গে আলিঙ্গন ও আলাপ শেষ হতে 
শা হতে আর একদলের সঙ্গে রুদ্ধ-কক্ষে কথাবার্তা । + 
দেশসেবক, সমাজসেবী, সাধু-সন্নযাসী - থেকে 
রাজ্জা-মহারাজ্ঞা-মহারাজাধিরাজ সাহু-শেঠ, অধ্যাপক- 
বৈজ্ঞানিক-সাংবাদিক, মহামহোপাধ্যায়-শান্্ী-পণ্ডিত, 
ছাত্র, যুবক কেউ বাদ নেই ।- 

এরই মধ্যে একদিন দুপুরে এলেন দীর্ঘদেহী, উচ্চ- _ 
শির, সুবেশ, সুন্দর, পশ্চিম-সীমাস্ত প্রদেশের বিশিষ্ট 
ভারতীয়দের একটি দল | অন্ততঃ বারে! জন । তাঁদের '' 
মাথায় জরির ঝালর দেওয়া ঝল্মলে পাগড়ী | 
মোটা চামড়ার কাবুলী জুতো । সীমাস্তপ্রদেশের 


' পাহাড়িয়া অঞ্চলের বিশিষ্ট গ্রতিনিধিমণ্ডলী | 


শোনা গেল Sal বালুচ। কোয়েটা থেকে ? 
এসেছেন। -'বেলুচিস্থানের শু ফল-বিক্রেতা সমিতির 
প্রতিনিধি। ওদের ব্যবসায়ের বিবিধ অসুবিধা ও 
বাঁধানিষেধ দূরীকরণের 'ব্যবস্থা প্রসঙ্গে কংগ্রেস 
নায়কের কাছে তাদের আবেদন জানাতে এসেছেন | 

সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে বি ওদের পাশের 
ঘরে নিয়ে বসালেন। 

'নিয়মনিষ্ঠ সৈনিকের ম্যায় অভ্যাগতের দল একের 
পাশে আর' একজন পর পর দীড়ালেন ৷ ধীরে ধীরে 


- প্রথমজন সুভাষচন্দ্রের সম্মুখে এগিয়ে এসে, নতজানু 
| REL মাথার পাগড়ীটি খুলে সুভাষচন্দ্র চরণের পাশে 


FẸ? 
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রাখলেন। তার ভান হাতটি নিজের দুহাতে চেপে 
চুম্বন করে, পাঁগড়ীটি তুলে আবার মাথায় দিয়ে, 
gA পেছিয়ে সুভাফচন্দ্রের বাঁ পাশে গিয়ে 
দাড়ালেন | 
এইভাবে একের পর IFAI এ বারোঙ্গন 
অনুরূপভাবে প্রথমে নতজানু, তারপর শিরস্ত্রাণ লমর্পণ, 
শেষে হস্তচুম্বন তারপর দুপা পিছিয়ে বাঁদিকে এক- 
জনের-পাশে একজনের অবস্থান | | 
কি মধুর দৃশ্য ! নিজেদের নির্বাচিত নায়কের 
প্রতি একাস্ত অনুরাগ ও বিশ্বস্ত তার এরূপ অপূর্ধ 
অভিব্যক্তি অতীতের ইতিহাসেই পাঠ করা যায়, 
বাস্তবে প্রত্যক্ষ হয় কয়জনের | আধুনিক যুগের ক'জন 
জন-নায়কের এরূপ সৌভাগ্য হয়েছে জানি না। ' 
চারবছর পরের নাটকীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
উপরের চিত্রটি অনুধাবন করলে অনেক কিছুই মনে 
হতে পারে। অজ্যাগতদের আত্মপরিচয়ে হয়ত কিছু 
ভুল ছিল। Sal হতে পারেন ফপ-ব্যবসায়ী ঠিকই, 
তবে কোয়েটা বা বালুচিস্তানের নয়। সম্ভবতঃ 
পেশোয়ার এবং খাইবার পাস অঞ্চলের। হয়ত ও'র! 
খাইবার’ হয়ে কাবুলে যাবার পথ সম্বন্ধেই সুভাষ- 
চন্দ্রকে সকল সংবাদ সরবরাহ করতে এসেছিলেন | 
সেইজন্ই তারা সর্বপ্রথম নিজ নিজ আনুগত্যের 
প্রকাশ্য পরিচয় দিয়ে আলোচন! সুরু করেছিলেন | 
তাছাড়া সব আলোচনা হয়েছিল রদ্ধদ্বারে। দেশ- 
ত্যাগের জন্য JEA পেশোয়ার-খাইবার-কাবুলের 
পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন। এ দল কি তখন 
থেকেই এ পথ প্রস্তুতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন | 
এমনও হতে পারে এ বারো ব্যক্তিই ছিলেন এ 
পাহাড়ী অঞ্চলের সদর । কে না জ্ঞানে ও-অঞ্চলের 
Hates বিভিন্ন সর্দারের স্বাধীন এলাকা । তারা 


শুভ-যাত্রার আশ্বাস দিলে বৃটিশ রক্ষীবাহিনীরও পথ- 
রোধ করবার সাধ্য থাকে F I 
> * * * 

হরিপুর! কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বে, পিতা জানকী- 
নাথের সংকটাপন্ন স্বাস্থ্-সংবাদে, শেষ দেখার জন্যে 
সত্বর বিদেশ থেকে ফিরে আসার ব্যবস্থাসাধনের জন্যে 
সুভাষচন্দ্ৰ সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষকে তৎপর হতে 
অনুরোধ করেন । কিন্ত ওদের গাফিলতিতেই yore 
চন্দ্রের সকল চেষ্ট ব্যর্থ হয়। . 

তিনি যখন বিমানযোগে করাচী পৌঁছান তখন 
পিতৃ-বিযোগের সংবাদে বিচলিত হয়ে সমস্ত ঘটনা 
বিবৃতি প্রসঙ্গে জানান, সরকারী কর্তৃপক্ষের সামান্যতম 
মানবতা ও কতব্যবোধ থাকলেও পিতৃদেবের 
মৃত্যুকালীন ইচ্ছাপুরণে এরূপ বাধা প্রি হত al | 

একদিন সরকারপক্ষকে এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে 
হবে। 

শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হবার কিছু পরেই মহাঁত্মাজীর 
কাছ থেকে এলেন প্রীমহাদেব দেশাই। স্থৃভ'ষচন্দ্রকে 
জানালেন আগামী কংগ্রেদে তিনিই হবেন 
সভাপতি | 

আবার জারমানীতে ফিরে গিয়ে চিকিৎসার 
নির্ধারিত পর্ব সমাপনাস্তে ফিরে এসে তিনি যেন সত্বর 
কংগ্রেস পরিচালন ভার গ্রহণ করতে পারেন_ এই 
আশা জানিয়ে মহাদেবর্জী বিদায় নিলেন! 

১৯৩২ সালে কারাগারে স্থভাষচন্দ্র অত্যন্ত অমুস্থ 
হয়ে পড়েন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য পাঞ্জাবের 
ডাঁলহাউসীজেলাস্থিত ভাওয়ালীতে we ধরমবীর 
পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাকে স্থানাস্তরিত করা হয়'। 

তৎলব্বেও স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না! 
ডাঃ ধরমবীরের নির্দেশে এবং আকুল আবেদনে 
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সুভাষচন্দ্র এক ইটালিয়ন জাহাজে (এস এস গাঙে ) 
রোম-এর পথে BRA রওনা হন। 

ইটালীতে তখন মুসোলিনীর একনায়কত্ব পুরো- 
দমে JP হয়েছে। সেখানে ভারতের এই বিদ্রোহী 
নেতাকে রাজোচিত সম্মান ও অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত 
করবার ব্যবস্থা হয়। জাহাজে থাকাঁকালীনও তাহার 
প্রতি ইটালিয়ান সৌজন্যের অস্ত ছিল না। 

কিন্ত সরকারী অনুরোধ সত্বেও সুভাষচন্দ্র একদিনও 

রোমে সরকারী আতিথ্য গ্রহণ করেন নি | জানিয়েছেন 
তিনি অসুস্থ, চিকিৎসার জন্যই জারমেনীতে চলেছেন 
তার সব গতিবিধি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত 
আছে। তা পরিবর্তন করতে না পারায় তিনি 
BAS, O 

agata বাডগেষ্টিন (Badgastein ) পৌছে 
তিনি wis ধরমবীরের নির্দেশান্ুযায়ী বিশিষ্ট চিকিংদক- 
দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং নানা পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা সুক হয় । 

এইখানে অবস্থানকালে জারমেনী, ইটালী ও মধ্য 
ইয়োরোপের অন্যান্য দেশগুলির চলতি শাসনধারা ও 
রাজনৈতিক আশা-আকাংখা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের 
ANS পরিচয় অর্জন করেন | 

ভার দৃঢ় ধারণা হয় অদূর ভবিষ্যতে ইয়োরাপে 
আর এক বিরাট সংঘাত APA | ইটালিতে মুসোলিনীর 
নেতৃত্বে তখন জঙ্গী ফ্যসিবাদ প্রচলিত। 

জারমেনীতে হিটলার বিগত মহাযুদ্ধের অপমানকর 
সন্ধিসর্ত প্রণেতা ফ্রান্স, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
নিয়ত বিষোদগারে ব্যগ্র। সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের A, 
সৈন্য-সম্পদ ও ME ABI চর্মকপ্রদ বিবরণ নিত্যই 
বিশ্বময় প্রচার করা হচ্চে। 

এ সকলের উদ্দেশ্য বা চরম পরিণতি যে কি, 


DRUM যে-কোনও ব্যক্তির পক্ষে তা উপলব্ধি 
কষ্টকর ছিল না। 

যতই দিন যেতে লাগল ততই স্ুভাষচন্দের এই 
প্রত্যয় দৃঢ় হল, ইয়োরোপে আবার মহ! সংগ্রাম 
আসন্ন। এ সংগ্রাম হবে ইরোরোপের ছোটবড় সকল 
শক্তিরই জীবন-মরণ। একবার সরু হলে ইচ্ছায় হোক 
অনিচ্ছায় হোক, ছোট বড় সব শক্তিকেই এ যুদ্ধে 
জড়িয়ে পড়তে হবে । বুটেনও বাদ পড়বেনা। আহুতি 
দিতে হবে সবাইকে । সকল সম্পদ, শক্তি ও জীবনপণ 
করে। মুসোলিনী ও হিটলারের গগনম্পশী wes 
পাশ্চাত্যের শক্তিগুলিকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে 
যাবে। 

এই যদি ভবিষ্যতের নির্দেশ হয়, তবে ভারতকে 
এ স্থযোগের AIRF করতে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে 
হবে। হ্যা, ইয়োরোপের আত্মহননশ্যজ্ঞই হবে ভারতের 
মুক্তি-সাধনায় সিদ্ধিলাভের সর্ধোন্তম উপচার। 

এ সুযোগ বার বার আসে না| - ভারতের 
সাফল্যে শুধু যে প্রাচ্যের অন্তান্য দেশের মুক্তি-পথ 
সরল হবে তা নয়। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে, আফ্রিকার 
নিকট ও সুদূর প্রাচ্যে, দক্ষিণ আমেরিকায়_ সর্বত্র 
নিপীড়িতদের রুদ্ধদ্বার খুলে যাবে। ভারতকে 
এ সংগ্রামে অগ্রণী হতেই হবে। হতে হবে সর্বত্র 
সর্বহারার মুক্তিপথের অগ্রদূত | 

বিদেশ থাকাকালে সুভাষচন্দ্র নানাভাবে দেশ- 
বাসীকে একথা জানিয়েছেন | সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের 
বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবাসী দেশবাসীদের এক্যবদ্ধ হবার 
জন্য হিন্দৃস্থান ক্লাব, ভারতীয় মজলিশ বা ছাত্রসমিতি 
গঠনে উৎসাহিত করেছেন | 

পরবর্তা তিনচার বছরের ঘটনাবলী সুভাষচন্দ্রে 
পূ্ব-ধারণ! বদ্ধমূল করতে সহায়ক হয়েছে। হিটলারের 


করা 


স্বর্গ 


7৮ 
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Spit, ব্রিটিশ রাজনীতিকদের পরস্পর-বিরোধী 
মতবাদ, আমেরিকার আত্মসর্বন্ধ মনোভাব, ফ্রান্সের 
দলাদলির তীব্রতা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সবই 
জাঁরমেনীর প্রভুত্ব বিস্তারের আকাংখার ইন্ধন 
জোগায়। 

এ অবস্থায় ভারতের কর্তব্য কি? স্বাধীনত! 
আন্দোলন কোন, পথে চালিত হলে সত্বর বৃটিশ- 
প্রভাব মুক্ত পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জন সম্ভব? 
সাম্প্রদায়িক সমস্যা, অন্থন্ততদের সমঅধিকার, 
শিক্ষার প্রসাব, শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তারসাধন-_বিদেশী 
শাসক দূর না হলে কোনটিরই মীমাংসা সম্ভব নয় । 
আগে এগুলির সমাধান, তবে স্বাধীনতা_-এই যদি 
AS হয়, তবে তা পূরণ কোনও দিনই সম্ভব হবে T | 
আগে চাই পূর্ণ স্বাধীনতা ৷ তাঁর জন্য চাই দেশবাসীর 
সর্বাত্মক প্রয়াস | তৃতীয়পক্ষ দূর না হলে আভ্যন্তরীণ 


সমস্তাবলিব সমাধান কল্পনাতীত । এগুলি হল 
শত্রুপক্ষের সুরক্ষিত দুর্গ | 
wormed এ যুক্তি অহিংস সংগ্রামের মূলনীতির 


বিরোধী । সংগ্রাম হবে অথচ কোনও সংঘর্ষ হবে না 
এ আশা যেমন অবাস্তব, সংঘর্ষের সম্ভাবন! দেখলেই 
আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হবে। এ নীতি 
অবলম্বনেও জয়লাভের চিন্তা সুদুরপরাহত | 

নেতৃবর্গের নানা আলোচনায় স্থভাষচন্দ্র বুঝে- 
ছিলেন, তার মতবাদের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও 
তা অবলম্বনে কেউই আগ্রহী নন। 

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দীর্ঘ. দশ- 
বছরেরও বেশীকাল ধরে তীরা অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলন করে আসছেন। মোটা খন্দর, ছেঁড়া 
BAT আর বার বার জেলখানার মোটা চাল-রুটি খেয়ে 
নিরন্তর কৃম্ছসাধনায় জীবনের আনন্দময় রূপের 


চিন্তা যেমন লোপ পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে একটা 
আশ্রয়ের আকাংখাঁও প্রবল হয়েছে | 

আর নয়। এখন বয়স হয়ে যাচ্ছে। একটু 
বিশ্রাম চাই। নিরস্তর অনিশ্চিতের পিছনে চলতে 
চলতে সবই যেন অসত্য, অসম্ভব মনে হচ্ছে। এখন 
নতুন করে সংগ্রামের চিন্তা, তা সাধন করবার আগ্রহ 
দুই-ই YOU মনে হয়। 

তাছাড়া লাভের ইঙ্গিত ত ইতিমধ্যেই এসে 
CHE! ১৯৩৫ থেকে নতুন শাসনবিধি প্রবর্তিত 
হয়েছে। যাবো কি যাবো না বলতে বলতেই 
অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেসদল মন্ত্রীগুলে যোগ 
দিয়েছেন, কোন কোন প্রদেশে ভিন্ন মতাঁবলম্বী দলের 
সরিক হয়ে আপোষে কাজ করতেও WH করেছে। 
WHA শুভ্রতা, চগ্ললের চাঁকচিক্য আগের চেয়ে 
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। | 

এখন আবার নতুন করে সংগ্রাম সংগ্রাম করে 
হুংকার দিয়ে লাভ কি? 

তাছাড়া এখন বৃটেনের বড়ই দুর্দিন । হিটলারের 
দাপটে সার! ইয়োরোপ টলমল ৷ এখন আমরাও 
যদি সুযোগ বুঝে ওদের বিরোধিতায় ইন্ধন জোগাই, 
তবে তা শুধু অহিংস নীতির ব্যতিক্রম নয়, মানবতা- 
বোধ ও আমাদের মজ্জাগত ওদার্ষের বিপরীত 
আচরণ বলে গণ্য হবে। 

নেতৃত্বের এ মনোভাব বুঝেই সুভাষচন্দ্র এক্লা 
চলার নীতি বেছে নিয়েছিলেন । তার জন্তই তিনি 
ভবিষ্যৎ কার্ষপস্থার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আফিদি 
সর্দারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সুরু করেছিলেন 
এ অনুমান অসঙ্গত নয়! ১৯৩৭ সালে আমাদের 
দেশে তেমন কিছু প্রকাশ না পেলেও ইয়োরোপের 
বিভিন্ন রাষ্ট্রে আসন্ন যুদ্ধের পত্ততি-দামামা বাজানো 


১৫৮ জয়শ্রী £ শ্রাবণ ১৩৮৬ 


যে সুরু হয়েছিল, তা ত তিনি নিজেই দেখে 
এসেছিলেন | l 

আক্রিকায় মুসোলিনীর ফ্যাসিষ্ট বাহিনী তখন 
জয়যাত্রা সুরু করেছে ৷ হিটলারের হুংকার ক্রমশই 
তীব্র হয়ে উঠছে। l 

কিন্তু ভারতে কোনও প্রস্তুতির আগ্রহ নেই। 
নেতৃবর্গ তখনো সংগ্রামের ন্যায়নীতির অন্থয় ও অর্থ 
নির্ধারণে নিমগ্ন | 

` * * * 

শচীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় “বিজলী” নিয়মিত 
প্রকাশিত হতে থাকল বটে, তবে পাঁশের ঘরের 
উপেন্্রনাথের দিকেই যেন অনেকের টান ছিল বেশী । 
তাছাড়া. নাগরপুর কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনে 
দেশবন্ধুর যোগদানে স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি ও 
গ্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে, চিন্তাধারাও নতুন পথে 
ধেয়ে চলেছে | 

বারীন্দ্রনাথ ফিরে এসেও “বিজলী? সম্পাদনায় 
তেমন মন দিলেন না। সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ ও 
সহযোগী নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় তখন নিজেদের 
উৎসাহেই পত্রিকা চালিয়ে যাচ্ছেন | 

তাঁও বেশীদিন সম্ভব হল ন1। 

১৯২৪-এর ধরপাঁকড়ে অমরেন্দ্রনাথ আবার 
আত্মগোপন করলেন! চেরী প্রেসের পরিচালন 


ভার অর্পণ কর! হল আবার সেই ব্ৰহ্মানন্দ গুপ্ত 
মহাশয়ের উপর | 

“বিজলী? তখনে| চালানো হচ্চে। চলছে বল! 
চলে না। 


শচীনবাবু ক্রমশঃ নাটক ও নাট্যশালার দিকে 
ঝুঁকে পড়লেন। “বিজলী? কার্যালয়ের পরিবর্তে ও 
ঘরে হল নতুন সান্ধ্য দৈনিক “বিকালী'র আবির্ভাব 


এ দৈনিকের সম্পাদক প্রথমে ছিলেন, হেমেন্দ্রকুম'র 
রায়। সহকারীদের মধো অন্যতম ছিলেন, বিবিধ 
বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণেতা ও গবেষক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় | 

“বিজলী কার্যালয় চলে গেল ‘আর্য পাবলিশিং 
হাউস’-এর ঘরে, কলেজ্জ BS মারকেটের দ্বিতলে | 
তখন বিজলী সম্পাদনা করেন নঙ্গিনীকাস্ত, বৈকালী 
সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ। 

কিছুদিন পর, আরও পরিবর্তন | 

“বিজলী” সম্পাদক হলেন কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন 
চট্টোপাধ্যায়, সহকারী কৰি সুবোধ রায়। প্রকাশস্থান, 
উপাসনা প্রেস। 

আরও কিছুদিন পর সে “বিজলী'ও রইল না! 
সাবিত্রীবাৰু তখন ধর্মতলা Aco নব-গঠিত ‘ফরওয়ার্ড 
কার্যালয়ের প্রেস ম্যানেজার । নলিনীকাস্ত সরকার 
মহাশয় রেডিও পত্রিকা ‘বেতার জগৎ-এর নেপথ্য 
সম্পাদক । সেকালে প্রাক্তন রাজবন্দীর পক্ষে কোনও 
সরকারী বা আধা-সরকাঁরী সংস্থায় স্বনামে কাজ করা 
সম্ভব ছিল all সেঞ্জন্যই নলিনীবাবুর এই নেপথ্য 
অভিযান | 

“বিজলী? কার্যালয়ে যখন এইসব দল-বদ্ল চলছে 
আত্মশক্তিও তখন স্থানুর মত বসে নেই। নয়া 
কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্র এ পত্রিকার পরিচালন ভার 
নিলেন। উপেন্দ্রনাথ পূর্বের ন্যায়ই সম্পাদক রইলেন । 

স্বরাজ্য'দল গঠনের পর তার প্রাথমিক কার্যালয় 
হল ‘আত্মশক্তি'র ঘরে। 

তখন এখানে বহু মনীষীর আনাগোণা ৷ দেশবন্ধু, 
যতীন্রমোহন, সুভাষচন্দ্র, কিরণশংকর, সত্যেন্্রচ্দ্র মিত্র 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দা’ ঠাকুর, কাজী নজরুল, 
দিলীপ কুমার রায়, ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায়, হেমস্তকুমার 


-h 


Pa 


১৫৯ যে কথার শেষ নেই. 
সরকার, সবাই আসেন! এ ছাড়া বিপ্লবী দলগুলির 
নেতৃবৃন্দ, বিপিনবিহারী agi, হরিকুমার চক্রবর্তী, 
প্রতুল গাঙ্গুলি, রবীন্দ্রনাথ সেন, জিতেন্্রনাথ মিত্র, 
প্রভাস লাহিড়ী আরও অনেকে কেউ বা নতুন দলের 
সংগঠনে সহযোগিতা করতে, কেউবা উপেন্দ্রনাথের 
সা আলাপ-আলোচনা বা পরামর্শ করতে | মফম্বল- 
থেকেও বহু নেতা, উপনেতা ও কর্মীর আনাগোনা | 
একদিন এইভাবেই দিলীপকুমার এসেছেন, উপেনদার 

কাছে আলাপচারি BAR | হাতে একখানা লাল 
মঙ্লাটের মোটা বই। 

কি বই ভাই ‘দিলীপ’ জানতে চাইলেন উপেনদা। 

“নেবেন আপনি ? দেখুন না!’ 

উপেনদা বইখানা নিলেন, উপ্টেপাপ্টে দেখলেন ৷ 
মাক্‌সিম গোকীরি “মাদার? | উংরেজী সংস্করণ | 
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গছ'টাকাঁ। আপনি নিন না একখানা ।” 

‘তবে তোমার কি হবে? তুমি কি এই মোটা বই 
খানা শেষ করে ফেলেছে ? 

“না না, এই ত’ কিনে আনছি । আপনি একখানা 
নিন। আমি আর একখানা কিনে নেব ।, 

বইখান! উপেনদা দিলীপকুমারুকে ফেরৎ দিলেন । 


Safes দিলীপ বই পড়া ইজ এলাক্‌সারি। আমি 


কখন পড়ব, কি করেই বা কিনবো । নিয়ে যাও 
তোমার বই। তুমি পরে আমাকে গল্পটা বোলো। 
TH কংগ্রেসের পর সকলেরই পকেট খালি। কাজ 
কর্ম নেই, শুধু জল্পনা-কল্পনা । তার জন্য মাঝে মাঝে 
অস্ততঃ একপেয়ালা করে চা চাই। 

প্রায়ই এ চায়ের পয়সা দিতেন স্থভাষচন্দ্র । ভার 
অনুপস্থিতিতে উপেনদার হত ছুশ্চিস্তা। তার পকেটে 
থাকত মাত্র বাড়ীফেরার ট্রামভাড়া। 


. এক আসামী । 


‘ও ভাই কিরণ, দাও ত’ কটা পয়সা। মতি একটু 
চা নিয়ে আস্ুক। নইলে হাত আর মুখ কোনটাই 
চলতে চাইছে না । | 

কিরণবাবু এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে হতাশ হয়ে 
বললেন, 

‘আমার কাছে দাদ! এই ছটা পয়সা-_বাড়ী 
ফেরার ট্রামভাড়া | 

ইতিমধ্যে মনোমোহনবাবু এলেন। মনোমোহন 
ভট্টাচার্য প্রেসিডেসী কলেজে “ওটেনাইজ'-এর আর 
ote রাজবন্দী | 

‘এই যে মোনাভট, এসে গেছ। বাঁচিয়েছে। 
আমাদের। মতিকে দাওত’ কটা পয়সা। এক কেংলী 
চা আমুক। গলা! শুকিয়েছে সবারই । 

মনোমোহনবাবু ব্যাগখুলে DDAR পয়সা দিলেন। 
মতি ছুটলো নীচে, ইন্দো-বার্মা রেষ্টরেন্টে। ওরা চা 
বানায় ভাল; সকলেরই পছন্দ | 

এইভাবেই চলছিল দিনগুলি । কিন্ত ধর-পাকড়ের 
পর এখানকার আকাশও হল মেঘাচ্ছন্ন | 

১৯২৩ সালের প্রথমেই মিউনিসিপ্যাল নিাচনে 
স্বরাজ্যদলের জয়লাঁভ। ধর্মতলা Hey একবাড়ীতে 
তখন “ফরওয়ার্ড কার্ধালয়। উপেন্দ্রনাথ সেখানে 
সহযোগী সম্পাদকরূপে যোগ দিয়েছেন | সুভাষচন্দ্রৎ 
কিছুদিনের মধ্যেই কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তারূপে 
অধিষিত। স্বরাজ্যদলের কার্যালয় উঠে গেল তখনকার 
রসা রোড নর্থ-এর আটনম্বর প্রাসাদোপম বাড়ীতে | 
সতো্দরচন্্র মিত্র মহাশয় তখন দলের সম্পাদক I 
থাকেন এ প্রাসাদেই। ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচিত 
স্বরাজ্যদলের মফঃস্বলের অনেক সদস্যই কলকাতায় 
থাকাকালে এঁ বাঁড়ীতেই আশ্রয় নেন । 

চেরী প্রেসের নতুন ম্যানেজার । তিনি এসেই 
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হৃধিকেশদার কাছ থেকে হিসেবপত্র বুঝে নিলেন। 
কিছুদিনের মধ্যেই হাষিদা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন 
হরিদ্বার। ৬ভোলানন্দ আশ্রম । সেখানেই দীক্ষা, 
সন্যাস । নাম হল বিশ্ুদ্ধানন্দ গিরি । 

আন্দামান যাওয়ার পূর্বে হৃষিদা গৃহী ছিলেন - 
একটি পুত্র ছিল Stal আন্দামানে থাকভেই পরী 
বিয়োগ হয় । 

ফিরে আসবার পর পুত্রের চাকরী হয় কপোৌ- 
রেশনে ৷ ARR প্রেসেই থাকতেন | এখান থেকেই 
হরিদ্বার। গৃহীজীবন যাপন করবার অবসর বা 
আকাংখা কিছুই ছিল না তার। 

আত্মশক্তির ভার নেবার পর স্বভাষচন্্রই এর 
ব্যয় বহন করতেন। বন্দী হবার পর পত্রিকার রসদ 
বন্ধ। ওদিকে নতুন প্রেস-ম্যানেজার এক বিরাট 
আকারের পাঁওনা বিল পাঠালেন। এর, পূর্বে 
এরকম বিল আর কখনো! আসে নি। স্পষ্টই বোঝা- 
গেল, পত্রিকা-গ্রকাশ ও কার্যালয় স্থানাস্তরণেব 
নির্দেশের পরিবতে'ই এই বিরাট বিলের বিভীষিকা 
প্রদর্শন | 

“বিজলী” ইতিমধ্যেই পাশের ঘর খালি করে দিয়ে 
গেছে। আত্মশক্তি' যাবে কোথায়? 

সুভাঁষচন্দ্রের কারাগমনের সঙ্গে সঙ্গে তার পত্রিকা 
খানি বন্ধ করে দেওয়। কল্পনাতীত | 

এ শুধু কাপুরুবতা নয়; বিশ্বাসঘাতকতার 
নামাস্তর মাত্র। আত্মশক্তি চালাতেই হবে । 

দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতে সব আলোচনা করা 
হল। স্ব শুনে তিনি বললেন, “এতগুলি পত্রিকা 
চালানো কি করে সম্ভব? সরস্বতীপ্রেসের ‘সারথী’ 
আছে (বাজবন্দী অরুণচন্দ্র গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত ও 
সহযোগীদের প্রতিষ্ঠিত ), মফঃম্বলের আরও পত্রিকা 


আছে। 


সেগুলোও দেখতে হবে। 
পর এসো 1” 
ইতিমধ্যে “ফরওয়'ড-এর ম্যানেজিং R, 


যাহোক, দুদিন 


সুভাষচন্দ্রের মেজদা, শরৎবাবুর সঙ্গে আলাপ করা 


zA | 

সব শুনে তিনি একটু হেসে বললেন, “তোমাদের 
যখন হুকুম, তা মানতেই হবে। তবে Fora যত 
টাকা দিত, তা আমি পারবো না। মাঁদে মাসে 
আমি কিছু কিছু দেব। প্রত্যেক মাসের পয়লা! 
তারিখে এসে টাকা নিয়ে যাবে 

‘এই দিয়ে একবছর কষ্ট করে চালাও । তারপর 
আবার দেখা যাবে 

এই আশ্বাসে শক্তি পেয়ে নতুন সম্পাদক-পরি- 
চালক নতুন প্রেস, নতুন কার্যালয় স্থির করলেন-- 
আত্মশক্তি নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকল | 


বছর শেষে দেখা গেল, এখনও বায় সংকুলান 
হচ্ছে না | 
তখন ফরওয়ার্এর রম্-রমা অবস্থা । শরৎবাবু 


স্থির করলেন, ফরওয়ার্ড প্রেসের একাংশে বাজলা 
ছাপার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হোক। সেখান থেকেই 
“আত্মশক্তি' ছাপ! ও বিক্রির ব্যবস্থা করা যাবে | 

তবে এর কাধালয় পৃথক রাখতে হবে। আত্ম" 
শক্তির পরিচালন ভার গ্রহণ করতে আপাততঃ Sia 
ইচ্ছুকনন। এখন এইভাবে চলুক, তারপর দেখা 
যাবে। 

চেরী প্রেস থেকে দেশবন্ধু-স্মৃতি সংখ্যাই আত্ম- 
শক্তির শেষ প্রকাশ | 

এরপর বৈঠকখানা রোডের ‘সাথী’ প্রেস থেকে 
কয়েকসংখ্যা। অবশেষে ফরওয়ার্ড can কার্যালয় 
৪নং ওয়াটারলু Hew স্থনাস্তরিত। 

(ক্রমশঃ ) 


মৈরাজ্যবাদী 


জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত 


ফ্রান্সের এক নম্বর সাহিত্যিক জী a | আজ সে 
খ্যাতির তুঙ্গে । আধিক স্বাচ্ছন্দও আজ প্রচুর । 
কিন্তু এই খ্যাতি বা এই স্বাচ্ছন্দ সহঙ্জ পথে আসেনি । 
বিপুল কৃচ্ছুসাধনার মাধ্যমেই এসেছে। কোন এক 
শহরতলীর পড়ো বাড়ীর বাসিন্দা STS জীবন শুরু 
করেছিলেন এক কেরাণী হিসাঁবে। সামান্য মাইনে, 
সামান্য সামাজিক মর্যাদা কিন্তু কঠোর পরিশ্রম | সেই 
কঠোর পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে অবসর করে নিয়ে 
সাহিত্যচৰ্চা । সেই সময়টা সত্যি বড় যন্ত্রণার ছিল। 
হয়তো লেখার ভাব এসেছে, লিখতে ইচ্ছে করছে, কিন্ত 
লেখার উপায় নেই। অফিসে যেতেই হবে। ভাব 
নিয়ে অফিসের খাতায় যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ করতে 
বসা। সে যে কি রকম যন্ত্রণা, তা ভুক্তভোগী ছাড়া 
কেউ বুঝবে না । তার উপর আধিক কষ্ট! এই 
আধিক দৈন্যের জন্যে কোনোদিন কোন যুবতীর সঙ্গে 
বন্ধুত্ব পাতাতে সাহস করেন নি। বন্ধুত্ব পাতানো 
মানেই হোটেল, রেস্তোরা, ভ্রমণ | আর তার মানেই 
খরচ! সে খরচ তিনি করবেন কোথা থেকে? তাই 
যুবতী বান্ধবীর সঙ্গ তিনি পাননি গোটা যৌবন জুড়ে। 
ভার যৌবন নিঃসঙ্গভাবে কেঁদে কেঁদেই শেষ হয়ে গেল। 
অভাবী আর দশট! যুবকের মত অল্প-খরচে অস্থল- 
-কুস্থলে গিয়ে আনন্দ লুটে আনতে পারতেন। কিন্ত 
তিনি তা পারেন নি। জীবনে নোংরামে। তিনি কোনদিন 
সহ করে উঠতে পারেন নি। তাই অস্থলে-কুস্থলে 
যেতেও পারেন নি। 


বহিজগিতের ব্যর্থতা তাকে ঘরকুণো করে তুললো ৷ 
তাঁকে করে তুলল আরও বেশি স্পর্শকাতর । সেই 
কাতরতা তাঁকে উন্মাদ করে ভূলতো, এবং উন্মাদ তিনি 
হয়েও যেতেন, যদি না লেখার হাত থাকতো | লেখার 
একট! বড় গুণ মনের যন্ত্রণা ব্যক্ত করে মনকে হালকা 
করতে সাহায্য করে । তিনি লিখতেন ভারাক্রান্ত মন 
নিয়ে। আর লিখে যখন উঠতেন, তখন উঠতেন 
হালকা হয়ে। তারপর যখন নিজের লেখা পড়তেন, 
তখন তাঁর রচনাশৈলী তাকে অভূতপূর্ব আনন্দ দিতো। 
বস্তুত সেই হতাশ-যৌবনে তিনি ঘরের এককোণে লেখা 
নিয়েই বেঁচে ছিলেন | 


লেখার দাফলাও সহজ পথে আসেনি । প্রথমে 
তিনি লিখতেন, নিজের লেখা পড়তেন, আনন্দ 
পেতেন। তারপর একসময় বুঝতে পারলেন, যে Sty 
লেখা প্রকাশের যোগ্য । তখন তিনি সচেষ্ট হলেন। 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠাতে লাগলেন । কিন্ত 


"কোন খ্যাতিমান পত্র-পত্রিকাই জী'্জশার লেখা ছাপলো 


না। তারা খ্যাতিমানদের নিয়েই এত ব্যস্ত ছিল, 
যে অখ্যাত, অজ্ঞাত ব্যক্তিকে টেনে তুলবার মত 
প্রচেষ্টা দেখাতে পারেনি | কিন্ত লিটল ম্যাগাঁজিন- 
গুলি ভালো ব্যবহারই করেছিল জ্বী'জ'র সাথে। 
faba ম্যাগাজিনের মাধ্যমেই তার প্রথম আত্ম- 
প্রকাশ | এবং সাহিত্য-জীবনের বেশ কয়েকবছর 
লিট্ল-ম্যাগাজিনকে আশ্রয় করেই তিনি বেঁচে রইলেন। 
তারপর একদিন হঠাৎই এক প্রকাশকের নজরে পড়ে 
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গেলেন, এবং জীবনের মোড়ও ঘুরে গেল। তার 
প্রকাশিত প্রথম উপন্তাসই সাহিত্য-রসিক মহলে 
আলোড়নের E করে। এবং এতদিন যে সব 
প্রকাশকের দুয়ারে হস্তে হয়ে ফিরেছেন একটা লেখা 
পড়াবার জন্যে, সেই সব প্রকাশকেরাই আজ ডাকে তুষ্ট 
করবার জন্যে সবরকম ভাবেই চেষ্টা করেন | 

প্রথম যৌবনে কত বিখ্যাত সাহিত্যিকের বাড়ী 
গেছেন একটু লেখা পড়াবার জন্যে, নিজের লেখার 
মূল্যায়ন করাবার জন্যে | বিখ্যাত লেখকরা কিন্তু এতই 
ব্যস্ত, যে একটু সময় করে উঠতে পারেন না নতুন 
লেখকদের লেখা পড়ে মন্তব্য করবার মত! টেনে 
তোল! তো দুরের কথা । ফলে প্রকাশক এবং খ্যাতি- 
মান লেখকদের প্রতি alata বিরাট অভিমান ৷ যে 
লেখা তিনি বাইশ-তেইশ বছরে লিখেছেন, সেই লেখার 
námi পেয়েছেন চল্লিশ বছর বয়সে। অথচ প্রকাশক 
বা খ্যাতিমান সাহিত্যিকের একটু কষ্ট করলেই মেই 
বাইশ-তেইশ বছর বয়সেই তিনি স্বীকৃতি পেতে 
পারেন। স্বীকৃতির সাথে সাথে জীবনটাও পেতেন | 
জীবনটা এমন WHA হয়ে উঠত al | | 

তাই তিনি আজকের বিপুল ব্যস্ততার মধ্যেও কিছু 
সময় রাখেন নতুন সাহিত্যিকদের জন্যে, ভক্তদের জন্যে | 
ভার আজকের পড়ার ঘর অত্যন্ত নির্জন ও মনোরম । 
সেখানে অকারণে স্ত্রীরও প্রবেশ নিষেধ ৷ হা, sae | 
তিনি আজ যৌবনের উপাস্তে এসে বিয়ে করবার মত 
শক্তি ও সামর্থ পেয়েছেন | তাই বিয়েও করেছেন। 
বেশ apts পরিবারের রূপসী মহিলাকেই বিয়ে 
করেছেন | কিন্তু একদিন প্রতিবেশী বস্তির অতি 
সাধারণ যুবতীকে পেলে অনেক বেশি সুখ লাভ 
করতেন কিন্তু পারেননি ৷ গুণ থাকা সত্বেও পারেন 
fa পারেন নি সমাজের সকল ব্যাক্তিদের অবহেলার 


জনো। তাই বিরাট ক্ষোভ তার সমাজের সকল 
সফল ব্যক্তিদের প্রতি | সফল ব্যক্তিদের সাধারণ 
ক্রুটির জন্যে ভার যৌবনটা মরুময় ভাবে কেটে গেল! 
তাই তিনি অতি সাবধান্তার সাথেই সেইসব BP দূর 
করে নবীন লেখকদের আহ্বান করেন তাঁর বৈঠক" 
খানায়। বৈঠকখানায় সবসময়েই আড্ডা চলে উঠতি- 
লেখকদের নিয়ে | তিনি সবসময় বৈঠকখানায় থাকতে 
পারেন না। কিন্ত সকালে একঘণ্টা, বিকালে একঘণ্টা 
সময় তিনি এইজন্যেই দেন। সময় দেবার ফলে তাকে 
অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়। অনেক ক্ষতি স্বীকার 
করতে হয়। MSP, মানসিক, ছুইই। 

আধিক দিক দিয়ে সারাদিনের আড্ডার চা-খরচ 
তাঁকে যোগাতে হয়। আর মানসিক দিক দিয়ে,এত 
বাজে লেখা পড়তে হয়, যে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। 
কিন্তু তবু তিনি এই কষ্টটুকু মেনে নিয়েছেন এক মহত্বর 
উদ্দেশ্যে ৷ 

এই আড্ডাতেই প্রথম সাক্ষাত হয় যুবকটির সাথে। 
প্রথম দর্শনেই তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন । হিগ্লিদের 
মত মাথাভতি চুল, নোংরা, ছেঁড়া জামাকাপড়, মাসে 
একদিনও দাত মাজে কিনা সন্দেহ ! এমন fege- 
কিমাকাঁর চেহারা দেখলে যে কোন ভদ্রলোকই 
ঘাবড়ে যেতে পারেন । 

ছেলেটির লেখা পড়ে আরও বিপাকে পড়লেন | 
লেখার মধ্যে শিল্প আছে, কিন্ত নৈরাজ্যবাদী লেখা | 
লেখার প্রতিটি ছত্র নৈরাজ্যবাদ প্রচার করছে। 

লেখার শিল্পটুকু আছে বলেই জী'জ' যুবকটির 
দিকে আকৃষ্ট হলেন। ভাবলেন, চেষ্ট। করলে 
হয়তো ছেলেটার দৃষ্টিভঙ্গী পাণ্টানো যাবে, হয়তো 
মানববাদী করে তোলা যাবে। তাই তিনি ছেলেটাকে 
মানববাদ আর নৈরাজ্যবাদের তফাৎ বোঝাবার 


১৬৬ নৈরাজ্যবাদী 


চেষ্টা করলেন। কিন্ত কোনও ফল হ'ল না। 
ছেলেটা যে কেবল বুঝলো না তাই নয়, সমানে 
তর্ক জুড়ে দিল। তর্কে কোন যুক্তিও মানলো না । 
ফলে ধীরে ধীরে জী'জ' যুবকটির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে 
উঠলেন। তিনি কত বৌঝালেন, যে নৈরাঁজ্যবাদ 
সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়! আর প্রতিটি 
সাহিত্যসেবীরই সমাজকে একটা BE স্থানে উন্নীত 
করাব মত কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য যুবকটিকে 
মানতেই হবে । তোমার লেখা যদি সমাজকে ধ্বংসের 
দিকে নিয়ে চলে, তবে সে লেখা অচিরেই বন্ধ করে 
দেওয়া উচিত। সমস্ত লেখা পুড়িয়ে ফেলা উচিত, 
এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে পাপ্টে ফেলা উচিত। আর সমাজের 
স্বার্থেই তা করতে হবে। 


কিন্তু যুবক ওচিত্য নিয়ে দীর্ঘ এক তর্ক জুড়ে 
দিল। এবং সে তর্ক যুক্তির পথে প্রবাহিত হল না। 
ফলে জী'জ'| এমন চটে উঠলেন যে যুবককে বৈঠক- 
খানা থেকে বার করে দিলেন। বললেন, সমাজ- 
বিরোধীদের আমি ঘৃণা করি! আর তোমার মতন 
এমন একজন নৈরাজ্যবাদী ঘৃণ্য সমাজবিরোধী ছাড়া 
আর কিছুই নয়। তুমি সমাজের মঙ্গল তো করতে 
পারবেই না, শুধু ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। তেমন 
লোককে আমি কোনমতেই সহ করতে পারবো না। 
তুমি বেরিয়ে যাও আমার বৈঠকখান1 থেকে । আগের 
সমস্ত লেখা পুড়িয়ে, দৃষ্টিভঙ্গী পাণ্টে যদি আসতে 
পার একমাত্র তবেই আবার এসো | 


ছেলেট৷ চলে গেল। তারপর ছু-তিনদ্িন কোন 
দেখা নেই। কিন্ত জী'জ1 রোজই আশ! করেন যে 
ছেলেটি নিজের ভুল বুঝে দৃষ্টিভঙ্গী aes আবার 
ফিরে আসবে । কারণ ছেলেটার লেখায় সমৃদ্ধ শিল্প 


আছে। কিন্তু শিল্প যদি ধ্বংসকারী হয়ে ওঠে, তবে খুব 
দ্রুত ধ্বংস করতে পারে ।--কিস্ত ছেলেট। এল না। 
তিনদিন পরে এক পুলিশ অফিসার এসে একটা! 
এন্ভেলপ দিয়ে গেল--যুবকটির চিঠি। সে লিখছে 
Waa, 
এখন রাড আটটা। পথে জনকোলাহল এখনো 
BH হয়নি। তার মধ্যেই আমি চিঠি লিখছি ga- 
কোলাহলের মধ্যে লিখতে ভালই লাগে আমার। 
লাগে, না-বলে লাগতো! বলা উচিত। কারণ লেখা 
বলতে আমি বুঝি সৃষ্টিশীল লেখা। কিন্তু সে লেখা 
আপনার বাড়ী থেকে এসে আর লিখিনি। শুধু 
বারবার নিজের পুরোণো লেখাগুলিই পড়েছি। এবং 
আপনার কথার সাথে মিলিয়ে দেখেছি । কিন্তু মেলাতে 
পারিনি। অথচ আপনি একজন প্রাজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ | 
সুতরাং আপনার কথাও মিথ্যে হতে পারে না। তাই 
ঠিক করলাম জীবনে আর লিখবো না। কিন্তু না 
লিখে আমি বাঁচতে পারবো না। তাই ঠিক করেছি 
যে জীবনটাই শেষ করে দেযো। এক ফাইল ঘুমের 
ওষুধ জোগাড় করে এনেছি। একটু পরেই খাবো | 
খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ব । সে ঘুম আর ভাঙবে না। 
মসিয়ে, আমি সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে 
চাইনি। আমি আমার বোধ অনুযায়ী মুক্তিই দিতে 
চেয়েছিলাম । জীবনের সবকিছু দিয়ে সেই মুক্তি 
দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি বললেন, তাতে 
সমাজ আরও ধ্বংসের দিকেই যাঁবে। কিন্তু আমি 
সমাজের ধ্বংসের কারণ হতে যাব কেশ? অথচ 
আমি বেঁচে থাকলে না লিখে পারবো না। আর তা 
প্রকাশ না করেও পারবো না। ফলে আপনার কথা 
অনুযায়ী অপরাধের বোঝাই কাধে চাপাতে হবে। 
যাতে চাপাতে না হয় তার MIÈ এই ব্যবস্থা | 


১৬৪ জয়শ্রী £ শ্রাবণ ১৩৮৬ 


সংবাদট! পেয়ে আপনি হয়ত খুশিই হবেন। খুশি 
হবেন একথা ভেবে যে সমাজ থেকে একটা “GH 
সমাজবিরোধী” দুর হল। কিন্তু মরতে আমার বড় 
কষ্ট হচ্ছে। পৃথিবীর এই আকাশ, এই বাতাস, এই 
ফুল, এই পাখী, এই গতিশীল সমাজ, এদের ফেলে এক 
অজান। পথে চলে যেতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। 
আমার যেতেই হবে। কারণ সজ্ঞানে আমি কোন 
দিন অপরাধ করিনি । তাই কোন অপবাদের কারণও 
আমি হতে চাই না। আর বিশেষ কি, আপনি 
একজন দক্ষ কারিগর । আমার মানসিকতা আর 
আপনার দৃষ্টিভঙ্গী মিলিয়ে একটা! কবিতা লিখবেন। 
লিখবেন তো? তার মধ্যেই আমি বেঁচে থাকবো | 
আমার নিজের লেখার মধ্যে বেঁচে থাকা সম্ভব হল 
না, যদি আপনার লেখার মধ্যে বেঁচে থাকি। 
ইতি 
আপনার যুবক | 
পুলিশ অফিসার বললে, যে ছেলেটি মার! গেছে। 
ঘটনাটা আত্মহত্যা ন! অন্তকিছু, তাই খোঁজ করতে 
তার! এসেছে । খবর নিয়ে তারা চলে গেল। কিন্ত 
জীজ' স্থির থাকতে পারলেন at! ছেলেটা মার 
গেল! ছেলেট! আত্মহত্যা করল! এই আত্মহত্যার 
কারণ কি জাজী নিজেই নন! তার কি দরকার ছিল 
ছেলেটাকে অমন মর্সাস্তিকভাবে আঘাত দেবার! 
ছেলেটার দৃষ্টিভঙ্গী পাঁলটাতে পারেন নি, সে তো 


তারই অক্ষমতা । জী'জ' নিজের চুল ছি'ড়তে আর্ত 
করলেন। বারবার বলতে লাগলেন যে এই আত্ম- 
হত্যার acy তিনিই দায়ী? তারপর একসময় প্রশাস্ত 
হয়ে এলেন। ছেলেটা সত্যিই আদর্শ পুরুষ। সে 
কোন মতেই সমাজের ক্ষতিকারক হতে চায় AL অথচ 
বেঁচে থাকলে সমাজের ক্ষতি সে করবেই। তাই 
সমাজের স্বার্থে জীবনটাকে শেষ করে দিল । ওঃ 
জীজী, তুমি আজ খুনী! এটা! আত্মহত্যা নয়, এটা 
থুন। আর খুম করেছ তুমি নিজে | 

বেহাল! তুলে নিলেন হাতে । শবানুগমন করতে 
হবে। বেহালার ছড়ি টানলেন। 

বেহাল! বাজাতে বাজাতে খালি পায়ে পথ 
পরিক্রমা করে যান জী'জ!। যে বেহালার করুণ 
ক্রন্দন শোনে; সেই তার পেছন পেছন চলতে থাকে | 
ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পথে ভীড় হয়ে যায়। লোক 
চলাঁচল করতে পারে না। গাড়ী-ঘোড়া চলতে পারে 
ন।। ট্রাফিক পুলিশ ভীড় সরাবার জন্তে ছুটে এল ৷ 
কিন্তু বেহালার ক্রন্দন তাকেও অনুগামী করে তুলল | 
ভীড় কমল না। বরঞ্চ বেড়েই চললো।। এত ভীড় 
যে পেছনের গাড়ীগুলি বারবার হর্ণ বাজিয়েও পথ 
করে নিতে পারছে না। ফলে এক হট্টগোল! সামনে 
বেহালার ক্রন্দন, ক্রন্দন যতদূর শোনা যায়, BOTT 
নিস্তব্ধ জনতা, আর তার পিছনে ঘনঘন হণ বাঁজানরত 
গাড়ীঘোড়ার ভীড় | 


bi 


সংকটের আবর্তে বঙ্গীয় কংগ্রস ( ১৯৩৯-৪০ ) 


প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় 


১৯৩৯ ARI জানুয়ারী মাসে গান্ধীজী ও 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনোনীত প্রার্থীকে পরাজিত করে 
Voy বস্তু জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত 
হবার পর জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে এক অভূতপূর্ব 
অন্তদ্ধন্দের WP হয়। এই অনস্তর্ঘন্বের অন্াবনীয় 
ফলশ্রুতিরূপে বঙ্গীয় কংগ্রেসে এক সম্কটজনক পরি- 
স্থিতির উদ্ভব হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেসের সঙ্কটের দুইটি পরস্পর সম্বন্বযুক্ত. দিক উপ- 
স্থাপিত করতে চাই। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেসের কেন্দ্রীয়-নেতৃত্বের বিরোধের ফলে একদিকে 
বঙ্গীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সংগঠনের 
সম্পর্ক সংঘর্ষপূর্ণ হয়ে ওঠে, অন্যদিকে বঙ্গীয় কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে এক অস্তর্ঘন্বের উদ্ভব হয় এবং ENT- 
বিরোধী গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
এবং যৌগসাজন করে ক্ষমতাসীন স্থুভাষগোষ্টীক উৎ- 
খাত করতে সচেষ্ট হন। 

বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধের al ত্রিপুরী 

ংগ্রেসের ( মার্চ, ১৯৩৯ ) সময় থেকে পরিস্কুট হতে 
থাকে। ত্রিপুরী-কংগ্রসে তথাকথিত পম্থ-প্রস্তাবের 
বেড়াজালে আবদ্ধ করে সুভাষকে খর্ব করার চেষ্টা হয়। 
তৎকালীন Was লর্ড লিনলিথ গো এই মত পোষণ 
করেছিলেন যে স্ুভাষের অপমান বাঙল। সহজে হজম 
করবে না এবং অচিরেই বাঙলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া 
দেখা দ্িবে।৯ তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকারের গোপন 


রিপোর্টেও বাঙালী জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। মুখ্য সচিব ব্রাণ্ডি তার রিপোর্টে 
মন্তব্য করেছিলেন যে কলকাতায় আহত নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গান্ধী-স্থভাষ মতবিরোধ 
চরমে উঠবে ।২ হোলোও তাই! এপ্রিলের শেষদিকে 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 
সুভাষ কংগ্রেস সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন। এর 
পর সুভাষের নেতৃত্বাধীন বঙ্গীয় কংগ্রেসের সঙ্গে NEN- 
পন্থী কেন্দ্রীয়-নেতৃত্বের বিরোধ পরিষ্কার হয়ে উঠল। 
বন্ততপক্ষে সুভাষ এই সময় বাঙলার ‘প্রতীকে’ পরিণত 
হয়েছিলেন | নেহরু তার বিশ্বস্ত অনুচর কৃষ্ণ মেননকে 
এক পত্রে লিখেছিলেন : “For the moment, 
Subhas has become a symbol of Bengal 
and.it is quite impossible to argue with 
symbols.™ তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ষে 
সুভাষ কোন গোষ্ঠী-নেতা ছিলেন না, তৎকালীন 
বাঙলার সর্বস্তরের জনসমাজ, বিশেষ করে বামপন্থী, 
প্রগতিশীল মানুষ এবং যুব ও ছাত্র সম্প্রদায় সুভাষের 
পাঁশে এসে দ্াড়িয়েছিল। সরকারী গোপন রিপোর্টেও 
বলা হয়েছিল“ The B. P.C.O which is 


mostly leftist and revolutionary in 
composition may strike out a line of 
its own with Mr. Bose as leader distinct 
from and opposed to that of the Con- 
gress as a whole.”® 


১৬৬ জয়শ্রী ? শ্রাবণ ১৬৮৬ 


এই সময় বঙ্গীয় কংগ্রেসে স্থভাষের সমর্থকগণই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিথিল- 
ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের প্রাক্কালে ২১শে 
এপ্রিল সুভাষচন্দ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির পুনরায় 
সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তার উপর নতুন কার্ধ- 
করী সমিতি গঠনের ভার ন্যস্ত করা হয়। প্রাদেশিক 
কংগ্রেসে তখন তিনটি গোষ্ঠীর অস্তিত দেখা যায় 
একদিকে সৃভাষপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ-গোষ্ঠী, অন্যদিকে 
কিরণশক্কর বায়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পরিচালিত 
সুভাষ-বিরোধী দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী এবং গান্ধীবাদী ডঃ 
AFR ঘোষের নেতৃত্বাধীন খাদি-গোষ্ঠী। শেষোক্ত 
ছুটি গোষ্ঠী কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের গোঁড়া সমর্থক 
ছিল এবং তারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনীতিতে সুভাষ- 
বিরোধী চক্র গড়ে তুলেছিল । এটা বিশেষ লক্ষণীয় 
যে স্থভাষের সঙ্গে কেন্দীয়-নেতৃত্বের বিরোধ শুরু হবার 
পর থেকেই সুভাষ-বিরোধী গোষ্ঠীরা কেন্দ্রীয়-নেতৃত্বের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে সুভাষ-গোষ্ঠীকে ক্ষমতাচুত করতে 
সচেষ্ট হয়। 
কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে 
স্থভাষচন্দ্র ১৯৩৯ সালের wal মে ফরোয়ার্ড ব্লক নামে 
CAAT অভ্যন্তরে একটি নতুন দল গঠন করলেন 
এবং ভারতের সমস্ত বামপন্থী শক্তিকে এক্যবদ্ধ করে 
ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের 
জন্য Aa সুরু করলেন। স্বভাবতই, স্থভাষের 
কার্যকলাপ কংগ্রেস নেতাদের মনঃপূত হয় নি। 
নেহরু সুভাষের কার্যকলাপে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ 
করলেন | তার মতে ফরওয়ার্ড বলুক গঠন করে সুভাষ 
ভারতের সুবিধাবাদী, সাম্প্রদায়িক ও একনায়কভন্ত্ী 
শক্তিগুলিকে শক্তিশালী করে তুলছেন এবং সাআজ্য- 
বাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম ছূর্বল হয়ে উঠছে।৫ 


ইতিমধ্যে aia অনুষ্ঠিত ফরোওয়ার্ড ব্লকের প্রথম 
সর্বভারতীয় লম্মিলনে একটি বামপন্থী সমম্বয় কমিটি 
গড়ে উঠল ( ২২শে জুন )। এই প্রচেষ্টায় কংগ্রেস 
হাইকমাণ্ড শঙ্কিত হলেন এবং একই সময়ে বোস্বাইয়ে 
ages নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সন্মিলনে এই 
মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন যে ভবিষ্যতে কোন 
কংগ্রেস কমিটি হাইকমাণ্ডের মত না নিয়ে একতরফা! 
সংগ্রামের কর্মসুচী গ্রহণ করতে পারবে না। কংগ্রেসের 
উক্ত প্রস্তাবে gem ঘোরতর আপত্তি তুললেন | 
Sta মতে কংগ্রেন কর্মীদের সংগ্রামী মনোভাবকে রুদ্ধ 
করাই হল এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য অতঃপর 
বামপন্থী সমন্বয় কমিটি কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে 
৯ই জুলাই “সর্ব ভারতীয় প্রতিবাদ দিবস” পালনের 
আহ্বান জানাল। কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ 
স্থভাষকে জানালেন যেন বঙ্গীয় কংগ্রেস এই প্রতিবাদ 
দিবস পালন ন! করে। কিন্তু সুভাষপন্থী বঙ্গীয় 
প্রদেশ কংগ্রেস রাজেন্দ্প্রসাদের নির্দেশ উপেক্ষা 
করে ৯ই জুলাই বাঙলার সর্বত্র প্রতিবাদ দিবস Bq- 
যাপন করল। এই ঘটনায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে 
বঙ্গীয় কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ছুটি ভিন্ন পথ গ্রহণ 
করেছে এবং বঙ্গীয় কংগ্রেস কেন্দ্রীয়-নেতৃতের APY 
মানতে রাজী নয় । 

বস্তুত পক্ষে জুলাই থেকেই কেন্দ্রীয়-নেতৃতের 
সঙ্গে প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রকাশ্য সংঘাত দেখা যায়। 
এই সময় থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সুভাষ-বিরোধী 
দুটি গোষ্ঠীও সুভাষপন্থী প্রাদেশিক-নেতৃত্বকে 
উৎখাত করতে তৎপর হয়ে উঠে। এদিকে ২৬শে 
জুলাই বঙ্গীয় কংগ্রেসের নতুন কার্যকরী সমিতি 
নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ তলবী সভা আনুত হয়। 
কিন্ত স্থভাষ-বিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ এই সভার 


a আদ 


\ 


a 


১৬৭ সংকটের আবর্তে বঙ্গীয় কংগ্রেস ( ১৯৩৯-৪০ ) 


প্রকাশ্য বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেন এবং সভায় 
যোগদান করলেন Al! নতুন কার্যকরী সমিতিতে 
বিরোধী গোষ্ঠীদের সদস্য সংখ্যা ৩৭ থেকে ১৩তে 
নামিয়ে আনা হ'ল এবং সমিতির মোট ১৪১ জন 
ANDI মধ্যে ২৫ জন নতুন সদস্য গ্রহণ কর! হল। 
এই নতুন সদস্যর] ছাত্র, যুব ও বামপন্থীদের মধ্য 
থেকে নির্বাচিত হলেন | ৩০শে জুলাই নতুন কার্যকরী 
সমিতির বৈঠক বসল এবং এতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, 
কিরণশঙ্কর রায়, ডঃ প্রফুল্লচন্্র ঘোষ প্রভৃতি বিরোধী- 
গোষ্ঠীর নেতাদের পদত্যাগ গৃহীত হল। কার্যকরী 
সমিতি তিনজন সদস্য-বিশিষ্ট একটি নির্বাচনী ট্রাইবৃন্তাল 
গঠন করল | এই তিনজন সদন্ত হলেন মুজাফ্‌ফর 
আহম্মদ, ডাঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র IA | 
এই প্রসঙ্গে উলেখ করা যায় যে বিরোধী-চক্রের 
নেতারা জুলাই মাসের গোড়া থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
কাছে তলবী সভার বিরুদ্ধে চিঠিপত্র লিখতে শুরু 
করেন। অতঃপর ৩১শে জুলাই বিরোধী চক্রের 
কয়েকজন সদস্য কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের 


নকট একটি যৌথ প্রতিবেদন প্রেরণ করেন এবং 


প্রতিবেদনে Stal বঙ্গীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর 
“স্বৈরাচারী ও অন্যায় আচরণের” অভিযোগ তোলেন। 
ভারা দাবী করলেন যেন ২৬শে জুলাইয়ের তলবী 
সভাকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয় এবং 


একপেশে (Partisan) নির্বাচনী ট্রাইবৃন্তাল বাতিল . 


করা হয়।৬ তাদের অভিযোগ ছিল যে নির্বাচনী 
ট্রাইবুন্যালের তিনজন সদস্য প্রকৃত কংগ্রেস কর্মী নন, 
তারা যথাক্রমে কমিউনিষ্ট, ANAT ও ফরোয়ার্ড 
ব্লক সমর্থক | 

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয়-নেতৃত্ব বুঝতে পারলেন যে 
বঙ্গীয় কংগ্রেসের Yor সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠিকে 


অপসারণ না করতে পারলে তাদের সমর্থক-গোষ্ঠীদের 
প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্থাপন করা সম্ভব হবে 
না। তাছাড়া স্থভ!ষ-নেতৃত্ব অটুট থাকলে বঙ্গীয় 
কংগ্রেস চিরকালের জন্য কেন্দ্রীয়-নেতৃত্বের আওতার 
বাইরে চলে যাবে। wate বঙ্গীয় কংগ্রেসের নেতা ও 
ভার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
হাইকমাড সচেষ্ট হলেন | 

প্রথমে সুভাষের বিরুদ্ধে শাস্তমূলক ব্যবস্থা 
নেওয়া হল। ১১ই আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটি সুভাষকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভা- 
পতির পদ থেকে উৎখাত করল এবং তিন বৎসরের GD 
কংগ্রেসের কোন কমিটির সদস্ত হবার তার অধিকার 
খর্ব করা হল। এর পর ১৭ই আগস্ট কংগ্রেস সভাপতি 
রাজেন্দ্রপ্রসাদ বঙ্গীয় কংগ্রেস কর্তৃক আহুত ২৬শে 
জুলাইয়ের তলবী সভা ও নতুন কার্যকরী সমিতিকে 
বাতিল করলেন এবং প্রাদেশিক নির্বাচনী ট্রাইবৃন্তাল 
অবৈধ বলে ঘোষিত হল। এই ভাবে দেখা যাচ্ছে যে 
কংগ্রেসের কেন্দ্রীয়-নেতৃত্ব সুভাষ ও তার প্রভাবাধীন 
প্রাদেশিক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে 
সুভাষের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বল করতে উদ্যত হলেন | 
কিন্তু বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের 
প্রতিবাদ জানালেন এবং সুভাষচন্দ্রের প্রতি পূর্ণ 
সমর্থন জ্ঞাপন করলেন | 

১লা সেপটেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা হল। 
এই রকম সংকটজনক পরিস্থিতিতেও কেন্দ্রীয় 
কংগ্রেস ও THT কংগ্রেসের সংঘাতের কোন উপশম 


ঘটল না। বরং উত্তরোত্তব জটিল হতে লাগল। 
সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস ওয়ারঞ্চিং কমিটি সর্তীশচন্্ 
দাশগুপ্ত, অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও 


অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন এই তিনজন সদস্ত-বিশিষ্ট 


১৬৮ জয়শ্রী £ শ্রাবণ ১৩৮৬ 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্বাচনী ট্রাইবৃষ্যাল গঠন 
করুল। এই তিনজন সদস্য গান্ধীপন্থী ছিলেন এবং 
স্বভাবতই তারা কেন্দ্রীয়নেতৃত্বের অনুগামী ছিলেন | 
কিন্তু ওয়াকিং কমিটি মনোনীত ট্রাইবুন্তাল প্রতি 
পদক্ষেপে প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটির বাধার সম্মুখীন 
হল। বিভিন্ন জেলা ট্রাইবুন্তাল অন্থুগত প্রার্থীদের 
কর্তৃত্ব স্থাপনে উদ্যত হল । কিন্তু বঙ্গীয় কংগ্রেস জেলা 
কমিটিগুলি হাতছাড়া করতে রাজী ছিলেন না এবং 
ফলে ট্রাইবুন্তালের বিরোধিতা! করতে লাগল । এই 
ভাবে প্রাদেশিক কংগ্রেস সংগঠনে একটা অচলাবস্থার 
সুষ্টি হল । বিরোধী-গোষ্ঠীর নেতা কিরণশঙ্কর রায় 
কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে জানালেন যেন 
অবিলম্বে ট্রাইবুগ্ঠালের হস্তে সাংগঠনিক কার্য পরি- 
চালনার পূর্ণ ক্ষমতা Te করা হয়।? রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
তার দাবী মেনে নিলেন । কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটি এই সিদ্ধান্ত অনুসরণে অক্ষমতা জানালেন এবং 
৩০শে অক্টোবরের সভাতে ট্রাইবুন্যালের প্রতি অনাস্থা 
প্রকাশ করলেন | 

ক্রমে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্তে এলেন 
যেকোন মতেই বঙ্গীয় কংগ্রেস, হাই কমাণ্ডের কর্তৃত্ব 
মানতে প্রস্তুত নয়। JOR চরম পদক্ষেপ গ্রহণের 
দিকে ভারা এগোতে লাগলেন। ১৯৩৯ সালের 
একুশে ডিসেম্বর ওয়ার্ধায় অনুষ্ঠিত ওয়াকিং কমিটির 
অধিবেশনে বঙ্গীয় কংগ্রেদ পরিচালনার জন্য একটি 
আভ্‌-হক্‌ কমিটি নিয়োগ করা হল। এই আ্যাড-হক্‌ 
কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেন-_মৌলান। আজাদ (সভাপতি), 
ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ ate, কিরণশঙ্কর রায়, ডঃ APA 
ঘোষ, ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জে. সি. গুপ্ত, অন্নদা- 
প্রসাদ চৌধুরী ও বিনয়েন্ত্রনাথ পালিত । দুঃখের 
বিষয়, আযাড-হক্‌ কমিটির সদস্তগণের সকলেই ছিলেন 


সুভাষ-বিরোধী, স্বাভাবিক কারণেই ওয়াকিং কমিটির 
সিদ্ধান্ত প্রাদেশিক কংগ্রেসের মনঃপূত হয় নি কারণ 
এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলো প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যাবে। বঙ্গীয় কংগ্রেসের FÉ- 


নির্বাহক কমিটি ৩০শে ডিসেম্বর এক প্রস্তাব গ্রহণ 


করে ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ জানালেন যেন 
আ্যাড-হক কমিটি বঙ্গীয় কংগ্রেসের উপর চাপানো না 
হয়। fee কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই 
প্রস্তাব অগ্রাহ্া করে আাড-হক কমিটির উপর 
বাঙ্লায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন ও 'কাজ- 
কর্মের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। 

১৯৪০ সালের শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস 
নেতৃত্ব ও প্রাদেশিক কংগ্রেস পরম্পর-বিরোধী ব্যবস্থা 
গ্রহণে BIS হল! বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্ষনির্বাহক 
সমিতি জেল! ও অন্যান্য প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি- 
গুলিকে pss কমিটির সঙ্গে কোন প্রকার 
সহযোগিতা করতে নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন | 
অতঃপর ১১ই ফেব্রুয়ারী বাঙলার সর্বত্র “বঙ্গীয় 
কংগ্রেস দিবস” পালনের আহ্বান জানালেন এবং 
বাঙলায় কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন স্থগিত রাখতে 
নির্দেশ দিলেন। বঙ্গীয় কংগ্রেসে এইভাবে এমন এক 
অচলাবস্থার WE হল যে বাঙলায় কংগ্রেস নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হুতে পারল না এবং ফেব্রুয়ারীতে কংগ্রেস 
সভাপতির নির্বাচনেও বাঙলা অংশ গ্রহণ করতে 
পাবে নি। এই সময় শরৎচন্দ্র বন্ত কংগ্রেস সভাপতি 
রাজেন্দ্রপ্রসাদকে বলেছিলেন যে বাঙলার উপর 
auz কমিটি না চাপিয়ে গণভোট গ্রহণ করে 
বাঙলার জনমত পরীক্ষা! করুন । IENAAT এই 
প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন এবং উপরস্ত দাবি 
জানালেন যে, নিম্নপর্যায়ের কংগ্রেস কমিটির প্রধান 


১৬৯ সংকটের আবর্তে বঙ্গীয় কংগ্রেস ( ১৯৩৯-৪০ ) 


কর্তব্য হল উচ্চপর্যায়ের কংগ্রেস সংস্থার প্রতি atg- 
গত্য প্রদর্শন এবং তা না হলে দলের মধ্যে শৃঙ্খলা 
বিপন্ন হবে। যাহা হউক, বঙ্গীয কংগ্রেসের ডাকে 
সাড়া দিয়ে বাঙলার জনগণ ১১ই ফেব্রুয়াবী স্বতঃকফর্ত- 
ভাবে বঙ্গীয় কংগ্রেস দিবস পালন কবেন। এই 
প্রসঙ্গে বলা যায় যে বাঙলার বামপন্থী রাক্তনৈতিক 
শক্তিসমূহ্ প্রাদেশিক কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থক ছিল 
এবং তাবা স্পষ্ট ভাষায় আঢহক কমিটির বিরোধিতা 
কবে।৮ YEA ay এই মত পোষণ করেছিলেন 
ষে ওয়াকিং কমিটি আড হক কমিটি নিয়োগ করে 
বাঙলার বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিকে প্রতিহত 
BAT চাইছেন | 

অবশেষে ফেব্রুঘাবী মাসে সংঘাত চবম পপর্যাষে 
উন্নীত হল। বঙ্গীষ প্রাদেশিক কংগ্রেস বাঙলার 
সর্বত্র Sta শক্তিকে সংহত করতে তৎপর হল এবং 
মৈয়মনসিংহ, যশোহর, ও হুগলী এই তিনটি বিরোধী 
জেলা কমিটিকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন কমিটি নিয়োগ 
করল। এই ঘটনার পব বিরোধী-গো্ঠির নেতৃবৃন্দ 
যেমন অুরেন্্রমোহন ঘোষ, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি, 
কেন্দ্রীয-নেতৃত্বের নিকট দাবী জানলেন যেন অবিলম্বে 
প্রাদেশিক কমিটির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বাবস্থা গ্রহণ 
করা হয় তা ন! হলে প্রদেশের নিম্নপর্যায়ের কংগ্রেস 
কমিটি গুলির পক্ষে কাজ করা Gea হয়ে উঠবে ।৯ 
এরপর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলেন। পাটনাঁতে অনুটিত অধিবেশনে ১৯৪* 
সালের ২৯সশ ফেব্রুয়ারী ওয়াকিং কমিটি প্রাদেশিক 
কমিটিকে বাতিল ক'রে দিয়ে আযাড-হক কমিটির উপর 
সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করলেন। স্বভাবতই প্রদেশিক 
কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
জানালেন, তাদের মতে এই পদক্ষেপ দলের আভ্যন্তরীণ 

শ্রাবণ ৮৬৪ 


গণতন্ত্রে নীতির মুলোচ্ছেদ করেছে। প্রদেশিক 
কমিটির মতে কেন্দ্রীয়নেতৃত্ প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
ধ্বংস ক'রে সংখ্যালঘু অনুগত গোষ্ঠীকে ক্ষমতাসীন 
করতে চেযেছেন। অপর একটি অভিযোগ হল’ 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে অপসারণ করে কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব বাঙলার বামপন্থী শক্তিকে দুর্বল করতে সচেষ্ট 
হয়েছেন | | 

ক্ষমতাসীন সুভাষ গোষ্ঠীকে অপসাবিত করে 
এবং STS গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি 
প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংগঠন দখল করতে সমর্থ হলেন 
সতা. কিন্তু অনুগত গোষ্ঠী বাঙলার রাজনীতিতে ভিত্তি 
স্বর করতে ও জ্রনপ্রিয়তা লাভে ব্যর্থ তল ! একজন 
অনুগত নেতা সতীন সেন ক্ষোভেব সঙ্গে জানালেন 
যে, বাঙলার জনগণ “নির্মম ভাবে কংগ্রেস-বিরোধী ও 
গাম্বীভীর বিপক্ষে ৮১০ মে মাসে প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন 
সম্পাদক অরুণচন্দ্র গুহ "কার করলেন যে “বাঙলার 
অধিকাংশ জেল! কংগ্রেস কমিটি এখনও বিদ্রোহী 
ভাবাপন্ন।”১১ বস্তু তপক্ষে বাঙলার প্রত্যেকটি জেলাতেই 
বহিষ্কৃত প্রদেশ কংগ্রেস পাণ্টা কংগ্রেস কমিটি নিয়োগ 
করতে লাগলেন ৷ ফলে অনুগত প্রদেশ কংগ্রেসের 
পক্ষে পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠল। নতুন প্রদেশ 
কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ কংগ্রেস সভাপতি 
মৌলানা আজাদের নিকট এক পত্রে বঙ্গীয় কংগ্রেসের 
অসহায় অবস্থার কথা তুলে ধরলেন এবং জানালেন 
যে তারা নতুন সদস্য সংগ্রহের কাজ করতে পারছেন 
না।৯২ এইভাবে প্রমাণিত হয় যে বহিষ্কার হওয়] সত্বেও 
হুভাষপন্থী প্রদেশে কংগ্রেস কমিটি বাঙলায় জনপ্রিয়তা 
ও সাংগঠনিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
১৯৩৯-৪০ গ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের জটিলতার 
চিত্রটি তুলে ধরলাম। সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই 


১৭০ জয়শ্রী £ শ্রাবণ ১৩৮৬ 


এই সিদ্ধান্তে আসা য'য় যে স্ুভাষপন্থী বঙ্গীয় প্রদেশ 
কংগ্রেস প্রথম থেকেই ওয়ার্কিং কমিটির চক্ষুশূলে পরি- 
ণত হয়েছিল এবং কেন্দীয়-নেতৃহ প্রদেশ কংগ্রেসের 
অনুগত সংখ্যালখিষ্ঠ গোষ্ঠীর সঙ্গে একযোগে নেতৃত্বাধীন 
গোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন ৷ অবশ্য 
কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিকে 
বঙ্গীয় কংগ্রেসের সঙ্কট ও জটিলতার wy দায়ী সাব্যস্ত 
করেছিলেন। নেহরুর মতে বঙ্গীয কংগ্রেসের সঙ্কটের 
কারণ বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের মধ্যেই নিহিত ছিল এবং 
সুভাষচন্দ্র qy ও তার গোষ্ঠীর উদ্ধত আঁচরণ ওয়ার্কিং 
কমিটিকে pots সিদ্ধান্ত নিতে ate করেছিল ।৯৩ 
সুভাষ-বিরোধী গোষ্ঠীর নেতারাও বঙ্গীয় কংগোসেব 
সঙ্কটের IT সুভাষচন্দ্র বস্তুরে দোষারোপ ক্রেছেন। 
তাদের মতে সুভাষচন্দ্র বামপন্থী শ্লোগানেব আড়ালে 
নিজের রাজনৈতিক স্থার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছিঙ্গেন এবং 
তার কার্যকলাপে বঙ্গীয় কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলনের 
মূল ate থেকে সরে গিয়ে প্রদেশিকতাকে প্রশ্রয় 
দিচ্ছিল।১৯৪ এই সব মতামত যে একপেশে ও AA- 
নৈতিক স্বার্থপ্রস্থত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 
সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত তথ্য থেকে এটাই 
প্রমাণিত হয় যে সুভাষচন্দ্র ও তার নেতৃত্বাধীন প্রদেশ 
কংগ্রেস বাঙলার সর্বস্তরের জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী 
জনসাধারণের সমর্থন লাভ করেছিলেন এবং নতুন 
অনুগত গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন হওয়া সত্বেও বাঙলার জনগণ 
কে তাদের পক্ষে টেনে আনতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। 
এক কথায়, ওয়ার্কিং কমিটি ও বঙ্গীয় কংগ্রেসে তাদের 
অনুগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীরা জনমত উপেক্ষা করে 
নৈতিক পরাজয় বরণ করেছিলেন ।* 
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of India, New Delhi. File No. * 
18/3/1939 

কুষ্ণমেননকে লেখা নেহরুর চিঠি, ৪ এপ্রিল * 
১৯৩৯ নেহরু রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা 
৫৫০-৫৫২ 

Report on the Political situation 
of Bengal for the second half of 
April 1939, Home (Political) 
Report of the Govt of Bengal, 
National Archives of India, New 
Delhi. File No, 18/3/1939 

“The A. T. C. C, end after”—by 
Nehru, Published in the National 
Herald 27-28 May 1939, also 


reprinted in the Selected Works 
of Nehru, Vol IX P 578 


A. I. C. C File No. P 5 (Part 4) 


1939 (নেহরু সংগ্রহশালা ও লাইব্রেরী 
নিউ দিল্লী) 


হিন্দুস্থান স্ট্যাপ্ডার্ কলিকাতা, ১১ই 
ফক্ৰয়ারী ১৯৪০ 

A. I. C. C: File No. P 5 (Part 2) 

1940 i 

এঁ 
RAH সাধারণ সম্পাদক কৃপালনীকে লেখা 
অরুণচন্দ্র গুহর চিঠি, ৭ই মে ১৯৪০ 


1 মৌলানা আজাদকে লেখা YERA 


ঘোষের চিঠি ১৬ই আগষ্ট ১৯৪০ 

কৃষ্ণমেননকে লেখা নেহরুর চিঠি ২রা মার্চ 
১৯৪০ (FAN লীগ নঘিপত্র) নেহরু 
লাইব্রেরী, নিউ দিল্লী | 

(সুভাষ গোষ্ঠীর মুখপত্র) A 
সম্পাদকীয়, ২০ জানুয়ারী ১৯৪০ 


SRG সংখ্যার গর 


আফগান গ্রমিথিয়ুদদ আমানুন! 


নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ 


. বিপ্লবীদের আবেদন গেল আমীর আমামুল্লার 
দরবারে, “ভাবত আক্রমণ কব, বাকীটা ভারতীয় 
বিপ্লবী আর সীমান্তের পুস্তনরা সমাপ্ত sare” 
আফগানিস্তান তখন স্বাধীন ate যদিও সে 
স্বাধীনতা ব্রিটেন স্বীকার কবে না, আমীবকে few 
IER কলে আহ্বান করে না । শতাব্দীবাপী এই 
অপমানের জ্বালা আমান্রল্লা চাইলেন একট এস্পার- 
erty হয়ে যাঁক। ah করেছিলেন আফগান 
রাজোর গোড়ার পত্তন, দোস্ত মহম্মদ চেয়েছিলেন 
দেশটাকে এক করতে, আবদাঁব রহমান তাকে একরাষ্ট্রে 
পরিণত করলেন (১৮৮০-১৯০১) হাঁবিবুল্লা সে রাষ্ট্রিকে 
এক রেখেছেন এবং নিরপেক্ষতার চূড়ান্ত করেছেন 
(১৯০১-১৯১৯) যদিও ইংরেজ তার রাজ্যের সার্বলৌমত্ 
স্বীকার করেনি; আমানুল্প! চাইলেন সার্বভৌমত্বের 
স্বীকৃতি এবং স্বদেশের আধুনিকায়ন । এটা ব্রিটিশ 
সরকারের অপছন্দ। মে মাসের গৌঁড়াতেই তিনি 
জাতিকে এক ইস্তাহার দিয়ে সতর্ক করে দিলেন। সারা 
সীমান্তের পাহাড়েপর্বতে আমানুল্লার সতর্কবাণী 
ছড়ানো হল। ব্রিটিশ সরকার এই সতর্কবাঁণীকে 
“জেহাদ” ঘোষণা বলে প্রচার করতে লাগলেন | 
ইতিমধ্যে আফগান কমাগার'ইন্-চীফ সালে 
মহন্মদ খাঁন সসৈন্তে ব্রিটিশ ঘটী ল্যাপ্ডিখানায় 
পৌঁছেছেন, সেনাপতি নাদির খা cata এবং 
আবদুল কুদ্দুস খা কান্দাহারে। ব্রিটিশ দেখলে 


যে আফগান সৈশ্তবাহিনীকে পরাজিত করা 
মুস্কিল হবে ন! কিন্তু সীমান্তের পার্বত্য এলাকায় 
পাহাড়ীদের সংগে গেরিলা যুদ্ধ করবে কি ভাবে, কত- 
দিন p ওরা আগা খাকে ধরলে । ইনি এক বিবৃতিতে 
বল্লেন যে ব্রিটেনের সংগে যুদ্ধ করা মূর্ধতা ও অর্থহীন। 
এছাড়া তৃকাঁর সুলতান ( অর্থাৎ খলিফাকে ) ব্রিটেন 
পরামর্শ দিলে আফগানদের যুদ্ধায়োজনের বিরুদ্ধে কিছু 
বল, তিনি বল্লেন, “বলতে পারি কিন্তু শুনবে কে? 
কারণ ভারতের রণক্ষম মুসলমান (এবং হিন্দু ও শিখ) 
তুকীর সৈম্যবাহিনীর বিরুদ্ধে চারটে বছর লড়েছে, 
-_এরাই পুস্তনদের বিরুদ্ধে লড়ছে। পুস্তনরা লড়বে 
al কেন ?ব্রিটেন এবার ধরলে বোগদাদের বড় মোহাস্ত 
নফিরকে, তার এক ভাই থাকেন. কাবুলে, আর এক 
ভাই ব্রিটিশ বেলুচিস্তানের চপনে । ও'রাও আফগান-- 
দের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে নারাজ হলেন! তখন 
পাহাড়ীর! দলে দলে নামছে উচু এলাকা থেকে ব্রিটিশ 
এলাকার দিকে | 

আমানুলার সামনে প্রশ্ন, যুদ্ধ না fafasi ? 
মাহমুদ SfE এই সব আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন; 
এই বিশেষ আলোচনার সময় সবাই তার দিকে 
চাইলে। সংক্ষেপে তার বক্তব্য হল এই £ Bala 
কাছে থেকে কোনওরকম সাহায্য আঁশ! করা Fell | 
gasta বাহেদ্দিন জয়ী মিত্রশক্তির হাতের পুতুল। 
সেনাপতি কামাল পাশ! রাজধানী ইস্তাম্বুল থেকে, 


১৭২ জয়শ্রী ঃ শ্রাবণ ১৩৮৬ 


একট! পুরোনো Beata সামসুন বন্দরের দিকে 
চলেছেন যেখান থেকে আরম্ভ করবেন আধুনিক 
এশিয়ার অন্ততম জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম। পারশ্যের 
কাছ থেকে ,কোনও সাহাযা পাবার সম্ভাবনা নেই; 
প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, ইরাক ও জর্দন মিত্রশক্তির 
পদানত ; সৌঁদের বিখ্যাত মরুযোদ্ধা আবছুল আজিজ 
ইব্‌ন সৌদ আফগানিস্তান সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত 
নন। উপসংহারে wife বল্লেন “সেপ্টপিটাসবুর্গ 
কনভেন্শানের কথা | 

১৯০৭এ রুশসাআ্বাজ্যের সেণ্টপিটাসবূর্গ (বর্তমান 
লেনিনগ্রাড ) সহরে রাশিয়া ও ব্রিটেনের ভেতর এক 
চুক্তি হয়। সেই চুক্তির বলে এশিয়ার প্রভাবাঞ্চল 
ভাগাভাগি হয় | পারশ্যের উত্তর ভাগ রাশিয়ার, দক্ষিণ 
ভাগ ব্রিটেনের; আফগানিস্তান T, এবং-তিবব্ত 
চীনের । চুক্তির একট! বড়-সর্ত ছিল যে আমীর 
আবদার রাহামান চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলে এই-চুক্তি 
কার্যকরী হবে নাঁ। তৰু এই চুক্তি বলে রাশিয়া ও 
ব্রিটেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় (২৫.৮ ৪১) HAD 
দখল করে, ৭.১০.৫০ সালে চীন তিব্বত দখল TA | 
বাকী ছিল আফগানিস্তান | 

পাঁরশ্য, আফগানিস্তান বা তিববত কেউ চুক্তিতে 
সম্মতি দেয়নি । অথচ তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করছে 
অন্ত রাষ্ট্র সেই চুক্তির বলে, আজ্জও। এব বর্তমানে 
উপমা হল সাংহাই ইস্তেহার যাতে চীন ও আমেরিকা 
স্বাক্ষর করেছে। এই ইস্তেহার বলে এঁ ছুই রাষ্ট্র 
ভারতের কাশ্মীর প্রদেশ ভাগাভাগি করতে চায়। 
ব্রিটেন বা রাশিয়া এখনও সেপ্টপিটার্সবুগের কান 
হেন্সান এবং আমেরিকা বা চীন, সাংহাই-ইন্তেহার 
বাতিল করেনি | 

ভারতীয় বিপ্লবীত্রয় আমীরকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন 


যে তাদের হালফিল খবর অনুযায়ী রাশিয়া গৃহযুদ্ধে 
ব্স্ত; তার্পক্ষে এখন পার্বত্য আফগানিস্থানে সৈন্য 
পাঠানো সম্ভব নয়। এরা আরও একটা সংবাদ 
আমীরকে দিলেন । বৃহস্পতিবার, ৮ই মে পেশোয়ারে 
ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যু্থানের দিন ধাধ হয়েছে। 

সার জর্জ রুঞ্কেপেল তখন সীমান্তের চীফ, 
কমিশনার । ব্রিটিশ সৈগ্ঠবাহিনীর ভেতর যেসব 
স্বাধীন এলাকার পাঠান ছিল Stal তৈরী; শিখ, হিন্দু 
ও মুসলমানদের গোপন প্রতিষ্ঠানও তৈরী। এই 
তোড়জোড়ের মধ্যমণি হলেন গোলাম হায়দার, 
পেশোয়ারের পোষ্টমাষ্টার। এ অনেকটা আইরিশ 
বিদ্রোহকালে ডাবলিনের ডাকবিভীগে মাইকেল 
কলিন্সের পোষ্টমাষ্টারীর মতন। তফাৎটা হল এই 
যে ১৯১৭র ইষ্টার দিবসে সারা আয়ারল্যাগব্যাপী 
বিদ্রোহের কথা ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ ঘুণাক্ষরে জানতে 
পারে নি; পেশোয়ারে ৮ই মে বিদ্রোহের কথা চীফ, 
কমিশনার জানতে পেলেন ২৪ FB) আগে; ৭ই মে। 
সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ৮ই মে দুপুর ছুটায় 
ভারতীয় বিপ্লধীরা! গোলাম হায়দারকে জরুবী খবর 
পাঠালেন “সারা পেশোয়ার সহর সৈন্য দিয়ে ঘেরা, 
জল, বিদ্যুৎ ও ato সরবরাহ বন্ধ ।” বিপ্রবীদলের 
নেতাদের ঢোল পিটিয়ে সরকার থেকে জানানো হল, 
“হয় আত্মসমর্পণ করে, না হয় পেশোয়ারের নরনারী 
জল, wo ও বিদ্যুতের অভাবে মরবে । যদি বিপ্লবী 
নেতার! আত্মসমর্পণ করে তাহলে সহর বাঁচবে I” 
বিপ্লবীরা দেখলেন যে কেউ যদি মরে তাহলে সমস্ত 
দায়িত্ব পড়বে বিপ্লবীদের কাধে; আর মে মাসের প্রচণ্ড 
গরমে মানুষ ক্ষেপে গিয়ে হয়ত বিপ্লবীদেরই খুন 
করবে। শীর্ষ নেতা মিলাঁপ সিং, আবদুল জলীল ও 
ডক্টর ঘোষ গোপন বৈঠকে বসলেন। ডক্টর ঘোষের 


A` 


১৭৩ আফগান প্রমিথিযুন আমানুল্লা 


ইচ্ছে পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্টেব ওপর সবাই মিলে 
* একট! হামলা করে মরি। SMa ও মিলাপ সিং 
বল্লেন যে এবিষয়ে তারা একমত কিন্তু সহর থেকে 
সণস্ত বিপ্লবী অনুচরদের নিয়ে বার হবে কি ea! 
ডক্টর ঘোষ প্রশ্ন করলেন AZA থেকে ক্যান্টনমেপ্টে 
ঢোকার কোনও গোপন Bue আছে কিন|। 
- মিলাপ সিং জানালেন যে রণজিৎ সিং পেশোয়ার জয় 
২ করবার পর এ ধবণের একটা gR তৈবী করিয়ে- 
“ ছিলেন বটে পরে সেট! বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া 
হয়। এই আলোচনার কয়েক মিনিট পরে শীর্ষনেতা 
পোষ্মাষ্টার গোলাম হায়দার, মিলাপ সিং, আবদুল 
era ও ডক্টর ঘোষ সৈশ্যবাহিনীর কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করলেন। আমীর আমান্ুল্লার কাছে গোপন 
সুত্রে কাবুলে এই মার্ম সংবাদ গেল। আমানুল্লা শাস্তি 
আলোচনার প্রস্তাব পাঠালেন | 

প্রস্তাবটি প্রথমে গেল ভারত সরকাবের ater 
নৈতিক বিভাগের কর্তা ডেনিস্‌ ব্রে'র কাছে। তিনি 
চেয়েছিলেন আফগানিস্তান প্রস্তর যুগে ফিবে যাক ; 
ধর্মে আরও গোঁড়া হোক, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 
তার দরজা জানলা বন্ধ থাক শুধু ব্রিটেনের জন্যে 
ছাড়! ; এবং ব্রিটেনের ওপর দেশটা আরও নির্ভরশীল 
হোক। আফগানরা স্বাধীন চিত্ত, তারা. কিভাবে 
ভেনিস cla মতন পুঁচকে পেস্কারের হুকুম মেনে 
নেয়! 

আগুয়ান ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে পলিটিকাল 
অফিসার অর্থাৎ চরপ্রধান ছিলেন জন ম্যাফি। তিনি 
দেখলেন যে নিয়মিত আফগানবাহিনীর বিরুদ্ধে 
ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সাফল্যের সংগেই 
যুদ্ধ করবে কিন্তু পার্বত্য আফগান গেরিলাদের গুড়িবান 
রুখবে কারা! যদি চেষ্টা করা হয় তাহলে ব্রিটিশ- 


বাহিনী প্রথম ও দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের মতন কচু- 
কাটা হবে। দোনো-মোনে ভাব ত্যাগ করে ম্যাফি 
উপদেশ দিলেন বিমান থেকে বোমা ফেলে আফগান- 
দের নিশ্চিহ্ন কবো। ডেনিস্‌ ত্রে ফাইলে লিখলেন, 
“আফগানিস্তানকে প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে দাও ; দেশটা 
থাক রক্ষণশীল, পরিবর্তনবিরোধী, অশিক্ষিত এবং 
মোল্লাশাসিত। অন্যান্য জাতির সংগে দেশটার 
যোগাযোগ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হোক ।” 
সংক্ষেপে, ব্রিটেন যতই রণক্লাম্ত হোক al কেন 
আমাম্ুল্লার সংগে আপোঁষ wal হবে না। তিনি 
নিজে সর্তগুলির খসড়া রচনা করলেন 2 

(১) আফগানিস্তানের বৈদেশিক সম্পর্ক ব্রিটেনের 
নিয়ন্তণে থাকবে, (২) অবিলম্বে সমস্ত বিদেশীকে 
বরখাস্ত করতে হবে, (৩) পুরোণে! সীমাস্তরেখা মেনে 
নিতে হবে, সীমান্তের ব্যাখ্যা হবে ব্রিটেনের স্বার্থ 
অনুযায়ী, (8) কাবুলের সমস্ত ভারতীয় বিপ্লবীদের 
ব্রিটিশ হাতে সমর্পণ করতে হবে। (৫) বৈদেশিক 
মন্ত্রী মাহমুদ তাজি ও প্রধান মন্ত্রী আবদুল কুদ্দুস 
খানকে হয় বরখাস্ত না হয় ব্রিটেনের হাতে সমর্পণ 
করতে হবে। (৬) আফগানিস্তানের অস্ত্র আমদানী 
ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ৮৮) পার্বত্য অঞ্চলের 
অধিবাসীদের রাইফেল বাখা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে 
হবে। মোদ্দা কথ। আফগানিস্তানকে ভারতের মৃত 
নিয়স্তরে নামতে হবে! শেষোক্ত সর্তটা বাংলার 
বিবাহিত নারীদের সিঁদুর পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার 
মতন হাঁস্তকর। কারণ বিবাহিতা মহিলাদের কাছে 
যেমন দিঘির সিঁদুর; পার্বত্য এলাকার পুরুষদের 
কাছে তেমনই রাইফেল । ভারতের তৎকালীন বড়- 
ais লর্ড চেম্স্ফোড সার ডেনিস্‌ cera সন্ধি সর্ত- 
গুলি al পাঠিয়ে আমানুল্লাকে জানালেন (১) আফগান 


১৭৪ জয়শ্রী £$ শ্রাবণ ১৩৮৬ 


সৈন্যদের ২০ মাইল পেছনে হটতে হবে (২) ব্রিটিশ 
সৈন্য যেখানে আছে সেখানে থাকবে এবং যখন ইচ্ছে 
আক্রমণ করতে পারবে, (৩) ব্রিটিশ জংগী বিমান 
আফগান আকাশে যথেচ্ছ বিচরণ কববে এবং 
আফগানরা সেগুলিকে গুলি করতে পারবে না। যদি 
কোনও ব্রিটিশ বৈমানিক আফগান জমিতে নামতে 
বাধ্য হয় তাহলে তাঁকে অক্ষতদেহে ফেরৎ দিতে হবে | 
আফগানিস্তান, পার্বত্য এলাকায় আফগানদেৰ অস্ত্রশস্ত্র 
সরবরাহ করবে না। সন্ধি আঙ্লোচনা হবে রাওয়াল- 
পিণ্ডিত্বে। আমীর আমানুল্লা বলে পাঠালেন ওসব HE 
মানতে পারব না তবে রাঁওযালপিস্তিতে যেতে পারি | 
দীর্ঘ আলোচনার পব &ই আগষ্ট, ১৯১৯ qa- 
বিবত্তি স্বাক্ষরিত হল। শান্তি-সন্ধি হল না। 
আমানুল্লা রাশিয়ার সংগে ১৯২০ব ১৩ই সেপ্টেম্বব 
এক মিত্রতার সন্ধি করলেন এবং যার ৮নং HÉ হল যে 
বোথারা এবং খিভা রাজ্য যেভাবেই শাসিত হোক 
সোভিয়েট এই ছুই রাজ্যের স্বাধীনতার সম্মান Baca | 
এই সন্ধি স্থাক্গরের পরেই সোভিয়েট ইউনিয়ন ছুটে! 
রজ্যিই দখল করে। এঁ ছুই দেশের স্বাধীনতাকামী 
যোদ্ধারা গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকে এবং তাতে 
Bela এন্ভার পাশা যোগ দেন। /সাভিয়েট এদের 
নাম দিয়েছিল বাস্মাচ্‌ বা দন্থ্য। যেমন ব্রিটিশ সরকার 
ভারতের মুক্তিযোদ্ধাদের নাম দিয়েছিল সন্ত্রাসবাদী | 
১৯২২-এর আগষ্ট পুরো Y বছর যুদ্ধের পর এন্ভার 
পাঁশা নিহত হন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ আরও ১০ বছর চলে | 
বোখারা ও খিভার স্বাধীনতা যুদ্ধে আমানুল্লা অর্থ 
ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিলেন | 
ব্রিটিশের সংগে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর আমীর জমা- 
খরচের খতিয়ান করলেন আর তার প্রিয় স্বপ্ন 
স্বদেশের আধুনিকায়নের কথা ভাবতে লাগলেন | 


ভারতের বিভিন্ন máa মানুষ ব্রিটেনের দেপাই 
হিসেবে Beta বিরুদ্ধে লড়েছে। বিশ্বযুদ্ধের ঠিক 
আগেই গান্ধী লণ্ডনে | হোটেল সেসিল-এ ভারতীয়দের 
এক সভায তিনি বললেন, “সাআাজোর ভাবেব 
ভাবুক হও” (“Think imperially! যুদ্ধে জিনা 
সৈন্য সংগ্রহে উৎসাহ দিয়েছেন। হিন্দু, মুসলমান, 
শিখ এমন কি সীমান্তে পাঠানবাও দলে দলে 
ব্রিটিশেব য়ে খলিফার সৈনাদলের বিকন্ধে লডেছে | 
খলিফ! ছিলেন “পৃথিবীতে শাল্লাব ছায়া” তুর্কী 
এজন্যে পরাজিত হয় নি; হযেছে জার্মানীর সংগদোষে | 
জার্মানীর পরাঙ্গষে হয়েছিল তার পবাজয় | 

বিশ্বযুদ্ধকালে ভাবতীয় বিপ্লবীরা ভারতে ও 
ভারতের বাইবে সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টায় aw ছিলেন | 
ওদের আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল বাঁলিন, আর ছোট- 
খাটো কেন্দ্ৰ ছিল ইস্তাম্বলে, তেহেরাণে ও কাবুলে । 
বালিন থেকে এই রাস্তা ফিববার পথে তিনজন 
ভারতীয় যুবক ইরাণ-ভারত সীমান্তে ধরা পড়ে এবং 
ফায়ারিং স্কোয়াডে প্রাণ দেন; এই তিনজন ছিলেন ঃ 
বসস্ত সিংহ, কেদারনাথ ও কার্সাস্প নামে এক 
জোরোয়ান্্রিয়ান তরুণ। 

১৯১৫-র অগষ্টে উড়িষ্যার বালেশ্বরে যতীন মুখার্জি, 
frafeta চৌধুরী, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং নীরেন দাশ- 
গুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল ব্রিটিশ পুলিশের সংগে প্রত্যক্ষ 


সংঘর্ষে নিহত হন | 
এশিষার পশ্চিম প্রান্তে tke তখনও ঘোর 


ুদ্ধায়োজন চলেছে। ১৯১৯-এর ১৫ই মে ব্রিটিশ 
নৌবহরের সাহায্যে গ্রীক সৈন্যবাহিনী ইজমির-এ 
নেমেছে | লক্ষ্য ঃ খাস GAT দখল কর! । ইজ মির-এর 
ইংরিজী নাম স্ম "| এই ঘটনার পুরো এক বছর 
পরে_তখনও খাস PEKS যুদ্ধ চলেছে_কয়েকজন 
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১৭৫ আফগান প্রমিথিয়ুস আঁমানুল্লা 


ভারতীয় নেতা বোম্বাই নগরীতে এক সম্মেলন আহ্বান 
এই দম্মেলনের নাম খিলাফত সম্মেলন | 
তারিখটা ২০শে মে, ১৯২৯। গান্ধাজী এই 
সম্মেলনকে ‘শতাব্দীর Bats’ (the opportunity 
of a century) বল্লেন এবং যোগও দিলেন | 
গান্ধীজীর লক্ষ্য হিন্দু-মুসলমানের ay ; কিন্তু খলিফা 
কি ag, কেন তার হয়ে আন্দোলন কর! দরকার, 
afew স্বয়ং ARRI কি বলেন সে সম্বন্ধে 


হিন্দু ঝা মুসলমান নেতারা ভারতীয় জনসাধারণকে 


‘N 


~ 


y 


oe 
X 


~” 


কিছুই বলেন নি। ফলে দেখা গেল খাস তুর্কি থেকে 
খলিফা বিলেতে পালাচ্ছেন, পশ্চিম ভারতের ১৮১০ ০০ 
মুসলমান Sate হয়ে আফগানিস্তান প্রবেশ করেছে। 
সুদূর কেরলে মুসলমানরা আলী মুসালীকে atal 
নির্বাচিত করে বিদ্রোহ করছে | 
তুকীর খলিফা পলায়ন করলেন, বিদ্রোহী মোল্লাদের 

কপালে জুটল কালাপানি; আফগানিস্তান থেকে 
ভারতীয় মুজাহিররা অধিকাংশ ফিরে এল, কয়েকজন 
গেল MENS কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিতে 
আর কিছু ভারতীয় গেল বোখারার প্রতিরোধ আন্দো- 
লনে যোগ দিতে 1 পরম পরিতাপের বিষয় যে আমরা 
শেষোক্ত সিংহচিত্ত মানুষদের বীরত্ব কাহিনীর কথা! 
কিছুই জানি না যদিও মুজাহির ও কমিউনিষ্টদের কথা 
বহুলভাবে জানি | 

যাই হোক খিলাফত আন্দোলনের এই তিনটি 
শাখার অস্তিত্ব আমীর আ'মানুল্লার খাতিরে । 

এদিকে তুকীঁজাতি ও খলিফার সম্পর্কট। দীড়িয়েছে 
সাপে-নেউলে । ১৯২২ সালের পয়ল৷ নভেম্বর নতুন 
gta পার্লামেন্ট স্ুলতানীর অবদান ঘটালে; এ 
মাসের ১৭ই স্থলতান বাহেদেদ্দিন ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজে 
চড়ে গোপনে Berea থেকে পাঁলালেন। তার 


ভাইপো আবছুল মজিদ হলেন নতুন খলিফা | ১৯২৪- 
এর ওরা মার্চ, তুকাঁর পাললামেন্ট খলিফার পদ লুপ্ত. 
করলে পর খলিফা আবদুল মজিদ BST ত্যাগ করলেন। 
বিশ্বইসলাম বহুদিন থেকেই মুশ্লিম শাসকদের 
পারস্পরিক বিবাদের কারণে অর্থহীন হয়েছিল । ২৪ 
সাল থেকে নাম মাত্র খলিফার পদও বিলুপ্ত হল। 
ভারত ও আফগানিস্তানের অদ্ধশিক্ষিত মোল্লার! 


যখন খলিফার পক্ষে TSC করেছেন তখন তারা বীর 


তুকী ও মহাবীর কেমাল পাশার প্রতি বিষোদগর 
করেছে। ওদের এবং খিলাফত নেতাদের তথাকথিত 
ব্রিটিশ-বিরোধিতাট। আসলে ছিল aget ও কেমালের 
প্রতি বিদ্বে। হয় এঁর! নব্যতুকীরি অভ্যুদয় ব্যাপারে 
কিছুই জানতেন না, না হয় জেনেও মানুষের কাছে 
গোপন রেখেছেন। প্রথমটা রাজনৈতিক কর্তব্যে অব- 
হেলার পাপ, দ্বিতীয়টা নিছক প্রতারণা । আফ- 
গানিস্তান ও ভারতের এই মোল্লারাই পরে আমীর 
আমানুল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করার ব্যাপারে ব্রিটিশের 
হাতের পুতুল হবে। 

ব্রিটিশ জানত যে কেমাল পাশ! খলিফ! ব্যাপারে 
বিন্বুমাত্র আগ্রহশীল নন তবু ওরা আগা ates 
পাঠালেন এই প্রস্তাব নিয়ে যে গাঞ্জী মোস্তাফা কেমাল 
পাশ স্বয়ং খলিফার শুন্য পদ পূরণ করুন। কেমাল 
qea সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ব্রিটিশ 
নাছোড়বান্দা হয়ে তাঞ্জির সূত্রে প্রস্তাব পাঠালে 
যে আমীর আমানুগ্লাই খলিফা হোন। তিনিও 
প্রত্যাখ্যান করলেন | 

এই ধরণের ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের পেছনে মতলবটা 
fe fan সেট! বিচার করা দরকার! কেমাল ও 
amam উভয়ই প্রগতি চেয়েছেন । লর্ড কার্জনের 
কুচক্রে পড়ে এই ছুজনের কেউ যদি খলিফার পদ গ্রহণ 


১৭৬ জয়শ্রী ঃ শ্রাবণ ১৩৮৬ 


করতেন তাহলে তার সংগে সংগে জুটত মোল্লাদের 
শান, মধ্যযুগীয় অনুষ্ঠান, নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার। 
অপরপক্ষে যদি এরা খলিফা হবার প্রস্তাব প্রত্যাখান 
করে তাহলে মুশ্লিম জগতের মোল্লার! এদের প্রতি 
অভিযোগ করতে পারবে যে এরা বিধমী। Boa ও 
অক্সফোর্ডে শিক্ষিত এই বুলি-বয়টির আর একটী পথ 
খোলা ছিল। ইনি টমকাঁকার দেশ ভারত ও আরব 
রাজা থেকে তার পছন্দ মতন একজন খলিফা নিযুক্ত 
করতে পারতেন, তাতে খলিফা আর Faia দুটাই 
তার মুঠোর ভেতর থাকত। 

কেমাল পাশা ও আমাহ্ুল্লাকে হঠাকার জন্তে 
ব্রিটেন অন্ত চেষ্টাও করেছে। এ বিষয়ে তুকাঁ ও 
আফগানিস্তানে (এবং সারা এশিয়াতে ) সর্বদাই কিছু 
WET আছে যারা বিদেশের উস্কানিতে কবরে যেতে 
রাজী। দুঃখের বিষয় এরা কবি ইক্বালের একটা 
লাইন পড়ে নি। তাতে ধলা হয়েছে, “Go back 
to Quran, but also, go ahead with it.” 
(অর্থাৎ সংকটে কোরাণ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করবে, 
কিন্ত কোরাণশরীফের আলোকে পথ দেখে এগিয়ে 
যাবে )। কেমাল ও আমালুল্ল। এগিয়ে গেছেন | 

FICS তখন সাকারিয়া নদীর তীরে ঘোর যুদ্ধ 
চলেছে। সাঁলটা ১৯২১। আংকারাতে এক উচ্চ- 
শিক্ষিত ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার হল কেমাল পাশাকে 
হত্যা করবার ব্যর্থ চেষ্টায়; বিচারে তার ফাঁসী হল। 
নাম মুস্তাফা সাগীর, বেনারসের এক সম্তরাস্ত পরিবারের 
ছেলে। ১০ বছর বয়েস থেকে বিলেতে এবং RN- 
ফোডে'র গ্র্যাজুয়েট । যুবকটি স্বীকারোক্তিতে বলে 
যে ভারতীয় খিলাফত আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে 
সে তুকাঁতে প্রবেশ করে, এবং কিছুদিন পূর্বে সে 
আফগানিস্তানের আমীর (অর্থাৎ আমানুল্লার বাবাকে) 


হত্যা করেছে। তার আসল নাম মোস্তাফা সাগীর ₹._ 


নয়; তবে তার অস্তিম অনুরোধ যে তার বংশের 
আসল নাম যেন প্রকাশ করা না হয়। তুকাঁ আদালত 
সে অনুরোধ মঞ্জুর করে। বদলে সাগীর অন্য ভারতীষ 
গুপ্ততরদের নাম দেয়। এই ঘটনাব বহু পরে ব্রিটিশ 
সৈনাবাহিনী থেকে মেজর নোয়েলকে পাঠানো হয় 
পূর্ব Gales কুর্দিস্তানে, কেমালপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ সংগঠন করবার জন্যে। কুর্দবা গ্রধানতঃ 
বিদ্রোহ করলে । এরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ( মহা রণনায়ক 


সালাদিন কুর্দ)। কয়েকদিনে এব! বেশ কিছু তুর্কী 


সৈন্য নিকেশ করে। এদের দাবী সম্বলিত এস্ভতেছার 
দিয়ারবেকিরে বিলি করা হল £ (১) কোরাণের শাসন 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে (২) সুলতান আব্দুল 
হামিদের ছেলে সেলিম এফেন্দিকে সুলতানী দিতে 
হবে। বিদ্রোহীদের নেতা পালুর শেখ সৈয়দ ও ৪৬ 
জন গোষ্ঠী-নেতা' সুযোগ্য wel সেনাপতি ইসমেত 
পাশার হাতে বন্দী হল । খানাতল্লাসীতে ARI 


পড়ল ৷ অনর্থক কুর্দ ও তৃকাঁ সৈন্য নিহত হল, শেখ 


সৈয়দ সমেত ৪৬ জন Be নেতার ফাঁসী হল। মেজর _ 


নোয়েল হাওয়া। AIA বৈদেশিক দপ্তরে কার্জন 
মেরুদণ্ডের রোগে অস্থির, ইস্পাতের গেঞ্জি পরেও 
যন্ত্রণার লাঘব হয় না। একে মহাবীর কেমালের 
সাফল্যে Sta মেজাজ থিণচড়ে আছে, তার ওপর কুর্দ 
বিদ্রোহের ব্যর্থতাঁ। IJA দখলের জন্যে অন্য চাল 
ভাবতে হবে। APA তৈল সমৃদ্ধ এবং FF অধ্যুষিত 
অঞ্চলে । 

আফগানিস্তানের লৌহ আমীর আব্দার রাহামান 
তার লৌহ শাসন মোল্লাদের ওপর কঠিনভাবে প্রয়োগ 
করতেন। বিদ্রোহ করলে বা করতে প্ররোচনা 


~ 


> 


Ed 


নোযেলের চিঠি ও কয়েক হাজার ইংরিজী মোহর ধরা ৮. 
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১৭৭ আফগান প্রমিথিয়ুস আমানুষ্লা 


দিলেই ফাঁসী | কিন্তু তার নাতি আমানুল্লা! এ-বিষয়ে 
বিশেষ সাহসের পরিচয় দেননি । কোরাণ শরীফে 
মোল্লার স্থান নেই অথচ অশিক্ষিত মানুষ এদের 
আল্লার অংশ বলে ভাবে। অশিক্ষিতরা সংখ্যায় গুরু 
বলে শিক্ষিতর] মোল্লাদের ভয়ে ভক্তি করে। মোল্লার! 
লৌহ আমীরকে ভক্তি করত, ভয়ে। 

১৯২০-র ১৬ই মাচ? ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইটালীয়ান 
সৈন্যবাহিনী Gala স্থলতানী রাজধানী Serger 
- পৈন্যশাসন চালু করে। এদের উদ্দেশ্য pelma 
দেখাতে হবে যে মিত্রশক্তিই প্রভু । তখন কেমার্ল 
পাশ! খাস pga হৃদকেন্দ্র আনাতোলিয়াতে মিত্র 
শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন | এই ঘটনার 
g মাসের ভেতর বোম্বাইতে খিলাফত সম্মেলন আরস্ত 
হয়। ঘটনাটা আগেই আলোচনা কর! হয়েছে। 
তুক্কীর পরবর্তী ঘটনাবলীর আলোতে সমগ্র খিলাফত 
আন্দোলন এক প্রহসনে পরিণত হয়। ভারতীয় 
মুসলমান এবং আরবী মুসলমানরা সমানে চার বছর 
খলিফ| অর্থাৎ তুকাঁদের সুলতানের মুসলমান সৈন্যদের 
পরম উৎসাহে ত্রিটিশেব হয়ে হত্যা করেছে। 
যখন যুদ্ধ থামল তখন ভারতীয় মুসলমান নেতারা 
ভাবলেন কাজট। তো! ঠিক হয় নি; মধ্য থেকে সুলতান 
গেল, YA সাআজাজ্য গেল। (পরে খলিফা, শারিয়া, 
আরবী অক্ষর ও ফেজ বিদায় হবে)। তখন তারা 
gaia প্রতি মিত্রশক্তির অবিচার নিয়ে আন্দোলন 
আর্ত করলেন। , উপমহাদেশের শিক্ষিতরা টম্‌ 
কাকার মতন ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া ও 
আমেরিকার ওপর তাদের “জ্ঞান” জাহির করতে ভাল- 
বাসেন কিন্তু আফগানিস্তান, ইরাণ ও ভূক বিষয়ে 
তাদের কাছে ‘ক’ অক্ষর গোমাংস । 

ভাবতে খিলাফত আন্দোলনের জন্ম এইভাবে ঃ 


শ্রাবণ "৮৬--৫ 


প্রথম, অজ্ঞানতা, দ্বিতীয় wa, বিবেকের তাড়না, 
তৃতীয় স্তর রাজনীতির নামে প্রবঞ্চনা। “পাপ সে 
পাপ ছিপাতে হীয়।” ছু বছরের মধ্যে এই 
আন্দোলনের মৃত্যু হল, জাতীয় অবজ্ঞায়, অনাড়ন্বরে | 
একমাত্র লাভ হল আন্দোলনের নেত! ও তাদের রাজ- 
নৈতিক দলগুলি আগামী নিবাচনে (১৯২১) কয়েকট! 
বেশী আসন পেলে ।, হয়ত এ ওঁদের আসল উদ্দেশ্য 
ছিল কারণ ওঁরা ১৯১৭-র ২০শে আগস্টের ঘোষণায় 
(রুশ বিপ্রবের বেশ কয়েক মাস আগে) মন্টেগু- 
চেম্স্ফোর্ড শীসন-সংস্কারের কথা শুনেছিলেন ৷ এই 
নেতারা এমন কিছু করেন নি যাতে প্রমাণ হয় যে 
তার! তুকাঁ, TAS, খলিফা, আফগান-ফেরৎ 
১৮,০০* মুসলমান উদ্বান্ত বা আফগানিস্তানের জন্যে 
পরোয়। করেন | এই দিক দিয়ে Rates আন্দোলন 
বিশ দশকের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা, এবং এর 
বলি প্রথমতঃ আফগান অর্থনীতি, দ্বিতীয়তঃ ১৮,০০০ 
ভারতীয় মুসলমান | 

৫ই আগষ্ট, ১৯১৯-এ ব্রিটিশ-আফগান বুদ্ধ- 
বিরতির পর শান্তি-সদ্ধি আলোচনার আর যেন শের 
হয়না । অবশেষে ১৯২১-এর ১লা ডিসেম্বর সন্ধি- 
পত্রে স্বাক্ষর হল ৷ আমীর আমানুল্ল! ঘোষণ। করলেন; 
“আমর! মাত্র ভদ্র প্রতিবেশী হবার ওয়াদা করেছি, 
তাও এই ACS যে, GF, ভারত ও সীগান্তের পাঠান 
অধিবাসীদের প্রতি ব্রিটেন সদ্যবহার করবে” এই 
সময় থেকে ব্রিটিশ সরকার আমীরকে হিজ:্‌ ম্যাজ্েষ্টি 
বলে চিঠিপত্র দিত | 

এইবার Aaa স্বদেশের আধুনিকায়নের দিকে 
মন fara এবিষয়ে তিনি প্রবীণ তাঞ্জির সহ- 
যোগিতা, পরামর্শ, উপদেশ ও আদর্শগত সমর্থন 
পেলেন | তাজির Faget স্ত্রী এবং ছুই কন্যাও আমীরের 


১৭৮ জয়ন্ত্রী ঃ শ্রাবণ ১৩৮৬ 


আন্দোলনে নামলেন। যদিও তাজিদের মনে উৎসাহ, 
উদ্দীপনা, সুচিস্তা ও পরিকল্পনার প্রাচুর্য, এদের 
প্রকাশ মাধ্যমের ক্ষেত্রে নিদারুণ দৈন্য। তাজিদের 
যাবতীয় রচনা ছিল ফার্সী ভাষায় ৷ এছাড়া আমানুল্লার 
আন্দোলনে আরও কয়েকটা অমন্পপত্তি হিল। 
প্রথমতঃ, তিনি ও wife হুজনের কেউই খেয়াল করেন 
নি যে আধুনিকায়ন ব্যাপারে আফগান জাতের তখন 
পর্যন্ত কোনও প্রকার অভিন্ঞতা নেই | জাতির মগজটা 
ভারতীয়দের মতনই বহু শতাব্দীর কুসংস্কারে ভরা; 
তার ওপর রয়েছে নিরক্ষরতার নুকঠিন পলেস্তারা | 
দ্বিতীয়তঃ তুকীৰ্তে দেশজোড়া রেলপথ, টেলিফোন, 
টেলিগ্রাফ, ডাক বিভাগ এবং বহুল প্রচারিত সংবাদ- 
পত্র ছিল; আঞ্চগানিস্তানে এসবের বালাই ছিল a | 
তৃতীয়তঃ, তুকীঁরি সৈন্যবাহিনী পেশাদার, স্থায়ী ও 
বহু শতাব্দীর ; ১৪৫৩-তে যখন সেনাপতি গাজী 
গরখান তাঁর GH বাহিনী নিয়ে কন্ষ্ট্যান্টিনোপল্‌ জয় 
করেন, তখন থেকে । এছাড়া প্রথম ইউরোপীয় মহা- 
যুদ্ধে গাজী মোস্তাফা কামাল বহু সামরিক সাফল্যের 
গৌরব অর্জন করেছেন। আফগান সৈন্যবাহিনী 
তু্কীর মতন পেশাদার নয় এবং আমীর আমানুস্তা 
কোনও দিন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে নামেন নি। তার নামে 
মাত্র একট! স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল, বাকীট! ছিল 
অনিয়মিত যোদ্ধার দল যারা সম্পূর্ণভাবে ধর্মান্ধ 
মোল্লাদের নিয়ন্ত্রণে । আফগানরা লক্ষ্যভেদে পারদর্শী 
হতে পারে কিন্তু সৈনিক বৃত্তিতে তার চেয়েও অনেক 
কিছুর প্রয়োজন হয়। এর জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘদিন 
দেহ-মনকে সৈন্যবাহিনীর শিক্ষা, ও শৃংখলায় নিয়োজিত 
করা। মোস্তাফা কেমালের সৈন্যদল ছিল এ ধবণের। 
আমানুল্লার এ ধরণের সৈন্যদল ছিল না। 

- তবু আধুনিকায়নের পরিকল্পনা! চালু করা হল। 


এর বহর দেখলে যে কোনও সরকার বিস্মিত হবে। 
তবে এ বিষয়ে প্রথম কথা হল যে প্রতিটি নতুন আইন 
বা প্রকল্প তিন স্তরে কার্যকরী হবার কথা । এই সব 
আইনের ভেতর পড়ে, পর্দ' প্রথার অবসান, বিবাহ 
ব্যাপারে নারীদের পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা, বন্ছ- 
বিবাহ নিষিদ্ধ, বেগার শ্রম নিষিদ্ধ, বিবাহের জন্য 
নিয়ত বয়স, ধাঁত্রীবিষ্া শিক্ষা, ভ্রাম্যমান হাসপাতাল, 
শিক্ষকদের কলেজ, পুস্তভাষা এ্যাকাঁডেমী, দুই স্তরের 
আইন পরিষদ, নিয়পরিযদ পুরোপুরি নির্বাচিত, স্বাধীন 
বিচাব বিভাগ, মালেকদের জন্য ভাতা, সাহায্য ও 
হাত খরচ বন্ধ, রাজকীয় পরিবারের আত্মীয় স্বজন ও 
তাঁদের মোসায়েবদের ক্ষেত্রেও তাই, চাকরী ও শ্রম- 
জীবিদেব tata পেন্সন, মোল্লাদের ভাতা ও হাতখরচ 
বন্ধ, কাজীদের জন্যে ইস্কুল, সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ 
বিদ্ায়তন যাঁর স্নাতকর! পরে কাজীদের পদে বহাল 
হবে, সমক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি রাষ্ট্রীধীন করা, মানুষ ও 
গৃহপালিত পশুর আঁদমস্থমারী,_ দশমিক ওজন ও 
মাপ চালু করা, পশুপক্ষীর প্রতি নিষ্ঠুরতার জন্যে 
শাস্তি এবং সার্বজনীন রেজিস্ট্রেশান ও আইডেন্টিটি 
কার্ড চালু। 

আমীর আব্দার রাহামনের রাজত্বে সৈন্য সংগ্রহ হত 
“কওমী” প্রথা অচুযায়ী যার জন্যে প্রত্যেক গোষ্ঠীকে 
কিছু সৈন্য পাঠাতে হত। আমীর হাবিবুল্লার শাসনে 
চালু হল “are, নাঁফারী” অর্থাৎ গ্রামের প্রত্যেক 
অষ্টম যুবককে সেপাই হতে হবে। সেই গ্রামকে এ 
সংখ্যক সৈন্যের খরচ দিতে হবে। এই সংগ্রহ প্রথায় 
গ্রামেব মালেক মোল্লার! তাদের গ্রাম্য বজ্জাৎ বা হাদা 
ছোকরাদের সৈন্যদলে পাঠাতো। অনেক ক্ষেত্রে কীচ! 
টাকা ঘুষ বা ভয় দেখিয়ে গ্রাম থেকে সেপাই চালান 
হত। SR SAT করলেন লটারীতে সেপাই 


৯ 


৯” 


চে 


১৭৯ আফগান প্রমিথিয়ুস আমামুক্স। 


নির্বাচন যার আফগান নাম হল পিস্কু। এর ফলে 
গ্রামের মালেক-মোল্লাদের আর কোনও হাত রইল 
না। এরা আমানুল্লার-ওপর খুবই ক্রুদ্ধ হল। 

একটা ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করা হল ; ধর্মীস্তর 
বন্ধ করা। এর একটা কুফল ঘটল । ভারত থেকে 
যে ১৮,০০০ মুজাহির আফগানিস্তানে এসেছিল তাদের 
ভেতর কয়েকজন খুব উচ্চশিক্ষিত আহাম্মদীয়া বা 
কাদিয়ানী মতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন (কাদিয়ানী- 
দের ভেতর কেউ নিরক্ষর নয় )। ১৯২৫-এর ২৫শে 
অগস্ট নিয়ামাতুল্ল নামে এক কাদীয়ানী উলেমা! আর 
তার সহকারী কাবুল বাজারে ইসলাম ব্যাখ্যা 
করছিলেন। সোরবাজারের হজরৎ সাহেবের 
নিদেশে এ দুজন জ্ঞানীব্যক্তিকে বাজারের ব্যাপারী 
ও খরিদ্দাররা মিলে পাথর মেরে হত্যা করে। 
ভারতের “ধর্মের স্বাধীনতা” নামক প্রস্তাবিত বিটা 
পড়লেই আমার মনে ২৫ সালে কাবুল বাজারে 
সংঘটিত এ বর্বরতার দৃশ্যটা ভাসে | 

আফগানিস্তানের ভেতরে মুহ তাসিব_ অর্থাৎ ধর্মীয় 
গুপ্তচর দল বেআইনী হল কিন্ত বিদেশে অধ্যয়নরত 
আফগান ছাত্র-ছাত্রীদের পেছনে নিয়োজিত 
মুহতাসিব্রা বহাল তবিয়তে রইল । ছাত্রছাত্রীদের 
পদস্থলন সম্বন্ধে এদের রিপোর্ট এলেই সংশ্লিষ্ট 
পড়ুয়াদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হত। এই ভাবে 


' সংস্কার আন্দোলনের মহরৎ হল কিন্ত গোড়া থেকেই 


মোল্লা, পীর ও fetta মালেকরা সংস্কারের ঘোর 
বিরোধী | 

নামটা উপঙ্গীতি বলে উপজাতীয় জীবনধার! মন্দ 
এ ধারণাটা SE! ছোট গোষ্ঠী জাতিরই অংগ, 
বৃহত্তর সমাজের প্রত্যংগ ৷ যেমন বর্তমান FACATA- 
ল্যাণ্ডের ক্যান্টিন ও ইটালীর কমিউন। এশিয়ার ক্ষেত্রে 


' ইউরোপীয় জেতারা নাম দিয়েছে, Be, স্বদেশে 


ফ্যামিলী, স্কটল্যাণ্ডে Bia’, ইটালীতে কমিউন, সুইট- 
সারল্যাণ্ডে ক্যাণ্টন। ইউরোপ-এর সংগে এশিয়ার 
ফারাকটা হল এই যে ওদের গ্রামের পুরোহিতরা 
agaes আলোর মালভূমিতে নিয়ে যায়, আর 
আমাদের ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে । মোল্লার 
আফগান শিশুদের লেখাপড়া শেখাতে! এটা! ঠিক কিন্তু 
শেখাতে আরবীভাষা, খুব বেশী হলে Spal, এযেন 
বাংলাভাষী শিশুকে সংস্কৃত Het যা মানুষকে 
(মহাত্মা রামমোহনের মতে ) মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিয়ে 
যাবে। আফগানিস্তানের মোল্লার! পুষ্তনদের মধ্যযুগীয় 
অন্ধকারে রেখে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই ব্যাপারে 
আমাহ্ছুল্লার আন্দোলনে অগ্র-পশ্চাৎজ্ঞানের অভাব 
প্রকট। ইনি আধুনিকায়ন ব্যাপারে অত কাড়া-নাগড়৷ 
না বাজিয়ে যদি আইন করতেন যে শিশুরা প্রথম থেকে 
পুস্ত শিক্ষা করবে ভাতে শুধু কাঠমোল্লারা ছাড়া আর 
কেউ ক্ষেপ্‌তো না। দশবছর সারাদেশে পুস্তু শেখা 
ও শিক্ষকতার কারণে যে মনোভাব গড়ে উঠত তার 
ফলে বছর দশেকের মধ্যে মোল্লারা জাতির কাছে 
হত হাস্তাস্পদ, হয়ত পরিত্যক্ত । হল বিপরীত | 
দশব্হবের ভেতর মশালবাহী আমীরই হলেন 
বিতাড়িত। 

বিদ্যা এমনই শক্তি যা একবার মানুষের আয়ত্ত 
হলে স্বয়স্তর অর্থাৎ উৎসকেন্দ্রের বিধিনিষেধের 
নাগালের বাইরে । শিক্ষা ছাড়া সমস্ত উন্নতি বানচাল 
হয় (যেমন ভারতে )। আফগানিস্তানে শিক্ষা- 
বিস্তারের ক্ষেত্রে আর একটা বাঁধা ছিল পার্বত্য গোষ্ঠী 
গুলির সংগে যোগাযোগের অভাব । প্রশস্ত, পাকা 
রাস্তা, রেলপথ, পাহাড়ে গ্রামের জন্যে তারপথ বা 
ফাসিকুলার রেলওয়ে, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ কিছুই 


১৮০ জয়শ্রী £ শ্রাবণ ১৩৮৬ 


ছিল না । কেন্দ্র আর পার্বত্য জনপদের TART দূরতই 
রয়ে গেল ; ফলে, কেন্দ্রের প্রভাব যত কমতে লাগল, 
মোল্লাদের প্রভাব সেই অনুপাতে বাড়তে লাগল | 
আমামুল্লার ঠাকুদ্দ আমীর আবদার রাহাসান 
বলেছিলেন যে ‘এই সব মোল্লার! যে যার গ্রামের 
স্বাধীন রাজা হয়ে বসেছে, যুদ্ধ বিগ্রহ করে। পরে 
ইনি ১৭ জন বিদ্রোহী “রাজাকে ফাঁসী দেন। 
আমানুল্লাব অগ্র-পশ্চাৎ জ্ঞানের অভাবে এইসব গ্রাম্য 
cate স্বাধীন রাঁজাই রয়ে গেল | 

১৯২২ সালে আমীর তার প্রধান পরামর্শদাতা 
তাজিকে সরকারী কাজের দায়িহ থেকে মুক্তি দিলেন । 
তাঁঙ্জি আফগানিস্তানের ates হিসেবে ফ্রান্সে 
গেলেন। 

বিভিন্ন সহরে বিভিন্ন রকমের ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, 
আমানুল্লার উৎসাহের অস্ত নেই! নিজেই সমস্ত 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরামর্শদাতাদের কথা বা 
রিপোর্ট আর শোনেন না বা দেখেন atl তারা 
বলতে চাইলেন যে উন্নতি যা হচ্ছে তা শুধু কাবুল 
আর জালালাবাদ সহরে ; কান্দাহার (দক্ষিণে), গাজ নী 
(দঃ পৃঃ) বান্ধ.ও মাজার-ই-শরীফ ( উত্তর ) যে তিমিরে 
সেই ভিমিরে ; পার্বত্য গ্রাম বা দুর উপত্যকার তো 
কথাই নেই। এই সব দুরদুরাম্তর অঞ্চলে মোল্লার 
আমীরের আন্দোলনকে Bo চ্ছ্যা করতে লাগল | অল্প 
কিছু দিনের ভেতর পূর্বদিকে খোস্ত, এলাকায় নিন্দা- 
বাদটা বুলেটে পরিণত হল | মোল্লা-ই-লাং ( অর্থাৎ 
খোড়া মোল্লার ) নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ ২৪-এর মার্চ 
থেকে ২৫-এর জানুয়ারী পর্যন্ত চললো | ভূতপূর্ব এক 
আমীরের ছেলে আবদুল করিম এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব 
করতে চেয়েছিল যাকে ধোস্তু-এর সাধারণ বিজ্রোহীর! 
গ্রহণ করতে নারাজ । কারণ এই আমীর সম্ভানের 


সংগে ব্রিটিশের যোগাযোগ সবার জানা ছিল। 
করিমের আবির্ভাবের ফলে বিদ্রোহীদের সমস্ত 
সহানুভূতি গিয়ে পড়ল আমানুল্লার প্রতি! বিদ্রোহ 
বার্থ হল, আবুল করিম ব্রিটিশ ভারতে পালালেন, 
মোল্লা ই-লাং বন্দী হিসেবে কাবুলে এলেন । তারপর 
তার ফাঁসী হল। 

খোস্তু-বিদ্রোহের ফলে আফগান সৈম্বাহিনীর 
সমস্ত অনুপপত্তি ধরা পড়ল । এদেব তালিম অসম্পূর্ণ, 
অস্ত্র ও সাজসবঞাম পা্বত্যযুদ্ধের উপযোগী নয়, 
মাইনে অতি অল্প এবং অফিনারর! অকেজে!। 

Cie বহুবার, বহুভাবে আমানুল্লাকে বোঁঝাবার 
চেষ্ট! করেছিলেন যে বৃহত্তর সংকট আঁসছে তার জন্তে 
সমস্ত কাজ ছেড়ে সৈম্তবাহিনীকে ভাল করে গড়ে 
তোলো | আমীর তাঁর কথায় কান দিলেন না। otie 
বীতশ্রদ্ধ হয়ে পদত্যাগ করলেন তবে সে পদত্যাগ পত্র 
আমামুল্লা পকেটে রেখে দিলেন। wife লিভারের 
ক্যান্সার চিকিৎসার জন্তে সুইটসারল্যাণ্ডে গেলেন। 

কাবুলে ২০ মাইল উত্তরে কো-ই দামান উপত্যকায় 
কালাখান নামে এক পার্বত্য গ্রামের কুটিরে হাবিবুক্প। 
খাঁর জন্ম। পিত! ছিলেন ভিস্তি, সে জন্যে বাপের 
নামে ছেলের নাম হল “ভিত্তির ছেলে? অর্থাৎ বাচ্চা-ই- 
সাকো। ছোট বয়েস থেকে এর লক্ষ্যতেদ অব্যর্থ 
Vay সারা উপত্যকায় বাচ্চার নাম ছড়িয়ে 
পড়েছিল | 

১৬/১৭ বছরে বাচ্চা আফগান সৈম্বাহিনীতে 
CS হল। দেড় বছর সামরিক তালিমের পর বাচ্চা 
ভাগাওড়া হয়ে পেশোয়ারে এল | লেখাপড়া শেখেনি, 
পুস্তভাষার ছু-চারটে শব্দ জানে, বলে অমাজিত পারশ্া, 
ফলে কেউ বাচ্চাকে কাজ দিতে চায় না। শেষ 
অবধি সে এক চায়ের দোকানে চাকরী করে দিন 


১০৯ 


১৮১ আফগান প্রমিধিয়ুস আমামুল্প। 


 গুজরাণ করতে লাগল । একাঁজে রাইফেল চালাতে 


হয় না, ঘোড়ায় চড়তে হয়না, পিচের রাস্তায় চলতে 
হয়ঃ শুতে হয় চায়ের দোকানের চারপাইতে; চাবি- 
দিকে শহুরে ভাব আর aide, কো-ই-দামানের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নেই, গ্রাম্য কুটীরের মনোলোভা 
সৌরভ নেই; আর নেই টাকা। তিতিবিরক্ত হযে 
বাচ্চা ঘোড়া ভাড়া করে Yaw পেশোয়ারের উত্তরে 
ও দক্ষিণে । একবার লোভে পড়ে এক ধনী মালিকের 
বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে বাচ্চা ধর! পড়ল, সাজ হল 
১১ মাস জেল। ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ সচেতন হল। 
তার! বিভিন্ন সুত্রে বাচ্চা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতে 
লাগল যার যোগফল za gas, ঘাঘী সৌয়ার, 
লক্ষ্যভেদে সব্যসাচী, আইন-ভাঙায় সবিশেষ আনন্দ 
পায়, aie ওপর শক্রভাবাপন্ন, তীর বিভিন্ন 
পর্যায়ের সংস্কার, আইন-এর কোনও ধারধারে না, 
সবার বড় কথ! হল কাবুলের WIFI বড় মোহাস্ত 
সোরবাজারের হজরত সাহেবের প্রতি বিশেষ 
ভক্তিমান | 

১৯২৪-এ খালাস পেয়ে বাচ্চা সোজা গেল তার 
উপত্যকায়; সেখানে ডাকাতি আরম্ভ করলো | 
এইভাবে বাচ্চার প্রায় বছর পাঁচেক কাটল | 

১৯২৫-এর ২০শে মার্চ ‘ইটোনিয়ান ইভিল? 
(Etonian Evil) লর্ড কার্জন দেহরক্ষা করলেন। 
বংগভংগ করবার পরের বছর তার স্ত্রী গত হন; 
১৯১৭-তে তিনি আবার বিবাহ করেন; প্রথমা ও 
দ্বিতীয়া ছুজনেই আমেরিকান লক্ষপতির কন্যা | 
সবকিছুই তার জীবনে হয়েছিল, এক ব্রিটেনের প্রধান- 
THE ছাড়া। এ-বিষয়ে বারবার ব্যর্থতায় কার্জনের 
জীবন তিক্ত হয়ে উঠেছিল; ইনি তার ঝাল ঝাড়তেন 
বৈদেশিক দণ্তরে, বিশেষ করে তুকাঁ, আফগানিস্তান 


ও ভারতের ওপর । কার্জন গত হলেন কিন্তু তিনি 
রেখে গেলেন একদল সাকরেদ যারা ভারতবর্ষে বসে 
ভারতের এবং প্রতিবেশী আফগানিস্তানের দাড়ি 
eH OA | এদের ভেতর বিখ্যাত তিনজন মার্কোয়েস 
অব্‌ রেডিং (১৯২১-১৯২৬), লর্ড আরউইন 
(১৯২৬-১৯৩১ ), কাবুলের ব্রিটিশ রাজদূত সার 
ফ্রান্সিস হাম্ফে (১৯২১-১৯২৯) এবং ব্রিটিশ 
ভারতের রাজনৈতিক বিভাগের ডেনিম ব্রে। এই 
মুরুবিবরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন যাতে আমীর 
আমানুল্লা স্বদেশ ছেড়ে বহিধিশ্বে না যেতে পারেন । 
লর্ড আরউইন তাকে হেনস্তা করবার জন্যে জানালেন 
a তিনি আমীরের বিদায়কালে বোম্বাই বন্দরে যেতে 
অক্ষম। একটা আফগান ইউরোপের প্রেসিডেণ্ট- 
বাদশাদের সংগে খানা খাবে | কার্জনী রাজনীতিজ্ঞদের 
এটা ভাবতেও হৃদকম্প হত। কারণ এদের কাঁছে 
তখনও আফগানরা ভারতীয় টম্কাকাদের সমান | 
সবার বড় অপমান লোকটা বাকিংহাম প্রাসাদে 
পঞ্চম জর্জের সংগে এক টেবিলে বসবে! পৃথিবীটা 
হল কি? 

কবলে তাজি এবং অন্যান্য পরামর্শদাতারা 
CAREC! বোঝাঁবার চেষ্টা করলেন যে দীর্ঘ ৭ মাস 
ভার পক্ষে দেশের বাইরে থাকা ঠিক হবে না। কিন্ত 
আমীরের তখন “ভারতীয় জর” অর্থাৎ ইউরোপে না 
গেলে দেশের উন্নতি কর! যাবে না । অতএব '২৭এর 
ডিসেম্বরে বোম্বাইতে তিনি 'জাহাজ ধরলেন। প্রথম 
মিশর । তারপর ইউরোপ, wal, ইরাণ ঘুরে ar 
সালের জুলাইতে তিনি ইরাণ-আফগান সীমান্তে 
পৌছলেন। সেখান থেকে সন্ত্রীক রোল্স্-রয়েদ 
চালিয়ে হিরাট হয়ে কাবুলে এলেন। পথে গাড়ীর 
ওপর দাড়িয়ে জনসমক্ষে বহু বক্তৃতা দিলেন। ৭ মাসের 
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অনুপস্থিতিতে তিনি একটা হিসেবে ভুল করেছিলেন | 
জনসাধারণ তার বক্তৃতা নীরবে শুনেছে কিন্তু তাদের 
আন্ুগত্য তখন পুবোপুরি মোল্লাদের প্রতি। ব্রিটিশ 
বিমান থেকে আমীর আর তীর স্ত্রী সোরায়ার বিরুদ্ধে 
কুৎসা রটিয়ে যে সব এস্তেহার বিলি করা হয়েছে 
সেগুলি তার! শুধু বিশ্বাস করে তা নয়, সেইগুলিই 
তাদের একমাত্র আলোচনার বিষয় । 

২৮-এর সেপ্টেম্বরে মোল্লারা আরও উদ্ধতমৃত্তি 
ধারণ করলে । চারশো মোল্লা এক আবেদন ছাপালে 
যাতে আমীর আর তীর সংস্কার-আন্দোলনের TE tS 
করা! হয়েছে। এই চারুশে! স্বাক্ছর-এর ভেতর ছুজন 
স্বাক্ষরকারী হলেন সোরবাজ্জারের হজরৎ সাহেব আর 
তার পুরোণো শিক্ষক আবদার রাহামান__কাবুলের 
প্রধান কাঁজী। আমীর ছুজনকে দরবারে ডেকে এনে 
বললেন, ‘চব্বিশ ঘন্টা সময় দিলুম, আবেদন প্রত্যাহার 
করে|!’ ছুজনে দরবারের বাইরে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে 
চললেন খোস্ত-এ যেখানে ’২৪ সালে বিদ্রোহ হয়েছে; 
তারপর যাবেন ব্রিটিশ-ভারতে । খোস্ত-এ ঢোকবার 
পথে আমামুল্লার গুপ্রচররা দুজনকে বন্দী করে কাবুলে 
নিয়ে এল। কাজী আব্দার রহিমের ফাঁসী হল আর 
হজরৎ সাহেবের কারাবাস | 

আমানুল্লা-বিরোধী ঝড়ের ঝাপটা ক্রমে বাড়তে 
লাগল । ব্রিটিশ-ভারতের সরকার খুবই খুসী। 
তখন আফগানিস্তানের প্রায় সব মোল্লাই ইংরেজের 
হয়ে দালালী করছে। স্বদেশের বিরুদ্ধে, সংস্কারের 
বিরুদ্ধে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে ওদের আনন্দ 
ধরে না। ইংরেজের ছাপানো! এত্তেহার ওদের কাছে 
হাঁদিশের পৃষ্ঠার মত পবিত্র । বড় মোহাস্তদের কাছে 
গেল সোনার মোহর! সাধারণ আমানুম্ভা-বিরোধীর! 
খুশী যে তারা ইসলামের খেদমৎ করছে l 


A 


১৯২৮এর ২রা অক্টোবর কাবুলে ব্যাপক 
হিংসাত্মক শোভাযাত্রা হল; এবার জনসাধারণের 
সংস্কার-বিরোধিতা সম্বন্ধে আর কারও সন্দেহের 
অবকাশ রইল all বাচ্চা এতদিন উত্তর দিকের 
পর্বতে দলবল নিযে বসেছিল। ২রা অক্টোবরের পর 
তার BAYS সোয়ার নামতে লাগল পাহাড়ের চলের 
মতন। আমীরের সৈন্য ছিল অবহেলিত। তার! 
বাচ্চার প্রথম আক্রমণের আগেই ভাগাওড়া হল। 
নিয়মিত বাহিনীর বেশ কিছু অংশ বাচ্চার দলে যোগ 
দিলে। তবু অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী বাঘের মতন লড়তে 
লাগল। কিন্ত বাচ্চা দুর্বার গতিতে এগুতে লাগল 
বাংলার বন্যার মতন | 

২রা জাঙুয়ারী, ১৯২৯। আমান্ুল্লা একে একে 
তার সংস্কার আইন বাতিল করতে লাগলেন। ১৪ই 
জানুয়ারী বাতিল করবার মত আইন আর বাকী রইল 
না। কাবুলের উত্তর ভাগে অর্দ্ধচন্দাকারে দাড়িয়ে 
বাচ্চার ef অস্বারোহীরা । তাদের অস্থির খুরের 
ঘায়ে, হ্ষাধ্বনিতে কাবুলের নৈশ-গগন সন্ত্রস্ত । 
আমাহুল্পা বন্দী মোল্লাদের মুক্তি দিলেন, মেয়েদের 
ইস্কুল বন্ধ করে দিলেন, মোল্লাদের জানিয়ে দিলেন যে 
তাদের আর কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে না । 
মুহতাসিবর! আবার ste ফিরে পেলে, পীররা 
সৈম্যদলে মুরিদদের পেলে । প্রত্যেক আফগান সৈন্য 
কিছু দক্ষিণা দিয়ে কোনও না কোনও পীরের মুরিদ বা 
সাগরেদ হতেন; পীরের আশীর্বাদের দাপটে সেপাইর 
মৃত্যু বা পরাজন্ন সম্ভব নয়; মৃত্যু হলে সে আর 
দক্ষিণা ফেরৎ চাইতে আসবে নাঃ বেঁচে থাকলে সে 
পীরের দয়াতেই বেঁচে গেছে। 

জানুয়ারী ১৪ তারিখে বাচ্চার ঘোড় সোয়ার- 
বাহিনী মহাপ্লাবনের মতন কাবুল নগরীতে ঢুকল। 
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১৮৩ আফগান প্রমিথিয়ুস আমামুল্লা 


আমানুল্ল! তার বড় ভাই ইনায়েতুল্ল।কে সিংহাসন দিয়ে 
কান্দাহারে চলে গেলেন ছুরব্রাণীদের নিয়ে নতুন 
সৈন্যবাহিনী গড়ার জন্যে | 

কাবুলের ব্রিটিশ দূতাবাসে রাজদৃত সার ফ্রান্সিস 
DLF তখন পরমানন্দে নোট পাঠাচ্ছেন লণ্ডনে, 
দিল্লীতে । আমামুল্লার পতন হয়েছে, সার জ্রান্সিসের 
জীবনের স্বপ্ন আজ বাস্তবে পরিণত; দেওয়ালে 
কাজনের বড় তৈল চিত্রটার সামনে দীড়িয়ে তিনি 
ভক্তি গদ্গদ্‌ চিত্তে বল্লেন, “তোমার হয়ে শোধ নিয়েছি 
গুরুদেব |” 

লর্ড আবউইন Otel দিলেন ; তিনি অভিজাত 
বংশীয়, উচ্চশিক্ষিত এবং ভাবতের ভাইসরয় ; তিনি 
কিভাবে বাচ্চা-ই-সাকাও এর সংগে রাজনীতি 
করবেন? বাচ্চা একে দাগী চোর, তার ওপর 
নিরক্ষর । তাছাড়া তার মন্ত্রী সভার চারটে মন্ত্রীও 
নিরক্ষর! সার ফ্রান্সিস আশ্বাস দিলেন যে বাচ্চাকে 
দিয়ে আমানুল্লাকে হটাঁনে হয়েছে, এবার নাদির খাঁকে 
দিয়ে বাচ্চাকে হটানে! হবে। 

১৯২৯, জানুয়ারী ৩০। সার ala চেম্বারলেন 
পার্লামেন্টে বিবৃতি দিলেন, “আফগানিস্তানের ঘরোয়া 
ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ করবার কোনও ইচ্ছে 
নেই।” এই বিবৃতির ছু’ হপ্তা আগে ব্রিটিশ বিমান 
থেকে আমানুল্লা-বিরোধী এস্তেহার সারা আফগানি- 
স্তানে বিতরণের সময় নিরপেক্ষতা ভংগ করা 
হয় নি। 

পেশোয়ারে তখন সেনাপতি নাদির খা ফ্রান্সের 
দক্ষিণ থেকে এসে পৌচেছেন। পেশোয়ারে তিনি 
টাক! পয়সা, অস্ত্রশস্ত্র ও লোকলক্কর সংগ্রহ করলেন 
এবং কিছু দিন বিশ্রাম নিলেন (এতে নিরপেক্ষতা 
ভংগ হয়নি )। বাচ্চা ১৭ই জানুয়ারী (১৯২৯) থেকে 


কাবুলের Prep! তার সরকারী নাম আমীর 
হাবিবল্ল! গাজী | 

কাবুলের সিংহাসনে বসার লোভে আবরুও 
কয়েকটী প্রার্থী ব্রিটিশ ভারত থেকে সীমান্তে এসে 
হাজির। এঁর! হলেন গাউসউদ্দিন ও মোহম্মদ 
ইয়ার খাঁন। 

কান্দাহারে পৌঁছে আমানুল্লা ঘোষণা করলেন 
ষেতিনি Sra সিংহাসন-ত্যাগের সংকল্প প্রত্যাহার 
করছেন; তখনই ব্রিটিশ সরকারকে সরাসরি তার 
যোগে জানলেন যে Sta ছুররাণী সৈন্য দল তৈরী, 
অস্ত্র চাই। (ত্রিটিশ-ভারত ছাড়া অস্ত্র অমদানীর আব 
কোনও পথ তখন নেই)! ব্রিটেন উত্তরে বললে, যে 
তারা সিংহাসন-ত্যাগের প্রস্তাব নাকচ করাটা atta 
করেন! ; অর্থাৎ 'চুলোয় যাও” ৷ অগ্ন-হদয় আমানুল্পা 
বোস্বাইতে এসে তিনি, তার স্ত্রী, ভাই ইনায়েতুল্ল! 
ও তার স্ত্রী ইটালীর জাহাজ ধরলেন। তারিখটা মে 
মাসের ২৪ | 

কান্দাহারে তখন হতভম্ব ছুরাণী যোদ্ধাদের নীরব 
সমারোহ ৷ ইতিহাসে এই প্রথম ছুরাণীদের হাতে অস্ত্র 
নেই, সংগে রণনেতা নেই, স্বদেশে যুদ্ধ করার ক্ষমতা 
নেই। 

কাবুলে বাচ্চা-ই-সাকাও ১৯২৯-এর ১৭ইজান্ুয়ারী 
থেকে এঁ বছরের ১৩ই অক্টোবর অবধি রাজত্ব করেছে। 
১৩ই পেশোয়ারে সংগৃহীত নাদির খাঁর সৈন্যবাহিনী 
বাচ্চার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে। বাচ্চা ও তার 
দেনাপতিরা বন্দী হন এবং সবার ফাঁসী হয়। রাজকীয় 
বংশসম্ভূত সেনাপতি নাদির খা নাদিরশা! উপাধি নিয়ে 
সিংহাসনে বসলেন | 

ভূতপূৰ্ব আমীর TR সন্ত্রীক রোমে বসবাস 
আরস্ত করলেন। 





১৮৪ অয়জ্রীঃ শ্রাবণ ১৩৮৬ 


১৯৬০এ-অন্মস্থ অবস্থায় তাকে সুইটসারল্যাণ্ডে 
জুরিখের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। যদিও 
তিনি ৬৮ এবং গুরুতরভাষে পীড়িত তবুও তার 
স্বদেশ ব্যাপারে উৎসাহ, উদ্দীপনা, আশা-আকাংখার 
অস্ত ছিল না। A ataa যতটা পারেন আশ্বাস 
দিতেন। বলতেন, একদিন আফগানিস্তান জগৎস্ভায় 
যোগ্য আসনে বসবে । ১৯৬০এর ২৫এ এপ্রিল 
এশিয়ার আকাশে আর একটা জ্যোতিষ্ষ নিভে ata 
ভার মরদেহ কাবুলে এনে সমাধিস্থ করা হয়! 


আমামুল্লা যা সম্পন্ন করতে পেরেছেন, তার 
ভেতরে এই আফগান নেতার মহত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে 
al; পাওয়া যাবে তিনি কি করতে চেয়েছিলেন, 
কি মহান স্বপ্নচিত্র দেশবাসীর জন্যে বেখে গেছেন, 
তার ভেতরে। তার ব্যর্থতার মধ্যেও আফগানিস্তান 
উপকৃত হয়েছে কারণ সেই ব্যর্থতা হল এক বীর জাতির 
নেতৃবৃন্দের প্রতি সতর্কবাণী । তার একমাত্র ভূল যে 
তিনি তার কোটাবন্ধের পাশুপত অস্ত্রের কথাটা ভূলে 
গিয়েছিলেন, সেই অস্ত্রটা হল পুশ তু Ste | 





CHANT উৎসব 


৬১টি বৃক্ষের পরিচয় 
লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 


প্রায় অর্ধশতাব্বী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কীত ও Ate পটভূমিকায় পুশথপড়া শিক্ষা ও 
দৈনপ্দিন জশবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সর্ধামশ্রণে মানষের সস্হ সুন্দর বিকাশের 


সাধনায় fae যে জ্ঞানতাস--তাঁন লক্ষমীম্বর সিংহ । 


কবিগুর্‌ প্রবার্তত 'বক্ষরোগণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোগণ-এয় 
প্রয়োজনণয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই | 


প্রকৃতি fry পড়য়াদের বই ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর 


বাধাই ও ছাপা, 


দাম দশ টাক! 














goaia, বিধান সরাঁণ। কলিকাতা-৭০০০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিবণচন্দ্র (মন্ত, এডভোকেট কর্তৃক alae ও প্রকাশিত | 
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গৃস্তক-গরিচয় 


চলমান দ্বিন £ হোসনে আরা শাহেদ £ প্রথম 
প্রকাশ £ আষাঢ় ১৩৮৪ £ প্রকাশক  আ, ফ, শাহেদ 
আলী, ১৩, হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩ s পরিবেশনায় : 
বাংলাদেশ বুক্স ইন্টারন্যাশনাল লিঃ, ইত্তেফাক ভবন, 
হাট খোলা, ঢাকা, বাংলাদেশ £ দাম £ ata টাকা | 

নিহত আগন্তক 2 হোসনে আরা শাহেদ £ 
প্রথম প্রকাশ : কার্তিক, ১৩৮৫ £ প্রকাশনায় ; ওয়ারী 
বুক সেন্টার, ৪১, হাটখোলা রোড, ঢাকা-৩। দাম ঃ 
বারে! টাকা | 

আমাদের চারপাশের জীবনযাত্রা এমন অনেক 
ঘটন। ঘটে, যা আপাতদৃষ্টিতে নিতাত্তই তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎ- 
কব, লেখবার কোনো বিষয়রূপে, ভাবনার কোনে! 
কেন্দ্রে তাঁর স্থান হতে পারে, তা অকল্পনীয় বা 
অচিন্ত্যনীয়-_অথচ এমনই আটপৌরে বিষয়কে নিয়ে 
ভাবনার এক একটি নিটোল বৃত্ত অঙ্কন করেছেন বাংলা- 
দেশের মহিলা! সাহিত্যিক হোসনে আরা শাহেদ | তার 
প্রথম বই চলমান দিন’ এবং পরবর্তী গ্রন্থ “নিহত 
আগস্তক'__ছুটিই সংবাদ-সাহিত্য বিষয়ক গ্রস্থে উল্লেখ- 
যোগ্য সংযোজন । বস্তুত, মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিনী 
হোসনে আরার মননে ধর! পড়েছে যে সমকালীন 
সমাজ, তা! ঘুণে ধরা, জীর্ণ, অবক্ষয়িত। পশ্চিমী 
দুনিয়ার ব্যবহারিক সংস্কৃতিকে আকড়ে ধরবার ব্যর্থ 
নিলঞ্জ অনুকরণ, ব্যক্তিস্বার্থের স্পধিত আকাঙ্খার নগ্ন, 
বীভৎস কপ লেখিকার সমাজচিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে । 
সমাজের নীতিহীনতার ও অমানবিকতার অধঃপতিত 
রূপটিকে হোসনে আর! সহজ ভাষায় সহজ করে 


বিশ্লেষণ করেছেন। মনে হয়, যে দর্পণে তিনি তার 
সমাজের মানসিক দৈন্য, ভণ্ডামি ও শঠতাঁর চিত্র 
সাহসের সঙ্গে একেছেন) তার সঙ্গে এপার বাংলার 
সমাজ দর্পণের কোনে। পার্থক্য নেই। নিজেকেও বাদ 
দেননি লেখিকা সমাজের যে তলার মানুষ, তিনি তার 
'আনকালচার্ড অরিঞ্জিন” সম্বন্ধে AAN, সতর্ক, 
সচেতন | লঙ্জ। পান, যদি তা প্রকাশ পায় তাহলে 
সমাজের সফিসটিকেটেড মানুষেরা তাকে করুণা করবে 
এই আশঙ্কায় । অথচ, তিনি মানবতাবাদী । তার 
সকল রচনার মধ্যে অনিবার্ধভাবে যে মানসিকতা 
TOPÉ হয়ে ফুটে উঠেছে, তা হল, অপাংক্তেয়, 
নির্যাতিত, শোষিত ও সমাজিক বৈষম্যে পীড়িত মানুষের 
প্রতি অপরিসীম দরদ ও সহানুভূতি । তিনি বিশ্লেষণ 
করে দেখাতে চেয়েছেন, আপিসে, গলিপথে, রেলিং 
বাজারে, বিয়েবাড়ির উৎসবে, casita, নিরক্ষরত। 
দূরীকরণের প্রোগ্রামে, ক্কুলে-কলেজে, নারীর ভূমিকা 
নির্ণয়ে, শিক্ষাব্যবস্থায়, প্রতিবেশীদের ব্যবহারে, ট্যাক্স 
নামক অবাস্তর আগ্রাসী ভূমিকায়, আখের গোছানে! 
দালালের নিলজ্জ আচরণে দ্রব্যমূল্যের আকাশ-ছৌয়া 
বৃদ্ধিতে--সব কিছুর ভেতর মানবচরিত্রের অসঙ্গতি। 
সরকারী পরিকল্পনায় আর রূপায়ণে সমন্বয়ের অভাব। 
পরিত্যক্ত শিশু, ছাত্রী নীহার বানুর হত্যাকাণ্ড, অধ্যক্ষ 
শাহাবুদ্দিন আহমেদ ও কলেজ-শিক্ষক শেখ মোফাজ্জল 
হোসেনের হত্যাকাণ্ড থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয় পাঠ্য- 
তালিকায় সংযোজিত হবার আশঙ্কায়, রেশনের 
দোকানের লাইনে, টেলিফোনের ভূতে-সমাজের সর্বত্র 


১৮৬ aa): শ্রাবণ ১৩৮৬ 


অনাচার, নীতিহীনতা, চোরাকারবারীর অবাধ see! 
সমসাময়িক জীবনযাত্রার এইসব সমস্তার ভেতর 
লেখিকার স্মাজ-সচেতন মানবদরদী মন কখনো ক্লান্ত, 
পীড়িত, কখনও হতাশায় ভঙ্গুর কখনও সমাধানের 
ইঙ্গিত প্রদানে তৎপর । আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে গভীরে 
টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন কখনো-_ষখন তিনি বলেন 
শ্যান্ত্রিকতার নাগপাশে আমরা যন্ত্রণাকেই বড় করে 
দেখি- যন্ত্রণাধিদ্ধ প্রাণটিকে নয়”--কিংবা, “মানুষ 
সব চাইতে বেশি নির্মম সম-অবস্থার মানুষে 


স্পষ্ট সহজ উচ্চারিত বক্তব্য ৷ প্রকাশভঙ্গী কখনও 
তির্যক, কখনও শাণিত, কখনও ব্যলপ্রধান- কিন্ত 
সর্বত্রই মাঞ্জিত রুচির নিদর্শন । গল্পচ্ছলেই হোক আর 
বর্ণনাতেই হোক, বিশ্লেষণেই হোক, আর ব্যাখ্যাতেই 
হোক--তিনি স্ংবাঁদকে সাহিত্যগুণান্বিত করেছেন। 
অবশ্য সবক্ষেত্রে তিনি সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন 


বলে সন্দেহ | কিছুটা রম্যরচনার ভঙ্গীও লক্ষণীয় । তবু ' 


সব মিলে উপভোগ্যতার স্বাদ অক্ষুণ্ন | ছাপা ঝরঝরে | 
প্রচ্ছদ মানানসই! 





প্রতি ৷” | রজত রায় চৌধ;রী 
ভুল-সংশোধন £ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 
পৃষ্ঠা কলম লাইন তুল সংশোধিত 


১০২ ২য় ১৬ ইরা মুখাজি 


ইঃ! gaté 


১০২ ২য় ১৮ gasi ভট্টাচার্য স্থহিতা ভট্টাচার্য 
১০৪ ২য় ২৩ কণ্ঠকবনে কণ্টকবনে 


থারদীয় GHA ১৩৮৬ 
বিশেষ আকর্ষণ 


আগ্াালক ভায়ায় ছোটগঞ্পের সংকলন 


শাস্তির জন্য ( মারাঠি ) প্রভাকর গাচবে, KIE ( গুজরাত ) গুলাব দাস ব্রোকার; 
মনোরত্ব (গুজরাত ) চম্দ্রকাম্ত IFAT, একাট কুকুরে কথা ( গাঁড়য়া ) আঁথলমোহন 
পট্টরনায়ক, একাট ঘোড়ার মৃত্যু ( ওঁড়য়া ) সুরেন্দ্র মহাম্তি, সপ্তম ফুল ( মালায়ালাম ) 
এস. মুকুন্দন, ফুল আর পাতার গল্প ( তেলুগু ) গড পাটি ভেঙকট চলম:, কাল 
(উদ) কৃষণ চম্দর, বিস্ময় (নেপাল?) FP fae ager, দৈবাৎ ( বাংলা ) 


গুণময় মামা ! 


এছাড়া সাওতালণ গল্প ধাঁরেন্দরন্থ বাসকে, 'হাম্দি, অসমীয়া গল্প ও একাঁট 


TIPANG থাকবে | 


দাম £ চার টাকা 





AN 










| গীতাশীঙ্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 





শ্রীগাঁতা ales সংস্করণ ১৪ ০০ 
বৃহৎ পকেট ASI ৯:০০ 
Aes ও ভাগবত ধর্ম ২০-০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 

সুলভ পকেট গীঁতা (মলে সংস্কত ও TAA) ৩০০ 
সুলভ পদ্য গীঁতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ৩-০০ 
'নিত্যপাঠ্য গীতা ( কেবল মূল সংস্কত শ্লোক ) ২:০০ 
সুদাপাত্য (ক্ষুদ্ৰ) গীতি: (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১৬০ 

এঁ *্লাস্টিক জ্যাকেট সহ ২২০ 
কর্মবাণ? ৩*০০ 
Harel ( পকেট সংস্করণ ) ৭*&০ 
শিক্ষার্থীক্প ধর্মীশক্ষা 8'00 
ভারত-আত্মার বাণী ১২০০ 
Soul of India Speaks 

( ভারত-আত্মার বাণীর Braat ) ১২০০ 

“Aem অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 


জগদীশচন্দ্র অক্ষয় sie: তাঁর গীতা ভারত? 
জাতীয় সম্পদ । 
যেমন কাঁব seem রামায়ণ, কাশখরাম দাসের 
মহাভারত? কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । যতদিন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদীশচদ্দ্রের 
গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হৃদয়-মন্দিরে |” 

' -_ডঃ ES বরক্ষচারী 


শ্রীরুফণ ও ভাগবতধর্ম” _শ্রীকুষতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 


আশ্চর্য আলোচনা ৷ শ্রীগীতার পারপুরক rz । 
শ্রীনীলিম৷ ঘোষ এম. এ, বি. টি. 
বিদ্যামাগর | 8'00 
ছোটদের গজ্পগচুচ্ছ ( AADS গল্প-সংগ্রহ ) 0°00 


প্রোসিডেম্পী লাইব্রেরী s: 





গণতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২:০০ ' 


১৫ বংকম চাটারর্জ স্ট্রীট, কালিকাতা-৭০০০৭৩ 





লেখক রন ঘোৰ এ এম. এ. 


ব্যায়ামে বাঙাল 6°00" 
বীরেছছে বাঙালী 8.00 
বিজ্ঞানে বাঙালী ৮০০ 
বাংলার aia ৬9০ 
বাংলার fart ৪ ০০ 
বাংলার মনীষা ৩০০ 
mete’ রামমোহন--জীবনী ও রচনা ৪*০০ 
যুগাচার্য বিবেকানন্দ-_জশবনী ও বাণী 8'00 
আচার্য জগদীশচন্দ্র-_জাঁবনী ও MSTA 8'00 
আচার্য প্রফনু্চ্দ্র_জশবনী ও বন্তৃতা goo 
রবাঁন্দ্রনাথ ৪:০০ 
জপবন গড়া ২০০ 


না 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয় ।-_-ভারতবর্ষ 


" পাঠ কাঁরতে কারিতে গর্বে বুক efor উঠে ।-_আত্মশান্ত 


ais ( বাংলার aia) বাজার চাঁলত অযত্ুসম্ভূ্ত 


সাধারণ জাবনী-গ্রন্ছ নয়, রীতিমতো থেটেখুটে লেখা, 
বাংলার 


তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিন্তাশলতায় উদ্দীপ্ত | 
তরুণদের প্রাণে দেশাহতৈষণা বাম্ধ পাবে 
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. লু গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভ্েবজাদির সংমিশ্রণে, 
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রগালীতে 
sree বলবর্থক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই 
দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুৰ্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন 
. করলে দেছের ক্য়ক্ষতি WS পুরণ হয়, হাহ 
শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ IT 

ফিরে আসে এবং 


দুর্বল জরাজীর্ণ ভগ 









| সাধন STYAI-BlA কলিকাতা-৪৮ 
ANTS তাঃ বোগেশচত্্র ঘোৰ এম,এ, 
STE, এফ,সি,এস, (লগুন) ® 
এষ,সি,এল, (আমেরিকা) তাগলপুস্ 
কলেজের রসায়ণ ST ভূতপূর্ব অধ্যাপক-। ' 
কলিকা কেজ। : ভা: RESE ঘোষ, এয,বি,বি।এল, (কলি) ' 


চায়ের চামচের ৪ চামচ 





মহান্রাক্ষারিষ্টের সঙ্গে 
২চামচ মুতসন্ভীবনী 
সমপরিমাণ জলসহ es 
প্রত্যহ BATT আহারের R 
পর CAAT I a - 
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সুভাষ-রচন্াবলী 


প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 


দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২৯ 








নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত হয়ে এই 
থগুগুলিতে। স্বাধীনতার পর নানা MASTAA যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্বতির অতলে চাপা দেবার চেঃ। চলেছিল 
জয়শ্রী প্রকাশনের 'স্ুভাষ-রচনাবলী+ তার HES জবাব বাংলায় 
৬ খণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনাবলীর দাম ২১০ টাক1। গ্রাহকদের 
জন্য ১৫০ Wel ধার। আজও গ্রাহক হননি তারা হিরা 
১৫০ টাক! দিয়ে গ্রাহক হোন। 

“সুভাষচন্দ্র অনেক রচনা--বিশেষতঃ বিভিন্ন সভা-সমাততে তাঁহার 
আভভাষণ প্রকাশিত হইলেও Fay! সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতির জীবনী এবং ভাব ও মতের sales সম্বন্ধে 
আমাদের AA FAG ধারণা নাই৷ এই অভাব দর করিবার জন্য ‘জয়শ্রী 


প্রকাশন ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলণ প্রকাশের বাবস্থা করিয়াছেন | 
ড. রমেশচন্দ্র মঙ্গ্‌মদার 


“বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে ACTH জবন-বাণ । এই বাণ 
প্ৰকাশত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়-_তাঁর বস্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় | তাঁর 
লেখা তাঁর বথা, সবই যেন একস গাঁথা | সত্যরঞ্জম wet 


জয়শ্রী প্রকাশন ॥ ২*-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাত। ২৬ 
বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯ 

















TAIRA আবেদন 


শারদীয় উৎসবের আনন্দযুখর দিনগুলিতে সর্বত্র সংযম ও 
Sei] রক্ষ। করুন। আপনার আনন্দের আতিশয্য যেন অন্যের 
অস্থবিধার কারণ না হয়। 


উৎসবের সময় অর্থ ও বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন। চাদ 
আদায়ের নামে ধারা জনগণের ওপর জুলুম করেন, পথচারী ও 
যানবাহন সমস্যার কথা না ভেবে Hal পথের ওপর উৎসব আয়োজন 
করেন, মাইক্রোফোনের অত্যাচারে ধারা জনজীবনকে বিপর্যস্ত 
করেন তাদের সংযমী আচরণে উদ্দীপিত করা! শুভবুদ্ধি সম্পন্ন 
মানুষের কাজ। উৎসবের উদ্দেশ্য কোনো মানুষকে বিব্রত করা 
নয়, সকলের মধো প্রীতির বিনিময় oxi | 


আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ae ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের 
পাশীপাঁশি অবস্থান। কোনো এক সাধারণ উৎসব তাই সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতিকে আরও দৃঢ় ও প্রসারিত করার সুযোগ এনে দেয়। 
কোনে! অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যেন ক্ষুন্ন না হয়। 


যুবসম্প্রদায় তথা রাজ্যের সকল মানুষের কাছে আমার আবেদন, 
শারদীয় উৎসব পালনের সময় সংযম ও সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রাখুন। 
অন্যের অসুবিধা! না করে উৎসব উদ্যাপন করুন 











আই. সি. এ. ৯৪১১/৭৯ 





With Best Comliments of : 


RAYCO ENGINEERING SYNDICATE 


ELECTRICAL ENGINEERS, GOVT. LICENSED CONTRACTORS & CONSULTANTS. ale 


1111, SOOTERKIN STREET 
1. F. A. BUILDING 
3rd Floor 
CALCUTTA-700072 
PHONE : 23-8596 





Telegram ; ‘TWINKLE’ Faridabad Telephone : 81-2231 
Telex : 0343-243 AB: EICM IN ~ 


EAST INDIA COTTON MANUFACTURING CO. LTD. 


New Industria! Township 
FARIDABAD, Haryana 


MANUFACTURERS OF 


COTTON AND SYNTHETIC FABRICS, LAWNS, CAMBRICS, POPLINS, VOILES, RUBIA, BTC. চি 
DYED, BLEACHED, MERCERISED, SHRUNK-PROOF AND PRINTED. 
FULL RANGE OF SAREES, DRESS MATERIALS AND SHIRTINGS. 
MAKERS OF THE FAMOUS AJANTA, URVASHI AND CHITRALEKHA BRANDS. 
EXPORTERS OF HIGH QUALITY PRINTED FABRICS TO USSR AND THE MIDDLE EAST. ' 
SELLING AGENTS AND AUTHORISED DEALERS ALL OVER INDIA. 


REGISTERED OFFICE: 38 NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-1 


Telegram : ‘COTFIB’, Calcutta Telephone : 22-0737/8 
Telex : 021-7023 AB: EIC CA. 
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starurony wannins: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEA 














With best compliments from ; 


M/s. ONKAR BEARING Co. 


138, BIPLABI RASH BEHARI BOSE ROAD 
CALCUTTA-760001 








With best Compliments from f 


BEARING TRADE CENTRE 


138, BIPLABI RASH BEHARI BOSE ROAD 
CALCUTTA-700001 | 








জরশ্রী প্রকাশনের পরবর্ত্তা গ্রন্থ 
GIN দর্শন 


অনিল aa 


এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রত 
্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় Po ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ates স্নাত বিস্লবী 
জ্ঞানতাপস অনিল রায় একাঁট পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন । সমাজতন্্রীর দৃষ্টিতে মাকসবাদ, 
হেগেলায় দর্শন, বিবাহ ও পাঁরবারের ক্রমাবকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা )--এই তিনটি গ্রচ্ছে 
মার্কসবাছর মৌলিক সমালোচনা এবং ননেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্হে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্ত | 


আবিলদ্বে প্রাক প্রকাশন মল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন 
( সাধারণ মূল্য আন;মানিক ১২৫০ ) 


জয়শ্রী প্রকাশন 1 ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৩ 


va 
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With best compliments from : 


M/s. ROY BROTHERS 


546, B. C. ROAD 
BURDWAN, WEST BENGAL 
PHONE : 2563 _ 











With best compliments from : 


BHARATI PRINTING WORKS 


LETTER PRESS PRINTERS & 
-° BLOCK MAKERS 


15, MAHENDRA SARKAR STREET 
CALCUTTA-700 012 ` 
PHONE ; 26-5929 


| aar শা NN বাটি e পল শশী eae পালা e RN a শী E শাল EEN IEEE RET STE, W a r ED EEE 0 
te ttn ra enya সেল ESAS 


Bae: পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প গর্ষদ রর 
ane রিপন Bib, কলিকাতা--৯৬। 


* ota কর্তৃক বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি ও ব্যক্তিগত শিল্পোন্ঠোগে 
নিম্নলিখিত শিল্পগুলিতে আধিক ও কারিগরী সাহায্য দেওয়া হয় £ 
খাদি, কাষ্ঠ ও লৌহ, বেত ও বাঁশ, আশ, ধান্য কুটাই, তালগুড়, গ্রামীণ তৈল, 
SSR তৈল ও সাবান, FA, মৌমাছি পালন, চৰ্ম, গোবর গ্যাস, মৃং শিল্প, 
গুড় ও খান্দেসরী, ফল হইতে ato দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও ফল সংরক্ষণ, 
হাতে তৈরী কাগজ, দিয়াশলাই। 

> যোগাযোগ করুন 2-- 

(ক) জেল! শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার অথবা খাদি ম্যানেজার 

(খ) পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক 

(গ) পর্ষদের প্রধান কার্ধ্যালয়। 

* গ্রামীণ শিল্প ও গ্রামোন্নয়ণের কথা জানতে পর্যদের মাসিক মুখপত্র গ্রামীণ 
পত্রিকার গ্রাহক হোন । বাধিক চাঁদা সডাক ছয় টাকা | 











i IFAN উৎসব 
~ | ও 
৬১টি Wa গরিচয় 


warts সিংহ 


প্রায় অধশিতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতায় সংস্কাঁত ও Hive পটভ্যমকায় পর্মীথপড়া শিক্ষা ও 
দৈনদ্দিন জাঁবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহাঁরক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানষের APR সম্দর বিকাশের 
সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাস_-তান লক্ষীশ্বর সিংহ | 

| কবিগুরু প্রবার্তত ‘বৃক্ষরোপণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বক্ষরোপণ-এয় 
প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পারচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই। 


নর প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বই ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর 


বাধাই ও ছাপা, 
দাম দশ টাক! 








With best Compliments from : 


= 
INDECHEM SALES CORPORATION 
STOCKISTS OF; M/s, BASF INDIA LIMITED 
MARKETING HOUSE FOR: 
LEATHER, RUBBER. PLASTICS AND TEXTILE CHEMICALS. 

Grams : VASATRADE 314-320, Himalaya House, 

Phone : 267367 79, Palton Road, P.O. Box 766, 

Telex : 011-3105 VASA IN BOMBA Y-400 001 
BRANCH OFFICES: 5 


13, RAVI CHAMBERS, RELIEF ROAD, BEHIND RELIEF CINEMA, AHMEDABAD-380 001— - 
PHONE 5 25436 — GRAMS: ‘VASATRADE’ 3, NYNIAPPA NAICKEN STREET, PARK TOWN, 
MADRAS-600 003—-PHONB: 35115/30354 GRAM : ‘INDCHEM’ MADRAS TELIEX ; 041-7251 VASA IN 


TS 7 ? z 7 ae > x * 


qA সামাঁজক সাংস্কীতক মাসিক পাকা 


88 বর্ষ BIE | ১৩৮৬ AYT সংখ্যা 





সম্পাদকীয় 

শারদীয়া ১৮৭ 

‘আছ, অনল-আনলে, চির নভোনগলে/ভ্ধর সাঁললে, NTA, | চারণক ১৮৯ 
আলোচনা 

See eS কয়া! “ice ভট্টাচার্য্য ১৯৫ 


করতলে কয়েকটি ফুল : কিরণশগ্কর সেনগুপ্ত ১৯৯ / অথচ : গোপাল ভৌংমক ১৯৯ / রোদে 
ঝলসে গেলে : শৎকরানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৯৯/ 

রাজনশীত : আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ২০০ / দাহ: সমরেন্দ্র TARNA ২০০ / জীবনের ফণ্ট : 
বাসদেব দেব ২০০/ 

কোথায় আতাথি : মানস রায়চৌধুরী ২০১ / দশ্যমুখ : বিজয় কুমার দত্ত ২০১ / আত্মবোধন : 
শেখ মহম্মদ ইকবাল 1। অনুবাদ : সুনশলবরণ রায় ২০১/ 

জহলা আকাশ : দেবণপ্রসাদ' বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২ 


"প্রবন্ধ 
faq, পাথব, প্রাণ : শচন্দুনাথ বসু ২০৩ 


জালেখ্য 

মহ রমন : AAPA ঘোষ ২১৩ 

আণ্যলক ভাষায় ছোটগলপ ২১৯ 

শান্তির জন্য । মারা । প্রভাকর মাচবে । অনুবাদ : আঁনল সমর্থ আনন্দ বধলবায় ২২১ 

ধম চক্র । গজরাতি। গুলাব বোকার | অনুবাদ : গোপাল ভৌমিক ২২৬ 

একটি কুকুরের কথা | ও'ঁড়য়া | আখিলমোহন পট্রনায়ক। অনুবাদ : জ্যোতীরম্ত্রমোহন জোয়ারদার ২৩৫ 
কাল; | উদ: । কৃষ্ণ চন্দর : NAZIM বোম্সানা ি*্বনাথম: ২৪৯ 

ফুল আর পাতার গঞ্প | তেলুগু । গৃঁডিপাঁট ভেত্কট চলম | অনুবাদ : বোগ্মানা বিদ্বনাথম ২৫৩ 
FGA ফুল | মালয়ালাম | এস্‌ EHT | অনুবাদ : গনলীনা আব্রাহাম ২৫৯ 
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গারদীয়া 


জয়শ্রী চুয়াল্লিশতম শারদীয় সংখ্যা দেশের দ্ধন- 
মানসের কাছে নিব্দেন করছে। অপরপক্ষে aA 
আগামীবছর তার প্রতিষ্ঠা-বছরের পঞ্চাশতম বছর- 
afer দ্বার-প্রান্তে এসে পৌছাবে। জয়শ্রীর প্রতি 
বাৎসরিক সংখ্যা, প্রতি শারদীয় সংখ্যা মহাকালের 
একটি একটি দিখলয় অতিক্রম ক'রে এক পরম 
Has বহন ক'রে এগিয়ে চলেছে, কালস্রোতের 
অবরোধ ডিঙিয়ে। জয়শ্রীর চুয়াল্লিশ বছরের অভি- 
যাত্রা, অন্যান্য পত্র-পত্রিকার উদ্দেশ্যহীন যাত্রা নয়, 
এই অভিযাত্রাকে সপ্তরীবিত করেছে পরশাসনের বিরুদ্ধে 
আপসহীন সংগ্রাম, অন্তহীন প্রত্যয় নিয়ে আদর্শ 
বাদের দুর্জয় সংগ্রাম এবং সর্বোপরি জাতীয় জীবনে 
ভারতীয়ত্ববোধ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম | তাই প্রতি শারদীয়ার 
উপাস্তে জনসাধারণের দরবারে জয়শ্বী'কে উৎসর্গ 
করবার পূর্বে আমরা স্মরণ করি ধারা জয়শ্রীর শৈশব- 
কাল থেকে তার সংগ্রামের সহযাত্রীরূপে, WASH জন্য 
পথ কেটে ইহলোঁক থেকে অকালে প্রস্থান করেছেন | 
আর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি আমাদের প্রতিষ্ঠাত্রী 


সম্পা্দিকাকে, ধার জীবনচর্যার স্পন্দন বাংলাদেশের 
এবং ভারতবর্ষের বছ নরশ্নারীকে উদ্দীপিত 
করেছিলো | 


১৩৮৬ সালে চুয়াল্লিশতম বর্ষে, জয়শ্রী একটি 


নূতন দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছে। এ-বছরের 
বৈশাখ সংখ্যা যেমন ভারতবর্ষের বিভিন্ন আঞ্চলিক- 
ভাষার যাটদশকোত্তর সাহিত্য ও ছোটগল্পের মূল্যায়নের 
মধ্য দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতি-সাহিত্যের সংহতির সন্ধানে 
নিবেদিত হয়েছে, তেমনি শারদীয় জয়শ্রী ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় বিশিষ্ট লেখকদের 
ছোটগল্প পরিবেশন ক'রে সেই কর্মসাধনায় আর এক 
ধাপ অগ্রসবে উদ্যোগী হয়েছে । জয়শ্রীর পাঠক- 
পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও veg- 
ধ্যায়ীবৃন্দ এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাবেন_-এ বিষয়ে 
আমর! নিঃসম্দেহ। তাদের সকলকে আমাদের 
শুভেচ্ছা জানিয়ে ভবিষ্যতে জয়শ্রী-পরিচালনায় আরে! 
অকুপণভাবে তাঁদের সহায়তা ও সহযোগিতার আশায় 
থাকবো ৷ | a 
ভারতের রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিয়ে অকারণ 
ve কোটি ভারতবাসীর উপর লোকসভার অস্তব্তী 
নির্বাচন চাপিয়ে দিয়েছেন। যেখানে ভারতবর্ষের 
প্রতিটি গ্রামে এখনও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, 
যেখানে দেশের বহু অঞ্চল খরায় পীড়িত এবং খাদ্যের 
উৎপাদন অনিশ্চিত, যেখানে দ্রব্যমূল্য শতকরা প্রায় 
২০ ভাগ বৃদ্ধি হতে চলেছে এবং ফাপাই মুদ্রার 
প্রবাহ বাজেটের ৩৫০০ কোটি টাকা ছাপিয়ে ৫৫০০ 
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কোটি টাকায় পৌঁছাবার অবশ্যন্তাবিতা রয়েছে এবং 
সর্বোপরি যেখানে জনসাধারণের শতকরা ৬৮ ভাগ 
দারিদ্র্যের নিয়সীমায় অবরুদ্ধ হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে 
একটি অকারণ নির্বাচন চাপিয়ে ৪০ কোটি টাকা 
সরকারী ব্যয়ের পথ প্রশস্ত করবার কি কৈফিয়ত 
থাকতে পারে ? এ-ও এক তাজ্জবের বিষয়ঃ সোভিয়েত 
রুশেরু উপরাষ্ট্র-গ্রধান ভারতবর্ষের সংবিধানিক সঙ্কটের 
দুর্যোগময় দিনগুলিতে দশ-বাবোদিন দিল্লীতে অবস্থানের 
তাৎপর্ধই বা কী? আফগানিস্তানে তারাকী সরকারকে 
ক্ষমতাসীন করবার সব রকম আট-ঘাট সোভিয়েত 
at বেঁধে নিয়েছিলো, সেখানে একটি প্রায়" 
ঠাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য, তারা সফল হয়েছেন 
বটে, কিন্তু সীমান্তে বিদ্রোহ দেখ! দিয়েছে। সেই 
প্রজ্ৰলিত বিদ্রোহ কতটা অবদমিত হয়েছে, তার 
পরিমাপ পাওয়া যাবে, আরও কিছুদিন বাদে। 

“কিন্ত ভারতবর্ষ ? ভারতবর্ষেও কি সেরকম কিছু 
গোপন উদ্যম চলছে ? জনতা পার্টির ভাঙন, লোক- 
সভার বিলোপ--এই ঘটনাগুলির গভীরে কি রয়েছে, 
তাকী দেশবাসীর গোচরে এসেছে? সেই আবরণ 
এখনও উন্মোচিত হয় নাই, উদ্মোচনের অপেক্ষায় 
রয়েছে। জনতা পার্টির কতিপয় প্রাক্তন নেতৃস্থানীয় 
সদস্য যেভাবে সোভিয়েত রুশের স্তুতিতে মুখর হয়ে 
উঠেছেন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে-- কেন? কেন? 
তাদের এই সোভিয়েত-গ্রগল্ভতা ? আসন্ন মধ্যবর্তী 
নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া 
যাবে অবশ্যই বলা যেতে পারে। 

নির্বাচনের মুখ্য লক্ষ্য-নির্ণয়ে কোন্‌ কথাটি 
অগ্রাধিকার পাবে? প্রধানমন্ত্রী কে হবেন-- এটাই 
হবে এবারকার নির্বাচনের প্রধান লক্ষ্য এবং প্রচারের 
উপজীব্য । সেই সঙ্গে পার্খ্ব-প্রচারের উপদান যোগাবে 


লোকসভা ভাঙ্গায় ব্ষ্ট্রপতির আচরণ এবং 
সেই জঙ্গে বিভিন্ন দল-উপদলের রাজনৈতিক ভূমিকা 
ও ঘন ঘন পার্খ-পরিবর্তনের গ্রানিময় রাজনীতি | 
বাঁবুজগজীবন রামকে সজ্ঞানে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব 
না দেবার জন্য, রাষ্ট্রপতি তার প্রতিশ্রুতি মত জনতা! 
দলের তালিকা দাখিল করবার নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ 
হবার বহু পূর্বেই লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে দলত্যাগী 
লোকসভার লমর্থনলাভে ব্যর্থ, হবু-্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচন 
ate সরকার পরিচালনার ভার দিয়ে মারাত্মকনীতি- 
হীনতার নজীর সৃষ্টি করেছেন। আর তাছাড়া, C 
বাবুজগজীবন রাম হরিজন সম্প্রদায়ের নেতারূপে 
সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়ে ভারতবর্ষের 
অমুম্নত-শ্রেণীর আশা-আকাঞ্খাকে বাস্তবে রূপাঁয়ণের 
যে সুযোগ WI মুখোমুখি হয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতির 
নীতিহীনতা সেই অধিকার থেকে হরিজন-সম্প্রদায়কে 
বঞ্চিত করলেন। কেন? নির্বাচকমণ্ডলী সে জবার 
চাইবে। নিয়বগাঁয়দের জন্য এ থরণের সুযোগ 
বিবেকানন্দ থেকে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ থেকে সুভাষচন্দ্র 
সবাই বলে এসেছেন | 

দলত্যাগীদের পরাস্ত করবার Sts দিতে হবে 
নির্বাচকদের এরং বাঁবুক্গগজীবন রাম প্রধানমন্ত্রীর 
আসন গ্রহণে দেশে স্থায়ী, স্থিতিশীল সরকার গঠন 
করে অর্থ নৈতিক স্থিতির উন্নতিবিধান করবেন, এটাই 
হবে নির্বাচকদের কাছে আবেদন | 


ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হ’লে নিঃসন্দেহে 
স্বৈরতন্ত্রের যুগ ফিরে আসবে । সংবাদপত্রের স্বাধী- 
নতাও বন্ধ হবে। আর চরণ সিং-এর প্রধানমন্ত্রীত্দে 
দলত্যাগীদের জয়ে ভারতের atenferw চরুম 
নীতিহীনতা ক্ষমতামত্ত হবে। স্বৈরাচার ও নীতি- 

হীনতা চাকৃতির এ-পিঠ-ও-পিঠ | 
১৭ই আগষ্ট, ১৯৭৯ 
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“আছ, আনন-অনিলে, চিরনভোনীনে 


BIA HAT গহনে+ 


চাঁরণিক 


স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতা aA, আত্মসর্বন্য মানুষে দেশ 
ছেয়ে গেছে। "চতুর্দিকে অপদার্থ, চরিত্রহীন মানুষের 
আস্ষালন। রাজনীতি-ব্যবসা কেবলমাত্র দল, 
সম্প্ৰদায়েই নয়, মানুষে-মানুষে আত্মীয়-পরিজ্কনে। 
চারণের কাছে হাস্তকর যখন সে দেখে এমন কেউ 
আক্ষালন করছে যে নিজে ও তার পারিষদের1 সবাই 
সুবিধাবাদের শিরোপা নিয়েই এই ধরাধামে RYS 
হয়েছে । এই স্ুবিধাবাদীরা একটি ঘটনাকে জোর- 
জবরদস্তি কারুর ওপর চাপাতে সর্বপ্রকার চাতুরীর 
আশ্রয় নিতে কিছুমাত্র sO বোধ করে না। জত্যা- 
সত্যের YS তত্বে না হয় নাই গেলাম । আর যে তার 
আইনসিদ্ধ উত্তরাধিকারী ভার বিষয়ে ও না-ই বা 
বল্লাম। একজনের চরম ত্যাগ, বলিদান আর তার 
নামকে মুলধন করে কতিপয় সুবিধাবাদী তাদের মনমত 
ইতিহাস রচনায় তৎপর,যার আদি অস্ত সবটাই রচনা... 
এরা অশ্যের মুখোশ খুলতে বন্ধপরিকর- চারণ শুধুমাত্র 
এই কৃতকর্মাদের নিজেদের মুখোশটি সাবধানে রক্ষা ও 
সজোঁড়ে আকড়ে থাকতে বলে-_পাছে স্বরূপ বেরিয়ে 
গড়ে । ধৃষ্টতা তাদেরই যার! অর্থের লোভে জৈবিক 
লালসায় মহানিক্ষমণ কেন্দ্র করে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের 
অভূতপূর্ব ভূমিকা মূলধন করে বাজার মাৎ করছে। 
অথচ ভূমিকা যে কি, কি তাদের অবদান তা চারণকে 
খুঁজে বার করতে হবে না । ইতিহাস তার নিজের 


পথেই চলবে । মহানিক্ষমণ নামক ঘটনা যেমন 
দ্বিতীয় ব্যক্তির বুদ্ধিতে হয়নি তেমনি আবির্ভাব-এর 
ঘটনা ও যদি ঘটে তাঁও কারুর বুদ্ধি পরামর্শে হবে 
না। এ বিষয়ে চারণ নিঃসংশয়। এই পরিকল্পনা 
একক্নেরই--কারণ তিনি পরিষ্কার বলেছেন 

If I am spoiling myself, I am spoi- 

ling myself only, Iam sacrificing 

myself. I am doing it myself. I 

am not asking you to come along 

with me and sacrifice yourself. 
তবু ছর্মাদের ভয় প্রতি FAS | 

সমসাময়িক নানা ঘটনায় চারণের মনের প্রক্ষেপ 
গিয়ে পড়ে স্মৃতির অতলে-যাদের জীবনের মুলধন 
একটি ঘটনায়_-যে ঘটনায় একজন কাউকে সঙ্গী 
করেছিলেন বলেই স্থান হয়েছিল-_ক্ষণিকের লে 
অভিনয়__অথচ সেই মহাঁকাণ্ডের স্পর্শ পেয়েও যাঁদের 
মহিমান্বিত জীবন-চর্যায় মনুয্যত্বের উদ্বোধন হল না 
তারা নয়-_্ধার জীবনটাই অসংখ্য কীত্তির মালা- যার 
জীবন স্বমহিমায় উজ্দ্রল-তিনি নীরবেই অন্তরালে 
চলে গেলেন--তিনি বিপ্লবী দেশনেত্রী-আবিতাবের 
ঘটনা যাতে ঘটে অথবা যে দুঃসহ অবস্থায় একজন 
নিঃস্ব মানুষ যে ভাবে দিন অতিবাহিত করছেন তার 
মহাজীবনে সামান্য স্বস্তি-_সামান্য আনন্রদান--এই 


১৯: শারদীয় জয়ন্তী s ১৩৮৬ 


দেওয়ার তাগিদে নিজের এতদিনের সঞ্চিত জীবন- 
ইতিহাস পরিত্যক্ত, কারণ দেশনেত্রীর জীবন ছিল 
'আদর্শ'-এর যুপকান্ঠে বলিপ্রদত্ত। 

মহাকাল ও দেশনেত্রীর নবপর্যায়ে যোগাযোগ নয়, 
পুনর্নিলন । মহাকাল নিজেই একদিন বলছেন__ 
‘আপনি ( দেশনেত্রী ) যেটাকে INDIRECT a7% 
বলেন (বর্তমানে ) আমি এ-সম্বন্ধকে Indirect বলে 
মনে করতে পারিনি, প্রথম থেকেই | এতো ‘Direct’ 
এতো সত্য, এতো! নিকটতম সম্বন্ধ হোতেই পারে T | 
চোখ GH করে এবং কর্তে পারে; হৃদয় কখনো ভুল 
করে না, Intuition কখনো ভূল করে না। এ 
আমাব নিজ জীবনের বহু বছ বারের অভিজ্ঞতা | 
আমি, আপনাকেও, ( আপনাকে | “৩” নয়) এক 
সাধিকা-কর্মযোগীরূপে দেখেচি, দেখি, দেখচি। কর্ম- 
যোগীর Intuition (যাকে, অন্তর-অন্ুভূতি বল! 
যেতে পারে) নির্ভুল হয়। Intuition আসে 
(প্ৰাপ্তি হয়) Little €£০র ‘ate! হওয়ার পর s 
অহংবুদ্ধির পূর্ণ-বিসর্জন। 'অহং এর পূর্ণ বিসর্জন 
এবং*নিংস্বার্থতা £ এই-ই চিত্তশুদ্ধি (chittwa- 
shooddhi) আনে । সংস্কারমুক্তি-এবং-সাধনার SR- 
শীলনই, কর্মযোগীর ভেতরে গভীরতম-অধ্যাত্বৃদ্ধি 
চির গ্রজ্জলিত করে দেয় (একেই spiritualism 
স্তর)। এই অবস্থাই means-and-ends-.ag 
TA মুক্ত করে দেয়। আপনি (আমার চোখে) সেই 


কর্মষোগী। জয়ে অথব| পরাজয়ে, কর্মযোগী নিজের - 


সংযম হারান না। “জীবন-সাধনা সিদ্ধির পথে, 
চলতে চলতে ( হয়তো, কখনে1) কর্মযোগীর, কোথাও 
gha সম্ভাবনা হোতে পারে, কিন্তু Blunder কখনো 
করতে পারে না (আসতে পারে না) কারণ Intui- 
tion তাকে রাস্তা দেখিয়ে দেয়! Where reason 


fails, intuition or instinct succeeds | 
আপনি জানেন আমার জীবনে, এইই ( ঘনঘোরতম 
অন্ধকারেও) রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছে । আমি 
আপনাকেও তাই-ই জানি। আপনার নিজের 
জীবনেও এর প্রচুর প্রমাণ আছে 1 

“আপনি বলেছেন, ‘জীবনের এই সময়ে, এমন 
আশ্চর্যজনক অদ্ভুতভাবে আপনার সংগে পুনরায় 
যোগাযোগ সম্বন্ধ (I vehemently Prottttesst | 
It is not ‘যোগাযোগ’ It is “poonarmilon”) 
বিধাতার নির্দেশ ছাড়া হোতে পারে না--এ আমার 
পূর্ণ বিশ্বীস'তারই অলক্ষ্য ইংগিতে... |’ 

এরকম সুখ, আরাম পাবো, বা নোবো (কারও 
কাছ থেকে ) এ-আশ! হৃদয়ের এক কোণে পোষণ 
কোরে, আপনারই এই ফকীর, ভেতোরে (এপারে ) 
পা রাখেনি। এ জীবন যে ‘এ ফকীরের অঙ্গের ভূষণ? 
হোয়ে গ্যাছে | ওপারেও severely spartan |” 

‘Eternal Ice-9 ঢাকা! একটি Pinnacle-এর 
Thaw আনা, গর্বের বিষয় নয় কি? শ্যামলতাহীন- 
কর্কষ--01810119-পর্বতের ভেতোর থেকে ঝরণার 
সৃষ্টি করা, গর্বের বিষয় নয় কি? আবেগহীন নির্মম 
অন্ধকারের সামনে, শাস্তশ্রীপ্তিত তুলসী-মঞ্চের 
সিষ-মুম্দর-দীপশিখাগর্বের মহিমা নয় কি? 
‘মৃতের'-দৃষ্টিকেও, স্সি্পরশে আবিষ্ট করতে, আর 
কেউই পেরেছে কি?' 

তবে? 

সব গর্ব সব গৌরব, আপনারই |’ 

দেশময় “আঁদর্শহীনতার মেলা বসেছে আদর্শের 
পতাকাবাহীরাও বুঝিবা আজ পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত । নইলে 
দেশময় দলছুটের রাজনীতি চলবে কেন? সাময়িকের 
দৃষ্টিতে কালোত্তীর্ণ দিগস্ত কেউ দেখতে পাচ্ছেন না। 


১৯১ চারণিক 


জীবনের সর্বস্তরে লোভ atate ভোগের fl এক 
চরতম রূপ নিয়েছে । আত্মগর্ধে মত্ত সবাই, সব 
বিচার-বিশ্লেষণের সেরা বিপ্লেষকবপে প্রত্যেকে 
নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর | এই অভিজ্ঞায় 
কারুরই না আছে ইতিহাস-জ্ঞান, না আছে দেশগ্রীতি, 
না আছে সেবার প্রকৃতি | 

এক “দিশেহারা” পথের সন্ধানে মহাকালকে একদা 
লিখেছিল-চারণের আজকের এত কথা লেখার মধ্যে 
সেই কথা ক'টিও ভেসে উঠছে--“যে জীবনের সঙ্গে 
আমর! আকম্মিকভাবেই যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম, ধার 
জীবনের তাপ আমাদের SS করে রেখেছে তার কিছুই 
পারিনি গ্রহণ করতে, এই আধার হয়তো বা তার 
উপযুক্ত ছিল না, তারপর তারই আশীর্বাদে যে সমুদ্র 
সৈকতে বার বাঁর খেল! করার সুযোগ পাচ্ছি, তার 
সাধনবাঁয়ু সেবনে সুযোগ পাচ্ছি। কেন আমরা 
পারি না কিছু করতে, কি সে গুণ যার অভাবে আমরা 
জীবনটাকে কেবল ক্ষয়েই as! গড়তে পারি না, 
এই প্রশ্নের, এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাই ন! কোথাও ৷” 


' সবাইকে খুশী করতে চায়। সবাইকার কাছে 
ভাল থাকতে চায়, এজন্যে কোনো! character 
নেই। আমার সম্পূর্ণ অন্যরকম । যার সঙ্গে মিশবো 
না, তাঁর সঙ্গে ভাল করে হাসতে পারবো! না । এটাই 
তো পারলুম না । যদি কারুর সঙ্গে শক্রতা করতে 
হয় সটান বলে দেব। এই জন্যেই আমার বন্ধু a 
আপনজন নেই! 

এই পৃথিবীতে এত হাসাহাসি, এত বিরোধ, এত 
সংঘাত তার কারণ হল misunderstanding | 
understanding করবার জন্য যে মানস-স্তরের 
দরকার, সেই মানস-বিকাঁশ স্তরে খুব কম লোকই 


পৌছাতে পারে। অবশ্য সে-সব স্তরে সবাই যদি 
পৌছাতো, তাহলে তো মায়ের মায়ার খেলা তো আর 
হোতো না!’ 

পুনগ়িলনে মহাকালের কাছে দেশনেত্রীর প্রথম 
প্রশ্ন ছিল কতদিন অপেক্ষা করতে হবে সাধনার সিদ্ধি 
বা পূর্ণতা প্রাঞ্থির জন্ত । মহাকাল এই ধরণের কোনে! 
প্রশ্নের জবাব আক্ষরিক ভাবে দেন না। ANFI 
মাধামে সে উত্তর আসে। রূপকের পরিমাপ কুড়িবছর 
মনে হয়েছিল। জন তারিখ নয়, সেই সময়-সীমা 
সেদিন শুনে দেশনেত্রীর বার্তবাহির1 চমকে উঠেছিলেন | 
অথচ আজ মনে হয় PEPS সেই সময়ট| পার হয়ে 
নির্ধারিত সময়ের নিকটবততী আমর! এসে পড়েছি | 
কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে যারা তার সংস্পর্শে এসেছেন, 
যার! নিয়মিত চারর্ণের মাধ্যমে মহাকাল কথন পড়েছেন, 
তাঁর! কতটুকু প্রস্তুতির চেষ্টা করেছেন জান! wz | 
প্রস্তুতির কোনো পরিচয় অবশ্যই চারণ আজ অবধি 
পায়নি। অগ্যদিকে নিয়তই চারণকে একটি বিজ্ঞ 
প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এত বয়সে কি করতে 
পারবেন, এই দেশে এই পরিস্থিতিতে এলেই বাকি 
হবে? গণতন্ত্র, ব্যক্তি-ন্বাধীনতা, সামাজিক সাম্য 
এসবের যাঁরা প্রবক্তা তার! পু'থিপড়া তত্বের মানদণ্ড 
বলেন--ভারতবর্ষের মামুষ নেতা-কেন্দ্রিক, কোনো 
নেতা, কোনো ধর্মীয় পুরুত, কোনে! মহাপুরুষ দেশ 
উদ্ধার করবে এই বিশ্বাসে ভুগছে | আত্মনির্ভর স্ব-নির্ভর, 
মানুষ যতদিন ন! পর্যন্ত আপামর ভারতবর্ষে জেগে 
উঠছে ততদিন প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে ait 
কিন্ত কোনো গণতান্ত্রিক দেশে, কোনে সমাজতান্ত্রিক 
দেশেই কি নেতাহীন দেশ চলছে। পরিবারে যেমন 
একজন কর্তা প্রয়োজন, পল্লীতে যেমন একজন মোড়ল 
প্রয়োজন তেমনি রাজ্য ও দেশ পরিচালনায় একজন 
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উপযুক্ত নেতা প্রয়োজন । আজ প্রকৃত অর্থে নেতৃত্ব 
দেবার মত কোনে! ব্যক্তিত্ব কোনো চরিত্র নেই বলেই 
দেশের এই হাল। অবস্থা বিপাকে রাজনীতির 
গাঁটছড়! হচ্ছে, তাতে না আছে নীতি ন! আছে নৈতিক 
দায়িত্ব | এই ক্রিয়াকলাপে রাজনীতির খেলোয়াড়রা 
তাদের মনমত ব্যাখ্যা তৈরী করে ফেলছেন। 
মহাকালের statt Leader-al যার যার গলা শুনতে 
agı [00101090:80- নিজেদের ঠশট বজায় 
রাখার wy এইসব ব্যবস্থা । Democracy can 
function only in a disciplined popula- 
tion, indisciplined Democracy is 
nothing but mobocracy or factiona- 
lism. 


‘সাধনের পথে প্রত্যেকটি জিনিষই জরুরী | সাধন 
সম্বন্ধে যদি leniency দেখাও সে-সাধন করবে কি 
করে। সিদ্ধি প্রাপ্তি করতে পারবে না। আমার 
Horizon-এর লোকেরা জানে কি unbearable 
strain এই লোকটা বহন করছে। তার! তাই তার 
এই strain একটু লাঘব করতে চেষ্টা করে... 

Daily যে লোকটা মৃত্যুর অপেক্ষা করতে 
থাকে ভার কি রকম strain, যাতে ওর! pin-point 
করতে ন! পারে তার জন্যে কতরকমই al বাবস্থা নিই, 
শুনলে হেসে ফেলবে | 

লোককে কখনও overstretch করতে নেই যে 
ye? stretch করতে পারবে, তার কাছ থেকে ১২, 


তাহলে তার 
Capability 


আদায় কোরো, এর বেশী কোরো a | 
Capability নষ্ট হয়ে যাবে। 
অনুপাতে আদায় করতে হবে ।..- 

আমি যখন মহিলাদের বিশেষ করে আমাদের 
দেশের কথা ভাবি, তখন আমি তাঁতে ডুবে যাই। 
তারা সর্বদ্রষ্টার মত। Silently whole wor- 
king 501090016-এ এমনভাবে gear চড়িয়ে দেন, 
ঠিক যেন সব কিছু যন্ত্রের মত চলে যাচ্ছে । দেবী 
ও মাতৃত্ব একসঙ্গে বিরাজমান | অপূর্বঃমা ছর্গা-কালীর 
এই YB 1 তারাই তো রূপ নিয়ে আছেন, সেজন্ত ৷ 
এদের জন্যে এখনও পৃথিবীটা ভাঙচুর হয়ে যায় নি। 
প্রলয়ের জলে ডুবে যেত কবে, Sal যদি এই কূপ না 
নিয়ে থাকতেন | 

এটা একট! universal truth যে intuition 
মেয়েদের মধ্যে inherently alive, পুরুষদের মধ্যে 
এ-ঘটনা rare | 


Prime Minister, even in a demo- 
cracy, when the occasion demands 
should be ruthless, 

উদ্ভোগীনাংহি পুরুষসিংহম উপৈতিলক্ষী 

সঠিক রাস্তায়, সঠিক আদর্শ ও সঠিক ভাবনা নিয়ে 
সঠিক ভিত্তিতে ste করে যাওয়া-আজ আমাদের 
এটাই একমাত্র কর্তব্য। আশার প্রদীপ জেলে চারণ 
সেই উদ্যোগী পুরুষদের অপেক্ষায় আছে। 
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“REMEMBER THAT | AM PRESENT IN THEE 
AND LOSE NOT HOPE ; 
EACH EFFORT, EACH GRIEF, 
EACH JOY AND EACH PANG, 
EACH CALL OF THY HEART, 
EACH ASPIRATION OF THY SOUL.... 
ALL, ALL WITHOUT EXCEPTION... 
LEAD THEE TOWARDS ME...” 


—THE MOTHER 
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ষষ্ঠ গরিকল্পঘার অগ্রগতি ও ঘুদ্রামানর অবনতি 
ধারেশ Shore 


AAST পঞ্চম পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ হ'তে না দিয়ে 
এক বৎসর আগেভাগেই নুতন একটি পর্চবাধিক 
পরিকল্পনার রূপরেখা অনুসারে কর্মধারার প্রবর্তন 
_ কর! হয়েছিল । ১৯৭৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭৯ 
সালের মার্চে এসে এই নূতন পরিকল্পনা তার প্রথম 
বাধিকী উদ্যাপন করল। বর্তমানে পরিকল্পনার 
দ্বিতীয় বংসরও প্রায় অর্ধ-উদযাপিত, তথাপি এর 
প্রাথমিক রূপরেখাকে PUTS রূপ দেওয়া সম্ভব হয়ে 
ওঠে নি। আধিক নীতি নিয়ে মতাস্তরকে হয়তো 
সামনে নেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু সংকীর্ণতর বিষয়বস্তু 
নিয়ে মতাস্তরের ফলে আথিক পুনরুজ্জীবনের কাজে 
Bae বিলম্ব ঘটছে। এতে দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল 
মানুষই উদ্বেগ বোধ করবেন তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই। 

১৯৭৮ সালে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে নুতন ধারার 
প্রচলন কর! হল তার প্রধান ছুটি সূত্র ছিল (১) ভারী 
নগর-কেন্দ্রিক শিল্প থেকে নজর সরিয়ে এনে গ্রামীণ 
কৃষি ও শিল্পের দিকে আরও বেশী নজর দেওয়া এবং 
(২) পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে যেসব বাধাবিদ্ব দেখা 
দিয়ে থাকে তাদের যথাসম্ভব সত্বর বিদূরিত করার 
উদ্দেশ্যে ‘Rolling Plan’ বা বহতা পরিকল্পনার 
ছাঁচে নৃতন কর্মধারাকে সংগঠন করা। গত দেড় 
বৎসরে এই ছুটি NE কোন্টা কতদূর সার্থক রূপ 
পেয়েছে সে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন | 

ভাঙে ৮৬-২ 


ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের সহায়তার জম্য সরকারী ক্ষেত্রে 
শিল্লোগ্ঠোগ-ব্যবস্থাকে নূতন রূপ দেবার চেষ্টা বেশ 
খানিকটা এগিয়েছে। দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় 
জেলা-ভিত্তিক শিল্প-কেন্দ্র ( District Industries 
Centres ) প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আঞ্চলিক ভিত্তিতে 
শিল্প-নবীকরণের প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। এই প্রচেষ্টা ' 
প্রশংসনীয় হলেও ভারী শিল্পের সঙ্গে গ্রামীণ শিল্পের 
সম্পর্কটি এখনও রয়েছে প্রতিহচ্থিতার সম্পর্ক । সুদৃঢ় 
শিল্প-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে এই প্রতিদস্ৰিতার 
সম্পর্ককে সহযোগিতার সম্পর্কে রপাত্তরিত sata 
বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্প তার মৌলিক 
মাল-মশলার জন্য বৃহত্তর শিল্পের উপর অনেকাংশে 
নির্ভরশীল থাকবে, এই প্রয়োজনীয়তাঁকে মেনে নিয়ে 
শিল্পের বিভিন্ন অংশকে সমন্বয়ের সূত্রে বাঁধতে পারলে 
তবেই--শিল্পগুলি সঞ্জীবিত হতে পারবে । 

পরিকল্পনার সুষ্ঠু অগ্রগতির জন্য ‘Rolling 
Plan’ প্রথা গ্রহণ করে পথের বাধাবিদ্ব কতদুর 
অপসারিত হয়েছে তা বলা শক্ত। এই প্রথাকে 
সফলতার সঙ্গে কার্যকরী করতে গেলে সরকারের 
বিভিন্ন মন্ত্রক ও নানা দপ্তরের মধ্যে যে তৎপরতা দেখা 
দেওয়া দরকার, দেশের অধুনাতন পরিস্থিতি তার 
পক্ষে খুব অনুকূল না হওয়াই ABI! বস্তুতঃ 
বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা 
দেওয়ার পর থেকে ঘন ঘন নীতি-বদলের ফলে 
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সরকারী দপ্তরগুলি বিভ্রান্তির মধ্যে কাটাচ্ছে এবং 
পরিকল্পনাকে নিয়ে নৃতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে 
উৎসাহে SiH পড়েছে বলেই মনে Seu স্বাভাবিক। 
তা না হলে এতদিনে নূতন পরিকল্পনাকে চুড়ান্ত রূপ 
CREM SACS] অসম্ভব হ'ত a] | 

ইতিমধ্যে সপ্ধম ফিনান্স কমিশনের প্রতিবেদন 
প্রকাশিত হওয়াতে কেন্দ্র ও রাজ্যের atte 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে খানিকটা রদ-বদল হয়েছে। কেন্দ্রের 
হাত থেকে রাজন্বের পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর অংশ রাজ্য- 
গুলির কাছে হস্তাস্তরিত হচ্ছে, কিন্ত এর ফলে রাজ্য- 
গুলির পরিকল্পনা-খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে কতটা এবং 
“কতটাই বা পরিকল্পনা-বহিতূ্তি বিবিধ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত 
হরে তার পরিষ্কার চিত্র এখনও পাওয়া যাচ্ছে না । 
তবে গত বাজেটে কেন্দ্রকে দেখ! গেছে নিজের atere- 
সম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণে অতিরিক্ত করের 
সংস্থান SAG! রাজ্য সরকারদের ক্ষেত্রে fog 
অনুরূপ কোনো রাজন্থ-বৃদ্ধির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় 
নি। কোনে! কোনো রাজ্যসরকার অবশ্য নানাবিধ 
নৃতন কর, যেমন বৃত্তির উপর কর, নিয়ে পরীক্ষামূলক 
প্রচেষ্টা চালাতে এগিয়ে গেছেন, কিন্ত মোট রাজন্বের 
প্রসার এতে AAS মাত্রায়ই ঘটেছে। ফলে রাজ্য- 
সমূহকে পরিকল্পনার র্যয়-নির্বাহের জন্য কেন্দ্রের 
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হচ্ছে আগের মতোই । পরি- 
কল্পনার গোড়াতে রাজ্য সরকারগুলি সমগ্রিগতভাবে 
যে কর-বৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করার আশ্বাস দিয়ে- 
ছিলেন, তার বিশেষ কোনে! তাৎপর্য ছিল বলে 
মনে হচ্ছে না। 

পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে সরকারী 
শিল্প ও বাণিজ্য-সংক্াস্ত বিভিন্ন উদ্যোগের পক্ষ থেকে 
আশানুরূপ সাঁড়াও এখনো পাওয়া যাচ্ছে AL) এই 


সকল উদ্যোগের ক্ষেত্রে আশা কর! গিয়েছিল যে 
নিয়োজিত মূলধনের শতকরা অন্ততঃ দশভাগ মুনাফা 
উপার্জিত হবে এবং সেই মুনাফাজাত অর্থে পুনরায় 
পরিকল্পনায় বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
গতিবেগকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। কিন্তু নানা 
কারণে সরকারী উদ্ভোগসমূহের অধিকাংশই স্তিমিত | 
তেলের সরবরাহ হ্রাস, করলার যোগানে ঘাটতি 
প্রভৃতি কারণে সরকারী উদ্ভোগের নান! ক্ষেত্রে 
অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে 
অবশ্য ব্যক্তিগত Botte ব্যাহত হচ্ছে। কিন্ত 
সরকারী ক্ষেত্রে অধিকাংশ উদ্ভোগের আকার এত 
বিপুল এবং নূতন পরিস্থিতির সঙ্গে থাপ খাইয়ে 
চলার ক্ষমতা এত সীমিত যে এদের ক্ষেত্রেই সমস্তা 
সর্বাধিক জটিল আকার ধারণ করেছে। 


ছুই 


পরিকল্পনার অগ্রগতি এই ভাবে নান! দিক দিয়ে 
ব্যাহত হওয়াতে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা সরকারের 
আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে বসেছে । ১৯৭৮ সালের 
শেষাংশ অবধিও মূল্যস্তর মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল 
fan কিন্ত তারপর থেকে, এবং বিশেষতঃ ১৯৭৯ 
সালের এপ্রিল মাস থেকে নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তুর 
মূল্য দ্রুত গতিতে বাড়তে ye করেছে। ইতিমধ্যে 
দেশে মুদ্রার সরবরাহও বৃদ্ধি পেয়েছে__-বিশেষ করে 
বহিদেশস্থ ভারতীয় বাসিন্দাদের নিকট থেকে প্রেরিত 
অর্থ দেশের অভ্যন্তরে মুদ্রার যোগান ও সঞ্চালন 
বাড়িয়ে তুলেছে | তবে মুদ্রার সরবরাহই মুদ্রীমানের 
অবনতির একমাত্র কারণ নয়। যদি মুদ্রা সরবরাহ 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দ্রব্যের ষোগানও চাহিদা! 
অনুযায়ী বৃদ্ধি পেত, তবে মুদ্রামানের দ্রুত অবনতির 


> 


১৯৭ ab পরিকল্পনার অগ্রগতি ও মুদ্রামানের অবনতি 


সম্ভাবনাকে এড়ানে! শক্ত হত al কিন্তু পরিকল্পনার 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তিসঞ্চার না হওয়াতে বছ 
দ্রব্যের সরবরাহের মাত্রা হ্রাস পেয়েছে কিংবা আশাম্থু- 
যায়ী বৃদ্ধি পায় নি। এরই ফল দেখা দিয়েছে মুদ্রা 
মানের অবনতিতে কিংবা মূল্যস্তরের উধ্বগতিতে | 


" আবার পাইকারী বাজারে জিনিষপান্রের মুল্য যতটা না 


বেড়েছে, খুচরা বাঁজারে বেড়েছে তাঁর চেয়েও বেশী | 
এটা যে কেবল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের কারচুপির ফল 
wl নয়--তেল ও কয়লার অভাবে যোগাযোগ-ব্যব্স্থা 
বজায় রাখার ব্যয়ও বেড়েছে এবং খুচরা দামের ক্ষেত্রে 
এই বদ্ধিত ব্যয়ের গ্রভাবও পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

এদিকে আবার মহার্ঘ-ভাতা, বোনাস প্রভৃতি 
প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল বাধা-নিষেধ গত কয়েক বৎসর 
ধরে প্রচলিত ছিল, সংগঠিত শ্রমিক সংস্থার চাপে পড়ে 
বর্তমান সরকার সেই সব বাধা নিষেধ বহুলাংশে 
শিথিল করেছেন। মূল্যবৃদ্ধির উপর এর প্রতিক্রিয়াও 
বিরূপ হবারই AFIT | সরকার এই ধরণের ব্যাপারে 
জনমতকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থমনোরথ হয়েছেন, 
উলটে জনমতের চাপে আপস-রফায় স্বীকৃত হয়েছেন 
শুধু মাঝামাঝি sel করে নয়, প্রতিপক্ষের প্রায় সব 
ক'টি দাবী মেনে নিয়ে। কার্জকর্মের দক্ষতা, নিয়মামুগতা 
এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার সঙ্গে বোনাস বা অতিরিক্ত 
ভাতার সংযোগ যতদিন না এদেশে স্থাপিত হবে, 
ততদিন এই সকল অতিরিক্ত ভাতার প্রথায় মূল্যবৃদ্ধি 
প্রশ্রয় পাবে তাতে কোনে! সন্দেহ নেই | 


নানাধিধ অতিরিক্ত ব্যয়ের দায়িত্ব সরকারের 


উপর এসে পড়াতে গত ছুই বৎসর ধরে সরকারী 
ঘাটতির পরিমাণ বেশ বেড়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে ধান-গম ইত্যাদি কিনে মজুত করে রাখার 
উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কসমূহ থেকে অতিরিক্ত খণ সংগ্রহ ব্যাঙ্ক 
থেকে বাণিজ্যবিস্তৃতির জন্য ব্যক্তিগত aq গ্রহণের 
পরিমাণও ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। সব মিলেই 
দেশে মুদ্রাস্থীতি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। 


আশঙ্কা কর! হচ্ছে যে আগামী ফসল আশানুরূপ 
না হলে (খরার পরিস্থিতির উন্নতি না হলে তাই হবে) 
বৎসরের শেষ ছয় মাসে মূল্যমান আরও বৃদ্ধি পাবে 
এবং মুদ্রামানের অধোগতি হবে দ্রুততর । যদি এক 
বৎসরের মধ্যে টাকা তার ক্রয়-ক্ষমতার এক-তৃতীয়াংশ 
হারায়, তবে যার! স্বল্প বা মাঝারি পরিমাণের নির্দিষ্ট 
আয় নিয়েদিন যাপন করেন, তাদের উপর যে কঠিন 
আঘাত আসবে তা বলাই বাহ্ুল্য। মূল্যস্তর-বৃদ্ধির 
পরবর্তী স্তরে মহার্ঘ ভাতার পরিমাণ বাড়ালে এই 
আঘাত সম্পূর্ণ রোধ করা যায় at! সঞ্চয়ের উপর 
এই ধরণের মুদ্রান্মীতির প্রতিক্রিয়া হবে খুবই বিরূপ। 
যখন দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্যে সঞ্চয় বৃদ্ধি একাস্তই 
অপরিহার্য, তখন মুদ্রান্ফীতির দ্বারা সঞ্চয়কে নিরুৎ- 
সাহিত করা দেশের পক্ষে এক নিদারুণ আঘাত বলেই 
গণ্য হবে। 

কোনো কোনে! ক্ষেত্রে মুদ্রান্ষীতি লাভজনক 
বিনিয়োগকে আরও লাভজনক করে তুলতে পারে এবং 
তার ফলে দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত হতে 
পারে। তবে সাধারণতঃ দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের অন্ত 
মুদ্রামানের স্থিরতাই বাঞ্ছনীয়। মুদ্রামান অতি দ্রেত 
পরিবত্তিত হলে হিসাবপত্রে গোলযোগ দেখা দেয় এবং 
দীর্ঘকালের জন্য কোনে! বিনিয়োগের কাজে হাত দিতে 
অনেকেই ইতস্ততঃ করতে থাকেন। মুদ্রাস্ফীতির জন্য 
্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ কিন্তু বেশ উৎসাহ পাবে। 
জিনিসপত্র কিনে মজুত করা, চড়া দামে বিক্রী কর! 
চলে এমন সব জিনিষের দৌকানদারী, ইত্যাদি ক্ষেত্রে 


-বিনিয়োগ পিছিয়ে পড়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু 


সব ধরণের বিনিয়োগই যে দেশের আধিক পুনর্গঠনের 
কাজে ঠিক একই ভূমিকা পালন করে না, একথা 
আমাদের স্মরণে থাকা উচিত! দেশের মোট বিনি- 
য়োগের পরিমাণ ততটা অর্থবহ নয়, যতটা অর্থবহ 
সেই-বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্রগুলির গ্রকৃতি-সম্বন্ধীয় 
বিচার । সর্বদাই-হিসাব রাখা প্রয়োজন যে বিনিয়োগ 
সর্বক্ষেত্রে পরিকল্পন! অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে কিনা । 








মেঘের নিরুদ্দেশ 


VE মন দেশান্তরী। কখনও 


আকাশে সাদা 


Ray 


বা প্রিয়জন মিলনে ব্যাকুল | 


যখন স্নেহ ও 
উৎসব ও 
উচ্ছলতায় দিনগুলি আনন্দঘন। 


এই এক সময় | 
ভালবাসায় 


, 
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করতলে কয়েকটি ফুল 

কিরণশহ্কর সেনগুপ্ত 

এই তো Bats বাড়িয়ে দিলাম। 

ছু'হাতের মধ্যে এখন বেশ কিছুটা জায়গা; 
আমার হাতে কিছু ফুল এনে দাও | 


om, অনেক কাল আমার হাতে লাগেনি ফুলের স্পর্শ, 
_ চন্দ্রমদ্রিকা কি গোলাপের CIN ; 


ফুল ছাড়াও যে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে দীর্ঘকাল 
আগি-ই তার সাক্ষী; 
যখন মুখ রেখেছি নিজেরই করতলে 

আমার যে-কোনো নিশ্বীসে জেনেছি 


শুধুই রক্ত আর বেদের গন্ধ, 
কখনো কখনে। ধুলো আর ধোয়ায় মিশ্রিত। 


আজ আমার অনুভবের গভীরতার ভিতরে 
হঠাৎ যেন লাল বেগুণী শাদা গোলাপী হলদে সবুজ 
নানা ফুলের স্মৃতিতরজ 
এক নিমেষেই জেগে উঠছে। 
আমি বহুকাল ফুল স্পর্শ করিনি। 
এই আমার করতল রেখায় রেখায় চিহ্নিত, 
সমস্ত শরীর প্রত্যাশায় ঈষৎ কম্পমান, 
হৃদয় গভীর তৃষ্ণায় আর্দ্র; 
আমার করতলে কয়েকটি ফুল রাখো l 


অথচ ॥ গোপাল ভৌমিক 


আমি কোট পাৎলুন পরি 

বুকনিও ঝাড়ি কিছু ইংরেজি বাংলায় 
এবং বেলেল্লাপনা! করি মদ খেয়ে 
তবু এখানেই নয় শেষ এ কাহিনী | 


কবিতা 


এসব তো বহিরুঙগ ৷ 

- মানুষের,বিচারে কি 

= প্রাসঙ্গিক মূল্য তার এত বেশি 
চলমান সময়ের স্থবিরাট পটে? 


অথচ জৈমিনী সূত্ৰ 

বেদীস্তের বাণীগুলি সব 

প্রতিদিন আমাকে যে SW করে ফেরে 
বিচারক হদিস রাখেন! | 


রোদে ঝলসে গেলে ॥ ERRAR মুখোপাধ্যায় 


রোদে ঝলসে যায় মাঠ উম্মুক্ত কৰাট আকাশের 
দুচারজন কর্মহীন গাছতলায় 
লক্ষ লক্ষ অকর্মক টেবিলের চারপাশের গুঞজনে 
সহরে ও সহরতলিতে শুধু কথায়.কথায় ফেটে পড়ে 
রোদে লক্ষ ছায়! নড়ে গাছপাতার 
একলা একাকী পাখি ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে 
মানুষের কাছাকাছি থাকতে চায়, 
যখন মানুষ কেউ ছাতামাথায় বৌন্রতাপনিয়ন্ত্রিত 
কৃত্রিম আড়াল তুলে চলেছেন 
অনস্ত চলার অপ্রয়োজনে 
রোদে ঝলসে যায় চারিদিক 
অথচ পোড়ে al 
মানুষের বিষের ধোঁয়ায় কিছুই মরে না 
হয়ত মানুষই আছে বলে | 
হয়ত মানুষ আছে তাই 
পাখি হাটে 
পাতা নড়ে 
রোদে ঝলসে গেলেও কিছুই নিঃশেষে পোড়ে না। 
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শারদীয় জয়শ্রী £ ১৬৮৬ 


রাজনীতি ॥ অলোফয়গান দাশগুপ্ত 


“পৌঁধমাসে পৌঝুরি 
ধানকাপাসে ঘর ভরি’ = 


এই বলে ঘুরে যেতে থাকে 
ব্রততচারিণীর দল ভাঙ্রের নিদাঘে 


তাদের মুখের পটে ক্ষমা নেই, রূপের অভাবে 
ধানের বদলে ওরা একাকার দীনতা ছড়াবে | 


এই wical চোখের সামনে ধাম্যের বদলে 


coy বিলি করে ওরা Ank- পাবে বলে! 
দাহ॥ দদরেশ্র ORIN জীবনের ক ॥ বাসাদেষ দেখ 
পুড়তে পুড়তে বলো দেহ সেখানে জীবন ছিল আলোয়ান গায়ে 
কোথায় তোমার বাল্য, শৈশব ; পায়ের কাছেই সেই শিকারী কুকুর খোয়া ওঠা পথ 
কোথায় তুমুল অমল কৈশোর ধানখেত সীমানায় কাকতাদুয়ার হাতে সালুর পতাকা 
যৌবনের বহ্চিবিনাশ দাহ, কণ্টিকারির মাঠ পাখিদের ওড়াউড়ি ধর্মঠাকুর 
পুড়তে পুড়তে নীল বিদেশে কিছুদুরে মরা সৌতা বর্ষায় ফলে ফেঁপে ওঠে 
উঠতে উঠতে বঙ্গে! এবার পাশে তার পোড়াকাঠ চিতার আগুন বটছায়া 
77875 সেখানে জীবন ছিল আজো৷ আছে বাঁশের মাচায় লাউ 
রাখতে কেন চেয়েছিলে শুভ মরা ফুল: ' এ রা 

পুঁইলতা ছেঁড়া AS রোন্ধ,রে এলিয়ে চুল 

এখন তোমায় গুণ করেছে পা ছড়িয়ে রোগাটে বউটি 
আগুন, ধু ধু আগুন, শুধুই আগুন না জেনে কেবল বুদ্ধি হতে থাকে 
উঠছে গহন মৃত্যুহন মত্ত উত্তীপ, শুধু তার রূপ ও যৌবন ধানের মতন বুঝি 
এখন তুমি কোথায় শরীর মাঠে মাঠে বৃষ্টির সবুজে কে যেন ছড়িয়ে দেয় 
এতদিনের এতখণের শরীর ? রূপকথা মোরগের ডাক আর Rafha খুঁটির ওপর 
জন্ম যখন একমুঠো ছাই ভোটের পোস্টার পড়ে সেদিকে তাকিয়ে 


মাত্র সাতদিনের FIRI | 


নিভত্ত বিড়ির মত জীবনের কষ্ট হয় খুব 


~~ +> 


we, 


কবিতা 
কোথায় অতিথি ॥ মালল astat 


গেলাসে রেখেছে! ভরে জল 

কোথায় অতিথি? 
পাতায় সাজানো আছে ফল 
তার দেখা নেই 
সাজিয়ে রাখাই বুঝি রীতি 
আচমকা! আমি এসে পড়ি 
আমার SAAT কোন খবর ছিল না 
অথচ বারতা মেঘে মেঘে 
শরতে CEMT আছে জেগে 
তোমার নিঃশ্বাস ওই দরজার পাশে ক্লাস্তিহীন 
প্রতীক্ষায় হয়ে ওঠে আকীর্ণ প্রবীণ 
চুলে পাক ধরে। সত্যমিথ্যার আঁচলে 
দিন যায় চলে-- 
গেলাসে রেখেছে! ভরে জল 
বুকের ভিতরে কার প্রতীক্ষায় ফন্ত ছলাতহল 
আচমকা আমি এসে পড়ি 
কেঁপে ওঠে ঘরের AGS, বরগা কড়ি 
ভাবোনি এভাবে হবে কোনে! একদিন ফিরে আসা 
পাতায়. সাজালে ফল, কোথায় অতিথি তার 

কেমন পিপাসা | 


২০১ 


দৃশ্যযুখে |॥ বিজয়কুমার দত্ত 


পথের বাঁকে যখন নামল বৃষ্টি 

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝলসে উঠল তোমার মুখ 
শুনতে পেলাম তোমার ব্বরধবনিঃ মনে হ'ল 
মন্দির থেকে বেরিয়ে এল পাথর প্রতিমা 
বাতাস থেকে হঠাৎ কানে বাজল রবীন্দ্রসঙ্গীত 
পড়ে আস! রোদে ডেকে উঠল’ পাখী ঃ 


এই সব প্রতিতুলন! কি বড় বেশী চেনা 

অর্থাৎ যথেষ্ট সপ্রতিভ কিংবা সাম্প্রতিক নয়? 
না হোক, পৃথিবীর ছটফটে চতুর 

শ্রতিধরদের জন্যে আমি 

সাজাতে বসিনি শব্দ, আমি শুধু তোমার কাছেই 
এতকাল, তাঁদের_ করেছি নিবেদন! 


পথের বাঁক থেকে তুমি হয়েছ” অদৃশ্য 
আপাতত আমার কলমে, শুকিয়েছে কালি | 


আত্মবৌধন ॥ শেখ মহম্মদ ইকবাল ডি 
অনুবাদ : স্‌ন'লবরণ রায় l 
যুক্তি এখনো বলগাছাড়া, ঘ্বরহারা প্রেম এখনে! 


চিত্রকর হে শাস্বতের 
চিত্র তোমার হয়নিকো শেষ এখনো | 


. ব্যসনী শাস্ত্রী আমীর পীর 


তাকে তাকে থাকে খোদার মর্ত্যভবনে ; 
সন্ধাগ্রাতের বিবর্তন তোমার জগতে এখনো 1 
আমীর তোমার বিষয়মদে, ফকিরও সে দশাপ্রাপ্ত; 
গ্রাসাদশীর্ষে খাজার বিহার ; 

অলিতে গলিতে বান্দার! ফেরে এখনে! | 

জ্ঞান বিজ্ঞান ধর্ম কলা 

কামনার পায়ে লুটায় চরম দান্তে ; 

বিপদতারণ প্রেম যে তার 

প্রসাদ বিলিয়ে দেয়নি সবারে এখানে | 

প্রেম জীবনের সারাৎসার, আত্মবোধন প্রেমের ; 
হায় থুরধার কৃপাণটি এ খাপের আড়ালে এখনো | 
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Ba আকাশ ॥ দেবশপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অল। আকাশ Baa খোলার মতো! মাঠ | 

কোথাও ছায়া নেই। জিভ বের করে হানটান শ্বাস ফেলছে দীড়িয়ে 
মাঝছুপুর | 

ভাপ হয়ে উবে যায় পানাপুকুরের বুকের নিশ্বাস _ তারই ভেতর 

আকণ্ঠা ডুবিয়ে আছে গেরস্থ বৌ, পা খু'টছে মোরলা মাছ একমনে | 

চারপাশ দিয়ে উড়ে উবে যায় প|নাপুকুরের জ্বল! বুক | 


দুপুর অফুর পথ-_ঘিয়ের দীপের মতো বারা ঘট মাথাভতি জ্বলছে, পথ ফুরোয় না, 
যাচ্ছি-কোন চুলোয়? উবজে শুধোই, সাড় পেয়ে কুঁকড়েমুকড়ে গেল 

একা মুড়োগাছ। 
কেউ নেই, দীপের আতপটুকু তুলে নেবে হাতে কেউ নেই 
AI কোথাও নেই পুছে জেনে নেব'**ডোবাজলে 
সবুজ বুড়বুড়ি তুলে ডুব দিল হঠাৎ গেরস্থ বৌ। 


বাশঝাড় কলাবাগান ঘচমচ করে চিবোচ্ছে, শুধু GAG জ্বলন্ত মাঝছুপুর' 
ছিলিয়েমিলিয়ে গেল রাজদহ--ঘট ঝমঝম, পিপাসিত সূর্য দেবতার 
শাপরোষে । 
তিন দণ্ড বেল! বিষনীল করে গেরস্থ বৌয়ের চোরা-চাওয়া | 
লুকোর্াকি দিয়ে গর্তে গোর হয়ে সেঁদিয়েছিলে — আর্ত চিৎকার 
সমস্ত পেছন ভরা ঝলসানো চিৎকার ডাকছে মুখে জলটুকু দিতে 
ধোঁয়া হয়ে উবে যায় এককোষ জল । জীয়ন কুণ্ডের 
তীর্থ নাইছে রাজ্যখণ্ড জোড়া কুটোমাটি, পথ ফুরোয় না। 
সমস্ত পেছন 
ফাঁসেয় মতন গল! টিপে ধরেছে-_একট1 জাজলা যেচে নেব কেউ নেই ' 
অঙ্গন আগুন জুড়ে হিমানী সবুজ পান! এক ফৌটা__ 
আকণ্ঠা ভূবিয়ে আছে গেরস্থ cal, পা খু'টছে মোরলা মাছ এক মনে | 


> 
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Ra, গৃথিবী, গ্রাণ 
MD PUNY বস; 


লেখকের রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত বই 'প্রাগিতিহাসের মানুষ’ বিশ্বের স্থষ্টি থেকে শুরু করে মানুষের 


আবির্ভাব ও সভ্যতা পর্যন্ত অগ্রগতির ধারাবিবরণ। 


বইখানি নিঃশেষিত, গ্রন্থকার এখন তার 


পুনলিখিত আধুনিক সংস্করণ তৈরি করছেন। তার প্রথম অধ্যায়টি এখানে প্রকাশিত হল, এতে 
সর্ধাধুমিক বৈজ্ঞানিক ভাবনা অনুযায়ী বিশ্ব, পৃথিবী ও প্রাণের স্থষ্টি কাহিনী বর্ধিত হয়েছে। 


ae. সম্বন্ধে তিনটি গুকতব মৌলিক প্রশ্নের 
সুস্পষ্ট জবাব আজ পর্যন্ত পাওয়া ata নি-তা হল 
বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড, পৃথিবী ও প্রাণের জন্ম-ইতিহাস। 

বিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে কতই ন! কাহিনী বিভিন্ন 
জাতির পুরাণে বহু সহস্র বছর ধরে প্রচলিত। 
অধিকাংশ পুরাঁকাহিনীতে f মানে শুধু TÉ নয়, 
তার সঙ্গে স্বর্গ বা আকাশলোক অচ্ছেষ্য ভাবে জড়িত, 
বস্তুত এদের পতি-পত্বী রূপেই কল্পনা করা হয়েছে, 
যেমন মিশরী, গ্রীসীয়, পলিনেশীয়, ও আ্যজটেক 
পুবাণে, যেমন বেদের গ্লৌম্পিতা ও পৃথিবী মাতা | 
মানুষ কুলের আগে এসেছে দেব কুল। fa 
পূর্বাবস্থার বর্ণনায় প্রায়ই কল্পনা স্তম্ভিত হয়__যথা, 
অনির্দিষ্ট বিমূর্ত বিশৃঙ্খলা ( ব্যাবিলন ), গহন অতল 
( মিশর ), কুয়াশাবৃত বিক্ষারিত গহ্বর ( আইসল্যাণ্ড ) 
তসীম আকাশ, নিশ্চল জলরাশি আর অখণ্ড Wasi 
( মধ্য আমেরিকার মায়! সভ্যতা )। সবচেয়ে গম্ভীর 
বোধহয় খগবেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় সুক্তের বর্ণনা ঃ 
SAAS AL অসৎ, মৃত্যু BSS, আকাশ অস্তরীক্ষ, 
রাত্রি দিন কিছুই ছিল না; সর্বব্যাপী! তমসার আড়ালে 
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শুধু এক অনির্দিষ্ট বিশৃঙ্খলা, কেবল তাপজাত অদেহী 
শৃম্ততাঁ_তার মধ্যে এক ও অদ্বিতীয়, বায়ু বিনা আপন 
শক্তিতে নিঃশ্বসিত। ক্রমে দেখা দিল ইচ্ছা, এই 
ইচ্ছাই আদিম বীজ--এল জননী শক্তি ।...এত বলে 
খষি আবার বলছেন; কিন্তু কে বলতে পারে কোথা! 
থেকে স্থষ্টির উৎপত্তি, পৃথিবীর পরে দেবতাদের জন্ম 
তারাও ত! জানে না । একমাত্র যিনি আঁদি হয়তো 
তিনিই জানেন, হয়তো তিনিও জানেন না। 

কি করে আদি বিশৃঙ্খল! থেকে সৃষ্টি দান! বাধল, 
কে বা কি শক্তি তার কর্তা ও কাণ্ডারী এই জটিলতম 
প্রশ্নেরও বিচিত্র মীমাংসা দেখা যায় পুরা কালের 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে, কোথাও কোথাও তাদের কল্পনার 
সাদৃশ্য বিস্ময়কর। ব্যাবিলনীয় পুরাণে এক দেবতা 
aan বিশৃঙ্খলাকে দ্বিখণ্ডিত করে বানালে ছ্যালোক 
ও Bats | চীনের এক কিংবদন্তী আরও কাব্যময় 
প্রাথমিক আলো আধার, তাপ শীত, শুষ্ক ag 
নিধিভেদ অবস্থা থেকে যা কিছু ra তা উধ্বে উঠে 
R করল স্বর্গ, যা কিছু স্থুল তা নিচে নেমে বানাল 
মর্ত্য। এ দেশের আর এক কাহিনীতে ছুই দার্শনিক 
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মহারথের আলাপ চলছে Sey সুচনা নিয়ে | 
লাউ-ৎজের বলছেন কনফুসিয়াসকে $ এক দিকে 
বিরাট ঈন্‌ গম্ভীর fasa, অন্য দিকে মহান ইয়াং 
তৎপর সক্রিয়; ছ্যলোক থেকে নৈঃশব্দয, ভুলোক 
থেকে ক্রিয়া, দুইয়ে মিলল মিশল--স্থষ্টি হল সব কিছুর। 
মিশরীয় পুরাণে দেখি দেবাদিদের সূর্য সব কিছুর অক্টা, 
তার ভাবনার থেকে BES আকাশ ও aris, 
তাঁদের সন্তান ছ্যালোক ও ভূলোক। গ্রীসীয় উপাখ্যানে 
প্রথমে অখণ্ড তমসার আড়ালে পাখিরূপী রাত্রি এক 
ডিম পাড়ল, তার খোসার Gator থেকে হল স্বর্গ, 
নিয়াংশ থেকে 1G, আর ভিতর থেকে কামদেব নির্গত 
হয়ে এদের বিবাহ ঘটাল, WE হল যক্ষ কুল, দেব 
কুল । এর সঙ্গে তুলনীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের 
কাহিনীঃ আদিতে ব্রহ্মার ধ্যান থেকে এক ডিমের স্থষ্টি, 
ডিম ফেটে হল Welt, এক অর্ধ রূপার তৈরি, তা 
পৃথিবী, অন্য ভাগ সোনার, তা আকাশ, আর ভিতরের 
বিভিন্ন অংশ থেকে হল পর্বত, মেঘ, নদী, সমুদ্র 
ইত্যাদি । 

ভাবতে মন্দ লাগে ন! যে স্বপ্ন, ইচ্ছ! বা! ভাবনা 
থেকেই সব কিছুর জন্ম। আধুনিক জ্যোতিষ শাস্তরও 
বলছে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড গণিতের নিয়মে আষ্টেপৃষ্টে বাধা 
এবং ভাব বা স্বপ্ন ছাড়া গণিত আর কিছু নয়, তাকেও 
ধরা ছোয়া যায় না। ইংরেজ জ্যোতিবিৎ জেম্স 
জীন্স লিখেছিলেন Ae কোনও wate গণিতজ্ঞের 
মনন বা Afg মাত্র । বিজ্ঞান ভা বলে এখানেই 
থেমে থাকে নি। স্থির আগাগোড়া এবং তার মধ্যে 
মহাকাল ও মহাকাশের যে বিশাল বিস্তৃতি তা ক্ষুদ্র 
মানুষের ধারণাতীত হতে পারে, fee এ গণিতের 
রাস্তা ধরে অন্তত এটুকু বোঝ! গিয়েছে যে প্রকাণ্ড 
হলেও ব্ৰহ্মাণ্ড অসীম নয় ৷ এবং যেহেতু এ সীমার 


পরিধি প্রতি মুহুর্তে ভীষণ বেগে বেড়ে চলেছে সেহেতু 
একদা তার শুরুও ছিল। কিন্তু এখানে এক দুরূহ 
প্রশ্ন : শুরুর আগে কি মহাকালের চাকা থেমে ছিল? 
সময় তো থেমে থাকে না, তা হলে বিশ্বের কি 
ইতিহাস 1 | 
মাফিন জ্যোতিধিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো প্রস্তাব 
করেছেন যে এক আদিম উত্তপ্ত গ্যাস fre থেকে 
বর্তমান বিশ্বের জন্ম হয়েছিল বহু কোটি বছর আগে। 


একদা এ সম্বন্ধে তার এক চমৎকার বন্ৃতা শুনবার — 


সুযোগ হয়েছিল, বক্তৃতার শেষে জনৈক শ্রোতার মুখে 
উপরোক্ত প্রশ্নটির উত্তরে তিনি যা বললেন তা আরও 
চমৎকার £ স্থষ্টির ঘড়ি চলতে আরম্ভ হওয়ার আগে 
কি ঘটছিল? বিধাতা তখন ব্যস্ত ছিলেন যারা এই 
ধরনের বেয়ার! প্রশ্ন করে তাদের জন্য নরক বানাতে | 
যাই হক, বিশ্বের উৎপত্তি ও চরিত্র সম্বন্ধে তিনটি 
প্রকল্প উল্লেখযোগ্য৷ গ্যামো তার তত্ব গড়ে তোলেন 


বেলজিয়ামের জ্যোতিষী আবে লমেত্র প্রস্তাবিত e 


“বিক্ফোরুণী বিশ্ব’ অনুসরণ SCA! এতে বলে বর্তমান 
বিশ্বের সুচনা এক অতিঘন aos বস্তু পিণ্ডের 
বিক্ষোরণ থেকে ; এর ফলে এখনও ছড়িয়ে পড়ছে 
বিশ্বধন্ত, যার থেকে আকাশের তারা, নীহারিকা 
ইত্যাদি সব জ্যোতক্ষের জন্ম । ত! হলে এদের 
প্রসারণের পরিমাণ ও বেগ হিসাব করে বর্তমান 
অবস্থার থেকে পিছন দিকে গেলে যত বছর আগে 
আমরা সেই প্রাথমিক ঘনতম অবস্থায় পৌছাব তা 
হল বিশ্বের বয়ন। মোটা হিসাবে এই সংখ্যাটি 
দাড়িয়েছে ১০** থেকে ১৭০০ কোটি বছরের মধ্যে, 
যদিও মার্কিন বিশেষজ্ঞ আ্যালান wires অনেক 
গবেষণার ফলে সংখ্যাটি বাড়াতে বাঁড়ীতে সবশেষে 


` 
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বলেছেন বিশ্বের প্রসারণ আরম্ভ হয় ১৯৪০ কোটি 
বছর আগে। গত সালে শিকাগো ও ক্যালিফনিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বিজ্ঞানী বিবিধ পরীক্ষা ও পর্য- 
বেক্ষণের পর প্রস্তাব করেছেন বিশ্বের বয়স ১৩৫০-- 
১৫৫০ কোটি বছর | 

কিন্ত এই প্রসারণের শেষ কোথায় তাও এক 
Ar! এর সমাধানে প্রস্তাব করা হয়েছে যে 
নীহারিকাদের পারস্পরিক মহাকর্ষের টানে প্রসারণ 
ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে শেষে এক সময়ে থেমে যাবে, 
তখন আবার সংকোচন আরম্ভ হবে এবং বিশ্ব ফিরে 
যাবে প্রাথমিক অতিঘন বস্তুকেন্দ্রে (পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানীর! এর আর একটা নাম দিয়েছেন নৈসগিক 
fer—an ব্রহ্মার ধ্যানজাত ডিম)। অতঃপর 
আবার প্রসারণ। এই চক্রুবৎ চিত্রটির তুলনা করা 
যায় ঘড়ির দৌলক বা হ্ৃদ্যস্ত্রের সঙ্গে--আমরা একে 
বলতে পারি স্পন্দিত fe fee এর বিরুদ্ধে 
যুক্তি আছে, যথা স্যাণ্ডেজের হিসাব অনুসারে প্রসারণ 
মন্দীভূত হতে পারে না এবং বিশ্ব চিরকাল বেড়ে 
চলবে | 

১৯৪৮ সালে ইংরেজ জ্যোতিবিদ্‌ ফেড হয়েল ও 
তার দুই সহকর্মী এক অভিনব প্রকল্প পেশ করে বেশ 
চাঞ্চল্যের VF করেন, এর নাম “সমাবস্থা বিশ্ব’ ॥ এর! 
বলেন এক দিকে যেমন প্রসারণ চলছে, তেমনি 
ক্রমাগত নতুন হাইড্রোজেন তৈরি হয়ে ফাক ভরে 
দিচ্ছে। এই স্থষ্টি অবিরত ঘটছে, সুতরাং বিশ্বের 
কোনও WE নেই, এবং সর্বত্র AF কালে তার চেহারা 
মোটামুটি ae) এই তত্বের গুণ যে বিস্ফোরণী 
বিশ্বের অতিঘন বস্তু কি ভাবে তৈরি হয়েছিল, তার 
বাইরে কি ছিল, বিস্ফোরণের আগে কি ঘটছিল 
ইত্যাদি বেয়াড়া প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও 


অনেক যুক্তি আছে ; এক বড় আঘাত লাগে ১৯৬৫ 
সালে বিশ্ববিকীর্ণ রেডিও were আবিষ্কারে, 
বিশেষজ্ঞদের মতে তা আদি বিশ্োর্ণজাত, এ ছাড়! 
এই বিকিরণের অন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই। হয়েল 
এখন হার মেনেছেন। 

আমাদের পুরাণে উপরোক্ত স্পন্দিত বা দোলায়িত . 
বিশ্বের স্পষ্ট ছবি পাই। মহাভারতে মার্কণডেয় 
যুধিষ্টিরকে 'গল্প বলেছিলেন যে সত্য, ত্রেতাঁ, দ্বাপর, 
কলি এই চার যুগের এক হাজার চক্রে ব্রহ্মার এক দিন 
বা এক অর্ধ-কল্প ; এই ৪৩২ কোটি বৎসরান্তে ব্রহ্মার 
রাত্রি বা প্রলয় কাল; কল্লাস্তে নিত্রার শেষে জেগে উঠে 
নারায়ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি আবার আকাশ পৃথিবী 
স্থাবর জঙ্গম WF করেন | গীতায়ও এরই প্রতিধ্বনি | 
শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ 

অব্যক্তাদ, VHA সর্বাঃ গ্রভবস্তযহরীগমে | 

রাক্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তন্রেবাব্যক্রসংজ্ঞকে ॥ ৮,১৮ 
দিন আগমনে অব্যক্ত থোক সব ব্যক্ত পদার্থ উদ্ভূত হয়, 
অর্থাৎ নতুন করে We আরম্ভ হয়, আবার রাত্রি সমা- 
গমে সেই অব্যক্ততেই লীন হয়। এর আগের শ্লোকে 
ব্রহ্মার প্রতি দিন ও রাত্রিকে বলা হয়েছে AEN 
চতুর্ধুগ। AE পুরাণের হিসাবে স্থষ্টি তথা পৃথিবী ও 
সমগ্র প্রাণী কুলের আবিভর্পব মাত্র কয়েক হাজার 
বছর আগের ঘটনা । এর তুলনায় ব্রহ্মার এক কল্লার্ধ 
(৪৩২ কোটি বছর) আধুনিক বিজ্ঞান বর্তমান ত্রহ্মাণ্ডের 
যে বয়স অনুমান করে তার অনেক কাছাকাছি; ভারতীয় 
শান্তর অমুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের অধেকি আয়ুও (২১৬ 
কোটি বছর) এখন ফুরায় নি। 

ZÈ যে অতি প্রাচীন ও অতি প্রকাণ্ড, তার যে 
BER লয় ও সুচনা ঘটে এই ধারনা ভারতীয় দর্শনের 
স্বাভাবিক অঙ্গ হলেও প্রাচীন ফ্লোরোপীয় দার্শনিক 
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বিচিন্তার পরিপন্থী । তবে খ্ৰীষ্ট জন্মের প্রায় ছ শো 
বছর আগে গ্রীসীয় ভাবুক জ্যানাকৃসিম্যাপ্ডার 
বলেছিলেন sate যে প্রাথমিক উপাদানে তৈরি 
( উপরোক্ত জ্বলন্ত গ্যাস 1) বার বার তাতেই তা 
ফিরে যায়, আবার aga করে বিবর্তিত হয়। 
মেক্সিকোর আ্যাজটেক পুরাকাহিনী বলে এর আগে 
পৃথিবী একে একে প্লাবন, ঝড় ও আগুনে ধ্বংস হয়ে 
আবার নতুন করে স্থা্ট হয়েছে । 

আধুনিক জ্যোতিধিজ্ঞান অনুসারে প্রসারণরত 
বিশ্বের স্থানে স্থানে বস্তু জমে যুগ যুগ ধরে নীহারিকা. 
তারা ইত্যাদি তৈরি হয়েছে এবং এখন৪ হচ্ছে। 
ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা নামে এমনি এক নীহারিকার 
এক পাশে FF নামক এক অতি সাধারণ তারার বাস, 
তাকে ঘিরে আরও আটটি গ্রহের সঙ্গে ঘুরছে আমাদের 
এই পৃথিবী । ছায়াপথের আকৃতি চাকার মত, কিন্ত 
রাতের আকাশে এক পাশ থেকে দেখি বলে উজ্জ্বল 
ফিতের মত মনে ইয়__এই' নীহারিকায় আছে প্রায় 
১০,০০০ কোটি তারা, ছায়াপথের উজ্জ্বলতা তাদেরই 
জ্যোতি। 

এমনি আরও অগুনতি নীহারিকা ও অন্যান্য 
জ্যোতিষ্ক দারুণ বেগে মহাকাশে পরম্পরের থেকে 
দূরে ধাবমান, তাই বিশ্বের প্রসারণ, যত দূরে যাচ্ছে 
তত তাদের fè বাড়ছে | এ যাবৎ রেডিও দুরবিনের 
সাহায্যে দূরতম যেটিকে ধরা গিয়েছে সেটি কোয়াজার 
জাতীয় জ্যোতি, তার বেগ আলো! বা রেডিও তরঙ্গের 
প্রায় সমান, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০ মাইলের 
কাছাকাছি। যত শক্তিশালী দূরবিনই বানাই at কেন, 
যারা আলোর বেগে পৌছে গিয়েছে তাদের আমরা 
কোনও দিনই জানতে পারব না, কারণ তাদের আলে! 
বা রেডিও তরঙ্গ কখনও পৃথিবীতে পৌঁছাবে না- 


দূরত্বকে বলা চলে আমাদের মহাজাগতিক দিগন্ত | 
হিসাবে দেখা যায় এই সীমা সব দিকে ১২৫০ আলোক- 
বর্ষ (এক বছরে আলো যত দূরে যায় তা এক 
আলোকবর্ষ )। জ্যোতিবিজ্ঞানীদের অনুমান যে এই 
গোচর বিশ্বে AFS ১০০,০০০১০০০১০০০ নিহারিকা 
আছে, অনেক বেশীও হতে পারে । আর নীহারিকা 
তারার সংখ্যা ছোটগুলিতে হয়তো ১০০০ কোটি, 
বড়গুলিতে ৫০০,০০০ কোটি পর্যস্ত। তবু মহাকাশ 
এতই বিস্তীর্ণ যে তার অধিকাংশ প্রায় বন্তশৃন্য, মাঝে 
অতি wy গ্যাস ও ধূলির মেঘ ছাড়া | আলোর বেগে 
ছুটলেও নিকটতম তারায় পৌছাতে কেটে যাবে চার 
বছর চার মাস। এর থেকে অনুমান করা যায় বিশ্ব 
কত বিশাল এবং তার মধ্যে আমাদের এই গ্রহটি কত 
নগণ্য। 
* 

aza কোটি বছর কি তারও আগে গ্রসারণরত 
আদি গ্যাস জুড়িয়ে জুড়িয়ে তারায় তারায় জড়ো হয়ে 
রূপ নিয়েছিল ছায়াপথ । এর মধ্যে কি করে পৃথিবী 
ও তার প্রতিবেশী গ্রহদের জম্ম হল সে সম্বন্ধে অনেক 
দিন ধরে ধারণা ছিল যে একদা আর একটি তারা 
সূর্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি খেয়েছে অথবা তার গা ঘেষে 
চলে গিয়েছে, ফলে মহাকর্ষীয় টানে কিছু তারাবস্ত 
বেরিয়ে আসে, তাই জমে গ্রহদের সৃষ্টি কিন্তু এই 
তত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি ছিল, যথা ছুই তারার অতটা 
নিকট সংযোগ অতীব WAST ঘটনা । ১৯৩০ দশক 
থেকে আর একটি তত্ব গড়ে ওঠে যা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, 
এতে বলে যে সুর্য ও তার গ্রহ পরিবার প্রায় একই 
সঙ্গে গড়ে উঠেছে মহাকাশের গ্যাস ও ধূলি কণ! জমে 
জমে; অর্থাৎ পৃথিবী উত্তপ্ত তারার গ্যাস থেকে জন্ম 
নেয় নি, তার দেহের উপাদান মহাকাশে বিস্তৃত শীতল 


২০৭ বিশ্ব, পৃথিবী, প্রাণ - 
বন্ত। আকাশে যত তারা, যত গ্রহ তাঁদের এই একই 
ইতিহাস এবং এই ভাবে এখনও এর! জন্ম নিচ্ছে | সব 
তারার অবশ্য গ্রহ নেই, কিন্ত এই তত্বের ফলে গ্রহের 
সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেল, কারণ ছুই তারার সংযোগ 
আর দরকার হল না। 

সাধারণত ধরা হয় পৃথিবী মতি নিয়েছে প্রায় 
৫০০ কোটি বছর আগে, এবং শৈশব কালে তার দেহ 
খুব উত্তপ্ত ছিল, সম্ভবত গলে তরল হয়ে গিয়েছিল | 
gag তারাবস্তুর বদলে যদি শীতল গ্যাস ও ধুলির 
থেকে তার জন্ম হয়ে থাকে তবে এই তাপ এল কোথা 
থেকে? বিজ্ঞানীরা বলেন তাপের উৎপত্তি তাঁরই 
জঠরে, ইউরেনিয়াম প্রমুখ তেজক্রিয় পদার্থের 
স্বাভাবিক ক্ষয় থেকে। তারা আরও ভারী ও বড় 
বলে তার গর্ভে অতিরিক্ত তাপ জনন হয় পরমাণু 
ভাঙী-গড়ার থেকে, প্রথমে হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম 
(এই প্রক্রিয়ার তেজ কাজে লাগানে! হযেছে হাইড্রো- 
জেন বোমায়), তারপর আরও ভারী মৌলিক পদার্থের 
সৃষ্টি হয়, এ নিদারুণ তাপে সব AS গ্যাস হয়ে যায়। 
তাঁরা! ও গ্রহের, সূর্য ও পৃথিবীর বিবর্তনে এই মৌলিক 
পার্থক্য । 

সেই প্রাথমিক পৃথিবীর মুতিট! কল্পনা করলে দেখব 
তাতে অবিরাম বিক্ষোভ ও আলোড়ন__ভিতরে জঠর- 
জ্বালা, পাহাড় ফেটে কালে। ধোঁয়া পাকিয়ে উঠছে, 
আগ্নেয়গিরির রক্তিম জিহ্বা! আকাশ লেহন করছে 
আর তার মুখ উদ্গার করছে লোহিত লাভা ( গলিত 
শিলা), কখনও তা ফোয়ারার মত লাফিয়ে উঠে 
দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে; মাঝে মাঝে ভূমিকম্পের 
গর্জন, উপর থেকে অবিরত ঝরছে উলকা, তাঁদের 


আঘাত পৃথিবীর গা খুবলে দিচ্ছে বসস্ত রোগীর মত 
--আর আকাশে তরুণ অরুণের জলন্ত দৃষ্টি । তাকে 
প্রদক্ষিণ করতে করতে ষুগ যুগ ধরে ধীরে ধীরে জুড়াল 
পৃথিবী, গায়ে লাগল বৃষ্টির শীতল পরশ । আজ তার 
গর্ভে তেজস্ক্রিয় পদার্থ অনেক ক্ষয়ে গিয়েছে, তবু দেহ- 
তাপের অধিকাংশ আসছে এ উৎস থেকে | 

পৃথিবীর বয়স জান! গিয়েছে তেজস্তিয় পদার্থের 
স্বাভাবিক ক্ষয় মেপে। পাথরে তেজী ইউরেনিয়াম 
কতটা অবশিষ্ট আছে তার থেকে হিসাব করা যায় বাকি 
অংশ খরচ হতে কত কাল লেগেছে, অর্থাৎ সেই পাথর 
কত প্রাচীন । পৃথিবীর বিবর্তনের পথে বিভিন্ন পাথর 
আগে পরে তৈরি হয়েছে, এ পর্যন্ত প্রাচীনতম শিলাটি 
গ্রীনল্যাণ্ডে পাওয়া গিয়েছে, তার বয়স প্রায় ৩৭৬ 
কোটি বছর। অতলাস্তিক সাগরের মাঝামাঝি এক 
নিমজ্জিত পাহাড় আছে, তার শিলা নাকি ৪৫০ কোটি 
বছর প্রাচীন। পৃথিবীর ত্বক যখন জমে কঠিন হয়েছিল 
তখন থেকে তার বয়স আজ বিজ্ঞানীরা ধরেন ৪৬০ 
কোটি বছর Ie 

বাইবেলে আদমের বংশধরদের যে তালিকা আছে 
তাদের আয়ু যোগ করে ১৬৫০ সালে ধর্মঘাঁজক জেম্‌স 
আশার ঘোষণা করেন যে পৃথিবীর WF goog Hp. 
পূর্বাকে । তখন অবশ্য বিচিত্র প্রাণীকুলের ক্রম- 
বিকাশ সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা ছিল না। এই 
ইতিহাস যত প্রকাশ পেতে লাগল তত বোঝা গেল 
উপরোক্ত বয়স কত অসম্ভব | 

| * 

বিশ্ব ও পৃথিবীর জন্মের পর প্রাণের অপেক্ষা | প্রাণ 

Ra অলৌকিক ঘটন! ঠিক কোন পথে সম্ভব হয়েছিল 





* লেখকের “বিশ্ব বিচিত্র' গ্রন্থে মহাকাশ, বিশ্ব, বিবিধ জ্যেতিক্ষ, পৃথিবী ইত্যাদির কাহিনী বিশদ ভাবে 


বণিত হয়েছে | 
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তা ata পর্যন্ত স্পষ্ট জানা নেই। এই রহস্যের মুখো- 
মুখি হয়ে কেউ কেউ ভেবেছে যে প্রাণবীজ প্রথমে 
এখানে এসেছে মহাকাশ থেকে, উলকাঁকে বাহন FTA | 
কল্পনাপ্রবণ লোকেরা এমন কথাও ভাবতে আরম্ভ 
করেছে যে আজ পৃথিবীবাসীরা! যেমন দিক বিদিকে 
রকেট পাঠাচ্ছে এই রকম কোনও বাহন যোগে গ্রহান্তর 
থেকে জীবাণু প্রথম পৌছে থাকতে পারে পৃথিবীতে | 
কিন্ত এই সম্ভাবনার বিচার করতে আগে প্রাণ বলতে 
কি বোঝায় তার আলোচন! দরকার। 

জীববিজ্ঞানীরা ধরতে পেরেছেন যে নিউক্লিইক 
আ্যাসিড নামক এক শ্রেণীর বস্তুর মধ্যেই প্রাণের 
চাবিকাঠি, কারণ এর এক আশ্চর্য ISI আছে নিজেকে 
বহুগুণিত করবার বা বাড়িয়ে চলবার--যা৷ প্রাণী 
মাত্রেরই যৈশিষ্ট্য। এই নিউক্লিইক আ্যাসিড আছে 
সব প্রাণীর প্রতি দেহকোষের কেন্দ্রে, সেখানে যে 
বংশকণিকা প্রাণীর আকৃতি প্রকৃতির অনেক কিছু 
নিয়মন করে নিউক্লিইক আতাসিড তারই উপাদান | 

প্রাণের আর একটি আবশ্যিক বস্তু প্রোটিন। 
প্রোটিনের নানা রূপ, দেহের ভিন্ন fer অংশে তারা 
fox ভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে-_কোথাও তার! দেহ 
গঠনের উপাদান, কোথাও এন্সাইম রূপে সাহায্য 
করছে প্রাণ ধারণের জন্য যে নানাবিধ পদার্থের 
প্রয়োজন তা বানাতে | প্রোটিনের দীর্ঘ অণু ক্ষুদ্রতর 
qe আমিন আযসিড গেঁথে গেঁথে তৈরি হয়, এই 
রুকম'আযামিনো। আমিড আছে কুড়িটা । সুতরাং বিভিন্ন 
কূপে তাদের সাঞ্জিয়ে প্রকৃতি বহুসংখ্যক বিভিন্ন প্রোটিন 
JË করতে পারে | | 

ORES আযসিড ও প্রোটিন গঠনে যে কযেকটি 
মৌলিক পদার্থ লাগে তার মধ্যে প্রধান হল কারবন, 
ভারণ তা পরমাণু পরম্পরের সঙ্গে জুড়ে লম্বা মাল! 


বানাতে পারে। এই গুণটি না থাকলে .নিউক্লিইক 
SAG ও প্রোটিনের মৃত সুদীর্ঘ ও জটিল অণু এবং 
অন্যান্য অনেক জৈব বস্তু তৈরি সম্ভব হত AL | সুতরাং 
বল! চলে পাথিব প্রাণের ভিত হল কারবন। 

এই প্রাণ পৃথিবীর বাইরে R হয়ে পরে এখানে 
এসেছে কিনা তার বিচারে রোমাঞ্চক কল্পনা ছাড়াও 
বান্ধব তথ্য সংগ্রহ করেছেন বিজ্ঞানীরা । গত কয়েক 
বছর ধরে তাদের বণালীযন্ত্র মহাকাশের মুক্ত গ্যাসে 
একের পর এক জটিল থেকে জটিলতর রাসায়নিক বস্তু 
সনাক্ত করে চলেছে, তাদের সংখ্যা এখন ভ্রিশেরও 
বেশী, অধিকাংশই কারবনযুক্ত জৈব বস্তু ; এক একটি 
এগারোটি পর্যস্ত পরমাণুর যৌগিক পদার্থ | মহাকাশের 
একটি বস্তু আযলকহুল, যার থেকে মদের নেশা; 
মহাজাগতিক গ্যাসে আছে হাইড্রোসায়ানিক entire, 
তা আমাদের পক্ষে পরম বিষ হলেও পরীক্ষাগারে 
অতিবেগনি রশ্মির সাহায্যে তার থেকে পিউরিন 
জাতীয় পদার্থ তৈরি হয়েছে, ত! নিউক্লিইক আসিডের 
অংশ। মহাকাশে অতিবেগনি রশ্মির অভাব নেই, 
সূর্য থেকেই আমরা তা পাই। তদুপরি যখন উলকা 
খণ্ডে পিউরিন এবং আমিনে! আযসিডেও পাওয়া গেল, 
তখন অপাধিব প্রাণের জল্পনা আরও জমে উঠল। 
উলকার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক মতবাদ হল যে বৃহত্তর 
পূর্ণাঙ্গ কোনও গ্রহ ভেঙে তাদের স্থপতি, সুতরাং 
উপরোক্ত নজির থেকে কেউ কেউ ভাবছেন যে হয়তো 
সেই গ্রহে প্রাণী ছিল | 

১৯৭৭ লালে ফ্রেড হয়েল ও bey ভিক্রমসিংহে 
(এর দেশ সিংহল) আরও ছুঃসাহসিক কতগুলি 
সম্ভাবন! প্রস্তাব করেছেন। এরা বলেন যে হয়তো 
মহাজাগতিক গ্যাস-মেঘের অণুদের মধ্যে ধূলির গায়ে 
গায়ে রাসায়নিক জৈব ক্রিয়া শুরু হয়ে দেখা দিল 


২০৯ বিশ্ব, পৃথিবী, প্রাণ 


প্রাথমিক জীবাণু ব্যাকটিরিয়া ও ভাইরাস, তারা ধৃম- 
কেতু ভব করে এসে পৃথিবীতে প্রাণ পত্তন করল। 
শুধু তাই নয়; ধূমকেতুর আবির্ভাবই এখানে মাঝে মাঝে 
Zaga ও অন্যান্য রেগের মহামারী We করেছে, 
এদের বাহন হল এ আকস্মিক আগন্তকের বঞ্জিত ধূলি 
ও উলকা কণা। grey যে ছুনিমিত্ত ও দুর্ঘটনার 
অগ্রদূত এই প্রাচীন বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি পাই হয়েল 
এবং ভার সহকর্মীর TE | 

উপরস্ত এরা বলেন যে পৃথিবী WB হওয়ার আগেই 
হয়তো মহাকাশে প্রাণবীজ প্রস্তুত ছিল, সেখান থেকে 
তা দিকে দিকে ছড়িয়েছে, অন্যান্য তারার গ্রহেও 
যেখানে উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়েছে সেখানেই ডালপালা 
ছাড়য়েছে, হয়তো একই উপাদানে গড়া এই প্রাণীদের 
চেহারা সর্বত্র অনুরূপ । অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মধ্যে 
এর বিপরীত ধারণাই বেশী প্রচলিত--তারা বলেন 
ভিন্‌ গ্রহের প্রাণী সম্ভবত সম্পূর্ণ ভিন্ন মসলায় ভিন্ন 


গারমগুলে গড়া, SAS কারবনের বদলে সিলিকনের - 


ভিত্তিতে--সুতরাং তাঁদের চেহারা কল্পনা! করা যায় না। 
ধার! বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে গল্প লেখেন এতে অবশ্য 
তাদের Fel আরও মুক্তি পেয়েছে, নানা রকম অদ্ভুত 
ও উদ্ভট প্রাণীর জন্ম দিয়েছে তাদের কলম | 
পৃথিবী-বহিভূর্ত প্রাণের খোঁজে বিজ্ঞানও পিছিয়ে 
থাকে নি। যখন জানা গেল যে গ্রহের স্থষ্টি দূরচারী 
তারাদের নিকট যোগাযোগের উপর নিভ'র করে 
না তখন থেকেই গ্রহের সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে 
গিয়েছিল, মহাকাশে নানা জৈববস্তর আবিষ্কার 
বহিষ্িশ্বে প্রাণসন্ধানীদের উৎসাহ আরও বাড়াল। 
বহির্জাগতিক প্রাণের জল্পনায় এখন পর্যন্ত একটি 
বাধা আছে। প্রায় সব আ্যামিনো আসিড ছুই 
রকমের হয়--আণবিক বস্তু একই, শুধু গঠন বিপরীত 


বলে একটা যেন আর একটার প্রতিবিষ্ব! রাঁসায়নবিৎ 
তাঁর কর্মশালায় কোনও এক আযামিনে! আযসিড 
বানালে পাবে এক মিশ্র বস্তু যাতে “বামমুখী' ও 
দক্ষিণমুখী” দুইই আছে সমান পরিমাণে ; কিন্ত কোনও 
এক অজ্ঞাত নিয়মে পাধিক প্রাণী-দেহের স্বাভাবিক 
প্রোটিনে প্রায় সর্বত্র আছে শুধু “বামমুখী? আমিনো 
আযাদিভ। এ যাবৎ উলকা খণ্ডে পাওয়া গিয়েছে শুধু 
মিশ্র আমিনো আসিড। যদি কখনও কেবল একটি 
মেলে তবে নিশ্চয় বহিিশ্বে প্রাণসন্ধানের উৎসাহ" 
আরও এক ধাক্কা বাড়বে। 

SIT প্রাণের খোজ মিললেও অবশ্য প্রমাণ হবে 
না যে আমাদের প্রাণন্ুত্র একই । পৃথিবীর প্রাণবীজ 
বহিরাগত হতে পারে কিনা এ সম্বন্ধে আজ অনেক 
বিজ্ঞানীর মন খোলা, যদিও এখন পর্যস্ত সনাতন- 
পন্থীদের দলটাই ভারী। তাঁদের ধারণা অন্নুসারে 
পৃথিবীর প্রাণ পৃথিবীর জলেই সৃষ্টি হয়েছে। 

এ ক্ষেত্রেও দেখি প্রাচীন কবি ভাবুকদের আশ্চর্য 
অনুমান শক্তি । এই গ্রহের প্রাথমিক চেহারাটা যখন 
মানুষের কল্পনারও বাহিরে ছিল তখন থেকেই অনেকে 
অনুমান করেন যে জলেই প্রাণেই GET প্রায় ২৫০০ 
বছর আগে আ্যানাকৃসিম্যাগ্ডার লিখেছিলেন যে 
প্রাণের জন্ম আদিম কাঁদায়। বিবিধ পুরাণে দেখা যায় 
আদিম পৃথিবীতে জল স্থলের ব্যবধান R করে 
প্রাণের পথ তৈরি করাই এক প্রধান সমস্যা | 
ব্যাবিলনীয় উপাখ্যানে প্রথমেই দেবতার! ভাবতে 
বসেছে কি করে জল সরিয়ে ফলগ্রস্থ মাটিকে মুক্ত করা 
যায়। এর কিছু কাল পরে অনতিদুরের ইহুদী 
কাহিনীতে বহু দেবতা পরিণত হয়েছে এক ও অদ্বিতীয় 
ঈশ্বরে ; এই পুরাণ অনুসারে প্রথমে চরাচর জলমগ্ন 
ছিল, জল এক দিকে সরিয়ে হল সমুদ্র, তখন পৃথিবী 


শারদীয় জয়ঞ্ী £ ১৩৮৬ 


দেখা দিল ; প্রাণের সুচনা কিন্তু স্থলেই মনে হয় 
জলের প্রাণী ye হওয়ার আগে সেখানে নানা 
শ্রেণীর উদ্ভিদ ( ফলগাছ te) দেখ! দিয়েছিল | 
এই পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের বহু দূরে আমেরিকা 
মহাদেশের মায়া AF বৃত্তান্তেও শোনা যায় দৈববাণী $ 
জল সরে গিয়ে স্থল মুক্ত হক, যাতে বন্ুন্ধরা কঠিন 
হয়ে ফল ধরতে পারে। 

এই গ্রহের মঞ্চে কেমন করে প্রাণের উন্মেষ হল 
এবার তাই বিচার্য। এখন বাতাসের প্রধান গ্যাস 
নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন, আমরা প্রতি নিঃশ্বাসে 
অকৃসিজেন নিচ্ছি, হীনতর প্রাণী ও উদ্ভিদবাও নিচ্ছে, 
এই গ্যাসটি ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব যেন অকল্পনীয়। 
কিন্তু নবজাত পৃথিবীতে অক্সিজেনের আবরণ ছিল না, 
তা প্রাথমিক আগুবিক্ষণিক প্রাণীদের we, আজও 
কিছু আদিম ব্যাকটিরিয়! জ্বাতীয় জীবাণু টিকে আছে 


২১০ 


অক্সিজেন যাদের বিষ। জন্মকালে পৃথিবী যে গ্যাপীয়- 


মণ্ডলে জড়িত ছিল, আমর] অনুমান করতে 'পাবি 
হাইড্রোজেন তার মধ্যে প্রধান (সমগ্র বিশ্ব বস্তুর নয়- 
দশাংশ এই গ্যাসটি), তা ছাড়া ছিল মিথেন, শ্যামোনিয়া 
ও জলবাম্প, তিনটিই হাইড্রোজেন সন্বলিত। সূর্যের 
দূর গ্রহগুলির প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন, মিথেন ও 
আযমোনিয়া। মঙ্গল ও শুক্র গ্রহের গ্যাস মণ্ডলে এদের 
বদলে আছে প্রধানত আঙ্গারিক গ্যাস (কারবন ডাই- 
অকসাইড)। কেউ কেউ বলেন পৃথিবীর বাতাসেও 
si এবং নাইট্রোজেন ছিল, fee উপরোক্ত এ 
হাইড্রোজেন-যুক্ত গ্যাসগুলির থেকেও সূর্য রশ্মির 
প্রভাবে এদের WR সম্ভব | 

সম্প্রতি অনেকে বলছেন যে পৃথিবীর আদি পরি- 
মণ্ডল প্রধানত তার জনক গ্যাস মেঘের অবশিষ্টাংশ 
নয়, গ্যাসগুলি এসেছে আগ্নেয়গিরির BNA থেকে, 


এমন কথাও শোনা যায় যে সমুদ্রের জল ও বাতাসের 
নাইট্রোজেনও গর্ভ মুক্ত গ্যাসের দান। যাই হক, এই 
সব গ্যাস নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন গবেষণাগারে অনেক 
পরীক্ষা হয়েছে এবং আগ্রহজনক ফল পাওয়া 
গিয়েছে। হাইড্রোজেন, মিথেন ও আযামোনিয়ার 
মিশ্র আবহে Beha অতিবেগনি বশ্মির অনুকরণে বিদ্যুৎ 
ক্ষুরণ করে অন্যান্য বন্তর সঙ্গে আমিনো আসিডও 
তৈরি হয়েছে । এ জাতীয় গ্যাস মণ্ডলে ইলেকট্রন 
( পরমাণুর অন্তর্গত কণা ) জ্রোতের প্রভাবে পিউরিন 
পাওয়া গিয়েছে, তারপর অতিবেগনি রশ্মির সাহায্যে 
অন্যান্য ক্ষুদ্র অণু জুড়ে নিউক্লিইক আযাসিডের মৌলিক 
খণ্ডটি সৃষ্টি হয়েছে যা গেঁথে গেঁথে মালার মত তার 
সম্পুর্ণ অণুটি তৈরি হয়। এ সব রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
সম্পন্ন করতে যে তেজ বা এনাঞ্জির প্রয়োজন, আকাশে 
তা ছিল fags ক্ফুরণে, অতিবেগনি বিকিরণে, তা 
ছাড়া ছিল পৃথিবীর স্বকীয় তেজস্তিয়া ও তাপ। 
আমরা আগে দেখেছি একই প্রাকৃতিক পথে মহা- 
কাশের নানা পদার্থের স্থষ্টি হয়ে থাকতে পারে । 
সুতরাং অনুমান Fal চলে যে সহজ থেকে 
জটিলতর অণুর ধাপে ধাপে জৈব ক্রিয়া এগিয়ে চলল, 
পিউরিন ও অন্যান্য আবশ্যিক বস্তু থেকে নিউক্লিইক 
Sue, আমিনে! আ্যাদিড থেকে পোচিন ইত্যাদি 
প্রাণের প্রাথমিক উপাদান তৈরি হল। অধিকাংশের 
মতে বৃষ্টির জলে পৃথিবীর নিচু অংশগুলি ভরে দেখা 
দিয়েছিল সাগর, তার উষ্ণ জলে আবহের বিভিন্ন গ্যাস 


এবং তাদের সংযোগজাত বৃহত্তর বস্তুর অণুগুলি , 


গুলে ছিল। একদা এদের রাসায়নিক ক্রিয়ায় 
তৈরি হল নিউক্লিইক আযাপিডের অংশ, তারপর 
তার সম্পূর্ণ অণু-_অর্থাঘ বংশকণিকা বা জিন। 
তখন সেই অণু লম্বালম্বি ছু ভাগ হয়ে fear হল, 


২১১ বিশ্ব, পৃথিবী, প্রাণ 


এভাবে ত! বেড়ে চলল, অর্থাৎ প্রথম প্রাণের 
অঙ্কুর দেখা দিল মুক্ত বংশকণিকা রূপে । আজ 
হরগোবিন্দ খোরানা ও অন্যান্তরা ক্রমশ বৃহত্তর কৃত্রিম 
নিউক্লিইক mie বানাচ্ছেন গবেষণাগারে, এগুলির 
ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিক বংশকণিকার অনুরূপ! 

ভাইরাস নামটা আমরা সবাই শুনেছি, এদের ভয় 
করে থাকি কারণ এরা সর্দি, বসন্ত ও আরও নানা 
রোগের fF করে। ছোট জাতের ভাইরাস দশ 
হাজারটিকে এক মিলিমিটারের মধ্যে পাশাপাশি 
বসানো চলে। আশ্চর্য এই যে কোনও রকম প্রাণীর 
AMT ছাড়া এরা বাড়ে না, তখন এরা নির্জীব ও 
fafa | সুতরাং কেউ বলেন ভাইরাসের স্থান 
সপ্রাণ ও নি প্রাণের সন্ধি স্থলে, কেউ তাদের প্রাণী 
বলেই ভাবেন । ভাইরাসেরও প্রাণ বস্তুটি নিউক্লিইক 
আযাসিড, তবে সাধারণত তাতে প্রোটিনের একটি 
খোলস থাকে। অর্থাৎ এদের আবিভ্ীব কালে 
আযমিনো আযসিড জুড়ে জুড়ে প্রোটিন তৈরি হয়ে 
গিয়েছে । 

যাদের নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ প্রাণী বলা চলে আকারে 
আণুবীক্ষণিক হলেও তারা আরও জটিল । এই ব্যাক- 
টিরিয়া জাতের জীবাণুরা একটি মাত্র কোষে আবদ্ধ, 
সেই কোষের দেয়াল আছে, ভিতরে বংশকণিকা ছাড়া 
খা বস্তু ইত্যাদিও আছে। বংশকণিকার সঙ্গে সম্পূর্ণ 
কোষ বারে বারে দ্বিভক্ত হয়ে এর! বনুগুণিত হয়েছে। 
এখম অনেকের ধারণ! ভাইরাস থেকে ব্যাকটিরিয়ার 
উদ্ভব হয় নি, হয় এর বিপরীতটাই ঘটেছে, নয়তো 
তারা পৃথক ভাবে গড়ে উঠেছে নিউক্লিইক আ্যাসিভ 
থেকে! কোষ-প্রাচীর কি ভাবে WL হল সে সম্বন্ধে 
অনেক গবেষণা হয়েছে, যদিও এখনও তা খুব স্পষ্ট 
নয়। অগ্রগতির এই ধাপটি অতি গুরুতর, কারণ 

ভাদ্র "৮৬-৪ 


এতে সম্ভব হয়েছে বহুকোষ প্রাণীর আবিভভাব__শেষ 
পর্যস্ত মানুষের | 

কবে বন্ধ্যা পৃথিবীর কোলে প্রথম পুরাজীবাণু দেখা 
দিয়ে প্রাণের সাড়া জাগাল, নানা দেশে তার খোঁজ 
হয়েছে এবং নতুন আবিষ্কারের ফলে ক্রমশ সেই 
তারিখটি পিছিয়ে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে পরে 
পৃথিবীর গায়ে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, a ছিল জলমগ্ 
কোথাও তা উপরে মাথা তুলেছে, কোথাও স্থল তলিয়ে 
সাগর হয়েছে। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাকটিরিয়ার অস্থিহীন 
কোমল দেহের অবশিষ্টাংশ খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, 
fea কোথাও কোথাও তার! ধরা পড়েছে; যদিও 
কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাথরের গায়ে শুধু ছাপটুকু 
রেখে গিয়েছে তারা, কোথাও বা শুধু জৈব অণু পাওয়া 
গিয়েছে, আর কোনও চিহ্ন নেই | আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া 
ও আমেরিকা মহাদেশে ২০০ কোটি বছরের বেশী 
প্রাচীন জীবাণুর নজির আবিষ্কারের দাবি শোন! 
গিয়াছে। 

১৯৭৭ সালে মাঞ্চিন বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় যে ফসিল 
বা জীবাশ্ম ( আক্ষরিক অর্থে প্রস্তরীভূত জীব ) পাওয়া 
গিয়েছে এ যাবৎ ত! প্রাচীনতম ৷ হার্ভার্ড বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছুই অনুসন্ধানী দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্স্ভাল 
প্রদেশ থেকে প্রাচীন শিলা সংগ্রহ করে এনে খুব 
পাতলা করে কাটলেন, অগুবীক্ষণের নিচে তার মধ্যে 
দেখ! গেল নানী রকমের কোষ-_লম্বা ও পাতলা, 
কৌকড়ানো, ভাজকরা। বা চ্যাপটা। শুধু তাই নয়, 
এদের এক-চতুর্াংশ fase হয়ে বংশবৃদ্ধি করছিল 
যখন এই পাথর তৈরি হয়েছে। পাথরের বয়স ৩৬০ 
কোটি বছর (ইতিপূর্বে অনুরূপ জীবাণুর জীবাশ্ম পাওয়া 
গিয়েছে অনেক পরবর্তী পাথরে )। তা হলে 
পৃথিবীর বয়স ১০০ কোটি বছর পূর্ণ হতে হতেই | 


২১২ শারদীয় জয়গ্রী s ১৩৮৬ 


জীবাণু জগতে কিছুটা বৈচিত্র্য এসে গিয়েছে। উপরস্থ 
এই প্রাটীনতমদের চেহারা দেখে আবিষ্র্তার! বলছেন 
যে যে সব ব্যাকটিরিয়া এবং নীল-সবুজ শেওলা জল, 
আঙ্গারিক গ্যাস ও হূর্যালোক থেকে অক্সিজেন বানায় 
এর! সেই জাতীয়। যদি তাই হয় তা হলে ৩৬০ 
কোটি বছর আগেই পৃথিবীর বাঁতাসে অক্সিজেন জম 
হচ্ছিল। এতে উচ্চতর প্রাণী আবির্ভাবের পথ 
পরিষ্কার হল। সামান্য কয়েক শ্রেণীর জীবাণু ছাড়া 
এখন সব উদ্ভিদই অক্সিজেন সৃষ্টি করছে। 

এই ফোটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়া যদি ৩৬০ কোটি 
বছর আগেই প্রচলিত থাকে তবে তারও আগে 
এসেছে একেবারে প্রথম যুগের জীবাণু যারা অক্সিজেন 
সহ করতে পারে না! এ রকম “অবয়ব ব্যাকটিরিয়া 
এখনও আছে, বায়ুহীন আঁধার আনাচে কানাচে 
তাঁদের বাস, বায়ুর সংস্পর্শে বৃদ্ধি পায় না, কেউ কেউ 
মরেই যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন জাতীয় 
উদ্যানে মাটি ভেদ করে উঠছে উষ্ণ জলের costal, 


With best conplinients of : 


জলের তাপ ৬৫-৭: ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, তাতে এক দল 
অবায়র জীবাণু সুখে বাস করে। পরীক্ষা করে জীব- 
বিজ্ঞানীরা বলেছেন পুথিবীর প্রথম ১০০ কোটি বছরে 
বারা দেখা দিয়েছিল তাদের তুলনায় ‘এই সজীব 
ফসিল’ প্রায় অপরিবত্তিত। 

তা হলে মনে হয় ৩৬০ কোটি বছরেরও আগে 
উষ্ণ পৃথিবীর জলে প্রাণের উন্মেষ ঘটেছিল । সম্ভবত 
তাব পর নতুন করে আর প্রাণ WE হয় নি, ক্রমে 
সেই aga ছড়িয়েছে সর্বত্র | 
সামান্ত অদৃশ্য আদিম প্রাণেরই জটিল থেকে জটিলতর 
অভিব্যক্তি ঘটে চলেছে কোটি কোটি বছব ধরে 
পৃথিবীর লীলাক্ষেত্রে। সেই ক্ষীণ আদি সুত্র ধরে 
যুগ যুগ পরে আইনষ্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ, মহাকাশ 
বিহার-ও হাইড্রোজেন বোমা | এখনও এই সূত্র 
পাক খুলে এগিয়ে চলেছে ক্রমবিকাশের পথ ধরে, 
যে পথে অপেক্ষারত ভাবী কালের কত Beta 
নতুন প্রাণী । 


BHARAT TRADING CORPORATION 


Suppliers Of All Sorts of Electrical Goods 


“COMMERCE HOUSE” 
2, Ganesh Chandra Avenue 
6th Floor, Room No. 5A, 

Calcutta-700013 
Phone : 23-3435 





সে দিন থেকে সেই _ 





ঘহষি রমন 


পাঁবঘকুমার ঘোষ 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর প্রকট লীলা 
করছেন, স্বামী বিবেকানন্দ তখনো কিশোর মাত্র, 
শ্রীঅরবিন্নের বয়স ছয় -সাত বছর, দক্ষিণ ভারতের 
এক প্রান্তে বেঙ্কটরমনেব জন্ম হয়েছিল এমনই সময়ে! 
১৮৭৯ গ্রীষ্টাব্বের ২৯শে ডিসেম্বর অরুদ্রদর্শন, অর্থাৎ 
শিবপুজার দিনে তীর জন্ম | 

তার বাবা Wray আয়ার AAND কাজ করতেন, 
বাস করতেন তিরুচুত্তি শহরে। সুন্দরম বুদ্ধিমান, 
পরিশ্রমী ও সৎ মানুষ ছিলেন! তার বড় ছেলে 
নাগম্বামী, মেছো বেস্কটরমন, কনিষ্ঠ নাগস্ুন্দরম | 
সবচেয়ে ছোট একটি মেয়ে আলামেনু। 

বেঙ্কটরমন যখন বারো বছরের বালক FHAN 
আয়াঁর তখন মার! যান | এতগুলি ছেলেমেষে নিয়ে ম! 
আলাগমন পড়লেন বিপদে। ছেলেমেয়ের মাদুর! 
শহরে কাকার বাড়ি চলে গেল । 
_. বেস্কটরমন সাহেবী স্কুলে_ প্রথমে স্কট মিডল স্কুল, 
তারপর আমেরিকান মিশন হাইস্কুলে-_ পড়তেন | 
লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলায়-সাতার, কুস্তি, 
ফুটবল--ভার বেশি মন ছিল | 

ষোলো! বছর বয়সে একদিন এক পুর্বপরিচিত 
আত্মীয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল । রমন প্রশ্ন 
করলেন “আপনি কোথেকে এলেন এখন ?” আত্মীয় 
জবাব দিলেন “অরুণাচল থেকে ।” শোনামাত্র বিহ্বল 
হয়ে পড়লেন রমন ! অরুণাচল নামটির ধ্বনি যেন 
তাকে মুগ্ধ বিবশ করেছিল কোনো অজ্ঞাত কারণে । 


কিছুদিন পর ভক্ত সাধকদের জীবনকথা পড়ছিলেন 
তিনি,। পড়তে পড়তে ইশ্বরপ্রেমের অজানিত 
Tat পুলকে শিহরিত হচ্ছিলেন তিনি। এই 
অনুভূতি তার জীবনে নতুন। আগে কখনো ভক্তি বা 
ভগবৎপ্রীতি তার মধ্যে কেউ দেখেনি । খেলোয়াড়, 
কুঁড়ে, ঘুমকাতর, সাদাসিধে, সরলমতি বাঁলক-কিশোঁর 
বলেই ছিল তার পরিচয়। কিন্ত আকস্মিক যেন এক. 
খানা পাথর তুলে দেওয়া হোলো-_-আর তার তলা 
থেকে অকল্পিত এক উৎস খুলে গেলো, যেখান থেকে 
ভক্তির উষ্ণ প্রত্রবণ উৎসারিত হোলো! | 
মাত্রার মীনাক্ষী মন্দিরে গিয়ে দেবীমৃত্ঠির সামনে 
দাড়িয়ে ভাবোচ্ছাসে কাদতে লাগলেন রমন । গায়ে 
জ্বরভাব এলো | আমি কি অসুস্থ হচ্ছি? ভাবলেন 
রমন, ‘বেশ এ যদি BVA তবে এমন নুখপ্রদ অসুখ যেন 
না ছেড়ে যায়।* 
কাকার বাড়িতে দোতলায় একটি ঘরে একাকী বসে 
আছেন রমন। শরীর পুরোপুরি সুস্থ, সতেজ, মনও 
প্রফুল্ল, হঠাৎ একটা ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো 
‘আমি মরে যাচ্ছি' ডাক্তার ডাকার বা আত্মীয়দের 
ডাকাডাকি করার কথা! তার মনে এলে! না, বরং এলে 
একট! অন্ত চিত্ত৷ । ‘এখন আমি মৃত; কিন্তু কে মৃত? 
এই শরীরটা! | ওর! শরীরটাকে নিয়ে যাবে শ্মশানে, 
একটু পরেই পুড়ে হবে ছাই। কিন্তু ছাইয়ের সঙ্গে 
আমি কি শেষ হব? আমি কি শরীরট! ? নিঃশব্দ জড় 
এই শরীর, কিন্তু ওর ভিতরে একটা ব্যক্তিত্বের শক্তি ও 


২১৪ শীরদীয় জয়ঞ্জী £ ১৩৮৬ 


তেজ আমি অনুভব করছি, আর শুনছি মৃতু কণ্ঠস্বর 
“আমি আমি” ধ্বনি । কেআমি? শরীর ছাড়াও 
আরও কিছু! শরীর-আতিশায়ী আত্মা আমি ৷ শরীর 
ংস হয়ে যাবে কিন্তু আআ অবিনাশী । মৃত্যু তাঁকে 

স্পর্শ করে না। আমি মৃত্যুহীন আত্মা ।” 

এগুলি দার্শনিক চিন্তা নয়, বাঁ শোন! কথার 
SHRI নয়। অকস্মাৎ স্বতস্ফুর্তভাবে এই অনুভব 
জেগে উঠেছিল ভার হৃদয়ে এই হোল আত্মার জাগরণ 
সুনিশ্চিত আত্মোপলদ্ধি। 

সেদিন থেকে রমনের জীবনধারা পালটে 
গিয়েছিল। তীর মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গী পালটে গেল | 
বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কে কোনে! আগ্রহই 
রইল ন! ভীর। মন রইল না লেখাপড়ায় । কারও 
কথার প্রায় জবাবই দিতেন না, বিরক্ত করলেও না। 
প্রায়ই বসে থাকতেন ধ্যানতম্ময় হয়ে, আপন মনে, 
আত্মামুভূতিতে ডুবে । আসন কাকে বলে জানতেন 
না, হয়ে যেত আপন! আপনি । বড়রা দেখে বিদ্রপ 
করতেন ঃ যোগী হয়েছিস, খষি হয়েছিস, এখন বনে 
জঙ্গলে যা 

রমন নিধিকার ৷ ভালো লাগা মন্দ লাগা, অডি- 
মান, খাদ্যের স্বাদবোধ এসব যেন তার লুপ্ত হয়ে গিয়ে- 
ছিল। আর প্রতিদিন সন্ধ্যায় যেতেন মীনাক্ষী মন্দিরে 
abate বা দেবীমূতির সামনে নীরবে দীড়াতেন, 
চোখের জল ঝরে পড়তো ছু গাল বেয়ে, ভাবাবেগে 
কাপতেন তিনি-_মিলনের রসাবেশে আপ্লুত হয়ে 
যেতেন তিনি । এ মিলন বিশ্বদেবের সঙ্গে অস্ত দেবতার 
মিলন | ভক্তির উচ্ছাসও সংহত হয়ে আসত। 

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি একদিন সকালের দিকে 
রমন স্কুলের পড়া তৈরী করছিলেন। তখনই 
তিনি স্থির করলেন এ লেখাপড়ার দরকার নেই। 


বরং চলে যেতে হবে অরুণাচলে। আজই, এখনই। 
বাড়ি থেকে তিনটি টাকা জোগাড় করে এক বসন্তে তিনি 
বেরিয়ে পড়লেন | 

ট্রেণে করে, হেঁটে রমন অবশেষে এসে পৌছে 
ছিলেন অরুণাচলে। সঙ্গে সঙ্গে কঠোর তপস্যা সুরু 
করেছিলেন তিনি। আত্মলীন হয়ে যোগাসনে বসে 
থাকতেন রাত দিন, বাইরের কোনো হুশ ছিলো না | 
কখনো! মন্দির প্রাঙ্গণে, কখনে! গুহায়, কখনো কোনো 
ঘরে একাকী নির্জনে থাকতেন তিনি । 

ছয় মাস পরই তার তপঃসিদ্ধ মূর্তি আকৃষ্ট করল 
আগস্তকদের। জড়ো হতে লাগল ভক্তরা ৷ প্রথম 
বছর মৌন অবলম্বন করেছিলেন রমন। সমাধিমঞ্ন 
হয়ে থাকতেন সারাক্ষণ । তারপর তিনি ফিরে এসে- 
ছিলেন সহজ চেতনায়, যেখানে বাহক জীবন যাপনে, 
ভক্ত ও fagua সঙ্গে কথাবার্তা বলতে কোনে! 
অসুবিধা তার হোতোনা। তিনি স্বাভাবিক হয়ে 
গিয়েছিলেন | 


খবর পেয়ে তার মা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন | 
পুত্রকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যও মায়ের 


ছিলো। কিন্তু রমন মায়ের শত বিলাপ. 


কান্মীকাটিতে কানই দিলেন না? এমন কি কোনো 
কথারই তিনি যেন জবাব দিতে চাঁন না। দিনের 
পর দিন আপন সন্তানের কাছ থেকে এই 
উপেক্ষা পেয়ে পেয়ে একদিন মা কেঁদে ভাসিয়ে 
দিলেন। রমন কোনো কথা না বলে ধীর পায়ে 
স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন! মায়ের মনে মর্মান্তিক 
হয়ে বাছলো এ আঘাত। তিনি আর যেন সইতে 
পারেন না । রমনের অনুরাগী ও ভক্তদের হাত ধরে 
কাদতে লাগলেন | ‘বাবা তোমরা ওকে বলো, মায়ের 
যাতনার কথা একটু বুঝিয়ে ae কয়েকজন ভক্ত 


২১৫ মহধি রমন 


মায়ের এই আকুল আবেদনে অশ্রুসিক্ত হয়ে রমনকে 
বললে, আপনি ওকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন, TSS 
লিখেও তো জানাতে পারেন আপনার বক্তব্য ? 

রমন একটুকরো! কাগজে পেন্সিলে লিখলেন £ 
প্রত্যেক জীবের প্রারন্ধ কর্ম অনুযায়ী বিধাতা তার 
ভাগ্যলিপি লেখেন | যা ঘটবার নয় তা ঘটবে ন1। 
যা ঘটবার তা ঘটবেই। বাঁধা দেবার চেষ্টা বৃথা। 
নীরব থাকাই তাই শ্রেয় £1 

মা সে বারের মতো ফিরে গিয়েছিলেন বাড়ি ৷ কিন্ত 

পরে তিনি ভার সাধু পুত্রেব কাছেই চিরদিনের জন্য চলে 
এসেছিলেন ৷ তিনি রমনের কাছেই থাকতেন । রমন 
ছিলেন মাতৃভক্ত, মাযের সেবা করেছেন একনিষ্ভাবে। 
মায়ের সমাধি আছে রমনাশ্রমেই। 

তিরুভন্নামাল্লাইয়ে অরুণাচল পাহাড় ভারতের 
একটি প্রাচীন পবিত্র তীর্থস্থান ENÉ বলতেন এ 
হোলো! মেরু পর্বত ৷ স্কন্দ পুরাণে আছে s অরুণাচল 
পরম তীর্থ ক্ষেত্র | এ বিশ্বের হৃতক্ষেত্র, শিবের হংস্পন্দন 
শোনা ষায় এখানে । বনু সাধু সম্ভ এখানে বাস 
করেছেন। এখনে! নাকি এর গুহায় সিদ্ধরা বাস 
করেন | রাত্রে তাদের নাকি আলোর আকারে দেখতে 


পাওয়। ata | 
রমন খ্যাত হয়ে উঠেছিলেন অরুণাচলের খধি 


বলে। এখানে আসার পর আর কোথাও কোনোদিন 
তিনিষান নি! এই পাহাড় বারবার তিনি প্রদক্ষিণ 
করেছেন। উঠেছেন এর চুড়াগুলিতে। গোড়ার দিকে 
রমন রোজই এই পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন 
এক! একা ঘুরছেন, এমন সময় এক কাঠকুডুনীর সঙ্গে 
তাঁর দেখা। সে তাকে খুব বকাবকি করে বললঃ 
এভাবে রোদে রোদে ঘোরো কেন, মাবা যাবে যে। 
এক স্থানে স্থিতু হয়ে বোসো। 


রমন বলতেন সে সাধারণ নারী ছিলনা । ভক্তরা 
মনে করত ভগবতী স্বয়ং এভাবে দেখা দিয়েছিলেন। 
রমন fee তার বাক্য শিরোধার্ধ করে সেই থেকে 
ঘোরাঘুরি বন্ধ করে এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে বদলেন। 
রমন-আশ্রমের স্বত্রপাত হয়েছিল এইভাবে | 

রমন মনে, করতেন জীবনে যা আসে সবই 
ভগবানের দান, সবই সমভাবে গ্রহণ করতে হবে। 
একবার একজন শিষ্যকে তিনি বলেছিলেন, “জীবনের 
ভালো জিনিসগুলির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও 
তোমরা, কিন্ত যা তোমাদের কাছে মন্দ মনে হয় AGT 
তো! তাকেধন্তবাঁদ weal; এখানে তোমাদের জাস্তি।” 

একবার তরুণ রমনের প্রতি বহু ভক্তকে আকৃষ্ট 
হতে দেখে ঈর্যাকাতর এক বৃদ্ধ সাধু পাহাড়ের ওপর 
থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে ফেলে নিচে রমনকে পিষ্ট 
করে মারতে চেয়েছিলেন। রমন নিচে নিজের জায়গায় 
স্থির ভাবে বসেছিলেন । তারপর এ অবস্থায় সাধুকে 
হাতে-নাতে ধরেছিলেনও। fee কিছুই বলেননি 
তিনি। | 

একবার রমনের আশ্রমের গোড়ার দিকে রাতে 
কয়েকটি চোর এসেছিল | আশ্রমের লোকের! চোরদের 
বাধা দিতে ও পুলিশ ডাকতে চেয়েছিল। রমন তাদের 
free করেন। তিনি চোরদের ডেকে বলেন £ আপনার! 
qi ইচ্ছা নিয়ে যান। চোরগুলি আশ্রমবাসীদের মার- 
ধর “করেছিল, রমনকেও বাদ -দেয়নি। উত্তেজিত 
আশ্রমবাসীদের তিনি বলেছিলেন £ এও পুজা, আমি 
এও গ্রহণ করব সানন্দে! চোর চোরের ধর্ম পালন 
করেছে, হয়তো তারা অজ্ঞান, কিন্তু তোমরা কেন 
অজ্ঞানীর মতো! আচরণ করবে? তোমরা শান্ত হও | 

চোরুগুলি কিন্তু পরে গ্রেপ্তার হয়েছিল । বিচারে 
তাদের হয়েছিল কারাদণ্ড | 


২১৬ শারদীয় জয়ন্তী £ ১৩৮৬ 


রমন তার মাকে খুব ভালোবাসতেন-_একমাত্র 
মায়ের অসুখ সারাঁবার জন্যই একবার তিনি ভগবানের 
কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন | তখন রমনের দাদা মারা 
গিয়েছেন, আর ছোট ভাই এসে তাঁরই শিষ্যত্ব মেনে 
নিয়েছেন | মা আলাগামল বারানসী ও দক্ষিণ ভারতে 
তীর্থাদি ঘুরে এসেছিলেন রমনকে দেখতে এসেই টাই- 
ফয়েডে শয্যাশায়িনী হয়ে পড়েন। রমন অক্লান্ত 
সেবা করেছিলেন মায়ের, তবু রোগ নিরাময় হোলো! 
না দেখে তিনি একটি প্রার্থনা-শ্লোক লিখেছিলেন | 
তাতেই ছিল মায়ের জন্য প্রার্থনা । fee তাতে 
মায়ের শারীরিক ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানতার 
ব্যাধির নিরাময় করার প্রার্থনাও ছিল৷ 

মা সেবার ভালো হয়ে গিয়েছিলেন । ক্রমে তিনি 
রমনাশ্রমে এসেই স্থায়ীভাবে বাস করতে Bw করেন। 
রমন চিরদিন মাতৃসেবা করেছেন, রমনের ছোট ভাইও 
চিন্নাম্বামী নাম নিয়ে এ আশ্রমে বসবাস সুরু করেন। 
এইভাবে রমন যেন পরিবার পরিজন পরিবৃত হয়ে 
পড়েছিলেন | এজন্য শেষাব্রিস্বামী নামে একজন 
সাধু কৌতুক করে বলেছিলেনঃ উনি. তো একজন 
গৃহী | 

রমন কিন্তু তীর ভক্তদের গৃহ সংসার ত্যাগ কবে 
AN হতে উৎসাহ দিতেন a তিনি বলতেন 
ভগবান আছেন নিয়ত তোমার সঙ্গে, তোমার 
ভিতরে। ভোমার আত্মাই ভগবান। শুধু উপ- 
লদ্ধির অপেক্ষা মাত্র! বাসনা ও আসক্তি ত্যাগই 
ত্যাগ; ASİ, গৃহত্যাগ অনাবশ্যক। ত্যাগের 
উদ্দেশ্য ত্যাগ নয়-_ভালোবাসা, সার! বিশ্বকে ভালো 
বাসায় ডুবিয়ে দেওয়া | গৃহত্যাগ করে সাধু নতুন 
বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। মহাজ্ঞানী Ata গৃহত্যাগী 
হয়েছেন তীর! তা হয়েছেন মহাপ্রেমিক বলে, সকল 


সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার জোয়ারে তখন সারা বিশ্বই 
গৃহ, সকলেই আপনার | 

রমন আরও বলতেন £ মন নিয়েই কথা । এখন 
ঘরে আছ তাই আছে তোমার গৃহীর অভিমান | যদি 
সন্ন্যাস নাও তখন হবে তোমার Aba অভিমান | 
এই মন তো তোমার পিছনে পিছনে ফিরবে? অহংই 
চিন্তার উৎস! অহংই দেহ ও জগৎ Wr মূল | 
অহংই তোমাকে গৃহী ভাবাচ্ছে, জঙ্গলে গেলে AUA 
ভাবাঁবে। পরিবেশ পালটালে অহং মরবেন।, বরং 
নতুন পরিবেশে হয়তো দুঃখ অসুবিধাই যাবে বেড়ে। 
আর জঙ্গলে গিয়েই যদি মনকে জয় করতে পার তবে 
ঘরে থেকেই বা! পারবেনা কেন? কেন তবে পরিবেশ 
পালটাবে? বরং সে চিন্তা ছেড়ে এখনই, এই পরি- 
বেশেই, তোমার সাধনা সুরু করো | 

মহধষি রমন আরও বলতেন, কোনো কাজই 
সাধনার পক্ষে RAFI নয়! কাজের পিছনে যে 
মনোভাব থাকে সেটাই আসল কথা স্বাভাবিক 
সাংসারিক কাজকর্ম করার সঙ্গে সাধনার কোনে। 
বিরোধ নেই। শুধু কাজ করে যেতে হয়ে নিরাসক্ত 
fore | “আমি ste করছি” এই বোধই বাধা; 
নিজেকে প্রশ্ন করে| কে কাজ করছে। মনে করে! 
তুমিকে। তাহলে কাজ তোমার পক্ষে বন্ধন হবেন] | 
কাজ চলবে স্বয়ংক্রিয় ধারায়! 

রমন বলেছেন, নিরাসক্তভাবে জীবনের সব 
কাজই করা যায়। আত্মাকেই একমাত্র সত্য বলে 
জানলেই তা সম্ভব। অভিনেতা জানে সে অভিনেতা; 
কিন্ত সেজন্য সে কি বেশবাস, অভিনয়ে কম TE নেয়? 
সে নিপুণভাবে তার পার্ট করে । তুমি জানবে তুমি 
প্রকৃত কে, তাই বলে সাংসারিক কাজ করবে না 
কেন? তোমার শরীরচেতনা তোমার আত্মচেতনাকে 


~e 


K 


২১৭ মহত রমন 


ক্ষুণ্ন করবে না, তুমি তোমার আত্মচেতনাঁয় অটল প্রতিষ্ঠ 
থেকে তোমাঁর সাধারণ দৈনন্দিন সবরকম কাজ করে 
যাবে। 

পল ব্রার্টনকে রমন বলেছিলেন, ধ্যান ও উদ্দীপ্ত 
কর্মজীবনে ester বিরোধ নেই । দিনে এক বা ছুই 
ঘণ্টা ঠিকভাবে ধ্যান করলে মনের প্রবাহ বইতেই 
থাকবে সব কাজের ভিতর দিয়ে। ধ্যানে যে অন্থৃভূতি 
জাগে সব কাজের ভিতর তার সৌরভ ছড়িয়ে ষায়। 
ate এবং জ্ঞানের ভিতর কোনো বিরোধ নেই । মন 
পালটে যাবে, দৃষ্টিভঙ্গী পালটে যাবে, স্বার্থকেন্দ্িক 
আর থাকবে না, নি:ন্বার্থ হবে । চেতনার পরিবর্তন 
হয়ে যাবে, ক্রমে তুমি তদ্ভাবে তাবিত হয়ে যাবে --- 


রমন নিজেই ছোট ছোট কাজ যা যখন করতেন 
নিখুঁত নিপুণভাবে করতেন। কোনে! কাজে ভার 
qag দেখা যেত All মুচারুভাবে কাজ করে 
যাওয়াই ছিল তীর স্বভাব | 

মা আশ্রমে এলে তাঁকেও পদে পদে তার দৃষ্টিভঙ্গী 
পালটাতে শিথিয়েছিলেন রমন। তার জীবনটাকে 
প্রায় নতুন করে তিনি গড়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য 
দরকার হলে মার প্রতি বিদ্রপ বাক্য প্রয়োগেও তিনি 
দ্বিধা করেননি । সেকালের শিক্ষাবিহীন একজন 
ভারতীয় নারীর মানসিক সংস্কারগুলি একে একে দূর 
করে দেওয়া সহজ কথা ছিলো না, সহজে তা করাও 
যায় নি। কিন্ত রমন মনে করতেন মাতৃসেবা সর্বাজীণ 
হওয়া চাই; মায়ের আত্মার *মুক্তিও হওয়া উচিত তার 
সেবার A | 

মা বুঝতে পেরেছিলেন তার গর্ভজাত পুত্র এক 
দিব্য পুরুষ । একদিন তার সামনেই বসে আছেন 
রমন, হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মা দেখলেন ঠিক 
সেই স্থানে বসে আছেন এক জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ । মা 
মনে করলেন, তাহলে ছেলে বুঝি দেহরক্ষা করেছে। 
এ কথা ভাবতেই আতকে উঠে তিনি কাঁদতে সুরু 
করলেন । সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ উধাও হয়ে গিয়ে সেখানে 
ভেসে উঠলেন রমন | 


আর একদিন মা দেখেছিলেন রমন শিববেশে 


দাড়িয়ে আছেন, তার গলায়, হাতে সাপের মালা; হিস্‌ 
হিস্‌ করছে সাপগুলি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন মা £ 
তোমার নাপগুলোকে সরিয়ে দাও বাপু, আমার ভয় 
লাগছে ! 

এই ঘটনার পর মা! রমনকে বলেছিলেন দেবতার 
বেশে আর তিনি তাকে দেখতে চান aL | আমার কাছে 
তুই আমার পুক্রটি সেজেই দেখা দিস বাবা 


এই মায়ের মৃত্যু হয়েছিল আশ্রমেই ১৯২২ সালে। 
শেষ দু'বছর তিনি খুব ভূগছিলেন। রমন অবিশ্রান্ত 
সেবা করেছেন তার। সারা রাত জেগে কাটিয়েছেন 
SA জননীর পাশে । রমন যদি পাঁশটিতে বসে থাকেন 
মা তার দিকে চেয়ে চেয়ে স্বঃতই তলিয়ে যান ধ্যানের 
গভীরে । দুবছর এইভাবে ধ্যানের আবেশে কাটল 
APII তারপর এলো শেষের সে দিন। সেযে 
বিজয়ের দিন। মায়ের জন্ম ও জীবন চির-সার্থক হয়ে 
গেলো_মুক্তি হলো তার। “উনি তো মরেন নি, 
হারান নি--উনি লীন হয়ে গেছেন পবাত্মায়”__রমন 
নিজ্জমুখে প্রকাশ করেছেন এ আনন্দ সংবাদ। “আরও 
বু জন্মের সম্ভাবনা হিল তার সামনে । সে সব 
সম্ভাব্য জীবন ছবির আকারে পরম্পরাক্রমে 
এসেছিলো তার মনের পটে, ওতেই তাঁর ভোগ হয়ে 
গেলো সে-জম্মগুলি। মানসভোগে সর্বকর্মক্ষয় হয়ে 
মহাপরিনির্বাণ মহাশান্তি লাভ করেছেন তিনি--” 
রমন বুঝিয়ে বলেছিলেন | 

ভক্তদের কোনো আত্মজন মারা গেলে রমন 
বলতেন, শোক কৰা TRV, কেননা দেহই শুধু মরে, 
এই শরীরই আমি এই অহংবোধটাই শোক ঘটায়। 
নিজের মায়ের মৃত্যুতে রমনের চোখেমুখে কোনে! 
শোকের আভাস দেখা যায় নি। রাত আটটায় মার 
দেহত্যাগ হয়েছিল, সারা রাত ধর্মসঙ্গীত গেয়ে 
কাটিয়েছিলেন রমন আর সবাইকে fary | 

রমনের মায়ের দেহ সমাধি দেওয়া হয়েছিল, সে 
সমাধির ওপর পরে উঠেছে এক মন্দির । মাতৃশক্তি 
বলে সেখানে ভক্তরা Yet নিবেদন করেন। রুমন 
একদিন বলেছিলেন £ ““কোথায়ই বা গেছেন তিনি? 
আছেন এখানেই 1৮ 


“ শরৎ এল As qaq আলোর অঞ্জলি নিয়ে | 
“ শারদীয় উৎসবের আমন্দখন দিনটলির জন্য - 


BIA হয়ে থাকে MATH বরাভ্য়গারিনী মায়ের :: 


আবির্ভাবে সব বাধাধিঘু অপসারিত হোক; . 

দুঃখ দারিড্রা যুছে.খাক, আপনার সকল yay, 
ফলবতী হোক, জীবনে শ্রাহৃক Faia আর 

T, এই শুভক্ষণে এল আই সি-র 

এই একমাত্র কামনা | . * 








লাইফ Baoan 
পোরেশন অফ RSA: 
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ভাদ্র ১৮৬৮৫ 


বৈশাখ ১৩৮৬ সংখ্যায় জয়ী মূলত নিবেদিত ছিল, ভারতীয় 
ভাষায় ছোটগল্পের গতি-প্রক্কৃতি আলোচনায় । এই আলোচনায় 
সবক'টি মূল ভাঁষায়-আলোচন! সংকলন করা যায় নি, যেমন অসমিয়া, 
ওড়িয়া, উদ Prg, পাঞ্জাবী ভাষা । বিছিন্নতার সংকট থেকে 
উত্তরণের জন্যই ছিল জয়শ্রী এই উদ্যোগ । বর্তমান সংখ্যায় 
সেই ভাবনা রূপাঁয়ণে বিভিন্ন ভাষাভাষী সাহিত্যিক-সমালোচক এই 
উদ্যোগে সাড়া দিয়েছেন | কয়েকটি ভাষায় একাধিক গল্পও এসেছে। 
AAI আগামী দিনে সে সব ক্রমান্বয়ে সংকলিত হবে | এই সংখ্যায় 
সংকলিত গল্পগুলিতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের সমসাময়িক ভারতে 
কথা-সাহিত্যের একটি সামগ্রিক ভাবনা-চিত্র ফুটে উঠবে | 

সংকলিত গল্পগুলি অনুবাদ করেছেন, অনিল সমর্থ, আনন্দ 
বঝলবার, গোপাল ভৌমিক, বোম্মান! বিশ্বনাথন্‌, নিলীনা আব্রাহাম, 
প্রবীর গুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন জোয়ারদার, অমিয় চক্রবর্তী । এদের 
কাছে আমর! কৃতজ্ঞ । [ সম্পাদক, AA ] 





শান্তির জন্য 


প্রভাকর মাচবে 


শুধু পাঁচ দিনের পরিচয়, foe আমি তাকে 
কোনোদিনই ভুলতে পারবো না। হয়ত জীবনে তার 
সাথে আবার দেখা হবে না। তার এত অল্প পরিচয়ই 
আমায় এমন অস্থির কেন করে দিল যে আমি লিখতে 
বসলাম, তা আমি নিজেই জানি all আপনাকে 
মনের কথা জানিয়ে হয়ত কোনে সমাধান পেতে 
পারি। কিন্তু মনে হয় না যে আপনার কাছে তেমন 
কোনো সমাধান আছে । যাই হোক, নিজেকে একটু 
হাক্কা করতে চাই। 

ওর সাথে আমার প্রথম দেখ! কেরালার সমুদ্র 
তীরের অত্যাধুনিক কোত্যালম, হোটেলের লাউঞ্জে | 
শর্ম৷ আলাপ করিয়ে দিয়েছিল । “এখন সমস্ত বিদেশী 
অতিথিদের গাইড. দ্বিবাকরই হবেন।” শর্মার সাথে 
আমার পরিচয় খুব বেশি পুরোনে। ছিল না, কিন্তু ওর 
সাথে প্রথম সাক্ষাংকারেই আমি খুব প্রভাবিত 
হয়েছিলাম । যে কোনো গরীব বা ধনী রাস্ত! দিয়ে 
যেত, সে এই ত্যাগী বয়স্ক রাজনৈতিক ব্যক্তিটিকে 
নমস্কার জানাত। রাস্তার জমাদারণী হোক বা 
কোনো কাজু বাদামের কারখানার ফাটকাবাজ গাড়ীচড়া 
ম্যানেজার হোক'বা 'বেএবিয়া" (Beira—cataifys- 
এর একটি বড় বন্দর) থেকে হালে আসা A 
হোক সবাই' শর্মাকে চিনত। প্রত্যেকের সাথে 
দু-চারটে JAg কথা বলা শর্মার স্বভাব ছিল। 


আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার নাম শর্মা কি 
কবে হল ?” - 

“অনেক দিন আগেকার কথা । তিরিশ সালে 
আমি হিন্দীর প্রচার করতে লাগলাম । মাতৃভাষা 
তামিল কিন্তু এই কেরালাতেই থাকতে লাগলাম । 
তখন থেকেই সবাই আমায় ডাকত লাগল শর্মা 
নামে । জাতপাত তো আমি মানি না, কিন্তু নামটা! 
মশাই থেকেই গেল ৷“ 

ত্রিবাজ্্রমের রেলওয়ে স্টেশনের কাছে একটি বড় 
কফি হাউসে শর্মা আমায় নিয়ে গেল-_-“এখানকার 
বড়া, উত্তপম, খুব নামকরা । আমি তো মজুরদের 
সাথে কাজ করি, তাদের সঙ্গেই উঠি বসি, তাদের 
মতই খাই ৷” ০০ 

আমি খোঁটা দিলাম, “আপনি হিন্দী তো 
চমৎকার বলেন। মালায়ালাম সিনেমার. প্রভাব কি 
এখানকার লোকেদের উপর পড়ছে না। আর ছুটির 
উপরেই বোম্বাইয়ের হিন্দী সিনেমার ?” 

“বলবেন না মশাই, “বেএরিয়াতেও সাম্যবাদী 
পত্রিকা কাটে কারণ ভিতরে কানে! মেয়ের রঙিন 
ছবি থাকে। ভেতরে পুরে! চার পাত! ধরে কিশোর- 
কিশোরীদের যৌন প্রশ্নোত্তর থাকে। মনস্তত্বের 
নামে এই সব বিক্রী হয়। দু-চার পয়সা আয় 
হলেই লোকেরা শ্রেণীসংগ্রামের কথা ভুলে যায় 


২২২ শারদীয় জয়শ্রী £ ১৩৮৬ 
আর যৌন-পীড়াকেই জনসাধারণের মধ্যে খুঁজতে 
থাকে ।” 

“আপনার সাথে পরিচয় হওয়ায় খুব খুশি হলাম, 
কিন্তু আপনি আমায় এ কোন ঝামেলায় ফেলছেন? 
বিদেশ থেকে পণ্ডিত ও লেখকের! আসবেন, আমি 
তো লেখাপড়ার জগতের সাথে বেশ কয়েক বছর হল 
সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেছি। সেখানে বেইমানদের 
রাজত্ব । এক সময় গল্প লিখতাম, কিন্তু আর ইচ্ছে 
করে ন।। এই বয়সে একটু অধ্যাত্ম চিত্ত...” 

শর্মা বল্লেন, “আশ্চর্য, দিবাকরবাবু আপনার 
এমন কি বয়স। বয়সে আমি আপনার চেয়ে বড়। 
কিন্তু মামি হাল ছাড়ি নি কারণ এখনও আমি সংগ্রাম 
করে যাচ্ছি। আপনাকে এটুকু করতেই হবে, আমার 
কাছে এসময় আর অন্ত কেউ নেই। যে বিদেশী 
অতিথিরা আসবেন আপনি ওদের সাথে ঘুরবেন। 
আপনি তো এখানকার সব কিছুই ভ্ঞানেন। বেশ 
ক'বার এসেছেন, উত্তর ভারতও আপনার জানা 
আছে! তাহলে কেন ওদের সাথে ঘুরবেন না?” 

ওর অনুরোধে আমি রাজী হয়ে গেলাম | 

* # x 

কোত্যালম্‌ হোটেল একটি অন্ধুত জায়গ।। 
প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ এক হয়ে যায় । সবুজ নারিকেল- 
সারিতে প্রচ্ছন্ন “কটেজ'গুলি। প্রত্যেক “কটেজ 
থেকে সমুদ্রের তীরে যাওয়ার পথ। এতই নির্জন 
যে সমুদ্রের নোনা হাওয়া ছাড়া আর সঙ্গী নেই। আর 
চাইলে পাশ্চাত্যের কোলাহলময় হোটেলের মত 
ডাইনিং হল ও UH, জাজ ও নৃত্যরত যুবক- 
যুবতী | 

শর্মা বললেন, “আস্মুন আলাপ করিয়ে দিই, ইনি 
বিদেশী প্রতিনিধিদের সাথে আসা শ্রীমতী শান্তি! 


দেখে মনে হয় ভারতীয়। ভারতে এই প্রথম এলেন! 
দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা, বাসিন্দা বলি কি করে 
ওর কাছেই শুনুন । শ্বেত-কৃষ্দের সংঘর্ষের ফলে 
নির্বাসিত হয়েছেন।» 

শান্তি প্রাণ খুলে হেসে উঠল। শ্যামল মুখ- 
মণ্ডলে শ্বেতশুত্র দস্তপংক্তি ঝকৃঝকৃ করে উঠল। 
প্রত্যেক কালো মেঘের প্রান্তে একটি রজত রেখা! থাকে, 
সেই অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায় ব্যক্তিদের 
জীবনেও কি কোনো আশার কিরণ আছে? 

শাস্তি বলল, “খুব ভালো লাগল । আপনি কি 
অধ্যাপক? আমি তো বেশি লেখাপড়া করিনি 
কিন্তু একটি কথা জানি-_সেখানে সেই কালো মহাদ্বীপ 
সব কিছুই কালো” 

-_আম্ুন, ইনি হলেন আমেরিকার শ্রমিক-নেতা, 
চিকাগো থেকে এসেছেন। আর ইনি পোল্যাণ্ডের 
সাংবাদিক, দশ বছর আগে ভারতে এসেছিলেন ৷ ইনি 
ইটালির 'ইউনিটা”র গত পঞ্চাশ বছর থেকে সম্পাদক 

“মানে মুসোলিনীর অত্যাচারগুলিও দেখেছেন?” 

“Sit আর তার পতনও ৷ রাস্তার যেখানে 
উল্টো! করে ঝুলিয়ে কারেন্ট দিয়ে পোড়ানো হয়েছিল 
সেখানে কোনো স্মৃতিচিহও az” শাস্তি 
উত্তেজনার স্বরে IA | 

J R % 

এই বিদেশী অতিথিদের সঙ্গে প্রচুর ঘোরার 
স্থযোগ আমি পেলাম। কম্ঠাকুমারী গেলাম, 
‘বিবেকানন্দ রক-এ গেলাম | সেই মন্দিরে গিয়ে আম 
এই জেনে আশ্চর্য হলাম যে বিশ্বশান্তি পরিষদের বিশ্ব 
ভমণকারী এই সদস্যরা বিবেকানন্দের নামও জানতেন 
না! বিবেকানন্দের মূর্তির তলায় সব তথ্যগুলি 


সি, 


মি 


২২৩ শাস্তির জন্য ' 
ইংরাজিতে লেখা ছিল | একজন রুশ প্রতিনিধি 
প্রশ্ন করলেন, “কী গাইভ মশাই. যে সব ভারতীয় 
এখানে আসেন তারা সবাই কি ইংরাজীই জানেন ?” 
আমি কী জবাব দেব? এড়িয়ে গেলাম প্রশ্নটা | 
কিন্ত আমি শাস্তির কথা বলছিলাম। কন্াকুমারী 
থেকে আমর! সহুচিন্দ্রম মন্দিরে গেলাম । সেখানকার 
সান্ধ্য-প্রার্থনায় শাস্তি অভিভূত হয়ে গেল; ওর 
চোখ ছলছল করছিল দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 
“আপনার চোখে warp” 

“আমার মা এখানে আসতে চেয়েছিলেন | 
কোনো দিনই আসতে পারবেন ati আমার দাদু 
দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সত্যাগ্রহ করে 
লাঠি খেতে থাকলেন । এখনোও ওঁর স্মৃতি আমাদের 
মনে প্রাণে প্রেরণা যোগায় ৷” 

পরের কয়েক দিন আমরা কেরালার অভ্যন্তরে 
ঘুরলাম। কোআইলোন, ত্রিশশূর, কোটায়াম, 
আলেগ্লী, এরণাকুলাম | কুট্টিনাড়ের are ওয়াটার্সে” 
যখন আমাদের নৌকো যাচ্ছিল তখন দেখলাম 
gaita ছোটো! নৌকাতে চাষীরা ও মজছুররা যাতায়াত 
sare! দুদিকে তাদের ছোটো ছোটো পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন কু'ঁড়েখরগুলি চোখে পড়ছিল। “ওই ছোটো 
নৌকোটায় পেট্রোলের প্ল্যাসটিকের পিঁপে করে কী 
নিয়ে যাচ্ছে?” একজন বিদেশী প্রশ্ন করলেন। 

আমি বল্ল৷ম--“অরক্ক আছে, মানে দেশি মদ 

“এখানে কি মদ নিষিদ্ধ নয় ?” 

“এটা ‘তাড়ি ট্যাপাসদের’ দেশ | এখানে রাজ- 
নীতিও ওদের ইঙ্গিতে চলে। এটি একটি এমনই 
ভয়ঙ্কর জিনিস যাঁর নেশাটা চরমপন্থী রাজনীতির 
চেয়েও অনেক বেশি স্থায়ী 1» 

সবাই হেসে উঠল । শাস্তি এইটুকুই aH, “এই 


জিনিসটাই আমাদের আফিকানদের ডুবিয়ে দিল। 
যখনই সাহেবরা নিজের ধর্মের সাথে খাওয়া-দাওয়ার 
একটু ছাড় দিল--ওমনি নেশায় বুঁদ হয়ে গেল, ভুলে 
গেল নিজের ভাইদের, গরীব বোনদের 1” 

আমরা যখন গাড়ী করে কেরালার দক্ষিণ প্রান্ত 
অতিক্রম করছিলাম তখন শাস্তি নিজের সম্বন্ধে বল্প ঃ 
ওর ভাই চরম বামপন্থী রজেনীতির শিকার হয়েছিল | 
সে একটি গোপন সংগঠনের সদস্য ছিল। তার এক 
সহকমীহি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ওকে 
এগিয়ে গিয়ে ব্রীজে ‘মাইন’ লাগাতে বলে নিজে 
পেছনে শক্রপক্ষকে খবর দিল। তরুণ ভাইটি শ্বেত- 
অশ্বেতদের লড়াইয়ে শহীদ হয়ে গেল। মাকে ধরে 
জেলে পুরে দিল । আমি তখন ছোটো কিন্তু তখনই 
আমার মনে যেন এ্যাসিডের কালি দিয়ে লেখা হল যে 
'বিশ্বশান্তির' পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ মাত্রেই অবাঞ্ছনীয়, 
তাকে রোখার জন্য দরকার হলে আমাদের প্রাণও 
দেওয়া উচিত। 

আমি টুপ করে শুনে গেলাম । একজন প্রতিনিধি 
খোঁচা দিলেন, “আপনি তো বুদ্ধ ও গান্ধীর দেশের 
লোক? আপনাদের প্রতিরক্ষা! বাজেট বার্ধিক বাজেটের 
কত ভাগ 2” i 

আমি আর কী জবাব দেব ? বল্লাম, আমি তো 
একজন গরীব ভারতীয় বুদ্ধিজীবী । আমার কোনো 
মতামত নেই। কখনোও বলি অমুকের জয়, কখনোও 


বা তমুকের জয় !” 
সবাই হাসতে লাগল। শাস্তি বল্ল £ “দক্ষিণ আফ্রিকা 


ও ভাবত, সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারে ভূগেছে। ইনি 
যা বল্লেন সেটা কিন্তু খুব খাঁটি কথা । আসলে atat- 
ধরণের মুখোশ পরে গরীবদের ওপর নির্যাতন করে 
ওদের আরো বেশি গরীব করবার শক্তি বারবার ফিরে 


২২৪ শীরদীয় জয়শ্রী s ১৬৮৬ 


আসে- জয়-বিজয়, অহিরাবণ-মহিরাবণ রূপে । এটা 
একটা ‘হাইডা-হেডেড্‌ মনস্টার’ । 

আমি শাস্তির মুখে হিন্দু-পুরাণের কথা শুনে 
অবাক হলাম । তার শাড়ী ও কান্তি বাদ দিলে সে 
শুধু নামেমাত্র ভারতীয় ছিল। শাস্তি কোনো ভারতীয় 
ভাষা জানত all ভারতীয় কোনো ধর্ম বা 
রীতি-নীতি সে জানে ali দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে 
নির্বাসিত হয়ে সে অস্থায়ীভাবে AOA থাকত । আমি 
যখন আশ্চর্য বোধ করলাম তখন সে বল্ল, “এসব 
নামগুলি আমি মায়ের কাছে শোন! গল্প-কাহিনীতে 
পেয়েছি-বোধহয় বিশ্বের সমস্ত শোষিত জনগণের 
প্রতীকগুলি একইরকম হয় ৷” 

* * * 

শান্তির সঙ্গে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো। 
ত্রিশশের কেরালার তৃতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী, যিনি একজন 
খ্যাতনামা সাহিত্যিক, মজছরদের একটি সভায় 
আমেরিকী প্রতিনিধির আবেগপূর্ণ যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা 
অনুবাদ করছিলেন। তখন সেই গরীব মজতুররা 
সেখানেই টাদা তুলে এক হাজার টাকার থলি শাস্তিকে 
উপহার দেয়! ভারতের গরীব মজছুরদের পক্ষ থেকে 
সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি “সামান্যতম 
উপহার বলে একজন গরীব জেলে-বৌ সেই থলেটা 
শাস্তির হাতে তুলে দেয়! শাস্তির ক রুদ্ধ হয়ে গেল। 
সে কথা বলতে পারে না । ওর ছুই চোখ দিয়ে অশ্র 
গড়িয়ে পড়ল। সমস্ত স্ভাটার ওপর একটি মুক 
বেদন? ছড়িয়ে পড়ল | 

মনে হল যেন জোহান্স্বার্গ ও সোবাটোর জেলে 
অমানুষিক যন্ত্রণায় যে কৃষ্ণাঙ্গ যুবকরা শহীদ হয়েছিলেন 
তাদের রক্তের প্রভাব এখানে দেখা যাচ্ছিল | 


* * + 


শাস্তি আমায় অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল । 
ভারতের সম্পর্কে, এখানকার গরীবদের সম্পর্কে, ওদের 
দারিদ্রোর শক্রদের সম্পর্কে । কেরাঁলার খৃষ্টান, 
মুনলমান, হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কে এখানকার মাতৃপ্রধান 
পরম্পরা সম্পর্কে তার কৌতূহলের শেষ ছিল না । 

পোল্যাণ্ডের তরুণ ইতিহাসের অধ্যাপক আমায় 
বারবার খোঁচা দিলেন, “ধর্ম এখানে অর্থহীন হয়ে 
গেছে । ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন এবং অদ্ভুত প্রবাহ 
যাতে অনেক উপপ্রবাহ এসে মিলেছে! যারা এ 
তথ্যট! বোঝে না তারা ভারতবর্ষের ওপর কৃত্রিমভাবে 
মার্কস্বাদকে চাপাচ্ছেন। এই চেষ্টায় ওর! সফল 
হবে al” 

শান্তি জিজ্ঞেস করল, “কেমন ছিলেন গান্ধী। 
আপনি কি তাকে দেখেছেন, দিবাকর ?” 

আমি নীরব রইলাম। হ্যা’ বল্পে যে প্রশ্ন 
উত্থাপিত হত তার কোনে! উত্তর আমার কাছে ছিল 
না। সে প্রশ্ন হল-_-“ওর অনুগামীদের মধ্যে 
ওর শতাংশটুকুও নেই কেন? এরা সবাই এত 
অশাস্ত কেন? এদের নিজেদের মধ্যে শাস্তি নেই 
কেন?” 

আমি দিবাকর, ভারতীয় বৃদ্ধিজীবী ! এমন 
অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব আমি এড়িয়ে যাই । আমি 
জিজ্ঞেস করলাম, “শাস্তি, কাল তুমি চলে যাবে?” 

ea” 

“এখানকার কথা কী সব সময় তোমার মনে 


“প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অন্ত দেশেও আছে । কিন্ত 
কেরালার সেই অপরিচিত অজানা জেলে-বৌর চোখে 
একটি অপূর্ব জেদ ছিল। বিশ্বের সমস্ত অন্যায়- 
অত্যাচারের প্রতিবাদ তার চোখে কালো মেঘের 


UJ 


>. 


এ 


২২৫ শাস্তির জন্য 


বিদ্যুতের মত জ্বলে উঠেছিল । আমার কাছে তার 
দেওয়া থলির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শাস্তির প্রতি 
তার অটুট নিষ্ঠা। সেটাই আমাকে চিরকাল প্রেরণা 
দিতে থাকবে !” 
“তুমি তো যুবতী, বিয়ে কর নি কেন শাস্তি?” 
“ম্বাধীনতা প্রাপ্তি ছাড়া গোলামের আর অচ্য 
কোনো ইচ্ছে থাকে না। আমি মনে করি এক- 


m তৃতীয়াংশ দুনিয়া এখনোও গোলাম,আর আমি ওদের 


৫ 
m. 


সাথে আছি।”” 

আমি ওকে কেরালার একটি এম্পোরিয়াম থেকে 
একটি বিবাট বৃক্ষটৎপাটনরত শীশাম-এর হাতি উপহার 
দিলাম আর বল্লাম,“শান্তি, তুমি চিরকাল আমার মনে । 
থাকবে ।” 

যাবার সময় সে আমায় জড়িয়ে ধরে খুব কাদল। 
“এটাই আমার মাতৃভূমি, কিন্ত আমার কোনো মাতৃ 
ভূমি নেই। আমরা সবাই নির্বাসিত | এাটম বোমার 





With Best Compliments ০: 
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ছায়! আমাদের সকলের ওপর ছড়িয়ে অছে। আর 
আমরা মনে করি যে আমরা ছায়ায় আরামে বসে 
আছি।” 


আমি চুপ করে রইলাম। যখন সে চলে গেল 
মনে হল ওর স্মৃতি যেন দক্ষিণের সমুদ্র তীরের দিগন্তে 
ছড়িয়ে পড়া সন্ধ্যার লালিমারই একটি অংশ, যেটি 
ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ নীলিমায় মিশে যাচ্ছে । চারিদিকে কী 
অসীম শূন্যতা । কত যাত্রী যে ঘোরাফেরা করছে। 
প্রত্যেকে নিজের সওদায় ব্যস্ত কিন্তু কিছু অশান্ত আত্ম! 
থাকে যার! ক্ষণিক সুখ ও আরামকেই গুরুত্ব দেয় না। 
যারা দেওয়-নেওয়ার ওপরে । যাদের মনে প্রত্যেক 
সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্যের আলোয় ক্রুশবিদ্ধ Ae ও 
৩০শে জানুয়ারীতে গুলিবিদ্ধ গান্ধীর স্মৃতি ভেসে 
ওঠে। আকাশে অগণিত তারা ফুলে ওঠে, আমি 
ভাবি, বোধহয় মানুষ এখনও অস্তরীক্ষে হারিয়ে ঘুরিয়ে 
বেড়াচ্ছে । শাস্তি কোথায়”? 

অন;বাদ £ আনল সমর্থ ও আনন্দ ববালবার 
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গুলাব ব্রোকার 


যে মুহূর্তে সানাই ও ব্যাণ্ড বাজতে আরম্ভ করল 
এবং বিয়ের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারিনী সুন্দরী 
মেয়েরা বিয়ের গান গাইতে সুরু করল, সেই মুহুর্তে 
নিকটের একটি বাড়ির দোতালার অলিন্দে we পায়ে 
বেরিয়ে এলেন বাবু কমলনয়ন মুখোপাধ্যায় নামে 
বৃদ্ধমতন একজন ভদ্রলৌক। তার পরণে ছিল আঁট 
করা ধৃতি ও সুন্দর ছাটের পাঞ্জাবী LASA ঢাকাই 
মলমলের স্থন্দর চাদর গলায় পরার আগে হালকা- 
ভাবে ঝুলছিল Sty হাতে। 

বারান্দা থেকে তিনি দেখতে পেলেন প্রতীক্ষমান 
ঘোড়ায় চড়তে Bow বুরকে। আর হয়তো পাঁচ- 
দশমিনিটের মধ্যে বর্যাত্র এগুতে TAS করবে কনের 
বাড়ির দিকে। বাবু কমলনয়নের মনে হল এখন 
Sine বেরিয়ে গিয়ে বরযাত্রায় যোগ দেওয়া উচিত। 
বাড়ির মধ্যে ঢোকার জন্মে ঘুরতে গিয়ে তিনি দেখলেন 
তার স্ত্রী নীলিমাদেবী তার পাশে এসে দীড়িয়েছেন | 

তিনি স্ত্রীকে বললেন_-“এসো, আমরা কি এখন 
যাব? সময় তো হয়ে গেছে |” 

নীলিমা দেবী ঘোড়ায় চড়তে Bow বরের দিকে 
- স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেই বললেন “হ্যা, চল 1” 

কমলবাবু হাতের চাদরটা ভাল করে গলায় 
জড়াবার চেষ্টা করতে করতে ভিতর দিকে চলে গেলেন 
কিন্তু স্ত্রী তার সঙ্গে গেলেন না। তিনি আবার 
বারান্দায় ফিরে এসে দেখলেন যে নীলিমাদেবীকে 


যেখানে রেখে গিয়েছিলেন তিনি তখমও সেখানেই 
দাড়িয়ে আছেন বরের উপব স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। 
তিনি যেন একটা অদ্ভুত দৃশ্যে আ্মনিমগ্ন ছিলেন i 

তিনি স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন £ “তুমি কি দেখছ 
অমন করে?” 

চমকে উঠে নীলিমাদেবী ফিরে দশড়ালেন। 
“কিছুনা, বিশেষ কিছু না)” তিনি তোতলার মত কথা 
কয়টি বলে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেলেন। কিন্তু 
সেই মুহুর্তে কমলবাবু Sta চোখে দেখতে পেলেন 
জল । যে দৃশ্য তাঁর স্ত্রীকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল 
সে দিকে তিনি পুনরায় সহজভাবেই তাকালেন | 


দৃশ্যটা ছিল একই । সানাই ও ব্যাণ্ড বাজছিল, -- 


সুন্দরী মেয়েরা গাইছিল মধুর বিবাহ-সঙ্গীত এবং বর 
ছিল ঘোড়ায চড়তে উদ্যত কিন্তু এবার কমলবাবুও 
যেন নিবদ্ধ-দৃষ্টি হয়ে পড়লেন এবং 'আনড় ভঙ্গিতে 
তিনি সেদিকে তাকিয়ে রইজেন। 

বর ঘোড়ায় চড়ল। বরের পোশাকে তার সুন্দর 
ag বলিষ্ঠ চেহারা ভালই দেখাচ্ছিল। একটা 
আকর্ষণীয় উজ্জ্রলতায় তার চোখছুটি ছিল ARa | 
একটা প্রায় অদৃশ্য মধুর হাসি Ste wea মুখটিতে 
এনে দিয়েছিল নতুন উজ্জ্বলতা | 

কমলবাবু এই যুবকটিকে কয়েকবার দেখেছেন। 
বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগও 
হয়েছে তার কয়েকবার । আজকেও তার বিয়েতে 


~e 


২২৭ yapa 
তিনি যাবেন। তা সত্বেও সেই মুহুর্তে তিনি যুবকের 
মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন যেন এই 
তাকে তিনি প্রথম দেখছেন-_যেন তাঁর মধ্যে এমন 
কিছু ছিল যা তার মুগ্ধ দৃষ্টিকে রেখেছিল ধরে এবং 
তাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দিচ্ছিল না। 

দুই, পাঁচ করে দশমিনিট সময় চলে গেল । ঢোল 
বাজতে সুরু করল; বর ঘোড়ায় চড়ে বসল এবং 
ঘোড়াটিও চলতে Bas হল কিন্তু কমলবাবু দীড়িয়েই 
রইলেন | 

বরযাত্রা চলতে QR করল। যে স্কোয়ারটি 
মুহুর্তকাল পূর্বে ছিল পূর্ণ তা a হয়ে গেল কিন্তু 
কমলবাবু যেখানে ছিলেন সেখানেই দীড়িয়ে রইলেন! 

একটা TQS তাকে স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরিয়ে 
আনল বাস্তব জগতে--সে স্বপ্নের জগৎ ছিল এই 
স্পর্শের চেয়েও বেশি নরম। 

নীলিমা দেবী বললেন £ “এসো, তা নইলে 
আমাদের দেরি হয়ে যাবে” ভার চোখের faasi 
ও ঠোটের মৃতু হাসি তাঁর মুখে WE করেছিল একটা 
করুণ সৌন্দর্য | , 

কয়েক মুহুর্ত কমলবাবু তার চোখের বিষগনতার 
দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন £ “হ্যা, চল ৷” 

তিনি-ঘুরে দাড়ালেন কিন্তু ঘরে ঢুকলেন T | 
তিনি বারান্দাতেই একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেনঃ 
“Fifi, তুমি কি আমাকে একটা চুরুট এনে দেবে?” 

নীলিমা দেবী ভিতরে গেলেন। তিনি অসাবধানে 
চেয়ারে বসে পড়ায় তাঁর ধুতির পাট ভেঙে গিয়েছিল-- 
রেশমের পাঞ্জাবীর সুন্দর asa Sieve গিয়েছিল 
নষ্ট হয়ে কিন্ত কমলবাবুর ভ্রাক্ষেপ ছিল ন! । তিনি 
চোখ বন্ধ করে BASHA সেখানে বসে রইলেন । 

ভার বন্ধ চোখের সামনে নড়ে উঠতে লাগল 

Bie ?৮৬--৬ 


একটি তরুণের চেহারা । তাকে অনেকটা! আজকের 
বরের মত দেখাচ্ছিল। সে ছিল এরই মত ফরসা, 


" হয়তো একটু বেশি ফরসা-ই ; গড়নে একটু মোটা 


হলেও সমান পেশীবহুল ছিল তার দেহ। তারও 
চোখের উজ্জ্বলতা ছিল সমান আকর্ষণীয় । না, হয়তো 
আরও অনেক বেশি | আর তার মুখের সেই স্বাভাবিক 
হাসি যা তার আত্মাকে ও চারদিকের জগংকে করে 
তুলত আলোকিত তা আজকের বরের হ1সিকে ম্লান 
করে দিয়েছিল। আমরাও যৌবনের দরজায় iiet 
এই মূর্তিটিব দিকে কেবল তাকিয়ে থেকে যেন সস্তষ্ট 
না হতে পেরে, যেন তাকে আরও কাছে পাবার 
আগ্রহে কমলবাবু চেয়ারে আধশোযা অবস্থা থেকে 
অর্ধেকটা উঠে বসলেন এবং আমন্ত্রণের ভঙ্গিতে হাত 
দুটি তুলে মৃতু স্বরে বললেন £ “বিপিন, বিলিন, 
আমার ছেলে |” 

পাশে চুড়ির আওয়াজ ভার faa ভেঙে দিল 
এবং তিনি চোখ খুললেন । তাঁর স্ত্রী চুরুট নিয়ে এলে 
তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন | 

তিনি কণ্ঠে কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে feel করলেন ঃ 
“তুমি কি করছ? আমরা কখন যাবো? ওরা এরই 


* মধ্যে বর্যাত্রায় যোগদানের wy আমাদের আমন্ত্রণ 


জ্ঞানিযে দুবার লোক পাঠিয়েছে |” 

কমলবাবু বললেন £ “আমরা এখনই যাবো। 
শুধু আমাকে কিছুক্ষণ এই টুরুটটা টানতে দাও!” 

তিনি তাঁর চোখকে স্ত্রীর চোখের সঙ্গে মিলিত 
হতে দিলেন না। তিনি চুরুট জ্বালালেন। চুরুট 
থেকে বেরুনো YR নানা আকার ধারণ করল। 
উত্তোলিত মুখে ধুত্রচক্রের দিকে তাকিয়ে থাকা 
কমলবাবু অন্য জগতে চলে গেলেন। সেই জগৎ 
থেকে এগিয়ে যাওয়া বরযাত্রার সঙ্গে ব্যাণ্ডের বাছা 


২২৮ শারদীয় জয়ভ্রী £ ১৩৮৬ 


যেমন তিনি শুনতে পেলেন না, তেমনি তিনি বারান্দায় 
তার বিপরীত দিকে একটি ছোট চেয়ারে বসে থাকা 


তার স্ত্রীকেও দেখতে পেলেন aL Sty চোখ শুধু 


দেখতে পাচ্ছিল সেই লম্বা ফরসা হাস্যময় তরুণটিকে। 
তার পরণে ছিল ঢিলে হাত! রেশমের পাঞ্জাবী : এবং 
এতে তার সুগঠিত দেহের বিন্যাস ষেন হয়ে উঠেছিল 
স্পষ্টতর। ভার ধুতি ছিল অতি মিহি ও ঢিলে এবং 
বাতাসে সে ধুতি হুন্দরভাবে উড়ছিল। তার 
এলোমেলে। কৌকড়া চুল তার সুন্দর মুখের লাবণ্য 
বাড়িয়ে দিয়েছিল । তরুণটি ক্রমেই নিকট থেকে 
নিকটে আসছিল । ধূত্রচক্রে বাতাস হয়ে উঠেছিল 
ভারী। তার মধ্যে যে সব মূর্তি ভেসে উঠছিল 
সেগুলি প্রতিমুহতে আরও স্পষ্ট রূপরেখায় দেখা 
যাচ্ছিল। এবিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। এখন 
সেই তরুণের পাশে ফুটে উঠল আর একটি মানুষের 
PSr সে লোকটি কে? মনে হল সে বারান্দায় 
চেয়ারে বসে আছে। তার বয়েস মনে হল চল্লিশের 
মৃত; চুল কালো, দেহের গঠন বলিষ্ঠ ও পেশীবহুল, 
ভার মেজাজ শাস্তধরণের। এ কি তিনি নিজে? 
কমলবাবু ভাবতে লাগলেন।...হযা, তিনিই, তিনি 
ছাড়! আঁর কেউ নয়! এ বিষয়ে কোন সংশয় ছিল 
না। স্থানটা ছিল একই--তখন যেখানে তিনি বসে 
ছিলেন। সময় ঠিক আজকের মত জন্ধ্যাবেল]। 
চেয়ারটাও একই । আজ যেমন তিনি চেয়ারে হেলান 
দিয়ে চুরুট টানছিলেন সে দিনও তিনি সেই অবস্থায়ই 
ছিলেন। ¢ 

সুন্দর তরুণটি খুব কাছে এসে একটি চেয়র টেনে 
নিয়ে বসে পরে । সে জিজ্ঞাসা করে ঃ “বাবা, তুমি 
কি নিয়ে ব্যস্ত?” “তুমি আজকের কথা বলছ? 
জানো বিপিন, আজ আমি লেনিনের একটা চমৎকার 


বই পড়েছি। আমি তারই বিষয়বন্ত নিয়ে চিন্তা 
করছি।” 

সুরু হয় মার্কস ও লেনিনের RAI ৩ স্বাধীনতা! 
সম্পর্কিত দর্শন নিয়ে গুরুতর আলোচন1। তরুণটির 
পড়াশুনাও ব্যাপক পরিধির এবং সে She বুদ্ধিধারী। 
সে সাগ্রহে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচন! করে fee তার 
কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় যে তার মনের উপর কি 
যেন একটা গুরুতর সংকটের ছাপ রয়েছে। সে 
যুক্তি-তর্কের মাঝখানে হঠাৎ থেমে যায় এবং তাকে 
Oe দৃষ্টিতে কমলবাবুর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করতে দেখ! 
যায়। কমলবাবু বিস্মিত হন। তিনি সপ্রেমে 
তরুণের কাধে হাত রেখে প্রশ্ন করেন ঃ আচ্ছা, 
বিপিন, তোমাকে এত বিব্রত দেখাচ্ছে কেন?” 

সে উত্তর দেয় ; “না, না, এটা তেমন কিছু নয় 1” 

আবার দুজনে আলোচনার VANS করেন, আবার 
দেখা যায় যুবকটির চোখে অজানা ভয়ের চিহ্ন, একটা 
অচেনা ছায়া। আবার কমলবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 
“ব্যাপার কি বিপিন ? তুমি কি আমাকে বলবে না?” 

এই মূহুর্তে সেই প্রশ্ন, সেই ঘটনা, সেই মৃত্তি_- 
সব বাস্তব হয়ে GTA | 
চেয়ারে শুয়ে থাকা, উলটো দিকের চেয়ার থেকে ভার 
স্ত্রীর তাকে দেখা, তিনি যে অলসভাবে ধুত্রচক্রের দিকে 
তাঁকিয়ে বিলম্ব ঘটাচ্ছেন তা__সব বিছুই উবে যায়, 
অবাস্তব হয়ে উঠে। একমাত্র বাস্তব হয়ে থাকে যুবকটি 
এবং তাকে সপ্রেমে জিজ্ঞাসা কর! প্রশ্নটি । 

আর কি সাধারণ প্রশ্ন সেটি! “ব্যাপার কি 
বিপিন? তুমি কি আমাকে বলবে না?” কিন্তু সেই 
সাধারণ প্রশ্নের পিছনে ছিল যত ভালবাসা, যত 
অনুভূতি 

যুবকটি উত্তর না দিয়ে বয়স্ক ব্যাক্তিটির দিকে g 


অন্যান্য সব কিছু...গ্তার 


২২৯ ধূত্রচক্র 
এক মুহুর্ত তাকিয়ে থাকে । মনে হয় যেন সে ওই 
চোখ থেকে কিছু সাহস, কিছু বিশ্বাস, কিছু আস্থা 
সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে। তারপরে সে খুব নীচু স্বরে 
কিংবা খুব দ্রুত ভঙ্গিতে বলে; “বাবা, আমি তোমার 
সঙ্গে খুব একট! গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে এসেছি” 

পরবর্তী কথাবার্তা কমলবাবুর সারা দেহে একটা! 
ভীতির শিহরণ জাগায়। তিনি ভয়, শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের 
মিশ্র arg নিয়ে তাকান বিপিনের দিকে। বিপিনও 
একট! সিদ্ধান্ত ও অনিশ্চয়তার মাঝামাঝি ভঙ্গিতে 
তাকিয়ে থাকে | 

কমলবাবু Sia কপালে যে ফোটা ফোটা ঘাম 
জমেছে ত মুছে ফেলেন! কিছুক্ষণ তিনি চিন্তায় 
নিমগ্ন হয়ে বসে থাকেন। তার দৃষ্টির সামনে দিয়ে 
চলে যায় দলের পর দল বিপ্রবীরা। তাঁরা সব 
নানা দেশের মানুষ-_রাশিয়া, আয়র্ল্যাণ্ড, মিশর, চীন। 
তারা কেউ চলেছে মাইলের পর মাইল বরফের মধ্যে 
হেঁটে, কেউ কেউ জেলে পচছে, কারও কারও হচ্ছে 
ফাসি ও গুলিতে মৃত্যু | বারীন ও উপেন, ক্ষুদিরাম ও 
কানাই_মাত্র ১৬ থেকে ২৩ বছর বয়সের ভারতীয় 
wr | ইতিহাস তাদের নাম স্বর্ণীক্ষরে লিপিবদ্ধ 
করে রেখেছে। এই বিপ্লিনও কি সেই গৌরবময় 
এঁতিহোর অধিকারী হবে? 

কমলবাবু কল্পনা করেন €য প্রতি ঘরে Tigi একটিই 
আলোচনার বিষয়। প্রত্যেকটি দ্রিহবা থেকে উচ্চারিত 
হচ্ছে একটি মাত্র নাম--কমলনয়ন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র 
বিপিন মুখোপাধ্যায়ের নাম। ইতিহাসে এই একটি 
নামেরই গ্রতিধ্বনি। ভারত মাতাও হৃদয়ে ধরে 
রেখেছেন ওই নামটি | 

কমলবাবু অতিমাত্রার আনন্দিত হলেন। “আমার 
ভাগ্যে কি ওই সব খ্যাতি ও গৌরৰ জুটবে 7” 


কিন্তু শীত্রই তিনি আবার te হন। এখনও 
পুরোপুরি ভয় চলে যায় নি। কমলবাবু বিপিনের 
দিকে তাকান। এই একই মুখ তিনি বছরের পর 
বছর ধরে ভালবেসে এসেছেন--স্বন্দর, নরম, আকর্ষণীয় 
এই বছরগুলির মধ্য দিয়ে এ মুখটি কুঁড়ির লাবণ্য থেকে 
পরিণত হয়েছে পুরোপুরি ফুটে ওঠা পুষ্পের সৌন্দর্ষে। 

কমলবাবু ভাবতে থাকেন তিনি কি উত্তর দেবেন। 
তার কি AW বলা উচিত? তা হলে কি এই সব 
সৌন্দর্য চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে al? 

তিনি একটা চেষ্টা করে বলেন £ “বিপিন; gN 
বলার মত যথেষ্ট সাহস আমার নেই।” এই কথা 
বলার সঙ্গে তার স্বপ্নে যে গৌরবের সৌধ গড়ে উঠেছিল 
তা শৃন্তে মিলিয়ে যায় | 

বিপিন প্রায় কান্নার সুরে বলে “fee বাবা, 
আমার আদর্শ, আমার অনুভূতি, আমার জীবনের কি 
হবে?” | 

কাল্পনিক গৌরবের সোনালী তালা আবার খুলে 
যায়। আবার প্রত্যেকটি বাড়ি ভরে উঠে একটি প্রিয় 
নামে--.কমলনয়ন মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বিপিন মুখো- 
পাধ্যায় বীর পিতার বীর ছেলে ! “আমি, আমি নিজে 
আমার একমাত্র সম্পদ আমার পুত্রকে দেশের সেবায় 
তার সব কিছু উৎসর্গ করার অনুমতি দিয়েছিলীম। 
বেচারী আমাকে না জিজ্ঞাস! করে কিছুই করতন কিন্ত 
এরূপ সেব! ও আত্মত্যাগের সুযোগ তো হামেশ। আসে 
all আমি বলেছিলাম “পুত্র তুমি বংশের গৌরব । 
যাও তোমার কর্তব্য কর ৮” তিনি শুনতে পান যে তার 
চারদিকে জড়ো হওয়া, তার দিকে প্রশংসা ও বিস্ময়- 
পূর্ণ চোখে তাকানো! গুণগ্রাহী জনতার উদ্দেশে তিমি 
এই কথাগুলি বলছেন। সেই জনতার মধ্যে যারা তার 
কথা বিশ্বাস করে না তিনি তাদের ঘৃণ! করেন এবং 


is শারদীয় জয়শ্রী £ ১৬৮৬ 


তার! তাদের দিক থেকে লজ্জায় স্তব্ধ মাথা মুইয়ে 
থাকে। অন্যেরা গুন তোলে ঃ “আপনি qs, 
কমলনয়ন, আপনি সত্যই মহৎ ৷” 

এই সব কথা কল্পনা করতে করতে কমলবাবুর চোখ 
স্থির হয় বিপিনের উপর এবং আবার আত্মস্থ হয়ে 
তিনি মৃহ্ষ্বরে প্রশ্ন করেন 8 “বিপিন, তুমি কি একাজ 
করতে পারবে ? তোমার সাহস তোমাকে ছেড়ে যাবে 
না তো?” 

“বাবা, আমি শুধু তোমার অনুমতির অপেক্ষায় 
আছি।” এই কথায় কমলবাঁবুর মন আবার ভরে ওঠে 
সারি সারি বিপ্লবীদের চিত্রে এবং খ্যাতি ও গৌরবের 
চিন্তায়। খ্যাতি ও গৌরব যখন ভার দরজায় এসে 
আঘাত করছে তখন তিনি তাদের ফিরিয়ে দেবেন 
কি ভাবে ? ছেলের মহৎ আকাঙ্ায় বাদ সাঁধবেন তিনি 
কি ভাবে? বীর পুত্রের পিতা হবার স্ুযোগকে তিনি 
হাতছাড়া করবেন কি ভাবে? 

কমলবাবু অকস্মাৎ আবেগের সঙ্গে উঠে দাড়ান 
এবং পুত্রকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলেন £ “হে 
পুত্র, যাও, তোমার কর্তব্য করো। ভারতমাতা তোমাকে 
আশীর্বাদ করুন ৷” 

চোখে ঠেলে-ওঠা জল নিয়ন্ত্রণ করা ভার পক্ষে 
কণ্ঠকর হয়ে tote! বিপিন তার পা ছুয়ে প্রণাম 
করার GD মাথা নত করে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তার 
পদধূলি মাথায় ঠেকিয়ে চলে যায়! চুরুটের ধোঁয়া 
অদ্ভুত আঁকা-বীকা ভঙ্গিতে ভাসতে থাকে। প্রতি 
মুহূর্তে সে ধোঁয়া নতুন প্যাটার্নের স্থষ্টি করে 

একটা বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে যায় এবং তার 
প্রতিক্রিয়ায় কেঁপে উঠে সার! কলকাতা, বাংলা তথ! 
ভারতবর্ষ | সেই একটি ঘটনাই সার! দেশের আলোচ্য 
বিষয়, সেই একটি নাম সকলের মুখে মুখে_বিপিন 


মুখোপাধ্যায়ের নাম! সেই ঘটনার ফলে যে সব ভয়ঙ্কর 
আন্দোলন WF হয় বাবু কমলনয়ন মুখোপাধ্যায় সগর্বে 
তার উপর নজ্রর রাখেন | 

Fas আসবে সেদিন যেদিন বিপিন মুখোপাধ্যায়ের 
নাম চিরদিনের মত ইতিহাসের পাতায় মুদ্রিত হবে। 

তার সঙ্গে সেই শেষ সাক্ষাৎ! কমলবাবু আমাদের 
দিকে তাকান যেন তিনি সেই শেষ সাক্ষাৎ চোখে 
দেখছেন। 

এ সেই একই বিপিন কিন্ত তার পরণে নেই সে 
সুন্দর পাঞ্জাবী- সেই AON ঢাকাই মলমলের ধুতিও 
বাতাসে উড়ছে না। আর তার সেই কৌকড়ানো চুল? 
আঃ , তাই বা কোথায় গেল? কমলবাবু করুণভাবে 
তাকান কয়েদীর পোশাক পরা তার ছেলের দিকে | 
তার দু’ চোখ জলে ভরে আসে এবং মুখ হয়ে ওঠে 
কিছুটা কুঞ্চিত ৷ বিপিন কিছুটা কৃশ হয়েছে কিন্তু তার 
চোখে আছে সেই দীপ্তি, তার ঠোটে আছে সেই মন 
ভোলানো| হাসি৷ 

সে বলে £ “বাবা, এ আমার আনন্দের দিন। 
তোমার কিন্তু দুবল হওয়া উচিত নয় ৮” 

বাবা” উত্তর দিতে পারেন না। তিনি awe 
নয়নে তাকিয়ে থাকেন বিপিনের দিকে এবং আর 
কয়েকঘণ্টার মধ্যে তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না: 
এই চিস্তায় তার মন ছুঃখে ভরে ওঠে | 

বিপিন বলতে থাকে £ “আমি তোমাকে ধন্যবাদ 
দিচ্ছি, বাবা ৷ সেদিন সক্কল্পে হুর্বল হয়ে পড়ায় আমি 
ছুটে গিয়েছিলাম তোমার কাছে | আমার অনিশ্চিত 
মন আমার মহৎ উদ্দেশ্য ত্যাগ করার ছল খু'্জছিল। 
তা নইলে এই ধরণের কাজে কোনে! ছেলে কি কখনে। 
বাবার কাছে পরামর্শ ও সম্মতি নিতে যায় ..- কিন্তু 
তুমি ছিলে আমার কাছে শক্তির স্তম্ভ বিশেষ | তোমার 





২৩১ gr 
এই aq আমি কি করে শোধ করব?” সে কাপ! 
গলায় থেমে ATE | 

রোদনোগ্ঠত FIATA এবার কান্নায় ভেঙ্গে 
পড়েন! তাঁর কান্নার শব্দ গুনে একটি নরম হাত 
সপ্রেমে তাকে স্পর্শ করে। তিনি চমকিত হয়ে স্বপ্প 
ঝেড়ে ফেলে উঠে বসেন | 

নীলিম! দেবী তাকে বিষগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করেন 
«তোমার আজ কি হয়েছে বলে! তে? তুমি এমন করছ 
কেন?” কমলবাবু চোখের জল মুছতে মুছতে জবাব 
দেন “আমাকে বলছ? কই কিছু তো হয় নি। মোটেই 
কিছু হয় নি। এই চুরুটট! শেষ করার পরই আমরা 
রওনা হবো 1” 

কমলবাবু হাসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি 
আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেন! নীলিমা দেবী 
কিছু না বলে তাকিয়ে থাকেন | 

আবার ধোয়ার চক্র উঠতে থাকে--স্থষ্টি হয় 


নতুন দৃশ্যের, নতুন ছায়ার। কমলবাবু আবার 


পারিপান্থিকের সব ভুলে গিয়ে সেগুলির মধ্যে 
ডুবে যান 

বিপিন চলে গেছে। কমলবাবু তাকে ধোঁয়ায় 
মিলিয়ে যেতে দেখেন। সেকি আর ফিরবে না? 
এখন ফি তবে শুধু হাওয়াই কাদছে ? AVIA হারিয়ে 
ফেলে একমাত্র কাদা ছাড়া মায়ের কি আর কিছুই 
থাকে না? 

আকাশের দিকে তাকিয়ে থাক! কমলবাবুর চোখ 
ফিরে আসে নীলিমা দেবীর দিকে। মাথা নীচু করে 
তিনি পায়ের আঙ্গুল নিযে নাড়াছাড়া করেন। তারও 
চোখে কি জল ? তার মুখ নীচে নামানো বলে বোঝার 
কৌন উপায় নেই। কমলবাবু তার মুখ থেকে চোখ 
ফিরিয়ে নিয়ে জ্বলস্ত চুরুটটির দিকে তাকান । তিনি 


যখন প্রথম বিপিনের গ্রেপ্তার হবার খবর পেয়েছিলেন 
তখন কি Sta হৃদয় এমনি ধারা পুড়ে ছাই হয়েছিল ? 
আর যখন তার ফাঁসিতে মৃত্যুর হুকুম হয়েছিল? তার 
হৃদয়বিদারক কান্নার শব্দ এখনও তার কানে বাজে । 
তা ভাবতেও ভয়ঙ্কর | 

কিন্তু এছাড়া আর সব দিক থেকেই তিনি পেয়ে- 
ছেন প্রশংসা আর গৌরব । বীরের পিতা বলে তিনি 
সর্বত্র পূজিত । একমাত্র তার নিজের বাড়িতেই চোখের 
জল ছাড়া আর কিছু নেই! মা কেঁদে কেদে বলেন ঃ 
“আমার বিপিন, আমার বাছা, আমার ay, তাকে তাঁর 
এই ভয়ঙ্কর কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ব করার কেউ কি 
ছিল না?” কমজবাবু তাকে কি করে বলবেন যে 
তিনিই তাঁকে একাঁজে উৎসাহিত করেছিলেন যাতে 
তিনি বীরের পিতা বলে খ্যাত হবার স্থযোগ পান? 
তিনি নীরবে তার শোকের দৃশ্য দেখেন | 

ধোঁয়ার মধ্যে আবার নতুন সব মূর্তি । কমলবাবু 
সেগুলির দিকে তাকিয়ে দেখতে পান যে পুত্রের এই 
সাহসী সিদ্ধান্তে তার নিজের ভূমিকার কথ! তিনি 
বন্ধুদের বলছেন। - একমাত্র তীর Me কেঁদে চলেন 
আর কমলবাবু আশ্রয় খোঁজেন নিজের ক্লাবে ও বন্ধু- 
দের মধ্যে | 

ধেশয়ার অল্পষ্টতার মধ্যে এই সেই ক্লাব দেখ! 
যাচ্ছে। একদল বন্ধু টেবিল ঘিরে বসে আছেন। 


কমলবাবু এই দৃশ্যের মধ্যে এসে ঢোকেন কিন্তু Stal 


তাকে আসতে দেখেননি । তারা ডুবে আছেন নিজেদের 
আলোচনায় ৷ তার ঢোকার মুখে তাদের কথাবার্তার 
ছিটে-ফোটা তার কানে ভেদে আসে । কম্লবাবু 
তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং তারা যাতে তাকে 
না দেখতে পায় সেই অবস্থায় তিনি তাদের আরও 
কথা শুনতে চান। 


২৩২ শারদীয় SEs ১৩৮৬ 


‘বোকা, সেই তো ছেলেটিকে ফাঁসিতে চড়িয়েছে।” 

সে যদি অতই সাহসী হয় তাহলে নিজে কেন ও 
কাজ করেনি? এখন কেন সে গৌরবের রোদে উষ্ণ 
হয়ে উঠতে চায়? 

“কিন্ত বেচারী কি করবে বল? ছেলেট! নিজেই 
আত্মোৎসর্গের acy মরিয়া হয়ে উঠেছিল।” 

“তবে আর বুড়োটা কেন তার কৃতিত্ব দাবী 
করে?”  কমলবাবু আর বেশি কিছু শুনতে চান না। 
কেউ তাঁকে দেখার আগে নত নয়নে শ্রাস্ত দেহে তিনি 
সেখান থেকে চলে যান | 

“সে যদি অতই সাহসী হয় তাহলে নিজে কেন ও 
কাজ করেনি 1”--এই কথাগুলি তার মনে ধ্বনি- 
প্রতিধ্বনি তোলে এবং তাঁর নিজের জীবনের ভুলে- 
যাওয়া একটি অধ্যায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। wow 
প্রয়োজনীয় চরিত্র স্থষ্টি করে। এতে| তিনি নিজেই__ 
বয়স ও আকৃতিতে বিপিনের সঙ্গে ষে যুবকের বিশেষ 
মিল। ধূত্রচক্র থেকে R এই তরুণের মধ্যে নিজেকে 
আবিষ্কার করতে কমলবাবুরও খানিকটা সময় লাগে | 
an, এ তিনিই তাঁর নবযৌবনে | তখন বঙ্গ-বিভাগ 
হয়েছে এবং এ HITS রদ করার জন্তে তিনি অসাধারণ 
কিছু একটা! করতে আগ্রহী । ইতিপূর্বে অনেক তরুণ- 
তরুণী নিজেদের প্রাণ হাতে নিয়ে এ অন্যায়ের মোকা- 
বিলায় এগিয়ে এসেছে । কম্লনয়নও তাই করতে 
চান। তার আত্মা আগ্রহী কিন্তু দুর্বল wits মাংস- 
পিণ্ডের দেহ। তিনি পড়ার বই ও বিপ্লবের আলো 
চনায় নিজেকে ডুবিয়ে দেন। ধুত্রচক্রের মধ্যে দিয়ে 
তিনি নতুন ছায়ামুত্তির দিকে যেই তাকান, তেমনি 
কথাগুলি তার মনে প্রতিধ্বনি তোলে। 

“সে যদি অতই সাহসী হয় তাহলে নিজে...” 
ধীরে নতমুখে তিনি বাড়ি ফেরেন । সেখানে কি করুণ 


. 


দৃশ্যের মুখোমুখি হন তিনি। এ ঘটনা যেন সবে গত- 
কাল ঘটেছে এমনই স্পষ্ট হয়ে ওঠে দৃশ্যটি তার চোখে। 

নীলিমা দেবী একা ঘরে বসে আছেন। তিনি তাঁর 
ফিরে-আসা পায়ের শব্দ শুনতে পান না । তার চোখ 
দুটি বন্ধ এবং তার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে | 
তিনি তাঁর বুকের কাছে একটি ফটো ধরে মৃদু স্বরে 
বলছেন 2%কে আমার একমাত্র প্রিয় সন্তান ও 
সাস্ধনাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ?” 

হঠাৎ কমলবাবুর আত্মা নিজের মধ্যে কেঁদেওঠে £ 
“আমি ছিনিয়ে নিয়েছি।” 

একটা কথাও ন! বলে তিনি তার পাশে বসে পড়েন 
এবং শিশুর নত কাদতে থাকেন। 

চিন্তাগুলি এগিয়ে চলে | চুরুটের প্রত্যেকটি টান 
বিগত বৎসরগুলির স্মৃতি নতুন করে জাগিয়ে তোলে। 
OCR মধ্যদিয়ে কল্পনা নতুন দৃশ্যের জাল বুনে 
চলে। 

যৌবন চলে যায় এবং তার জায়গায় আসে বার্ধক্য 
কালো চুল পেকে যায়। পুরানো উদ্যম বিলীন aa | 
যে গৌরব এবং অহমিকা এক সময় আনন্দ দিত তা 
হয়ে দাড়ায় অকিঞ্চিংকর। কেবল কুরে-খাওয়া একটি 
চিন্তা থাকে । ছেলেটি নিজেও aga ৰিধাগ্রস্ত হয়ে 
উঠেছিল। তিনি যদি তাকে ‘না’ বলতেন, তাহলে 
ছেলেটি থেমে যেত। কিন্তু তিনি সম্মান চেয়েছিলেন, 
চেয়েছিলেন খ্যাতি। আর তার মূল্য হিসাবে দিতে 
হয়েছিল একমাত্র পুত্রের আত্মবলিদান। তা নইলে 
তিনি কি ছেলেকে এই কথাগুলি বলতে পারতেন না ঃ 
“বৎস, তুমি এখনও কচি ও তরুণ। আরও কিছু 
শেখো, আরও দৃঢ় হও। ভারত তোমার আমার 
দুজনেরই well আমি নিজের রক্ত দিয়ে তার 
স্বাধীনতা অর্জন করব? . 


২৩৩ ধৃত্রচক্র 

কিন্ত তিনি তো! বীর হতে চাঁন নি, চেয়েছিলেন 
বীরের পিতা হতে । তিনি শুধু চেয়েছিলেন নিজের 
জীবনদীপ নিভিয়ে দিয়ে তার মধ্য থেকে গৌরব 
পেতে। 

তিনি কি নিজের পুত্রের হত্যাকারী নন ? বারবার 
ফিরে-আসা এই foal তার চোখে জল এনে দেয়। 

gasa নতুন ছায়ামূতি তৈরি sai এবার 
বিপিন আসে বরের পোশাকে । আজকের বরের মত 


a একই পোশাক সে পরেছে । কিন্তু দেখ, তাকে আরও 


= 


কত সুন্দর দেখাচ্ছে | 

সে মাপা পা ফেলে এগিয়ে আসে। সে যখন 
বাবার খুব নিকটে আসে তখন সে এই শুভদিনে মাথা 
নত করে বাবার আশীর্বাদ চায় । কমলবাবু চেয়ারে 
CATA হয়ে বসেন, PRET ছুড়ে ফেলে দেন, আশীর্বাদ 
করার ভঙ্গিতে হাতটা তুলে ধরেন নত মস্তকের উপর 
এবং মৃদু স্বরে বলেন £ “বৎস, তুমি দীর্ঘজীবী হও |” 

কিন্তু এ মায়া মুহুর্তমাত্র থাকে । পরমুহূর্তে কমল- 
বাবু তার সীমাহীন নিঃসহায় একাকীত্ব সম্বন্ধে পুরো 
সচেতন হয়ে ওঠেন | যে নিঃসঙ্গতা এই দীর্ঘ বছরগুলি 
ধরে তাঁকে পায়ের নীচে মাড়িয়ে যাচ্ছে, তাকে নীচু 
থেকে নীচু করে মিশিয়ে দিচ্ছে মাটির সঙ্গে! সেই 
নিঃসঙ্গতা তাকে ক্লাব থেকে, জীবনের সকল আগ্রহ 
থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে! এ নিঃসঙ্গতা তাঁকে করে 
তুলেছে একটি সুস্থ, সবল, আকর্ষণীয় তরুণের সীমা- 
হীন সন্ধানী | 

উপরে তুলে ধর হাত নীচে ঝুলে পড়ে আর তিনি 
যন্ত্রণায় চোখ ছুটি ঢেকে ফেলেন | 

কমলবাবু চেয়ারে প্রায় টলে ATYA | 

সেই আচ্ছন্ন অবস্থায়ও তিনি বুঝতে পাবেন যে 
কেউ একজন কৌমল হাতে তার চোখের জল মুছে 


দিচ্ছেন। সেই একই কোমল হাত Sta হৃদয় থেকে 
যন্ত্রণার ছাপ মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল। 

তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুললেন, দেখলেন তার 
সামনে স্ত্রী হাটু গেঁড়ে বসেছেন এবং তিনি কাদছেনও। 

কমলবাবু তাকে কাছে টেনে নিলেন | 

“নীলি', যৌবনের প্রিয় নাম ধরে আদর করে 
তাকে ডেকে তিনি বললেন ঃ “তোমাকে একটা কথা 
জিজ্ঞাসা করব? তুমি কি ঠিকঠিক জবাব দেবে?” 

তিনি চোখের একট] ইলারায় বললেন £ “হ্যা।» 

“তুমি যখন বরকে দেখছিলে তখন কার কথা 
তুমি ভাবছিলে? তুমি সে সম্বন্ধে আমাকে কিছু 
বলো নি কেন % 

“তুমিও তো তা জানো । 
কি করব?” 

“কিন্তু কেন নয়? আমরা কি তার কথা মুখেও 
আনব না?” 

“আমি কেমন করে তার কথা বলব? তুমি কি 
জানো না যে গত দশ বছর ধরে যখনই তাঁর নাম 
করা হয় তখনই তুমি এত বিষণ্ণ হয়ে পড় যে আমাকে 
জোর করে তার নামোল্লেখ থেকে বিরত থাকতে হয়?” 

“কিন্তু নীলি, তুমি কি জানো কেন এমন হয় g” 

“না” 

“আমি কি তোমাকে বলব?” কমলবাবু প্রশ্ন 
করলেন কিন্ত উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে তিনি 
কঠিন ও কর্কশ কণ্ঠে বলে চললেন £ “তাঁর কারণ 
আমি তোমার ছেলেকে হত্যা করেছি |” 

নীলিমা দেবী সাদবে তার ক আলিঙ্গন করে 
বললেন 8 

“তুমি এমন কথা বলো না। 
উপর ভীষণ চাপ পড়েছে” 


তবে আমি আর বলে 


তোমার মনের 
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“আমি শুধু সত্য কথা বলছি। আমি সম্মান 
চেয়েছিলাম, খ্যাতি চেয়েছিলাম। আমি ছিলাম 
কাপুরুষ । আমার যে ছেলে ছিল ag তাকে আমি 
হারিয়েছি এবং আমার গোটা জীবন অপচয়িত হয়ে 
চলেছে! তোমার জীবনকে আমি ভয়াবহ Pn 
পরিণত করেছি |” 

তিনি আবার ঢলে পড়লেন চেয়ারে | নীলিমা 
দেবী তাঁকে আলিঙ্গন করে আবার মৃছুন্বরে বললেন $ 
পিয়া করে, এই সব বান্ধে কথা থামাও। এ ব্যাপারে 
অন্যের কি ই-ব! করার ছিল? বিপিন অন্তের কথা 
শোনার কিংবা উপদেশ নেবার মত ছেলে ছিল না, 
তার খুশিমত কাজ থেকে তাকে নিবৃত্ত করারও উপায় 
ছিল না।” 

“নীলি, আমার বড্ড একা লাগে! বিপিন বেঁচে 
থাকলে তার দুটি সম্তান. আমার ছুটি হাত ধরে 





ত = 





আজকের ব্রযাত্রায় যোগ দিত...আমার আর এখন 


ওখানে যেতে ইচ্ছা! করছে ন1।” 


“এটা কি আর এখন সম্ভব। আমিও শোকে 
কম কাতর নই, তবে...” 

“আমি তোমাকে সস্তানহার! করেছি |” 

তুমি এমন সব ES- কথা বল। এ ব্যাপারে 
তোমার কি করার ছিল ?” 

নীলিমা দেবী চোখের জলের মধ্য দিয়ে তার 
দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং বললেন £ “আর এই 
বয়সে তুমিও কি আমার কাছে শিশুর মত নও? এসো 
এখন এগোন যাক” 

তিনি তর সঙ্গে যাবার জন্তে উঠে দ'ড়ালেন। 
কমলবাবুকে এত BW ও ভেঙে-পড়। মানুষ বলে মনে 
হচ্ছিল যেন তিনি এই একদিনে অনেক বুড়িয়ে 


গেছেন | 
অনুবাদ £ঃ গোপাল reting 








একটি কুকুরের কথা 
আঁখলমোহন পট্টনায়ক 


মিঃ মালহোত্রা, তার পত্নী, ও কন্যা মৃদুল! 
যখন লক্ষ্মণপুর বিমান বন্দরে পৌঁছালেন তখন তাদের 
সঙ্গে তার আর্দালি লছমন্‌ পিংহ এবং তার কুকুর 
লাহকাও এল। 

লাইকার কি ত্রীড তা ঠিক করে বলা যায় না, 
তবে তার আকার ও গড়ন দেখে কেবল আন্দাজ করা 
যায় ড্যাশ হাগু, ও দেশী কুকুবেব এক বর্ণসঙ্কর 
সংস্করণ | 

মাত্র দেড় বছর আগে লাইকা মাঁলহোত্রা 
পরিবারে মত্তিথি হয়ে এসে তাঁর সংসারটিকে এক 
শিশুসুলভ বিস্ময়ের সঙ্গে নিরীক্ষা করেছিল। অল্প- 
ক্ষণের মধ্যেই সে-বাড়ীর জুতো৷ রাখবার জায়গায় 
আসন জ'কিয়ে নিয়ে একরকম ভঙ্গীতে জানিয়ে দিল 
যে সে সেখানে আরামেই অবস্থান BAT | 

ঈষৎ দীর্ঘ আকার, নিরীহ উদার মুখখানিতে যেন 


- - ভালবাসা মাখানো, পৃথিবীতে কারও বিরুদ্ধে কোনও 


অভিযোগ নেই লাইকার ৷ সর্বাঙ্গ ঢেকে তার কফি 
রঙের ঘন লোম এবং তার ছুটি নীলাভ চোখে তার 
অন্নদাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান পরিস্ফুট। 
মহাকাশচারী কুকুর “লাইকাঠর নামে যেদিন তার 
নামকরণ হল এবং সেই জন্যেই সম্বোধন করে তাকে 
দুধ খাবার আমন্ত্রণ জানানো হল সেদিন সে 
এসে দুধুটুকু খেয়েছিল অতি azg ও স্বাভাবিক 
ভাবেই_যেন সত্যিই সে ‘লাইকা’ স্বয়ং এবং 


ভাদ্র ?৮৬-৭ 


সেই হিসাবে তার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে সে 
অভ্যস্ত | 

বল! বাহুল্য যে খুব অল্প দিনের মধ্যেই লাইকা 
মালহোত্ৰা পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিল, অত্যান্ত 
প্রিয় একজন। কিন্তু কালের কুটিল গতিবশতঃ 
মিঃ মালহোত্রার হঠাৎ পোর্টিং হল মহাদেশাস্তরে নাই- 
জেরিয়ায় অস্ততঃ একটি বছরের জন্য । খরচের কথা 
বাদ দিলেও প্লেনে লাইকাকে সেই দূর বিদেশে নিয়ে 
যাওয়া সম্ভব হবে কিন! এই কথা মালহোত্রা 
পরিবারকে চিন্তিত করে তুলল । অবশেষে একটা 
বছর দেখতে দেখতে চলে যাবে মনে করে 
মিঃ মালহোত্রা কাগঞ্জে একটি ছোট বিজ্ঞাপন দিলেন ঃ 
কোনও aga ব্যক্তি তাদের পোষা কুকুরটির 
তন্বাধধানের ভার মাত্র একবছরের wy নিতে রাজি 
আছেন কি all এই এক বছরের সমস্ত খবচ 
মিঃ মালহে।ত্রাই বহন করবেন এবং তার! ফিরে 
আসার পর লাইকাকে ফিরিয়ে দেওয়া না দেওয়া 
সম্পূর্ণ সেই AGMA ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করবে। 

যাবার fra অতি দ্রুত নিকট ও নিকটতর হতে 
লাগল, কিন্তু কেউই বিজ্ঞাপনের AG মতে লাইকাব 
অভিভাবক গ্রহণ করতে এগিয়ে এলেন না। অগত্যা 
যাবার আগের দিন লাইকার রক্ষণাবেক্ষণের দাঁযিত্ 
আর্দালি লছমন সিং-এর উপরেই দিতে হল l লছমন 
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সিংকে তিন শ টাকা দিয়ে মিসেস্‌ মালহোত্রা' বললেন-- মিটার পথ অতিক্রম করা লাইকার পক্ষে এক নূতন 


“লছমন, লাইকা তোমায় খুব ভালবাসে, তোমার 
কাছে ওকে রেখে যাওয়াই সবচেয়ে ভাল হবে। টাকা 
দিয়ে গেলাম-_আরে! দরকার হলে লিখো--আর 
একটু ভাল করে ওর দেখাশুনো করো। এইতো 
দেখতে দেখতে আমরা ফিরে আসব ।” কথা কয়টি 
বলতে বলতে মিসেস, মালহোত্রার চোখ বাম্পাকুল 
হয়ে উঠল ও তার উত্তরে লছমন কুণিস করার ভঙ্গী- 
সহকারে বলল--“মেমসাব্‌, আপনি ভাববেন না, 
এতকাল আপনাদের নিমক খেয়েছি, একটা বছরের 
জন্ত এটুকু করতে পারব না?” 

মালহোত্রা পরিবারের বুকের উপর থেকে একটা 
পাথরের ভার নেমে গেল । 

বিমান-বন্দরের সঙ্গে লাইকা অপরিচিত নয়। 
বহুবার মিঃ অথবা মিসেল্‌ মালহোত্রাকে স্বাগত করতে 
সে এখানে এসেছে এবং লাউঞ্জে বসে প্রতীক্ষাজনিত 
ক্লান্তি অপনোদনের জন্য কফি পান করার সময় 
লাইকাকে একখানি প্লেটে ক্যান্টীন ম্যানেজার কিছু 
দুধ বা একখান! বিস্কিট দিয়েছেন wi লাইকার বিস্মৃত 
হওয়ার মত কথা নয়। fee আজ সে গলায় 
লোহার চেন পরে লছমনের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে--এ 
তার কাছে বিশ্ময়কর ব্যতিক্রম | 

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যখন একটা ধাতব শব্দের 
নির্দেশে মালহোত্রা পরিবারের সকলে এক এক ভরে 
তাকে আদর করে সাশ্রু নয়নে বিদায় নিলেন তখন 
লাইকার সেই অবিশ্বীস্ত সত্যটি বুঝি বা হৃদয়ঙ্গম হল 
cute সে বিবজিত। অতএব বিমান-বন্দর থেকে 
অন্ন দুই কিলোমিটার পথ লছমল সিং-এর পায়ের 
গন্ধ অনুসরণ করতে করতে ফেরা ছাড়া তার 
উপায়াস্তর ছিল ali পদত্রজে একবারে হুই কিলো- 


অভিজ্ঞতা হলেও তেমন প্রীতিকর বোধ হল ন!! 


বাড়ী এসে লছমন যখন তার ঘরের বারান্দার 
কাছে একটা খুঁটিতে লাইকাকে বাঁধল তখন ঘোর 
বৈষ্ণব ও কৃষ্ণপ্রেমী এবং একনিষ্ঠ নিরামিষাশী শ্রীমতী 
সিং ওরফে ললিতাঁদেবী ভূত দেখার মত. চমকে উঠে 
কথ্য ও অকথ্য ভাষায় গালিবর্ষণ করতে লাঁগলেন। 
সেই অভিসম্পাত বর্ষণের মধ্যে লাইকার আগমনবশতঃ 
কিকি অন্তুবিধ! Wie হবে বা! হতে পারে তার একটি 
gige তালিকাও ছিল এবং তার উপসংহার হল 
এই-যে এই কুত্তার জন্য প্রথমে তিনি নিজে ও তার 
পর লছমন ও তীদেব সমস্ত ভাবী বংশধরগণ নিঃসন্দেহ 
নরকগামী হবেন। 


ঝড় সামান্য প্রশমিত হলে লছমন্‌ তাঁর স্বভাব- 
সুলভ নির্ধিবাদী কণ্ঠে: আসল কথাটি জানাবার চেষ্টা 
করল, কিন্তু গ্রত্যেকবারই তার প্রয়াস অপর পক্ষের 
প্রতি-আক্রমণে বিড়স্বিত হতে থাকায় শেষে লছমন্‌ 
আর বাক্যব্যয় বিন! মেম্পাবপ্রদত্ত তিনশটি টাকা 
উন্মোচিত sar বিক্ষুব্ধ বাত্য৷ মুহূর্তে স্তব্ধ হল ও 
লহমন্-জায়া ওরফে ললিতাদেবী এক গোঁপিকাস্থূলভ 
ভঙ্গীসহক্ারে লঙ্ুমনের নিকটস্থ হয়ে টাকাঁগুলি 
অবিলম্বে তার করতলগত করলেন | 


শেষ পর্যস্ত এই তিনশটি টাকাই লাইকার নিকট- 
ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করল- অর্থাৎ দ্রুত সিদ্ধান্ত হয়ে গেল 
যে লাইকা বারান্দায় বাঁধা থাকবে ও তাকে দিনে ছুই 
বার খেতে দেওয়। হবে। তার দিবা ভোজন লছমন্‌ 
পরিবারের তুক্তাবশিষ্ট ও রাত্রিভোজন একখানি রুটি | 
ক্ষুধা খাগ্য-অখাদ্য বিচার করে না, কাজেই লাইকা তার 
অভ্যস্ত সকালের ভগ-বিক্ষিট, দুপুরের মাংসের ছে চড়া- 


Nw, 


r 


A 


২৩৭ একটি কুকুরের কথ! 


আর হলুদ-দেওয়া প্রচুর ভাত ও রাত্রির ছ'থানি 
দুধরুটি বুঝি অচিরে ভূলে গেল | 

লছমন্‌ কাজের. তাগিদে সেই সকালে বেরিয়ে যায়, 
ফেরে একেবারে রাত্রে। লাইকার খাবার বা জল 
যথাসময়ে দেওয়া হয় না। অনভ্যস্তা কুষ্টিতা ললিত! 
অনিচ্ছাভরে খাওয়ার ব্যবস্থাটুকু করলেও তার অন্ত 


নিত্যকর্মাদির কথা বিস্মৃত হন ও বদ্ধ অবস্থাতেই অগত্যা ' 


প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম করে বসলে লাইকাকে বারংবার 
যষ্টিতাড়না সহা করতে হয়। তাই আজকাল প্রায়ই 
লবমন্‌ বেরিয়ে যাওয়ার পরেই লাইকাকে খুলে দেওয়া 
হয় এবং লাইকা ফেরে অনেক রাত্রে।--গেল যা, 
কুকুরট! কোন চুলোয় কার হ্থাড়িশালে গিয়ে ঢুকবে, 
আবার ফিরেও আসবে, কে কুকুরটাকে হরবখ ত্‌ ঘবে 
বেঁধে রেখে চারবেল! খাবার যোগাবে তার পায়ের 
কাছে--এই সব ছিল ললিতাঁদেবীর স্বগতোক্তি এবং 
মাঝে মাঝে প্রকাশ্য ঘোষণা | 
' লছমন্‌ বাড়ী ফিরলে কখনও কখনও লাইকা এসে 
লছমনের কাছে উপস্থিত হয়, কখনও soe লছমনও 
লাইকাঁর অপন্থয়মীন পিঠের লোমগুলির উপর gas- 
বাব হাতটা বুলিয়ে আনে ও বিনিময়ে কতার্থ ও কৃতজ্ঞ 
লাইক! লছমনকে একটু চেটে দেয়। বস্‌, সেই ঢের 
Me-dig নিধিশেষে তখন লছমনকে মাথার উপর 
প্রবল ধারায্ন জল ঢেলে স্নান করতে হয়, যেন সে 
গোহত্যা বা অমনি কিছু করেছে । কৃতজ্ঞতার পুরস্কার 
স্বরূপ লাইকার উপরেও প্রচুর শারীরিক শাসন হয়। 
atest লাইকা আর este বাড়ী ফেরে al | 
হয়তো সাত আট দিনে একবার আসে । তখন হয়তো 
আবার সময় পার হয়ে গেছে, কাজেই তাকে খেতে 
দেবার কথা ওঠে না। লছমন্‌ পরিবার নিশ্চিন্ত যে 


, লাইকা তার খাবার বাহির থেকেই সংগ্রহ করতে 


পারছে--নয়তো এতবড় FEA বেঁচে আছে কি 
করে? কিন্তু এর মধ্যে যে লাইকা অনেক রোগা হয়ে 
গেছে আর তার অধিকাংশ লোম উঠে গেছে তা দেখেও 
দেখে না নিরুপায় লছমন ও উদাসীনা ললিতা | 
কাজেই লাইকার মনে উত্তরোত্তর যে ভাবটা qa- 
বান্‌ হয়ে ওঠে তা এই যে তাকে তার আহাধ সংগ্রহ 
করবার জন্য নিজের পায়ে দাড়াতেই হবে । অতএব 
রাস্তার কুকুরদের সঙ্গে ঝগড়া করা, প্রতিবেশীর 
আগিনায় খাদ্যের সন্ধান করা ও নেমন্তন্ন বাড়ীতে 
ধরণ! দিয়ে ফেলে দেওয়া শীলপাতার অপেক্ষায় 
দাড়িয়ে থাকা ক্রমে হযে উঠল লাইকার দৈনন্দিন 
কর্মস্থটী। ama শহরটা সম্বন্ধে তার বেশ 
একটা! মোটামুটি ধারণাও হয়ে গেছে। সন্ধ্যা হলে 
এখানে এসে দীড়াবে আলুর চপ আর পেঁয়াজির ঠেলা- 
গাড়ীওয়ালারা | আর, হাটের কসাইয়ের দোকানে 
সকাল সাতটা থেকে আটটা পর্যস্ত হামিদ মিঞা যখন 
একটা অতিকায় ছুরি নিয়ে মাংস কাটে তখন মাঝে 
মাঝে ছিটকে এসে পড়ে এক এক টুকরো মাংস। 
আবার সন্ধ্যাবেল৷ যেখানে মাইক বাজে নীল আলোর 
রোশনাই জ্বলে সেখানে তো সুনিশ্চিত ভূরিভোজন | 
কিন্ত একদিন একটি ছোট gia ঘটল। 
ছুর্ঘটনাই বা বলি কেন, খাবার যোগাড় করতে গিয়ে 
লাইকাদের কপালে এমনটা তো! প্রায়ই ঘটে থাঁকে। 
চৌমাথার কাছে মাংসের চপের ফেরিওয়ালার হাত 
থেকে এক BAF মুহূর্তে একটি চপ পড়ে যেতে ত! 
ভূমিম্পর্শ করার আগেই পড়ল লাইকার সদা-উদ্ভত 
মুখগহ্বরের মধ্যে। মাটিতে পড়লে হয়তো! বা তুলে 
রাখা যেতে পারত। মাঝপথে লাইকার মুখের অসঙ্গত 
অনুপ্রবেশ BA মনে হল চপওয়ালার । তার চায়ের 
কেটলি থেকে ফুটস্ত গরম জল অকৃপণ হস্তে বধিত 


২৬৮ শারদীয় জয়শ্রী £ ১৩৮৬ 
হল। প্রাণান্ত যন্ত্রণায় লাইকা সেদিন ফিরে গেল 
লছমনের ঘরে তার পুরাতন আশ্রয়ে। 

পরদিন সকালে লছমন ও তার a যা প্রত্যক্ষ 
করল ত! লাইকা নয়, কিংবা একদা! এই ষে লাইকা 
ছিল তা অনুমান করা সম্ভব নয়। ললিতা দেবীর ঈষৎ 
BABY হাতের বাঁউটির ভিতর দিয়ে এ বোধহয় গলে 
CHS পারে এখন, আর এর লেজ একখানি বুড়ো 
$টো টে'ড়সেব মত পশ্চান্দেশে লম্বমান। সর্বোপরি 
এর পিঠের উপর থেকে এশিয়ার মানচিত্রের আকারে 
ছাল উঠে গিয়ে লাল মাংস দগদগ করছে। 

azi দয়া হল ললিতা দেবীর--একে AW 
ভাক্তারখানায় নিয়ে যাও-_তবে তার খরচ দেবে তে? 
খালি খাই-খরচ বাবদ ক’টাকা ফেলে দিলেই কি হয়? 
শরীরের ভালমন্দ তো আছে, একেই, তো রাস্তার 
কুকুর একটা__॥ 

লাইক! সম্বন্ধে মালহোত্রা পরিবারের আগের 
অনেক চিঠি ও জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়। হয়. নি। তবে 
আজ! লাইকার এই দুর্দশার সংবাদ বিস্তারিতভাবে 
চিঠি লিখে জানানো! হল সুদুর নাইঙ্িরিয়ায়_-সত্বর 
কিছু টাকা, পাঠাবার জন্য | 

অবশ্য টাক! tabia যতদিনে এসে পৌছাল 
ততদিন লাইকা চিকিৎসার অপেক্ষায় লছমনের 
বারান্দায় বসে ছিল না। মাত্র: একদিন পরেই 
কোনও, মতে সে তার. চার পায়ে ভর করে উঠে 
দাড়াল। বার বার, তার: ক্ষত স্থানটির দিকে মুখ 
বাড়িয়ে বিফল: হওয়ার পরে বার দুয়েক FS কু'ই করে 
কাতরত প্রকাশ" করল | 

তারপর সে বেরুল JTF অভিযানে | 

এ লাইক! সে. লাইকা নয়। এলাইকা মাংস- 
ভাত খেয়ে নিদাখ-মধ্যাহ্নে তন্দ্রাবিলাসী লাইকা নয় | 


এ লাইকা লছমনের বারান্দায় কুণগুলী পাকিযে শুয়ে 
থাকা মানুষের ভুক্তাবশেষাপেক্ষী লাইকা নয়'। 
এ লাইকা তেলেভাজার দোকানের সামনে ধুলোয় 
গর্ত করে ভাগ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে থাকা লাইকাও 
নয়। লাইকার চোখে এসেছে এক অনস্তব তীক্ষতা, 
যাকে লক্ষ্মণপুরের সকলে, এমন কি মিউনিসিপ্যালিটির 
চেয়ারম্যান পর্যন্ত, হিংস্রতা বলে তরজমা করে 
থাকেন। 

লাইকা যখন আবার ফিবে এল, রাস্তায় তখন তার 
বহু পরিচিত সহচর-প্রতিদ্বন্বী কুকুরেরাও তাকে সমীহ 
করে চলতে লাগল | লাইকা কিছু অকস্মাৎ অতি 
বলশালী হয়ে উঠেছে বলে নয়_লাইকাব বেঁচে থাকার 
দূর্জয় বাসনা তার ক্ষতকুৎসিত দেহ ও Gy চোখ 
সুইটি দিয়ে অগ্নিম্ক,লিজের মত আত্মপ্রকাশ করছে 
বলে। 

বিলাসবধিত লাইকা প্রথমে দুঃখিত হয়েছিল 
মালহোত্রা! পরিবারের সামিধ্য হারিয়ে। তারপরে 
বোধহয় এক গভীব, ন্যনতাবোধের মধ্যে সে লছমন 
পরিবারের সঙ্গে সালিস করে নিয়েছিল.। তারপর 
ক্রুমে রাস্তায় বেরিয়ে তার মনে হয়েছিল, সে লক্ষ্মণপুর 
শহরের এক অবাঞ্ছিত জীব। তাই সে একটু দূরে দূরেই 
থাকত । অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নিমন্ত্রণ বাড়ীর এটো- 
পাত ফেলার অপেক্ষায় দাড়িয়ে থাকত,-_-বনরগাঁয়ের 
শেয়াল শহর-বাজারে এসে পড়লে যেমন চঞ্চল হয়ে 
পড়ে, তেমনি একটা! শৃন্যভাব নিয়ে। তখনও তার 
মুখের চেহারায় সেই নিরীহ উদারতা ( মামুষেরও 
এইটাই কি স্বাভাবিক রূপ ?), কেবল সেই ভালবাসার 
আস্তর কতক চটে গিয়েছিল হয়তো । সে যাই হোক, 
আজকের লাইকা কিন্তু আলাদা! | 

ইতিমধ্যে তার নামও আর লাইক! নয়, লাইকা . 


২৬৯ একটি কুকুরের কথা 


বলে তাকে কেউ ডাকে ali কিছুদিন সে ছিল 
‘একটা কুকুর’ নয়তো “রাস্তার কুকুরটা?, কিন্তু এখন 
বীভৎস-দর্শন লাইকার নাম অচিরে কোন যাহুপ্রভাৰে 
হরে গেছে “সেই FHI | 

সেই কুকুরটা ইতিমধ্যে তাঁর নরম কফি রঙের 
লোমের আস্তরণ হারিয়েছে, একটি লোমও তার এখন 
নেই সার! গায়ে । গা-টা তার দেখতে যেন বেগুনী 
মত, তাঁর নীলাভ চোখে লালচে আভা, তাঁর পেছনে 
ঝুলছে সক কাঠির মত লেজ | 

লক্ষ্মণপুরের বাস্তাব কুকুরের সমাঁজেও সে বিশেষ 
বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে। ছেলেদের ঢিল, বড়দের 
a? তার প্রতি সদা-উগ্ভত। ক্রিয়াকর্মের বাড়ীতে 
তাঁকে উপস্থিত দেখলে সেখান থেকে তাকে বিতাড়িত 
না কর! পর্যন্ত যেন উপস্থিত জনতার নিস্তার 
নেই ৷ 

কিন্তু লাইক! ক্রমে লক্ষ্মণপুরের সভ্য ও অপেক্ষাকৃত 
স্পুহনীয় রাস্তার.কুকুরের, সমাজ থেকে. নির্বাসিত হয়ে 
আশ্রয় নিয়েছে শহরের উপকণ্ঠে শ্বশানের কুকুরুদের 
মধ্যে। ঠিক আশ্রয় নয়-ছ’ গ্রাস অন্নের ay, এক 
টুকরো গরুর মাংসের জন্য তাকে রীতিমত লড়াই করতে 
হয় সেখানকার কুকুর সংঘ, শকুন সমিতি ও শেয়াল 
বেরাদারির সঙ্গে । তবে আস্তে আস্তে সে শ্াশানের 
কুকুর সংঘের এক চাঁদা না-দেওয়া সভ্য হিসাবে গৃহীত 
হয়ে গেছে। 

তবু এখনও লাইকা! লঙ্ষ্মণপুর শহরের ভিতরে 
আসে মাঝে মাঝে । সেখানে তার প্রতিযোগী কেউ 
নেই, কারণ তার উপস্থিতি অন্য রাস্তার কুকুরদের 
এক নিরাপদ দূরত্বে থাকতে সতর্ক করে দেয়। তার 
সে আগেকার Paste as! তরতরিয়ে পথ হাটে 
না সে, সে চলে, কখনো নীচের দিকে কখনো সোজা 


একদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে হেলতে ছুলতে। 
ফুঃ! কে তার কি করবে? 

লাইকার আগমনে লক্ষণপুর শহরে মুহূর্তে এক 
‘পাগলা-ঘণ্টি’ বেজে ওঠে যেন £ঃ-_ আবার. এসেছে- 
সেই কুকুরটা--কাল এখান দিয়ে যাচ্ছিল আমার 
ছেলেকে তাড়া করে এল | লক্ষ্মণপুরের গৃহিণীগণ যে 
তখন আপন আপন শাড়ী গহন! ও কিছু কিছু পরচর্চা 
ভুলে “সেই FSA'S কথা নিয়ে অবসর বিনোদন 
করেন এতেই প্রমাণিত হয় সমগ্র লক্ষ্মণপুর সেই 
কুকুরট1 সম্বন্ধে অতিমাত্রায়-অচ্তেন | 

সচেতন থেকে ক্রমশ সকলেই HSS হয়ে উঠল। 
সেই, কুকুরটাসেই লোমওঠা ঘিয়ে-ভাজা নোংর! 
বেগনী দেখতে পাগলা কুকুরটা। অবজ্ঞাভরে 
নিচুপানে তাকিয়ে হেলতে-হুলতে চলার ব্যতিক্রম 
লাইকার হয় কেবল যখন সমবেত উৎক্ষিপ্ত যষ্টিনিচয় 
তাকে স্বাগত জানায় । তার বিছ্যদ্বিনিন্দিত ক্ষিপ্রতা 
এখনও অব্যাহত, নয়তো রাস্তার ষাঁড়, শ্বশানের 
কুকুর, ধূর্ত শেয়াল ও অতিকায় শকুনদের মোকাবিলা 
করবে সে কেমন করে? 

ব্যাপারটা ক্রমে আর ব্যক্তি বা Vs স্তরে নেই, 
এ এক সামূহিক আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। পৌরসংঘ অর্থাৎ 
মিউনিসিপ্যালিটিতে দরখাস্ত গেছে ও পৌরসংঘপালের 
বহু আজ্ঞাবহ যষ্টি ও age তারের ফাস নিয়ে 
লাইকাকে ধরতে চেষ্টিত হয়েছে । কিন্তু লাইক! Gig 
বেগে আসে যায়। কখনও খোলা মাঠের দিকে 
পালায়, কখনও পাঁচিল ডিঙিয়ে হঠাৎ উধাও হয়, 
লক্ষ্মণপুর পৌবসংঘের অমুধাবমকারীদলস তার হদিস 
পায় না। 

লক্ষ্মণপুর মিডনিসিপালিটির পক্ষে লাইকা হয়ে 
দাড়িয়েছে এক চ্যালেঞ্জ । শেষে সেদিন স্বয়ং হেলথ 


২৪০ শারদীয় জয়ী £ ১৬৮৬ 


ইন্‌স্পেকটর বহু মেথর-পরিবৃত হয়ে জীপে উঠলেন । 
আজ লাইকার রক্ষা নেই। লাইকার অবশিষ্ট শীর্ণ 
দীর্ঘ শরীর একটা জ্যা-নিমু'ক্ত তীরের মত ছুটছে, আর 
তাঁর পিছন পিছন ছুটতে Wie শব্দে মিউনিসি- 
পালিটির জীপ। আরে। পিছনে হই-হল্লা করতে 
করতে এবং দ্রুত পিছিয়ে পড়তে পড়তে আসছে 
SHA | 

ঠিক সেই মুহুর্তে হয়তো! মিঃ মালহোত্রার কন্তা 
নাইজিরিয়ায় আলবাম খুলে লাইকার ফোটো দেখা- 
চ্ছিলেন কোনও প্রিয় বয়স্যাকে_হয়তো। wea ঠিক 
সেই সময়ে লছমন সপত্বীক রিকশারঢ় হয়ে কাপড়ের 
দোকানে শাড়ী কিনতে বেরুচ্ছিল, আর লাইকা তার 
শীর্ণ পরিশ্রীস্ত চারটে পা নিয়ে ছুটছিল জীপের আগে 
জীবনপণ করে | 

রাস্তার দুই পাশে লোকেরা ভিড় করে দাড়িরে। 
BIA লাইকাঁর এক পাশ দিয়ে সরে পড়বার পথ নেই। 
তাকে দৌড়াতে হবে সোজা ate মরল বুঝি ‘সেই 
কুকুরট--কিস্ত না--সেই নোংরা! বেগানী দেখতে 
কুকুরটা RYSA মতই যেন কখনও দেখা যায় 
কখনও দেখা যায় না। আর কখনও মনে হয় কুকুর 
নয়, একটা অমুজ্জল বেগুনী আভা পিচের রাস্তার 


উপর দিয়ে যেন চাকার মত গড়িয়ে চলেছে ক্ষিপ্র 
বেগে। হই হই শব্দে তার পশ্টাদ্ধাবন করছে 
যান্ত্রিক যাঁন। এ, সামনে লেভেল ক্রসিং, গেট বন্ধ, 


ভীম গর্জন করে চলেছে এক মালগাড়ী | টু 


নিজেকে বাঁচাবার ক্ষমতা আর বুঝি ছিল ন! 
লাইকার। সোজা লেভেল ক্রসিং-এর গেটের ফাঁক 
দিয়ে সে ঢুকে গেল গাড়ীর চাকাঁর মধ্যে | 

হেলথ অফিসাব জীপ ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে গেলেন। 
কোথায় কতদূরে পিছনে পড়ে আছে তার অনুচরেরা, 
তাঁদের বলতে হবে, এসে তুলে নিয়ে যাবে প্রাণহীন 
দেহটা বেল-লাইনের উপর থেকে | 

উপস্থিত জনতার মধ্যে যুগপৎ করুণা ও স্বস্তির 
ভাব, ভিড় ভেঙে গেল একটু পরেই। সীপারের উপর 
লেপটিযে পড়ে আছে লাইকা-_যেমন করে দেওয়ালের 
গাঁয়ে লেপটিয়ে থাকে টিকটিকি । লম্বা জিভটা! বেরিয়ে 
পড়েছে বাইরে। 

‘ বেশ কিছুক্ষণ পরে লাইকা কিন্তু আস্তে আস্তে 
উঠে চারিদিকে চাইল ও আস্তে আস্তে গেটম্যানের 
ক্যাবিনের ও-পাশের ঢাঁলুতে অদৃশ্য হয়ে গেল। 
মিউনিনিপালিটির মেথরেরা তখনও এসে পৌছায় নি। 

অনুবাদ £ জেযোতিরিম্ত্রমোহন জোয়ারদার 


[ অখিলমোহন পট্টনায়ক, জন্ম ১৯২৮ সালে ওডিশার পুরী জেলার লোর্ধা শহরে | পিতা বাঞ্চনিধি 
পট্টনায়কের কাছে জীবন ও সাহিত্যে এগিয়ে-চলা নির্ভাক সত্যকথনের দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেন। স্তর 
সংকেতের সঙ্গে হালকা তুলির টান এর লেখার বৈশিষ্ট্য। এর লেখক জীবনের প্রথম যুগের ছোট 
গল্পের বই 'ঝিড়র ঈগল ও ধরণীর Ferny থেকে একটি রোমান্টিক গল্প ম্ভাশনাল বুক ট্রষ্টি-কৃত ওড়িয়া 
ছোট গল্পের সংস্কলন-গ্রন্থ ‘ওড়িয়া গল্পমালা'তে (মূল ওড়িয়াতে ) স্থান পেয়েছে । তার লেখায় পাকা 
হাতের ছাপ-যেমন বর্তমান গল্পটি--। তার সাম্প্রতিক গল্প. সংকলন ‘ওঃ অন্বগলি'। উপস্থিত 
গল্পটির প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ইনি একজন কুকুর-প্রেমী, দেশে কুকুরের প্রতি সাধারণতঃ যে মনোভাব তা 


ডাকে গভীরস্ভাবে ব্যথিত করে | 


গল্পটি রেডিও-গল্প হিসাবে কটক কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়, পরে সামান্ত বর্ধিত আকারে কলকাতার 
প্রখ্যাত ওড়িয়া মাসিক ‘আসস্তা কালি’ ( আসছে কাল)-এর ১৯৭৭ শারদীয়া সংখ্যায় ছাপ! হয়। ] 


৯৮ 


স্পা 


কানু 


কৃষণ চন্দ্র 


কাল. ভাঙ্গণ সম্বন্ধে TPR লিখবো বলে প্রায় ভেবেছি 
fey তার ACY কেউ কি fae, লিখতে পারে? ATEN 
দৃম্টিকোণ থেকে তার জাবনটা লক্ষ্য করেছি কিন্তু তার 
মধ্যে এমন কোন অসাধারণ জিনিস প্রত্যক্ষ কারন যেটা 
কোন গঞ্গের FPS হতে পারে । অথবা, এমন কি 
সাদামাটা, নরস আলোকাঁচন্রের ছাঁবর রূপ ধারণ করতে 
পারে। cette, কারণটা জানি না, যখনই কোন 
গল্প লিখতে বাঁ তখনই আমার FMA ভেসে ওঠে 
কাল, ভাঙ্গীর কথা ৷ মৃদু; হেসে সে fever করে, 
“ছোটে সাহেব, তুই কি আমাকে নিয়ে কোন গন্প লিখাঁব 
না? কত বছর ধরে তুই গল্প লিখাছস ? 


‘আটবছর । 
'আর কতগুলো গল্প িখেছিস ? 
“াট-বাষাটর ! বাষট”। 


“তোর অপযীবধাটা কোথায় 2 একটা গল্পও কি 
আমাকে 'নয়ে লিখতে পারিস না, ছোটে সাহেব ? ভেবে 
দেখ একবার কত বছর ধরে আম অপেক্ষা করে আছি, 
আমাকে 'নয়ে seat লিখাঁব বলে । বহু বছর ধরে তোদের 
আমি ভালোভাবেই সেবা করে এসো । আম তো 
তোদের সেই চিরপুরাতন জমাদার, কাল; ভাঙ্গী । কেন 
তাহলে আমার ACY কোন গঞ্প লিখার না? 

উত্তর দেওয়ার মত আমার কছু নেই ৷ তার জীবনটা 
এতই aA এবং আকর্ষণহশন যে সহজেই বলা যায়, 
তাকে নিয়ে কোন গঞ্প রচনা করা যায় না। তার অর্থ 
এই নয় যে তার লম্বন্ধে আম কোন গহ্প লিখতে চাই 
না। বহু বছর ধরে তাকে 'নয়ে গল্প রচনা করতে 
চেয়েছি, কিম্তু পেরে উঠান | তার জন্যে প্রভূত চেষ্টাও 
করোঁছ। এবং আজও সেইরকম কাল; ভাঙ্গী আমার 
মনের কোণে দাঁড়িয়ে Ste মারছে । হাতে তার পরানো 


মুড়ো কাঁটা, তার সেই বড়ো বড়ো খালি Rt, রুক্ষ, 
ক্ষতবিক্ষত, কুৎসিত পা, শুকনো Ww থেকে বৌরয়ে 
পড়া চ্ফাঁতকায় Pea, হাড়-বেড়োনো পাছা, APS 
বুকের পরে ধাঁল-ধূসরিত লোম, fama’ ঠৈশট, প্রসারিত 
JAAA, FOS গণ্ডদেশ এবং কোটরাগত চক্ষুদ্বযের 
ওপরে চকচকে টাক মাথা । বহু STAT আমার কাছে তাদের 
জীবনকাহিনণ বর্ণনা করেছে, তাদের গুরুত্ব প্রাতাণ্ঠত 
করতে চেয়েছে, তাদের নাটকীয় গ্ণাবলশর ছ্বারা আমাকে 
মোহিত করেছে আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে আমার মন 
থেকে । সুন্দরী রমণী, আকর্ষণীয় কল্পনা, ASE মুখ 
সকলের ছাঁবর রূপদান করোঁছ, তাদের সম্বন্ধে ধারণা মনে 
ছাপ রেখে গেছে ; আবার সেগুলো 'ফিকেও হয়ে TNTE | 
কাল; ভাঞ্গ তার সেই পুরানো জায়গায় ঠিক একই ভাবে 
ঝাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখেছে যে সব চার 
আমার মনের কোণে ভাঁড় করে এসেছে, লক্ষ্য করেছে তাদের 
কান্না আর অনুনয়-বনয্ল, ভালবাসা ও ঘণা, ঘুমন্ত ও 
চলমান অবস্থা, হাসি আর তাদের বার্তালাপ- দেখেছে 
তাদের জীবনের Ale পদক্ষেপ, সব স্তরের, শৈশব থেকে 
বার্ধক্য এবং বার্ধক্য থেকে মৃত্যু প্যম্ত। 

দরজায় এসে উশীক মেরেছে যে সব আগন্তুক তাদের 
দেখে সে ঝাঁট দয়ে তাদের আসার পথ পাঁরচ্কার করে 
Te | তারপর একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে, মেথরেরা 
যেমন সচরাচর সরে দাঁড়ায় । সেইভাবেই সে সসম্ভ্রমে 
aiga থাকে যতক্ষণ না আম গঞ্পলেখা শুরু কার । 
এমন ক যতক্ষণ না লেখাটা শেষ হয় এবং গল্পের ANA- 
ata এবং সব দশকমশ্ডলীরা বিদায় নেয়। কিন্তু 
তার পরেও কাল; ভাঙ্গা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে, এবং 
তারপর আলতো পায়ে এগিয়ে এসে আমার কম্পনায় 
এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হয়, যাতে সে আমার wit 


২৪২ শারদীয় জয়শ্রী £ ১৩৮৬ 


স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তার টাক মাথা চকচক করে 
ওঠে এবং BIG এক অস্ফুট প্রশ্ন জেগে ওঠে। 
বহুক্ষণ ধরে তাকে আম 'নরাক্ষণ করোঁছ কিন্তু এখনও 
ঠিক করে উঠতে পাঁরান তার সম্বন্ধে কিই বা লিখব 
আম। কিদ্তুতার আজকের এই আবর্ভাবকে কোন- 
ক্রমেই আর ঠোঁকয়ে রাখতে পারব না। নানা অজহাতে 
বছরের পর বছর তাকে আম সারয়ে রেখোঁছ। এবার 
বোধহয় তার হাত থেকে আমাকে মানত পেতে হবে | 
কালু ভাঞ্গাঁকে যখন আম প্রথম দোঁখ তখন আমার 
বয়স সবেমার সাত বছর | আর এর কুঁড় বছর পরে যখন 
সে মারা গেল তখনও ঠিক তাকে তেমানই দেখা গেল। 
বিন্দুমাত্র কোন পাঁরবর্তন ঘটোন। সেই একই হাঁট;, 
একই পা, একই গায়ের রং, টাক মাথা, ভাঙা ভাঙা দাঁত 
আর হাতে সেই ঝাড়: । ঝাড়ুটা দেখে মনে হত সে যেন 
ঝাড় হাতে জন্মেছে এবং সেটা যেন তার জশবনের 
একটা অঙ্গা। তার গ্রাতাঁদনের কাজ রুগীদের কমোড 
AITA করা এবং গিসপেদ্পারীতে সংক্লামক-রোগ নিবারক 
তরল পদার্থ ছড়ান। তারপর ডাস্তার সাহেব এবং 
FARTA সাহেবের ছাগল নিয়ে মাঠে চরাতে STH I 
AAA সময় CAI য়ে হাসপাতালে ফিরে আসে | 
জন্তুগুলো গোয়ালে পুরে দিয়ে AAT করে। তারপর 
খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে । আজ কুঁড় বছর ধরে তার এই 
কাজ লক্ষ্য করে এসোছি। একাঁদনও বাদ যায়ান, আর 
এই TICS মধ্যে একাঁদনের জন্যেও সে কিম্তু অসুখে 
পড়োন আর সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার--কিম্তু 
তার সম্বন্ধে গল্প লেখার চেয়ে সেটা মোটেই আশ্চর্যের 
নয়। যাহোক, আম কিন্তু চাপে পড়ে গল্প লিখাছ। 
wig’ আটবছর ধরে নানা অজদ্হাতে তাকে ঠেকিয়ে 
এসেছি। বুড়ো লোকটি আমায় আর ছাড়বে না। AeA 
লেখার জন্য সে অনবরত আমার ওপর চাপ AT করে 
চলেছে সেটা আমার এবং আপনাদের উভয়ের কাছেই লাগছে 
লাগছে- আমার পক্ষে খারাপ ল।গছে কারণ আমাকে 
দলখতে হচ্ছে আর আপনাদের খারাপ লাগবে যেহেতু সেটা 
আপনাদের পড়তে হবে-এই বাস্তব ঘটনা ছাড়া তাকে 
TAA গল্প লেখার প্রয়াসের মধো কিছুই মিলবে না। 
feg আম fe করব? তার এরকম FES লালুক 


ভাব, কাকুতি-মনাত মাখানো নশরব চোখের চাউনি, বোবা 
অসহায়তা, প্রকাশের গভাঁর অন্তবেদনা লেখার জন্য 
আমাকে বাধ্য করেছে, যাঁদও আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক 
খাচ্ছে, তার এরকম জীবন face কিই বা আম লিখতে 
পার? এমন কোন আকর্ষীয় বিষয়বস্তু নেই, তার 
মধ্যে রহস্যপূর্ণ জানিবই নেই যা মানুষের মনকে আকৃষ্ট 
করতে পারে । এটা সাঁতা যে, আজ আট বছর ধরে তার 
কথা আমার 'চন্তাধারায় সদাজাগ্রত আছে--কিল্তু কেন? 
সে শুধু ঈশ্বরই জানেন-- কিন্তু বুঝতে পার না, সেটা 
তার একগ';য়োম ছাড়া আর তো 'কছ হতে পারে না। 
এমন কি আজকের দিনে aaa আম রোমান্টিক aie 
রচনা করে চলো, রূপোলণ চাঁদের ছাঁব এ*কে চলোছ, 
যখন আমার কাছে জগৎটা স্বস্নময়- তখনও foxy কাল: 
Sorat নীরবে niga আছে £ আবার রোমান্টিক জগৎ 
পেরিয়ে যখন আমি জীবনের লৌন্দর্য এবং দৌহক 
উত্তেজনা প্রত্যক্ষ Bis, তার ছে'ড়া তন্ত্গুলো স্পর্শ 
করতে শুরু করে তখনও fag সে একই ভাবে দিয়ে 
থাকে । AS আমাদের খাদ্য জোগায় তাদের দারিদ্যু 
দেখে পাঞ্জাবের মাটির বুকে রঙ্জনদশর ধারা বহে যেত 
দেখে মনে হয় আমরা কত ববর। কিন্তু তখনও সে 
আমার মনের দরজার প্রান্তে, বোবা হয়ে নরবে দাঁড়িয়ে 
থাকে । আম এমন নিশ্চিত যে তার হাত থেকে ais 
পাব; আর তাকেও সরে পড়তে হবে। কারণ আমি 
তো এখন লেখা শুর: করাছ। অনুগ্রহ করে শুনুন 
তার সেই নীরস, সাদামাটা, আকর্ণহপীন জাবনকাহনখ। 
তার কাহনী fafa করে তার অম্বাস্তকর উপস্থিত 
থেকে মস্ত হব । আর যাঁদ আম না তাকে নিয়ে আজ কোন 
গল্প লিখি আর আপনারা সেই গন্প না পড়েন, তাহলে 
সে এভাবে আরও আটবছর ধরে অপেক্ষা করবে - হয়ত 
এমন হবে যে আমার সারাজ্পবন ধরেই সে থাকবে। 
তার জীবনের ঘটনাবলী জানা মস্ত অসুবিধা আর 
সেইটাই আমাকে লখতে গিয়ে সবচেয়ে বিপদে ফেলেছে । 
কালুর বাবা ও মা দুজনেই মেথর ছিল । আমার ধারণা 
তাদের পর্বপুরুষরাও সকলেই মেথর ছিল এবং তার মৃত 
একই জায়গায় শত শত বছর ধরে বাস করে এসেছেও | 
আর তারপর কাল,ভাম্গ বিয়ে-থা করেনি, কখনও প্রেমে 


২৪৬ কালু 


পড়োনি--দ্‌রে কখনও বেড়াতে যার়ানি__ প্রকৃতপক্ষে, 
বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এমন কি সে তার গ্রাম 
ছেড়ে কোথাও যায় ন। সারাদিন ধরে সে কাজ করত, 
রাতে ঘুমোতো আর পরের THA ভোরবেলায় ঘুম থেকে 
উঠে সে তার রোজকার কাজ শুরু করে দিত ৷ ছোটবেলা 
থেকে সে একইভাবে কাজ করে আসছে । 

আচ্ছা AN, তার একটা মজার ব্যাপার আছে | 
মাথার টাক কোনো জন্তুর জিভ 'দয়ে চাটিয়ে নিতে তার 
খুব ভাঃলা লাগত । গরুই হোক, আর মোষই হোক, 
যে কোন প্রাণীর সান্নিধ্য তার খুব প্রিয় ছিল। 
হাসপাতালের কাছে মাঠে, নীল আকাশের নিচে, tata 
SCM দুপুরের আলোয় মাঠের উপর GI, হয়ে বসে 
থাকতে অনেকবার তাকে দেখোঁছ । পেছনে ভেলভেটের 
সবুজ কার্পেট আর গবাদি পশু বারংবার তার টাক- 
মাথা চেটে চলেছে আর সে igs মৌজ করে ঘুমিয়ে 
পড়েছে । তাকে এভাবে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে আমি এক 
TSS আনন্দ উপভোগ করতাম । বাঁদও আমার মধ্যে 
SEET, অবসন্নতা এবং বিম্ব-সংসারের সর্বব্যাপী 
সৌন্দর্য আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখোঁছল। 
আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আম অনেক সুন্দরী M, 
APRS ফুলরাজি, এবং জগতের মনোমুগ্ধকর 
দৃশ্যাবলী দেখোছ--কিন্তু কেন জানি না--আর কোনো 
দৃশ্যে আম এরূপ সারল্য প্রত্যক্ষ কারান আর এরকম 
রমনীয়তা এবং শাশ্ত বোধ কাঁরীন। আম এমন আনন্দ 
পেয়োছলাম আমার বছর সাতেকের বয়সের সময়ে । সেই 
মাঠকে তখন এত 'বস্তৃত এবং আকাশকে এত IRA 
এবং নীল দৌথয়োছিল। কালু ভাঙ্গীর টাক মাথা 
কাচের মত চকচক করোছল এবং গরুর লক্‌লকে জিভ 
দিয়ে আরাম করে তার মাথা চেটে দেওয়ার মধ্যে তদ্দ্রাচ্ছান 
ভাবের এক TARTA উৎসারত হত। আমার মনে হত 
তার মত মাথাটা since নিয়ে গাছের নিচে গিয়ে বসি । 
আর গর: তার fae বলয়ে দিয়ে আমাকে ঠিক তার মতন 
ঘুম পাঁড়য়ে দিক। বাস্তবিক পক্ষে আম একবার চেষ্টাও 
করোছিলাম আর fe ধাতা'নই না খেয়েছিলাম বাবার কাছে 
আর আমার থেকেও আরও কাঠন তিরস্কার জুটেছিল 
কালু ভাথ্গীর কপালে | বাবা এমনভাবে তাকে ধমকে- 


ভাদ্র ৮৬-৮ 


ছিলেন যে আমার আশঙ্কা হল যেন তাকে লা 
মারবেন । আঁম ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম! কিন্তু 
তাতে সে IPR মনে করোন । পরের দিন সে আমাদের 
বাংলো সাফ করার জন্যে ঝাড়; হাতে তার স্বাভাবিক 
MST ঘটল | 
জন্তু-জানোয়ার কাল; ভাঞ্গীর খুব প্রিয় । আমাদের 
গরুর মতনই কমপাউষ্ডার সাহেবের ছাগল ছল তার 
OAs, যাঁদও ছাগলেরা রমণীদের থেকেও অত্যন্ত 
চণ্ছল। কিন্তু কাল: ভাঙ্গার ব্যাপারই আলাদা । সে 
তাদের জল খাওয়াতো, খাবার খাওয়াতো, মাঠে চরাতে 
নিয়ে ধেত আর রাতের বেলায় গোয়ালে এনে পুরে দিত। 
শিশুদের কথা যেমন বয়স্করা বুঝতে পারে ঠিক তেমনি 
তার সমস্ত ইঞ্গিত তারা বুঝতে পারতো । বহুক্ষেত্র 
আঁম তাকে অনুসরণ BA | ফাঁকা জায়গায় হোক আর 
রাম্তাভেই হোক সে তাদের ছেড়ে দিত কিন্তু 
সেগুলো তার গা ঘেষে পাশে পাশে চলতো তার কোনো 
OAT না করে_যেন তন বদ্ধ একসঙ্গে বেড়াতে 
বোঁড়য়েছে। গরূটি একবার ঘাস খাওয়া বন্ধ করলে 
ছাগলটিও খাওয়া বন্ধ করে দিত) এবং অনিচ্ছা সহকারে 
ঝোপবাড়ে দ: একটা কামড় দত । আর সে সময় কালু 
yen ‘সানব্স:’ তুলে খেতে শুরু করত। নিজেতো 
থেতই, মাঝে মাঝে ছাগলটার মুখেও খাবার ধরে তুলতো 
আর মনে মনে কি যেন বলত ৷ শুধু নিজের মনে 
কেন তাদের সঙ্গেও কথা বলত 1 প্রাণী দুটো কথোপ- 
কথনে যোগ দিত, তর্জন-গর্জন করত, কান নাড়া দিত, পা 
ঝাঁকয়ে নিত, লেজগদুলো Tag করে দিত এবং বহঃভাবে 
APE করত । সত্য কথা বলাছি, তারা কি fa 
কথাবার্তা বলতো তা আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না। 
তারপর কয়েক মুহুর্ত পরে কালু ভাঙ্গা আবার aa 
শর করত | গরুটাও তখন চরা বন্ধ করে দিত আর ছাগল- 
টাও ঝোপঝাড় থেকে CATACH এসে তার: সঙ্গে চলতে 
থাকত । কোন ভ্রোতাষ্বিনী অথবা কোন ছোট বণণর 
কাছে এসে পেশছালে কালু ভাংগা সেখানে বসে পড়ত 
আবার কখনও শুয়ে পড়ত। জলের উপারভাগে ঠেশট 
ঠোঁকয়ে জন্তু-জানোয়ারদের মত জল খেতে লেগে মেত । 
MACs সেইভাবে জলপান করতে থাকত কারণ 


২৪৪ শারদীয় জয়শ্রী ১৩৮৬ 


তারা তো আর মানুষ A এবং জ্বানেও না কেমন করে 
হাত 'দয়ে জল খেতে হয় | 

তারপর কাল? ভাঙ্গ ATH ঘাসে শুয়ে পড়ত ছাগলটাও 
পা TO হাঁটু গেড়ে শুয়ে পড়ত মনে হত সে যেন 
প্রার্থনা করছে । গরুটাও এসে তার পাশে এমন- 
ভাবে শুয়ে পড়ত দেখে মনে হত সে যেন তার স্ত্রী, সবে- 
মাঘ রাম্নাবামা সেরে পাশে এসে শুয়েছে। এক শাম্ড 
ঘরোয়া পাঁরবেশ গরুটির চোখেমুখে ভেসে উঠত । 
সে যখন পরম TAPOS রোমম্থন করে চলত তখন আমার 
কাছে মনে হত সে যেন সংসারের এক যোগ্যতমা MIRI, 
ক্লচেটের সেলাই কিংবা কাল; ভাঙ্গীর সোয়েটার বুনে 
চলেছে | 

গরু-ছাগল ছাড়াও খোঁড়া একটা কুকুর তার সঙ্গী 
ছিল । খোঁড়া হওয়ায় অন্যান্য কুকুরদের সঙ্গে সে বেশ 
ঘুরে বেড়াতে পারত A! তার ফলে দ্বভাবতই সব- 
চেয়ে খারাপ কাজ অর্থাৎ মারামার করতো । পেটে তার 
সব সময়ে খিদে আর মারও খেতো তেমাঁন | কাল; STB TCS 
সব সময় তার ক্ষত AIT করতে দেখা যেত এবং বেশ 
আনদ্দ সহকারে সে সব করত । সাবান জল দিয়ে ঘা 
AATA করে দিত, গা থেকে এস্টুলি বার করে দিত, ঘায়ে 
ওষুধ ATA দিত এবং বাজরার রুটির টুকরো খাওয়াতো। 
কিন্তু কুকুর খুব স্বার্থপর প্রাণী | দিনে মার দুবার দেখা 
দিত । একবার দুপুরে আর একবার সন্ধ্যেতে অর্থাৎ সে 
যখন খেত তখন সে কুকুরটার ক্ষতপ্থান AAPA করে 
WOL তারপর সে সেখান থেকে সরে পড়ত। সব 
সময় তার এই অবস্থান খুবই ক্ষাণকের আর যেটুকু সময় 
থাকত সে কাল: ভাঙ্গীর wi আকর্ষণ করত । আম 
FATS প্রাণশীটিকে পছন্দ করতাম না | কাল: STF fore 
তাকে খুব আদর-যত্ত করত | 

এর ওপরে বনের প্রাতাঁট প্রাপীর সন্গেই তার 
পারচয় Tee | চলতে চলতে কোন পোকামাকড় পায়ের 
তলায় পড়ে গেলে সে সেটা তুলে নিয়ে বনে ছেড়ে দিত। 
eit িংকার করলে সে বেজীর ভাষাতেই উত্তর দিত | 
Teisa, কপোত, চড়ুই এবং আরও অনেক পাঁখর বাস 
সে প্রীতাট পাখির ডাক বুঝতে পারত । এই পাঁরপ্রোক্ষতে 
সে রাহুল সাংকৃত্যায়নের থেকেও পণ্ডিত আর আমার মত 


বছর ANSE বয়সের ছেলের থেকেতো বটেই এমন কি 


মামার বাপমায়ের থেকেও সে অনেক বড় 1 

রাজহাঁসের দেহের ওপর শসোর দানা রেখে সে AA- 
ভাবে ঝলসে নিত । নিব 'নবু আগুনে সে এমনভাবে 
OUST নিত যে শস্যের দানাগুলোকে সোনার মত দেখাত, 
তার স্বাদ মধুর মত, Hy বের হত এবং মাটির মত 
FTG সুগশ্ধিতে আমোদিত করত । ধারে APN, পাকা 
রাধুনির মত রাজহাঁস ঝলসাত । ভালোভাবে লক্ষ্য রেখে 
হাঁসের সবাঁদকটা ATYA নেয় কারণ তার তো জানাই 
আছে সেটা কত বছরের বুড়ো । তার ACH সে তো এভ- 
দিন বন্ধুর মতই কথাবার্তা বলে এসেছে | এত আদর-যত্ব 
করে এসেছে যে, মনে হয় সে যেন তার আত্মীয় । তার 
মায়ের পেটের ভাইয়ের মত বলে বোধহয় । অবশ্য 
অনেকেই রাজহাঁস বলসে খেত কিন্তু তার ঝলসানোর সঙ্গে 
পাল্লা দেবে কে? তাদেরটা এরকম আধপোড়া, এমন 
ধবস্বাদপূ্ণ আর এমই সাদামাটা হত যে তাকে কোনক্রমেই 
হাঁস ঝলসানো বলা যায় না। কাল; ভাল্গীর হাত 
দিয়ে স্ব সময়, একইভাবে চমৎকার ঝলসাতো । সেটাকে 
আগ:ন থেকে বার করে আনার সময়ে 'ববাহবেশে সোনার 
গহনা পরিহিতা TTA মতো মনোরম দেখাতো । আমার 
মনে হয় কালু ভাঙ্গীর মধ্যে যে প্রেম উৎসারিত হত তারই 
আভাস যেন রাজহাঁসের মধ্যে ছিল । অন্যথা এরকম প্রাণ- 
হশন একটা পক্ষী কিভাবে এরকম রমনপয় হয়ে উঠতে 
পারে? তার রাম্না রাজহাঁসের মাংস জামার কাছে 
উপাদেয় লাগত AT বেশ আনন্দ সহকারে চুঁপসাড়ে সাবাড় 
করেছি । একবার ধরা পড়ে খ্দব বকুনি খেয়েছিলাম | 
হতভাগা কাল; ভাঙ্গীর কপালেও একবার এরকম বকুনি 
জনটোছিল। কিম্তু তাহলে কি হয়? পরের দিন সে যথা 
নিয়মে তামাদের বাংলোতে উপস্থিত হয়েছিল | 

আর এইতো সবকিছু ; এ ছাড়া আর এমন কোনো 
আকর্ষণণয় ঘটনা ছিল বলে আমার মনে পড়ে aT | কৈশোর 
কাটিয়ে যৌবনে পড়োছ কিন্তু কাল; ভাঙ্গ ঠিক তেমনই 
আছে | বাস্তাবক পক্ষে, আপনারা এও বলতে পারেন যে 
তার সম্বন্ধে অ'মার আর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই ৷ এটা 
সত্য, তার STAA মাঝে মাঝে আমার IS কেড়ে নিত | 
তখন আম সামান্য লিখতে শুর করেছি এবং গল্পের 


~ 


শী 
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পান্র-পান্রীর elas 'িন্রায়নে তাকে সময় সময় প্রশ্ন 
করতাম | আর তার উত্তরগুলো ঢুকে নেওয়ার জন্য 
ফাউন্টেন পেন আর লেখার প্যাড সামনে MÖTA রেখে 
বসতাম | 

‘কাল; ভাঙ্গশ, তোমার জীবনে কি কোন শেষ ঘটনা 
আছে’? 

পক বলতে চাইছেন, ছোটে সাহেব P 

‘কোন বিশেষ, অসাধারণ, অস্বাভাঁবক আর ক ? 

“না, ছোটে সাহেব P 

( আজ পর্যম্ত ফাঁকা । আচ্ছা তাতে ঘাবড়াবার গছ 
নেই | সংগ্রহ করা যাক । মনে হয় কিছু আত্মপ্রকাশ করতে 
পারে। ) 

আচ্ছা, এবার বলতো, তোমার মাইনে নিয়ে Gia ক 
ay? 

‘মাইনে নিয়ে কি কার? চিন্তা করে বলত, “আট 
টাকা মাইনে পাই । তা থেকে আটা কান চার টাকার, এক 
টাকার নুন, এক টাকার তামাক, আট আনার চা, চার 
আনার গুড়, চার আনার মশলাপাতি, তাহলে কত হল 
ছোটে সাহেব P 

‘সাত টাকা ।, 

হ্যাঁ, সাত টাকা | আর প্রতি মাসে সূদখোরকে দিতে 
হয় এক টাকা । জ্রামাকাপড় তৈরী করানোর জন্য তার 
কাছ থেকে টাকা ধার নই, বলঃন না নেব কিনা? বছরে 
আমার দ: প্রস্ত জামাকাপড় লাগে, SAT আমার একটা 
আছে, কিন্তু তা সত্বেও আমার আরও দু দফা জামাকাপড় 
দরকার, লাগবে কনা বলুন না? আচ্ছা ছোটে সাহেব, 
বড়ো সাহেব aie আমার মাইনে বাড়িয়ে ন টাকা করে 
দেন তা হলে আমি প্রকৃত সুখী হব ৷’ 

“কেমন ভাবে?’ 

‘এক টাকায় fa fears পারব আর তা দিয়ে বাজরার 
পরোটা বানাবো ॥ জীবনে কখনো পরোটা থাহীন বাহু । 
সে সব খেতে আমার খুব ভাল লাগে)” 

এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, আট টাকা 
মাইনের এমন একজন লোকের জাবনকাহনী কি লেখা 
যাবে? 

তারপর আমার বয়ে হল । বিয়ের পরের MENTA 


কত না মধুর ৷ সুদুর বনানশ থেকে বাতাসে ভেসে এল 
মধু আর গোলাপের সুমিষ্ট গন্ধ । সে সময় আপনারাও 
দেখতে পাবেন বনহারণপর নাচন । মনে হবে আকাশের 
CPLA আকাশের কোল ছেড়ে নেমে এসে কানে ফিস 
ফিস করে কি যেন বলছে | এই মনোরম পাঁরিবেশে চুম্বন 
করার আঁম্থরতায় কারও কারও ঠোঁট পর্যন্ত কেপে ওঠে 1 
তখনও কাল ভাঙ্গার সম্বন্ধে fee, লেখার MAA 
আমার চেতনায় ছিল৷ কাগজ TAAA হাতে তখনও তার 
সন্ধান করতাম | 

“কালু Set তুমি কি বয়ে করান ? 

“না, ছোটে সাহেব 1, 

TEN P 

“ছোটে সাহেব, এই জেলার আমিই তো agra 
SMTA! এ তল্লাটে আমাদের ঘরের আর তো কেউ বাদ 
করে না। কি করে সাদী করব বলুন Y 

আর এক অন্ধ গাঁলপথ | আবার চেষ্টা করলাম | 
করার ইচ্ছে fe কখনও জাগোন ? আশা করোছিলাম 
এ-ধরনের প্রশ্নে সে হয়ত িছদ্টা বিচলিত হবে |. 

“করা বলতে, Te বোঝাতে চাইছেন সাহেব ? 

‘কাউকে ভালবাসার বাসনা ক কখনও মনে জাঙ্গোন ? 
হয়ত কাউকে ভালবেসৌছলে, তা তো হল, কষ্তু বিয়ে 
করান কেন?’ 

TS বলছেন আপাঁন-_কার প্রেমে পড়োছিলাম আম, 
ছোটে সাহেব P 

“SAAT মেয়েছেলেরই প্রেমে তো পড়ে? 

প্রেমে পড়া, ছোটে সাহেব ? লোকেরা "বয়ে করে, 
আর বড় বড় লোকেরা প্রেমেও পড়ে কিন্তু আমাদের ঘরের 
কারোর কখনও প্রেমে পড়ার কথা শানীন । আমার বিয়ে 
না করার কারণ আগেই তো বলেছি । ফি করে বিয়ে করব 
বলুন না? 

( আমই বা এর কি উত্তর দেব 2) 

‘তোমার কি এর জন্য কোন দুঃখ হয় না?’ 

পক জন্যে, ছোটে সাহেব P l 

তাকে নিয়ে লেখার চচ্তা একেবারে বাঁতল করে 
দিলাম তারপর | আট বছর আগে কালু ST মারা 
গেছে | যে লোকটা জবনে কোনোদিন রোগে ভোগোঁন সেই 
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লোকটা এমন PİSA রোগে পড়ল CA আর কোনদিন রোগ 
শয্যা ছেড়ে আর উঠতে পারল AT! তাকে হাসপাতালে 
ভাত করা হল । ওয়ার্ডে সে-ই একমান রোগী এবং সে 
ওয়ার্ডটা A তার নিজস্ব ওয়ার্ড! ছোঁয়াছশুক্পি যাতে 
না হয় সেজন্য দূরত্ব বজায় রেখে কমপাউম্ডার তাকে CTY 
খাইয়ে যেত | বেয়ারা কোনক্রমে তার ঘরে খাবার ঢুাকয়ে 
দিয়ে চলে যেত! নিজের হাতে তাকে খাবারের থালা 
পারম্কার করতে হত, বিছানা করতে হত ; এমন কি নিজের 
মলও 'নজের হাতে পাঁরম্কার করতে হত । তার কোনো 
উত্তরাধকারী না থাকায় তার মৃতদেহ সংকারের ভার পড়ল 
oles ওপর | দীর্ঘ sie বছর সে আমাদের সঙ্গে ওত- 
প্রোতভাবে জাঁড়ত থাকলেও সে অবশ্য আমাদের কেউ ছিল 
না। তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তার শেষ 
মাইনেটা পর্যন্ত সরকারের ঘরে জমা পড়ল। এমন কি 
তার মৃতদেহটাও ছিল অন্যান্য দিনের মত দ্বাভাবিক | 
যথারীত হাসপাতাল খোলা হল, ডাস্তারবাবূরা AATE- 
শন করলেন, কম্পাউন্ডার ওষুধ twat করল, রূগীরা ওষুধ 
পেয়ে যে যার বাঁড় ফিরে গেল-কোন aie নেই, 
প্রীতাঁদনের মত সব Tee স্বাভাবিক | রোজকারের মত 
সেদিনও হাসপাতাল বদ্ধ হল আর আমরা সকলে যে যার 
বাঁড় ফিরে এলাম | পরম নিশ্চিম্তে খাওয়াদাওয়া করলাম, 
রোঁডও শুনলাম, বিছানায় শুলাম আবার wince 
পড়লাম | পরদিন ভোরে জানলাম পুলিশের লোকেরা 
করুণা করে কাল; STW মৃতদেহ সংকার করেছে । আর 
সেখানে সাহেবের WAIT এবং কম্পাউন্ডারের ছাগলাঁট গত 
TÄNA ধরে মুখে কিছু দেয়ান | ওয়াডের পাশে দাঁড়য়ে 
দুটিতে মাঁছামাছ অব্যন্ত ভাষায় চিৎকার করছে। হ্যাঁ, 
জদ্তু-জানোন্লারেরা ওই রকম হয়, তাই নয় দি? 

ক ব্যাপার ! আবার ঝাড়ু হাতে এসে দাঁড়য়েছ ? 
আচ্ছা বলতো? ক চাও তুম? কাল; ভাঙ্গী তখনও 
দাঁড়য়ে আছে। 

এাগয়ে এসে দেখ ! তোমার সম্বন্ধে সবাকছুই তো 
{লখোঁছ fafaa আম ? তাহলে আবার দাঁড়িয়ে আছ 
কেন। আমাকেই বা কেন লেখার জন্য বার বার চাপ 
দিচ্ছ ? ভগবানের দোহাই, সামনে থেকে সরে যাও তুমি | 
আমি কি কিছু লিখতে ভুল wate? কোন কিছু কি 


বাদ দিয়োছ ? তোমার নাম ২ কাল; ভাঙ্গা ; পেশাঃ 
জমাদার ! জেলা ছেড়ে কখনও কোথাও ষাওাঁন । 'বয়ে-থা 
করোনি | কাউকে কখনও ভালবাসাঁন | তোমার জীবনে 
কোন স্মরণীয় ঘটনা নেই । শিহরণকারণ বস্তু বলে তোমার 
কিছু নেই_ যেমন কোন প্রেয়সধর চুহ্বন বা ছেলেমেয়ের 
গ্নেহমাথা PI বা গাঁলবের কাঁবতা ধা তোমার প্রাণে 
শিহরণ জাগাতে পারে । একটা সম্পূর্ণ অনল্লেথযোগ্য 
জীবন | ক লিখতে পার আম ? এছাড়া আর কই বা 
লিখবো ? মাইনে £ আট টাকা । চার টাকার আটা, চার 
আনার মশলাপাতি, এক টাকার লবণ, এক টাকার তামাক, 
আট আনার ঢা এবং চার আনার গুড় । এই হল মোট সাত 
টাকা । আর এক টাকা সুদ দিতে হয় মহাজনকে, মোট 
আট টাকা । amy এই আট টাকা দিয়ে তো কোন গল্প 
হয় না। আজকের 'দিনে যারা কাঁড়, পঞ্চাশ এমন ক একশ 
টাকা পর্যন্ত রোজগার করে তাদের জখবনই এমন ন'রস 
যে তা নিয়েই কোন গল্প লেখা যায় না। আর যার আয় 
মোটে মাট টাকা তাকে নিয়ে আদৌ কোন গঞ্প লেখা 
সম্ভব নয়। সুতরাং তাকে নিয়ে কই বা গঙ্প লিখবো? 

এখন খিলজীর গল্প বলা ঘাক। হাসপাতালের 
কম্পাউন্ডার সে। তার mAs আয় বত্রিশ টাকা A 
মধ্যবিত্ত পাঁরবারে তার জন্ম | বাপ-মা তাকে মিডল ক্লাস 
পর্যন্ত পাঁড়য়েছে | তারপর সে কম্পাউন্ডারধও পাশ 
করেছে । প্রাণোচ্ছল যুবক বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে 
সবই আছে | পরণে ধবধবে সাদা শালোয়ার, কড়া ইস্ত্রি 
করা সার্ট, ব্যবহারে মাথার চুলগুলো ঝকঝকে, আর AA- 
পাটি করে আঁচড়ানো | ছোট বাংলোর মত একটা কোয়াটণর 
সে সরকারের কাছ থেকে পেয়েছে ৷ কোনক্মে GIST ভূল 
করলে সে ফিয়ের টাকাটা পকেটস্থ করে । AAR 
রোগাণ পেলে সে তাদের সঙ্গে প্রেমও করে| নূরানের 
কথা কি মনে পড়ে? ভিটার বাসিন্দা সে। যোল-সতের 
বছরের এক নির্বোধ যুবত । এতই al মাইল 
চারেক দূর "দিয়ে গেলেও সিনেমা পোস্টারের ছবির মত 
তাকে চোখে পড়ে | সে একটা আস্ত বোকা | গ্রামের দুজন 
যুবকের প্রাত সে ঢলেছে। গ্রামের মোড়লের ছেলে যখন 
তার সঙ্গে থাকে সে তখন তার । আবার পাটোয়ারীর ছেলে 
যখন আসে সে তখন তার দিকে ঢলে পড়ে । তাদের মধ্যে 


৯ 


২৪৭ কালু 
কাউকেই সে দিতে পারে না! প্রেম সুস্পষ্ট, নিশ্চিত এবং 
অবধারিত বস্তু বলে মানুষের সাধারণ ধারণা, আসলে 
fers তা খুবই অস্পন্ট, দোদুল্যমান, আঁনশ্চিত এক 
অবস্থা | আপান হয়ত একজনকে ভালবাসেন | এবং আরও 
একজনকে ভালবাসেন অথবা এমনও হতে ALATI আপাঁন 
কাউকেই ভালবাসেন না। আর যাঁদ কাউকে ভালবেসেও 
থাকেন তাহলেও এটা এমনই সামীয়ক, পরিবর্তনশীল এবং 
ধাবমান অনুভ্যাত হয় যে ভালবাসার লোক যে Teco 
একট: TGA আড়ালে যায় সেই মুহুর্তে প্রেমটেষ 
বস্তুটিও বাতাসে উবে J | 

TASS মধো আম্তাঁরকতা থাকলেও সেটা 'কম্তু 
স্থায়প হয় না। আর সে জন্যই নূরণ মনাষ্থর করে উঠতে 
পারে AT | মোড়লের ছেলের জন্যে তার প্রাণের স্পন্দন 
দুত বেড়ে যায়, আবার পাটোয়ারী ছেলেকেও দেখলে তার 
ATG দ্ুতগাঁততে চলতে থাকে দেখে মনে হয় সে কত 
অসহায় | উত্তাল সমুদ্রের মাঝখানে সে এক ছোট তরীতে 
ভেসে চলেছে, চারাদক থেকে উন্মত্তের ঢ্উেরাঁশ তার বুকে 
আছড়ে পড়েছে | হাতে তার এক নড়বড়ে দাঁড়। wala 
দোলা শুরু হবে, ধীরে ধীরে দুলবে, তার দুর্বল হাত দিয়ে 
সেই নড়বড়ে দাঁড়টাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করবে যাতে 
সেটা হাত থেকে ফসকে না যায় । আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস 
নিতে নিতে চোধদহাটকে নচু করবে আর কেশরাশি আলু- 
থাল; হয়ে পড়বে | মনে হবে সমন্দ্ু যেন তার চারপাশে 
বার্ণ সৃষ্ট করেছে আর সেই প্রসারিত ST Aa জল- 
ক্লাশ তাকে যেন গ্রাস করে ফেলবে এবং সবাক থেকে এক 
মৃত্যুর ASAT নেমে আসবে এবং আতঙ্কে হঠাৎ তার 
নাঁড়র স্পন্দন থেমে যাবে আর সে সময় তাকে কেউ বগল- 
দাবা করে ধরে তুলবে । আহা । তখন ষাঁদ পাটোক্লারীর 
ছেলে চোখে পড়ে, যার কথাই এতক্ষণ ধরে ভাবাছিলাম TA I 
সে এখনও তাদের MATA মধ্যে কাউকেই পছন্দ করে 
উঠতে পারেনি | মোড়লের ছেলে, পাটোয়ারীর ছেলে... 
পাটোয়ারীর ছেলে ATA বার মনে তোলপাড় হতে থাকে । 
দুজনকে সে TARTAN কথা দিয়েছে, প্রাতজ্ঞা করেছে এবং 
দুজনের প্রেমেই দে আকুল । ফলে তারা দুজনে মিলে 
নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, রন্তারান্ত না হওয়া পর্যন্ত 
কেউ কাউকে ছাড়েনি ;- অনেক রক্তপাতের পর তারা দু" 


জনেই অত্যন্ত নির্বোধ বুঝতে পেরে রেগে গেল | RANE 
হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রথমে মোড়লের ছেলে ছাড় হাতে 
দৃশ্যে অবতীর্ণ হল। ফলে নূরণ হাতে আঘাত পেল। 
তারপর তাকে খুন করবার জন্য পাটোয়ারীর ছেলে ANA 
এল এবং নূরণের পায়ে আঘাত লাগল | ঠিক সময়ে হাস- 
পাতালে দেওয়ায় এবং সাচাকৎসার জোরে সে যাত্রায় সে 
বেচে গেল। আচ্ছা, হাসপাতালের লোকেরাও তো মানুষ 
বটে। সোন্দর্য হৃদয়কে স্পর্শ করে-ঠিক ইনজেকশনের 
TS । তার প্রভাব কম হতে পারে, আবার বেশখও হতে 
পারে TSH তার একটা প্রভাব আছেই । আর APA 
ভান্তারের ওপর প্রভাবটা কম, কম্পাউদ্ডারের ওপর বেশশী। 
নূরণকে দেখেই খলজা তাকে তার মন প্রাণ দিয়ে বসল | 
[ঠিক এ রকমের ঘটনা আগেও ঘটেছে | নূরণের আগে সে 
বেগমানকে তার মনপ্রাণ, দিয়োছিল, তার আগে রেশ- 
মানকে আর তারও আগে জানকীকে ৷ এই fore 
রমণী বাঁহত ছিল বলে খলজ'র সব ভালবাসাই 
ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হয়েছিল । প্রকৃতপক্ষে রেশমান ছিল 
এক সম্তানের জনন" । শুধু তাদের ছেলেমেয়ে কেন, 
তাদের বাপ-মা থেকে শুরু করে তাদের স্বামীরা এবং 
জ্বামীদের শত্রুরা পর্যন্ত তার অন্তরের মধ্যে সরাসার 
প্রবেশ করে অন্তরের অন্তস্তলের সবাকছু গোপনণয় 
কামনার কথা টেনে বার করে আনার চেষ্টায় WG বলে 
femal কাছে মনে হত। হতভাগ্য fret তার জন্যে 
কই বা করতে পারে? অবস্থার চাপে তাকে হার মানতে 
হয়েছে । সে একে একে ভালবেসেছে- বেগ্ুমান ও রেশ- 
মানকে এবং জ্ানকীকেও ৷ প্রাতাদন সে বেগ্‌ 
মানের ভাইকে Tals খাইয়েছে, রেশমানের ছেলেকে নিয়ে 
সে সারাদন টো-টো করে ঘরে বোঁড়য়েছে। ফুল ছিল 
জানকীর খুব প্রিয়, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে 
প্রাতাঁদন ঘুম থেকে উঠে feral ফুল তুলতে যেত আর 
লাল পপ’ ফুল তুলে তোড়া বানিয়ে তাকে উপহার 'দত। 
তাদের সে সবচেয়ে ভালো ওষুধ 'দয়েছে । সবচেয়ে 
ভালো খাবার খাইয়েছে আবার তাদের ATS সাঁবশেষ ay 
দনয়েছে। কিম্তু সময় যখন এল এবং বেগুমান সুস্থ 
হয়ে উঠল সে তখন চোখের জল ফেলতে ফেলতে স্বামীর 
হাত ধরে চলে গেল, আবার রেশমান সেরে উঠলে সেও 


২৪৮ শারদীয় জয়ন্ত্রী ঃ ১৩৮৬ 


ছেলে কোলে করে চলে গেল৷ জানকী আরোগ্য লাভ 
করার পর চলে যাওয়ার সময় Tela উপহার নেওয়া 
ফুলের তোড়া জোরে বুকের ওপর চেপে ধরল আর 
স্বামীর হাত ধরে হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার মুখে চোখে 
জল ছলছল করে উঠল যতক্ষণ না তারা পাহাড়ের চড়ার 
নিচে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। উপত্যকার প্রান্ত- 
সীমায় পেশছে সে খলজীর দিকে ফচুর তাকাল আর 
খিলঞ্জী দেওয়ালের দিকে মুখ করে অঝোরে কাঁদতে 
থাকে | রেশমানের চলে যাবার সময়ও সে কাঁদল । আবার 
বেগুমান চলে গেলে সে ঠিক একইভাবে কে*দোছিল | তার 
কামনায় একই আম্তাঁরকতা এবং এবং ব্যাকুলতা প্রকাশ 
পেল | রেশমান, বেগ্মান বা APT কেউই Tare তার 
জন্যে অবস্থান করোৌন। আর ঠিক এর কত বছর পরে 
TAT এলো তা আম বলতে পাঁর না। Tey তার আগ- 
মনে খিলজার হৃদস্পন্দন একইভাবে CSAC চলতে থাকে 
এবং দিন দিন তার প্রাত আকুলতা বেড়েই চলল । প্রথমে 
নুরণের অবস্থা Gere ক্ষীণ ছল fees খিলজশর 
অক্লান্ত পরিশ্রমে ধীরে ধীরে তার ক্ষতস্থানগ্াল শহকিয়ে 
এল | TRE বের হওয়াও ক্রমশ কমে গেল | ধারে ধাঁরে 
তার চোখে Say এবং ক্ষীণ মুখমন্ডলে কমনাঁরতা 
জেগে উঠল । একাঁদন 'খিলজ্ী যখন তার হাতের ব্যান্ডেজ 
খুলে দিল TAT তখন কৃতজ্ঞতাবশত হঠাৎ তার বুকে 
পড়ে কাঁদতে লাগল | তার পা থেকে ব্যান্ডেজ খুলে সে 
তার হাতে পায়ে গেহেদ লাগিয়ে দিল আর চোখে পড়িয়ে 
দিল সুরমা । তাকে দেখে খিলজীর অন্তর আনন্দে 
উদ্বোলত হয়ে উঠল | নূরণ এখন তাকে তার মন RA 
ফেলেছে এবং তাকে বিয়ে করবে বলে কথাও 'দিয়েছে। 
মোড়ল এবং পাটোয়ারীর ছেলে দুজনেই তাকে মাঝে মাকে 
দেখতে মাসে | তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাকে বিয়ে 
করবে বলে 'কথা দেয় | তাদের আগমনে TAT অত্যন্ত 
ভাত হয়ে পড়ত এবং সরাসরি তাদের দৃষ্টির হাত থেকে 
বাঁচার জন্য সে সব সময় এদিক গাঁদক চেয়ে কাটিয়ে 
HS । যতক্ষণ না তারা চলে যেত এবং গখলজী তার 
হাতটা ধরে সোহাগ করত ততক্ষণ সে SAPS বোধ 
করত । সম্পূর্ণ সুস্থ হলে গ্রামের সব লোক তাকে দেখতে 
ভেঙে পড়ল | ডান্তার সাহেব এবং কম্পাউন্ডার সাহেবের 


দয়ায় তাদের মেয়ে সেরে উঠেছে বলে বাপ মায়ের কুতজ্ঞতা 
আর ধরে না। সেদিন মোড়ল এবং পাটোয়ারী পর্যন্ত 
এসেছে | তাদের দুজনের দাম্ভিক দুটো গাধা অর্থাৎ 
তাদের দুই ছেলেও এসেছে | তারা দুদ্দন নূরণের দিকে 
তাঁকয়ে থেকে তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা 
করেছে | নব্রণ তারপর তার মায়ের কাঁধে ভর দিয়ে 
দাঁড়াল এবং খিলজীর দিকে তা'কয়ে রইল 1 চোখের জলে 
ভেসে গেল সুরমা ৷ কাঁদতে কাঁদতে সে রওনা "দলে 
গ্রামের দিকে | সারা গ্রামের লোক তাকে দেখতে এসোঁছল। 
তারা গ্রামের TWP যাত্রা করলে মোড়ল আর পাটোয়ারীর 
ছেলে দুজনাই গুটি গুটি পায়ে তার পেছনে পেছনে 
চলল | feet অনুভব করল তাদের পদক্ষেপ, আরও 
aM পদক্ষেশ_-নূরণকে নিয়ে তারা যত এগিয়ে গেল 
সে ততই অনুভব করল তার বুকের ওপর দিয়ে তারা 
যেন এগিয়ে চলেছে । পেছনে ফেলে রেখে গেল সারা 
রাস্তা জুড়ে xin ধূসারত মেঘের এক আস্তরণ । 
ওয়ার্ডের একটা দেওয়ালের fae Te সে Boe 
wince কাঁদতে থাকে | 

হ্যা, খিলজাীর জীবন রমনীয় এবং রোমাশ্টিক। 
feel 'মাঁভল ক্লাস পাশ করেছে, মাঁসক মাহনা বাশ 
টাকা আর তার ওপরে মাসে পনের কুড়ি টাকা আয় 
করে। সে যুবক এবং প্রেম করতেও জানে । বাংলোতে 
বাস করে, খ্যাতনামা লেখকদের বইও পড়ে আবার বার্থ 
প্রেমের জনা অনুশোচনাও করতে জানে | কি আকর্ষণীয়, 
TS রোমাশ্টিক এবং কি pag জীবন খিলজণর । কিন্তু 
কালু ভাঙ্গী সম্বন্ধে দক বলবার আছে ? নিম্নলিখিত 
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১. কাল? ভাঙ্গী গ্বেগুমানের N AE ধুয়ে দিত । 

২. কাল SEA? রেশমানের নোংরা ব্যান্ডেজ 
পাঁরুকার ভরে দত | 

৩. কাল; Seat বেগুমানের পায়খানার কমোড 
পাঁরচকার করত | 

৪. কালু Seat রেশমানের ছেলেকে রাজহাঁসের 
পেটের মধ্যে বলসানো খাবার খেতে দিত। 

৫. জাল. ভাঙ্গী জানকীর নোংরা ব্যান্ডেজ পারজ্কার 
করত, তার ঘরের বাঁজাণ্নাশক Say স্প্রে করে দিত আর 


A 


\ 
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প্রত সন্ধ্যায় তার ঘরের দরজ্জা-জানালা ভালোভাবে বন্ধ 
করে fea কাঠ জালিয়ে দিয়ে যেত যাতে সে শীতে 
কষ্ট না পায়। 

৬. কাল; Sent পাকা তিনমাস দশদিন নূরণের 
কমোড ধুয়ে পারচ্কার করে দিয়েছে । 

রেশমানের বিদায় লক্ষ্য করে কাল: ভাঙ্গণ, বেগমানের 
বিদায় লক্ষ্য করে । জানক বিদায় নেয়, বিদায় নেয় 
TATI সবাই দেখে । কিম্তু কখনও সে দেওয়ালের দিকে 
মুখ করে কাঁদোঁন ৷ প্রথমে একটু বিচালত হয়ে দু'এক 
গমাঁনট চুপ করে থেকে মাথা চুলকায় । ক ঘটছে তা 
বুঝতে না পেরে তারপর সে হাসপাতালের TAA মাঠে 
চলে যায় এবং গবাদি পশ: দিয়ে তার টাক মাথা চায়ে 
face বসে যায়। কিন্তু এসব তো আগেই বলোছ। 
আচ্ছা, কালু ভাঙ্গা বলতো এছাড়া তোমার সম্বন্ধে আম 
আর fe লিখতে পার যা বলার তা তো Wale! 
তোমার মাইনে ale বাশ টাকা হত, তুমি ale মিডল 
ক্লাশ পাশ হতে অথবা ফেলও করতে-তোমার মধ্যে বিদ্দ্‌- 
মাল কালচার বস্তুটি থাকত এবং সামান্যতম আনন্দ 
উচ্ছ্বাস থাকত তাহলে তোমার সম্বন্ধে কিছু লিখতে 
পারতাম । তোমার আট টাকার উপরে আম ak বা 
লিখতে পার? বারে বারে তোমার আট টাকা 'নিয়ে 
ভেবোছ এবং সমস্ত দ্‌াষ্টকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে 
দেখোঁছ- চার টাকার আটা, এক টাকার লবণ, চার আনার 
গুড়, এক টাকার তামাক, আট আনার চা, চার আনার 
মশলাপাঁতি--এই নিয়ে সাত টাকা--আর এক টাকা 
মহাজন' কারবারীর | দবশুদ্ধ আট টাকা । কালু ভাঙ্গণী 
বলতে পার, এ সিয়ে কি কোন কাঁহনী লেখা যায়? 
না, হতেই পারে না । চলে যাও ৷ দয়া করে চলে ATS | 
GUSH দেখ একবার, আম হাতজোড় করে অনুনয় করে 
তোমাকে বলাছ। কিন্তু তা সত্বেও সে দাঁড়য়ে আছে । 
হলদে ছোপধরা অসমান দাতিগুলো বার করে SET হাস 
হেসে চলেছে | AACS পেরোছি অত সহজে তোমার হাত 
থেকে ম্যান্ত পাবো না। তাহলে ঠিক আছে । আমাকে 
আর একবার স্মাতচারণা করতে হবে | বোধহয় তোমাদের 
agra আমাকে বত্রিশ টাকার 'নচেয় স্তরে নেমে আসতে 
হবে । আর্দ্শালী বাস্তিয়ারকে TAH একবার চেষ্টা করে দেখি । 


পনের টাকার মাস মাইনেতে চাকার করে বাস্তয়ার | ডান্তার, 
কম্পাউম্ডার এবং ভ্যাকাসনেটরের সণ্গে বাইরে গেলে ডবল 
ভাতার সঙ্গে এমন ভাতাও সে পায়। তার উপরে গ্রামে 
নিজের কিছু জমিজমা আছে, একটা বাঁড়ও আছে, লম্বা 
লম্বা পাইন গাছ ঘেরা তার তনাঁদক। চতুর্থ দিকে আছে 
স্লীর নিজের হাতে গড়া এক মনোরম বাগান | নানা 
রকমের শাকসব্জি লাগিয়েছে তাতে 1 মূলো, কাঁচালগ্কা, 
কুমড়ো ইত্যাদি জন্মায় সেখানে | AF করে সেগুলো 
AINA রোদে শুকিয়ে রাখে শ'তকালের জন্যে । সে সময়ে 
তো সবাক; বরফে ঢেকে যায় সবুজ শাকস্বাঁজ বলে 
কিছ: মেলে না। বাস্তয়ারের স্তর এসব জানসগুলো 
ভালভাবেই জানা আছে। বাঁস্তয়ারের ছেলেমেয়ে তিনাঁট 
আর আছে তার মা। সারাঁদন বৌমার AA ঝগড়া 
করে। বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করে বাস্তয়ারের মা বাঁড় 
থেকে একদিন চলে যায়। CAMA আকাশ কালো 
মেঘে ছেয়ে গেছে, ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে । 
বান্তয়ারের বড় ছেলে হাসপাতালে এসে বন্দ্িয়ারকে খবর 
দেওয়া মাঘ ISATA কাল? ভাঙ্গাীকে সঙ্গেকরে মায়ের TANCO 
বোঁরয়ে AGA! সারা দিন অঙ্গলটা চষে ফেলল কাল; 
ভাঙ্গা, বস্তিয়ার আর বাস্তয়ারের গ্তীতে 1 নিজ কৃতকর্মের 
জন্য অনুতপ্ত হয়ে বাশ্থয়ারের Al কাঁদতে লাগল এবং 
চিৎকার করে *বাশুড়ীকে ডাকতে লাগল । সারা আকাশ 
মেঘে ছাওয়া, ঠান্ডায় হাত-পা জমে যাবার উপক্রম, পাইন 
গাছের শুকনো পাতায় রাস্তাও পছল হয়ে পড়েছে | আর 
তার সঙ্গে যোগ দিল বৃশ্ট। বৃষ্টির গাঁত বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে এক গভীর নাঁরবতা নেমে এল । মনে হল যেন 
মৃত্যুফাঁদ মুখ ব্যদন করে আছে এবং স্তরে স্তরে তুষারের 
পরশদের পায় Troe পাঁথবীর বুকে । তুষারপাত 
চলতেই থাকল নীরবে TRSATA ৷ একটা সাদা ভেলভেটের 
আস্তরণ বায়ে দিল উপত্যকা এবং পাহাড়ের 
CATA | 

‘মা!’ বলে গায়ের জোরে চাঁৎকার করল EMAA 
att 

Sry বলে বাস্তিয়ার চিৎকার করে। 

মা!’ বলে কাল; ভাষ্গাঁও চে'চায় | 

কথাগুলি প্রাতধণীনত হয়ে আবার নীরব হয়ে যায় 
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বন । কাল: STAY বলে, নাক্কারে তোমার কাক্কার বাড়তে 
গেছে বলে আমার মনে হয় | 

সেখান থেকে চার মাইল দূরে নাকার যাওয়ার পথে 
তাকে. তারা দেখতে পেল | বরফ পড়ছে, হোঁচট খেতে 
খেতে, পড়তে, পড়তে, হাঁফাতে হাঁফাতে সে এগিয়ে 
চলেছে | AAA তার হাতটা চেপে ধরলে সে প্রথমে 
বাধা দেয় কিন্তু পরে জ্ঞান হারিয়ে কোলে KA পড়ে । 
বান্তয়ারের OT তাকে তুলে ধরে। একবার ENA এক 
বার কালু Seal, এইভাবে পচ্টাপাল্ট করে তাকে কাঁধে 
করে any নিয়ে আসে । তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে 
গেছে । দূর থেকে তাদের আসতে দেখে তারা কেঁদে 
ফেলে | কাল, ভাঙ্গী একদিকে সরে দাঁড়ায় | নিচের 'দিকে 
তাকিয়ে মাথা চুলকাতে থাকে 1 তারপর দরজা খুলে চাঁপ- 
সারে বাঁড় থেকে AAA আসে । হ্যাঁ, তব; বাস্তয়ারের 
জীবনে কিছু ঘটনা আছে যা বলা যায়, ছোট্র সূন্দর 
কাহিন৭, fay কাল, ভাঙ্গীকে নিয়ে কি লিখব আমি? 
হাসপাতালের যে কোন লোকের বিষয়ে কিছু লিখতে 
গার, fare তোমাকে 'নয়ে--আচ্ছা, এই সবই তো 
মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়ায় আমি কি করব ভেবে উঠতে 
পারাছ ati ক করতে পাঁর আমি ? ভগবানের দোহাই 
এখান থেকে এখন নড়ে AGI আমাকে তুম পিষে 
মেরেছে | 

fare আম জান- তুমি কিছুতেই সরবে না | আর 
আমিও তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারব না। অসার 
সব কাঁহনশ রচনার সময় তার সেই ঝাড়; হাতে দাঁড়য়ে 
থাকার ছাঁব আমার স্মাতপটে জাগরুক থাকবে | তোমার 
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বাসনা এখন আম বুঝতে পেরোছ। যেসব ঘটনা 


তোমার জগবনে কখনও ঘটোঁন fers সেগুলো হয়ত ঘটতে 
পারত, সেইসব ঘটনার বিবরণ তুম শুনতে ভালবাস | 
তোমার চরণ TCH তাহলে লিখতে শুর: কাঁর। শোন মন 
দিয়ে, তোমার কেঠো নোংরা পা দুটি ধুয়ে AISA 
করতে চাও তুমি । এমন করে ধুতে চাও যাতে করে সব 
নোংরা চলে ঘায় | তোমার ক্ষতস্থানে মলমের প্রলেপ দিতে 
BIG | তোমার সরু সর হাঁট:দৃটো মাংসল হয়ে উঠুক 
আর পায়ের দাগগুলো শত্তসামর্থ হোক ৷ শুকনো পেটের 
রেখাগুলো যেন 'মালিয়ে যায় | আর তোমার দুর্বল বুকের 


ধুলোমাথা নোংরা লোমগুলো থেকে যেন সবকিছ? ধুয়ে 
TLE পাঁরচ্কার হয়ে যায় । তোমার শুকনো ঠোট Fee 
মাংসে ভরে উঠুক আর তাতে যোগায় ষেন কথা বলার 
ক্ষমতা | তোমার চোখে ওন্জবল্য, গালে রক্ত, পাঁরধানে 
ERA আবরণ, তোমার গৃহের চারদিকে ঘেরা পাঁচিল, 
আবাসস্থল হবে সুন্দর ATIPTA ATIN, গৃহে থাকবে 
ALTAR এবং সেখানে খেলে বেড়াবে হাসিমুখে ছেলে- 
মেয়ের দল--এসব কেউ করে দক, তুমি তাই ঢাও। 
fore তুমি যা চাও, তাতো আমি করে দিতে পারব 
AT | তোমার ভাঙা ভাঙা দাঁত এবং আধো হাঁস ও আধো 
কান্নার অর্থ আমি বাঁঝ। এও বাঁঝ যে যখন পশুরা 
তোমার টাক মাথা চেটে দেয়, তোমার AY তোমার মাথায় 
হাত বলয়ে MOE বলে তোমার বোধ হয়। যতক্ষণ না 
SUM তোমার চোখ বুজে আসে এবং ঢূলতে চুলতে তার 
কোলে ঢোলে পড়ছে ততক্ষণ সে তোমার মাথায় হাত 
বালয়ে দিতে থাকে । তুমি যখন পরম যত্নে আমার জন্য 
রাজহাঁস ঝলসাও, বাৎসল্যে এবং সযত্নে আমাকে খেতে 
দাও তখন তুমি তোমার মানসচক্ষে দেখ যে একাঁটি ছোট 
ছেলে, ষে তোমার জশীবতকালে কখনই তা হবে না, তবুও 
তুমি তার AN স্নেহমক্স পিতার মত আচরণ করেছ, 
ক্লাড়ারত অবস্থায় তাকে APA বুকে তুলে 'নয়েহ,চুমূতে 
চুমুতে তার মুখ ভাঁরয়ে দিয়েছ, কাঁধে করে ara বেড়াতে 
বেড়াতে বলে বোঁড়য়েছ, “দেখ ! এই আমার পুুত্রসম্তান 1১ 
আর ষখন তোমার হাতের কাছে এসব থাকোন তখন. তুমি 
পাশে সরে দাঁড়য়েছ আর মটর মত মাথা চুলকেছো। 
আর অজ্ঞাতসারে আঙুলে কর গুণে চলেছ এক, দুই, 
তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট--আট টাকা । যে ঘটনা 
ঘটতে পারত সে কাহিনী আমার জানা । কিন্তু তা ঘটল 
না কারণ আম যে একজন লেখক । আম! নতুন ধরণের 
কাঁহন' উপস্থাপনা করতে পার কিন্তু নতুন সৃষ্টি করতে 
পাঁর না। আর সৈ কাজতো আমার একার পক্ষে সম্ভব 
নয়। তার জন্যে লেখক, পাঠক, ডান্তার, . কম্পাউণ্ডার, 
বাষ্তয়ার, গ্রামের পাটোয়ারী এবং গ্রামের মোড়ল, দোকান- 
দার, প্রভাবশালণ ais, রাজনপীতাবদ, শ্রামক এবং খেটে 
খাওরা কৃষক, সকলেরই সহযোগিতা প্রয়োজন_ হাজার 
হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের সশ্মীলত প্রয়াসেই তা AST । 


` 


২৫১ 


কালু 


একা আম শীস্তহগন, কোন কাজই করতে পারি না। 
যতক্ষণ না সকলে একসঙ্গো এই কর্মঘজ্জে হাত 'মলাচ্ছি 
ততক্ষণ এই বিরাট কাজ কোনক্রমেই সফল হতে পারে AT! 
আর তুমিও আমার মনের দোরগড়ায় চির-জাগরুক হয়ে 
থাকবে, ঝাড়ু হাতে, ঠিক িরাচারত Steg | আর এও 
সত্য, আমি খাঁটি মহান কাঁহনী রচনা করে উঠতে পারব 
না, যে কাঁহনশর মধ্যে মানবাত্মার সম্পূর্ণ সুখের মাহমা 
আত্মপ্রকাশ করে, সৃষ্টিকারীরা সেইরকম প্রাসাদোপম 
অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারবে না। যেখানে মানুষের 
গৌরবোহ্জৰল অধ্যায়গুলিকে ধরে রাখতে পারবে । আবার 


চার দশক আগেও ছোট অর্জনের স্বাঙ্থাকে 
Tal শ্বেত নিছক ভাগ্যের হাতে ভিক্ষা 


জাজ হাজার হাজার মানুষের SKS নাগালে, 
ইস্ট Biter সৃ-এল তৈরি 
উন্নভগ্মানেন্ন ওষুধ 


১৯৩৬ সালে অনকত্মেক ডাগর, বৈজ্ঞানিক, রসায়নবিদ্‌ ও 
ফার্মাসিস্ট বন্ধু Genie হয়েছিজেম সাধারণ দেশবাসীম 
সামর্যের মধ্যে EEE ওষুধ ME শোচনীয় অভাবের 


ভয়াবহতা 1 


তাঁদের সেদিমের প্রতিকারের প্রয়াস পরিণতি পেয়েছে ইস্ট 


ইণ্ডিয়া মার্দাসিউটিক্যাল্স্-এর ধিভিম ধরনের উন্নতমানের 
প্রল্লোজমীয় ওষুধপল্লে । ফলে দক্ষ লক্ষ দেশযাসী অব্যাহতি 


পেয়েছেন ওষুধের অভাব থেকে, ছোট অর্জুনের মভোই। g 


টি wrens কাছে g ই্তিস্া 
একটি furs ata 


oe 
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এরকম NISS কেউ রচনা করতে পারবে না যাতে 
বিশবসংসারের সব মহান rer ey প্রাতফাঁলিত হতে পারে | 
না, এরকম ANR জীবন একেবারেই অসম্ভব, 
যতক্ষণ না তোমার ঝাড়ু হাতে দাঁড়য়ে থাকার ছাঁব আমার 
মানসচক্ষে ভাসযে | 
foe, ভেব না। দাঁড়িয়েই থাক । তোমার tigen 
থাকাটাই মঞ্গল, আর তারপর এমন একদিন আসবে যখন 
লোকে তোমার হাত থেকে ঝাড়ুটা কেড়ে ফেলে দিয়ে 
তোগার হাত ধরে তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে রামধনুর 
দেশে । 
অন;বাদ £ বোম্সানা বশ্বলাথস্‌ 
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তিনশো বছরের শৈশবেই এই মহানগর আজ জীর্ণ ও শ্থগতি ৷ 
অসহনীয় ভারে row ও PRE | ভার পদক্ষেপ আজ ব্যাহত ৷ 
দুরন্ত অশ্বের মতো তার কেশর আন্দোলিত হোক । পায়ের খুরে 
সঞ্চালিত হোক গতিবেগ । কলকাতা দুর্বার হোক সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের 
দিকে । স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর জীবনের উদ্দেশে | 

এই প্রার্থনা আমার আপনার সকলের । কলকাতাকে মারা ভালবাসি! 


অন্থরতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ 


CIR) রেলওয়ে 





Ce 


ফুল আর গাতার গল্প 
iunis cent চলন্‌ 


কাজলকালে! রাতে একটি কুঁড়ি ভয়ে এতটুকু হয়ে 
গিয়ে ‘ay বলে চিৎকার করে ওঠে। পাতা আর 
ভালগুলো এ coea ছোট্ট ফুঁড়িটিকে নিজেদের 
কোলে টেনে নেয়। ধৈর্য ধরতে উপদেশ দিয়ে তাকে 
অভয় দেয় | 

“কোথায় সে ৮ কুড়ি বলে ওঠে। 

কে? ওর মা লতা অন্ধকারে জিজ্ঞেস করে | 

“যে আমাকে তোমার কাছে এনেছে) 

‘কে আর তোকে আনবে | আমি নিজে তোকে 
এই পৃথিবীতে এনেছি, ম! ৷’: | 

‘ও, তাহলে তুমিই এনেছ ? আমি ভাবলাম ay 
কেউ বুঝি । তাহলে তুমিই আমাকে এ তারাগুলোর 
মাঝ থেকে হাত ধরে খেলাতে খেলাতে হাসাতে 
হাসাতে এখানে এনেছ। একবার তোমার মুখটা 
আমাকে দেখাও না, মা!” 

‘সকাল হলে আমাকে দেখে নিও | 
পড়, লক্ষ্মীটি l 

'আমাব খুব ভয় করছে £ হয়ত আমি এখান থেকে 
নিচে পড়ে ata e 

‘তুইতো আমার কোলেই আছিস, মা। তোর 
আবার ভয় কিসের r 

“মা আমার খুব খিদে পেযেছে।' 

কুঁড়ি খেতে চাওয়ার পর তার মুখে গরম আর 
মিষ্টি এমন কিছু ভরে গেল যার ফলে তার সম্পূর্ণ 
শরীরটা আনন্দ-বিভূতিতে ভরে যায়৷ 


এখন ঘুমিয়ে 


‘ও! এসে গেছে MP বলতে না বলতে 
হাওয়া এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে দোলাতে থাকে! 

‘ai, আমার পিছনে ওটা কি বলত আনাগোনা 
করছে। 

“ও এমন কিছু নয় মা, সাপ খাবার ace 
বেড়াচ্ছে? 

আমাকে খেয়ে ফেলবে না তো?” 

“তোকে খাবে কেন? ও খুব ভালো । ও শুধু 
পাখির বাচ্চাদেরই খাঁয়। ও আমাদের কোন ক্ষতি 
করবেনা মা)? | 

বিরাট বিরাট গাছের আড়াল দিয়ে টাদ উদ্দিত 
হচ্ছে। কুঁড়ি চোখ ড্যাব ড্যাব করে দেখে । গাছের 
ভালগুলো দুলতে থাকে । পাতার ফাক দিয়ে চাদের 
আলো ঢুকে মাটিতে আছড়ে পড়ছিল । আর তারই 
সমান্তরালে দীর্ঘ রেখাঙ্কিত অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে 
ঠায় বসেছিল । চারিদিকের আরণস্থ্যমায় মুগ্ধ হয়ে 
সে বলে ওঠে; ‘দেখ মা, দেখ? তারপর উচ্চুসিত 
আনন্দে জোরে হাততালি বাজাতে শুরু করে। 

ঘুমের চোখে তার মা গান গায়। কুড়িটি মুখ 
তুলে তার মার দিকে তাকিয়ে বলে, মা, তোমাকে 
কত সুন্দর দেখাচ্ছে? 

তার মা লতাকে অন্ধকারে কে যেন আটকে 
রেখেছে । সেখান থেকে তাকে প্রায় SPY হতে 
হবে | মাদকতাপূর্ণ এক ধরণের গন্ধ ছড়িয়ে পাতাগুলো 
যেন কালো ছায়ার মত ছুলছে। 
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মা তুমি কাকে অমনভাবে ধরে রেখেছ? কে 
সে, তোমার এ বন্ধন AQ করেও গম্ভীরভাঁবে দাড়িয়ে 
আছে? 

‘এ তোমার বাবা ।? 

মা-মামা! কেসে। 
করছে । আমাকে ধর মা? 

‘ও বাঁদর । তোর বাবার জন্য আসছে 1 তোকে 
কিছু করবে air 

“তাহলে বাবা তাকে...? 

ফুল-কিনরগুলো! তার নাম নিয়ে, গান গেয়ে 
চাদের আলোতে তুলতে Fars তাকে চারিদিক থেকে 
ঘিরে ফেলে । কুড়ি তাদের ভালভাবেই চেনে | 

তুই জন্মেছিস, তুই এখানে জম্মেছিস ৷” 

চারদিক থেকে ঘিরে নিয়ে তারা তাকে জান 
করালো। তার সুকোমল পাপড়ি গুলোতে FAI রঙের 
পোচ দিয়ে তার গলায় রঙীন মালা পরিয়ে দিল। 
তার পেছনে অনৃশ্যভাবে ওখানে কে যেন দাড়িয়ে 
আছে। সে জানে ওকে। কে জানে কবে থেকে 
কোন অনস্তকাল থেকে, কত রূপে, কত আনন্দমুখর 
মুহুর্তে তার হাতে হাত রেখে একাত্ম হয়ে দাড়িয়ে 
আছে এই ছায়ারূপ। 

তার মাথার উপরের অন্ধকার থেকে একটা মিষ্টি 
ডাক এলো, WHS থেকে আসা সঙ্গীত-ধ্বনির মত! 
এই ডাক কিসের জন্য । পাতাগুলো Fife পড়ে 
WATE | মৃত মৃত পুলকিত হাওয়া বইছে। 

“কে? কেসে, খুঁজছি তবু তার দেখ! পাচ্ছি 
ar 

মামা cB AY’ 

‘কোকিল |’ 

কাকে ডাকছে মা? 


কি feat আওয়াজ 


দিকে রঙ-বেরঙে সাজাচ্ছে। 


“নিজের প্রেমিকীকে ॥ 

‘সে আসছে না কেন? কেসে? 

“অন্ধকার যে l 

মা, সে যে চুপ করে গেছে। 
ডাকতে বল না মা।” 

“সে নিজেই ডাক দেবে!” 

‘কৃত সুন্দর এই পৃথিবী, এখানে না এসে আজ 
পর্যন্ত আমি কোথায় ছিলাম ম! 

কুঁড়ির সামনে থাকা আগুনের ফুলকির মত লাল 
এক ফুল আধার ঢাকা পূর্ব দিগস্তের দিকে তাকিয়ে 
বিকশিত হয়। Stel হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো মেখের 
আড়াল দিয়ে সে fa হাত কু'ড়ির দিকে 
এগিয়ে দেয়। 

যে দিকে তাকাই উৎসব মুখরিত পৃথিবী ৷ বিভিন্ন 
ধরণের বাজনা আর হাজিখুশির উচ্ছলতা। প্রত্যেকটি 
জায়গায় যেন পাতার তোরণ বাঁধা হচ্ছে। 
সিংহ জয় ঘোষণা করছে। মেঘ প্রত্যেকটি 
আনন্দের আঁতিশয্যে 
পবনদেব খুব ছুটোছুটি করছে। ধুলোমাটি ঝেড়ে 
সকলের ঘুম পাড়িয়ে শুকনো! পাতাগুলোকে তুলে 
ছুঁড়ে ফেলেছে। গাছ হাওয়ার মুখ খুলে প্রাতঃকালীন 
জলপান করতে ব্যস্ত | 


তাকে আবার 


প্রকাশ! প্রকাশ! সারা বিশ্বে প্রকাশের 
মুখরিত আনন্দ । নদীর ধারার মতই আকাশে- 
বাতাসে আনন্দমুখর দৃশ্যাবঙ্গীর ইন্দ্রজাল | 


সংসারের RAA বদলে গেল। অর্ধেক চাদ 
হাসতে হাসতে সেলাম করতে করতে আকাশে বিলীন 
হয়ে যায়। ভরে ভয়ে শুকতারা আকাশের কোন 
এক কোণে লুকিয়ে যায় । মেঘ যেন লজ্জা পেয়ে 
নিজের শরীরটাকে ধুয়ে যুছে ঠিক করে নিচ্ছে! 


he 


A 
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দীপ্যমান প্রকাশে লাল হয়ে অন্ধকাবেব FASS 
দিব্য তেজের কিরণচ্ছট! দিয়ে সবিয়ে সূর্যদে পথচলা 
শুক করেন। পাখিরা পাখা মেলে উড়তে শুরু করে। 
HAH আলম্ত ত্যাগ করে সাবাদিনের পথ চলার 
জন্তে কোমব বাঁধে । পবনকুমার যেন গাছের চুড়ায় 
চূড়ায় বসে ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। 

সগ্ভজাত STs চোখ মিট মিট করে তাকায়! 
দৃষ্টি একটু বিস্ফাবিত কবতেই yf তার দিকে Cre 
দৃষ্টিতে তাকান। মাগো আমি যে মরে ate’ 
বলেই কুঁড়িটি চোখ বন্ধ করে । শরীর থর থর 
করে কাপতে থাকে । শরাহত পাখির মত সে ছটফট 
করতে থাকে । পরক্ষণেই তার মনে হল Ste যেন 
রূপাস্তর ঘটেছে। মাটির বুক থেকে মূলের সাহায্যে 
পাওয়া অমৃত সুধা পান করে যেন সে হঠাৎ তেজ 
পায়। ‘মা!’ বলে সে সোজা! হয়ে দাড়িয়ে পড়ে। 
Å ডাকে ভয়, আনন্দ, মৃত্যু, জন্ম কোন কিছুরই 
বেদনার আভাস ছিল at! সে ডাকে ছিল যৌবনা- 
গমনের আনন্দামুভূতির আভাস । fya হঠাৎ 
এ কি হতে চলেছে | 

সেই মধুর টাদের আলো, সেই হান্ধা রোদ, 
নীচের ঘাসের সেই মনোরম দৃশ্য, আকাশে সুনীল রঙ 
পিতার শক্তি, কোকিল কণ্ঠের প্রতি করুপা, হাওয়ায় 
অর্থহীন কোলাহল আর মায়ের দেওয়া ধরিত্রীর বুক 
থেকে আন! সেই স্ুধা---সব কিছু মিলিয়ে কঁড়ির 
জীবনে আসে নতুন ছন্দ, নতুন রূপ, নতুন আনন্দ | 

তার পাঁপড়িগুলোতে যেন হাসি দোল খাচ্ছে। 
রঙের অপরূপ ছন্দ, আর শরীরে আছে সিগ্ধতায় ভরা 
সুমধুর TH! তার বুক থেকে হাওয়ায় ছড়িয়ে 
পড়ছে মাদকতায় ভরা স্বাস । সৌন্দর্য-স্থষমা হয়ে 
উঠেছে অনুপম | 


সুমধুর সুবাস যেন তার সারা শরীরে এনেছে 
জোয়ার। সেই মনোরম গন্ধে যেন নিজেকে, নিজের 
মাকে, হাওয়াকে, আকাশকে পরিপূর্ণ করেও বাকিটা 
চুইয়ে, চুইয়ে ঝরিয়ে দিয়ে সিক্ত-স্ভাষিত করে দিচ্ছে 
কোমল মাটিকে | 

কুঁড়ি নিজের আনন্দ আর চেপে রাখতে না 
পেরে প্রাণ খুলে খিল-খিলিয়ে হাসে । এ হাসির 
চপলতায় সূর্যদেবের ক্রোধ যেন বেড়ে যায়। আর 
তাই দেখে ও আরও বেশি করে হাঁসতে 
UTS | 

হাসি আনন্দের এ মধুরতায় আকাশ মাটির বুকে 
নেমে আসবে নাই বা কেন। পবনদূত কি আর এই 
সুখবর ব্রিভুবনে ছড়িয়ে না দিয়ে বসে আছে।...এই 
গাছ, এই পাখি, এই পশ্ড...এই অনন্ত আকাশ, এই 
সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবীর সব কিছুই যেন তার WHE 
সৌরভের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। 

এখন আর তাঁর মোকাবিলা কে করতে পারে। 
ফুল ( এখন আর Sioa অবস্থায় নেই) সোরগোল 
করে নাচতে, হাততালি বাজাতে শুরু করে| তার 
চোখ দিয়ে যেন এক উজ্জল আলে! ছিটকে পড়ছে, 
উপচে পড়ছে । যে কেউ তাঁর সামনে দিয়ে যাক না 
কেন, পাতার আড়াল থেকে তার দিকে একবার উকি 
মেরে মুচকি হাসি না হাসলে যেন থাকতে পারে না 
সে। সারা পাথবীতে যেন সে তার সৌরভের জপ 
ছড়িয়ে বসে আছে। 

এক মৌমাছি সখীদের সঙ্গে, সঙ্গীত নৃত্যের মুগ্ধ" 
মাদকতায় টলতে টলতে যৌবন রসে স্নান করে হলদে 
রঙের পরাগ সজ্জিত হয়ে যাচ্ছিল। 

রোদে চমকাতে থাকা তার এ পীত পরাগময় 
কালো শরীর, তার এ লম্বা লম্বা VG, রক্তাভ চোখ, 
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আর হাওয়ার ঝাপটায় FATS দুলতে থাকা তার এ 
বড় বড় গৌফ দেখে ফুল কেঁপে ওঠে। 

‘মা, কে সে? বলতে বলতে সে তার মায়ের 
সবুজ আঁচলে মুখ লুকিয়ে নেয় | 

মা আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় | 

‘সে তোকে ছাড়বে না, মা। মা'র চোখেমুখে 
কি এক হাসির ছদ্মবেশ | ছাড়বে না, এত অহঙ্কারী ?' 
বলতে বলতে পাতার আড়াল থেকে উকি মারে 
যৌবনবতী ! সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। 
সুগন্ধ যতই চেপে রাখে ততই যেন সে নিজেকে 
দুর্বল বোধ করে। দম যেন তার আটকে আসে। 
আর সেই স্থগন্ধে মুগ্ধ হবে, বিভোর হয়ে যায় 
এ মক্ষিরাজ | 

“মা দেখ, ও এখানে কি রকম ঠায় দাড়িয়ে আছে' 
সরার নামটি করছে aly কিছুট! ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে 
ফুল বলে। 

কিন্তু নিজেকে আটকে রাখতে না পারা, 
সামলাতে ন! পারার একি ধরণের বেদনা । ভীত 
করে দেওয়া, ব্যথাতুর করে তোলা, .এ কি ধরনের 
আকাঙ্ক্ষা, যা তার অজান্তেই তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। 

তার দিকে ফিরলো ওঁ মধুমক্ষিকা। সে তার 
সঙ্গীদের চলে যেতে বলে। তারা আবার তার গায়ে 
তাজা ফুলের পরাগ ছড়িয়ে .তাঁকে সাজিয়ে fara 
আশপাশের পাতার উপর বসে খিল খিল করে 
হাসতে থাকে! 

মধুমক্ষিকা এমন সাহসিকতার সঙ্গে ফুলের দিকে 
উড়ল যেন তার পথ রুদ্ধ করার কেউ নেই । রোদে 
চমকাতে চমকাঁতে, উড়তে উড়তে সে অনির্বচনীয় 
ছন্দে অগ্রসর হচ্ছে | 

adi লজ্জা". লুজ 1--. | 


লজ্জায় লাল হয়ে ফুল নিজের মুখ লুকোয়, ভয়ে 
আর আনন্দে সে কাপতে থাকে | 

তার মনে হয় সে যদি না আসে । তখন! কিন্তু 
সে আসছে, ক্রমশ তাঁর দিকেই অগ্রসর হয়ে আসছে। 

সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় কিন্তু হঠাৎ লজ্জা 
তাঁকে ছেয়ে ফেলে, . সে আসছে! 

ইস্‌, কত দেরি কবছে এইটুকু পথ আসতে ৷ যাক 
OME না, দেখাচ্ছি মজা, তার সঙ্গে কথাই বলব 
না। আমাকে afa, খুশী করাতে তাকে অনেক 
কাঠখড় পোড়াতে হবে। তার কাছে কিছুতেই ধর! 
পড়বো না। পাতার আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে 
থাকবো | হন্তে হয়ে খ জতে হবে তাকে | 

কিন্ত মধুমক্ষিক! খুব সহজভাবে পাতাগুলো! সরিয়ে 
ফুলটিকে সকলের সামনে একেবারে বাইরে তুলে ধরে। 
আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে অনুরাগ ভরা WA ফুল 
তাকে বলে, ‘as অসভ্য, কিন্তু এ কণঠস্বরট! কার, 
আমার নয়ত ? 

কত ays আছে এই কথায়, এই ভাবের আহ্বান 
কিসের জন্যে । কত না গভীর মনের সেই আকুলতা 
যা শত চেষ্টা করলেও আয়ন্তের বাইরে ছুটে যায়। 

গুনগুনিয়ে এক ঝঙ্কারময় প্রেমসঙ্গীত গাইতে 
গাইতে মধুমক্ষিকা ফুলের চারদিকে ঘুরতে থাকে! 
তারপর নিজের সামনের পাগুলে। তার দিকে বাড়িয়ে 
দেয়। তার পাখায় পড়তে থাক! রোদ যেন আলোক 
রঙে জ্বল জ্বল করছে। তার Ai থেকে আসা মাদকতায় 
ভরা সুগন্ধে ফুলের মত মাতোয়ার! হয়ে যায় । 

কিছুই দেখা! যাচ্ছে al) মধুমক্ষিকার প্রেমসঙ্গীতে 
ফুল ভাবে বিভোর হয়ে যাচ্ছে। এ কি সঙ্গীত, ন! 
সমুদ্রের ডাক, অথবা রক্তের নতুন স্পন্দন। 

মধুমক্ষিকা খেল! করছে, হাসছে আর মাথা মুইয়ে 
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সামনের দিকের পা-গুলোকে জোর করে যেন বলছে, 
হাজার বছর ধরে আমি তোমাকেই খুঁজছি, আমার 
সব কিছু তোমার জন্যে । নিজের সব কিছু তোমার 
আলিঙ্গনে উজার করে ঢেলে দেওয়ার ay আমি 
তৈরী। একবার, OY একবার, মুখ তুলে আমার 
দিকে চেয়ে দেখ। 

সে মিথ্যা কথা বলছে। আমাকে বুঝ দিচ্ছে। 
তবুও এই মিথ্যা কথাই কত সুন্দর লাগছে | কত মিষ্টি, 
কত মধুর! 

ফুল নিজের শ্বেতশুত্র পাঁপড়িগুলোকে মেলে ধরে 
মৃদু হাসির রেখার টানে। তারপর আবার পাতার 
আড়ালে জুকোয়। কি রকম এক দুর্বলতা যেন শরীর 
মন সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে । সে তার কাছে 
খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছে না কেন ? কোথাও চলে যাবে 
না তো 1...না, সে তো পাখা নাড়তে নাড়তে গুনগুন 
করে গুঞ্জন করতে করতে আশার সামনে মাথা নত 
করে আমাকে সম্মত করানোর চেষ্টা করছে। 

‘যাও, যাও” ফুল আবার বলে ওঠে ভয়ে ভয়ে। 
যদিও তার মন বলছিল প্রেমিক বন্ধু আমায় ছেড়ে 
যেও নাকো তুমি । 

মনের কথাটি ও যেন গুনে ফেলেছে, তাই সাথে 
সাথে ফুলের গাপাড়র কি অবস্থা হবে সেদিকে ভ্রক্ষেপ 
ন! করে ঝাঁপিয়ে বসে পড়ে তার গায়ে নির্দয়ভাবে | 
যেন সে ফুল একমাত্র তারই | 

“মা! ফুল জোরে চিৎকার করে ওঠে। সেই 
চিৎকারের মধ্যে যেন আছে মৃত্যুর আর্তনাদ । 

ওর মা শুনেও না শোনার ভান করে থাকে । 

মা কেন আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, 
Hate কি আমাকে ছেড়ে দিয়েছে? এই কি তার 
পরিণাম,...তাঁর জীবন যেন এখন শেষ হতে যাচ্ছে। 


নির্মম মধুমক্ষিক! ফুলের সেই কোমলতার দিকে 
আক্ষেপ নী করে ক্ররতার সঙ্গে তার Teas নখের 
খোঁচায় চিরে তাতে qera মত নিঃশেষে পান করতে 
থাকে তার হৃদয়ের সঞ্চিত army! সে মধু সম্পর্কে 
ফুল নিজেই জানত at fag | 

ফুলের শরীর যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবশ হয়ে যাচ্ছে। 

তার রক্তই যেন পান করে নিচ্ছে মধুমক্ষিকা। নিজের 
পেছনের পা ছুটি দিয়ে তাকে চেপে ধরে তার বৃক চিরে 
নিচ্ছে, কি হবে পরে...কি করে নিজের মুখ দেখাবে 
সকলের সামনে | j 

তারপর একি হল | ..ফুলের পাপড়িগুলো হঠাৎ 
এগিয়ে এগিয়ে মধুমক্ষিকাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে 
নেয়। তাদের হাত দিয়ে তারা জোর করে তার কোমর 
আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে ধরে নিকটতম সম্পর্কে আনে 
তারপর ফুল নিজের পরাগ মাখিয়ে দেয়£মধুমক্ষিকার , 
সারা শরীরে । ফুল নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে বিসর্জন 
দেয় তার কাছে। যা কিছু সবই দেয়, কিছুই রাখে না। 

তারপর বলে, ‘এখন আমার সব কিছু তোমার | 
আমার কাছে আর কিছু নেই। ভুমি আমার aga | 
আর."'আর...আর আমার জীবনকে, আগার আত্মাকে 
তুমি আকণ্ঠ পান করে নাও ।” কি এক অদ্ভুত রহস্ত- 
ময় স্বরে সব হারানো ফুল বলতে থাকে৷ 

হঠাৎ চমকে ওঠে ফুল। AH এর আগে 
দেখেছে, সেই সুর্য তার চোখের সামনে এসে চিক্‌চিক্‌ 
করছে । যে নক্ষপ্ররাজিকে এর আগেও দেখেছে দুরে, 
তারা সব এগিয়ে এসে যেন তার কাছে নামছে। 
সমুদ্রে উঠেছে ঢেউ-গর্জন। সে কি করে সহা করবে 
এ-পরম আনন্দকে । এই মধুমক্ষিকার দেওয়া ব্যথা 
যে তার শরীরের রঙ্ধে রন্ধ্রে নিবিষ্ট হয়ে আছে আনন্দের 


অনুভূতি হয়ে। 
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তার শরীর খেটেখুটে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে না 
কেন! তার শিরাঁউপশিরাগুলো ছিড়ে যাচ্ছে না 
কেন এখনও | তার MATAA] কেন এখনও লুটিয়ে 
পড়ছে না মাটিতে | 

রসিক মধুমক্ষিকা তাকে ছেড়ে দেয়। তার বাসন! 
AL হয়েছে। তাকে ছেড়ে তাঁর চোখে চোখ রেখে 
মুচকি হাসির রেখা টানে সে। 

সেই হাসির জবাবে ফুল এখন আর কি বা দিতে 
পারে। মধুমক্ষিকা পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাসতে হাসতে 
বিদায় নিচ্ছে | 

ফুল কি ভাবে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কঃবে। 

ফুল বিনঅভাবে তাকে প্রণাম করে। 

মধুমক্ষিকা ফুলের উপর নিজের পা ছুটি রাখে 
তারপর আয়াসের সঙ্গে হাওয়ায় ঝাপিয়ে পড়ে। 
আলোছায়ায় চমকে ওঠা পাখা দুখানি মেলে ছুলতে 
থাকে বাতাসে । রং-বেরঙ-এর দৃশ্যরাজির মধ্য দিয়ে 
সে উড়ে যাচ্ছে। ফুল যতদুখ দৃষ্টি যায় তার দিকে 
তাকিয়ে থাকে। 

পাতার অন্তরালে লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে-খাকা ফুল 
চিন্তা করে, সমস্ত লজ্জাকে দূরে সবিয়ে পৃথিবীর সামনে 
কিভাবেই বা উপস্থিত হবে সে! 

তার পাখাও থাকলে কত সুন্দর হত। নিজের মা, 
বাবা, সাথী সব কিছু ছেড়ে ভুলে গিয়ে এ মধুমক্ষিকার 
জীবনসজনী হয়ে তারি সঙ্গে থাকতে পারত সে 
আজীবন | 

তার চারদিকে ঘুরে ফিরে বনকম্তারা যেন মাঙ্গলিক 


গান গাইছে । আশীর্বাদ বর্ণ করছে তার উপর | 


সে নিজের শরীরের উপর একটি গধিত দৃষ্টি ফেলে | 
কে জানে কত তপস্তার পবে সে তার এই পরিপূর্ণতা 


পেয়েছে । নিজের শবীরট1 কিছুটা ভারী হয়ে গেছে 
বুঝে আনন্দে আত্মহাবা হযে যেন নাচতে শুরু কবে 
এ FA | 

TÉ যেন লম্বা লম্বা পা ফেলে আকাশের একপ্রাস্ত 


থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত ছুটে চলেছে। তার এই - 


গমনপথে পড়া পাতাগুলো যেন ঝলসে যাচ্ছে। 

তোতাপাখিগুলো একদল সব উড়ে পালাচ্ছে। 
মধুমক্ষিকাগুলো বাঁকে ঝাঁকে একসঙ্গে পাখনা মেলে 
উড়ে বেড়াচ্ছে। দূরের মেঘের কোলে চিল অনেক- 
ক্ষণ ধরে যেন একই জায়গায় পাখা মেলে দিয়ে 
আছে। 


আস্তে আস্তে আসতে থাকা ছায়াকে আলস্তাভরা 
দৃষ্টি ফেলে দেখে শাস্তভাবে বসে নিজের জঠবের 


SES বলিষ্ঠ করে তোলার প্রয়াস পায় সে। তার - 


সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায় যাক। তার সমস্ত স্থগন্ধ 
লুপ্ত যদি হয়ে যায়, ক্ষতি নেই। মধুমক্ষিকা লোলুপ- 
দৃষ্টি মেলে যদি তার দিকে না তাকায়, না তাঁকাক। 
এখন তার দৃষ্টি aA জীবন সম্পর্কে তার 
ব্যাখ্যা এখন FERFAL এখন সে অনুভব করছে 
নিজের অন্য এক জীবনের স্পন্দন । নিজের থাকীৰ 
জায়গা সে করে নিচ্ছে। ফুলের জঠরের পেশীগুলোয় 
দিচ্ছে টান। মধুমক্ষিকাকে যে পাপড়িগুলো জোর 
করে আটকে রাখতে পেরেছিলো, তারা এখন কি রকম 
যেন BARB) হয়ে যাচ্ছে। তারা সব wate 
আনন্দে প্রথর রৌন্রতাপে যে যার খুশিমত বিচ্ছিন্ন 
তালে, লয়ে, সুরে, নাচছে, গাইছে। হাওয়ার ঢেউ- 
এ-রোদ তাদের উপর হেলে-ছুলে নাচছে | 

মা-হতে যাওয়া ফুল উচু আকাশে প্রখর তেজী- 
ata সূর্যের বিষনজরে পড়ে। অগ্নিবর্ষী চোখে তাকাতে 
তাক!তে যমরাজ যেন তার দিকে এগিয়ে আসছে। 
পরাগহীন, মধুহীন, সৌন্দর্যহীন...পাপড়িগুলো৷ ঝরে 
গিয়ে নিজীঁব হয়ে পড়ে, তার সুকোমল চুল যেন 
মাটিতে ঝরে ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু ফুলের 
দৃষ্টি পড়ে আছে নিজের maa দিকে । সে নিজেকে 
নিজের সৌন্দর্যকে বিশ্বের সবকিছুকেই এই সময় ভূলে 
গেছে। সে ভাবছে, ভার জঠরের উদীয়মান জীবনের 
চেয়ে অধিক সার্থক জিনিস পৃথিবীতে আর কি আছে? 


অন;বাদ £ বোম্মানা বিশ্বন।থম্‌ 


` মালযালাম 


সপ্তম ফু 
এম্‌. ম।কুল্দন, 


তাদের প্রথম at অর্ধ রাত্রি অবধি বর 
বধূকে অনেক গল্প বলেছে__নিজের জীবনের পাকা 


এ অভিজ্ঞতার কাহিনী | 


~ 


ছোটবেলায় একটা বাছুরের পিঠে চড়ার কাহিনী 
বলার সময় বধুতো হেসে কুটিপাটি | 

কাজের জন্য যখন সে দূরবিদেশে ছিল তখন যে 
সব MISE তাকে সহা করতে হয়েছিল সেইসব 
কাহিনী শোনার সময় বধূর চোখছুটি ছলছল করে 
Caen | 

অফিসের সম্পাদকীয় বিভাগে দীর্ঘকেশী মেয়েটির 
ওপর তার আকর্ষণের কথা বল্পে পর বধূ অভিমানে 
ঠোঁট ফোলালে। | 

শেষে মাঝরাতে মোরগ ডাকলে পর সে TAL 
সুজাতা এবার তোমার কথা কিছু বলো | 

_আমার কথা কী বলবো? 

যা হোক কিছু:..বধুর বা হাতের ওপর মাথা 
রেখে সে বল্প--তোমার জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা | 

সুজাতার গলায় একটা সেনার হার। হীরের 
লকেটে বাঁলগোপালের একটা ছবি। হামাগুড়ি 
Creal মাথায় মযুরের পালক গোজ বালগোপাল | 

-_আমি এই হারটার কথা বলি? 

-বল-.-.শুয়ে শুযেই সে সিগারেট জ্বালালো 

* * * 


—al, আমি ফুল তুলতে যাই ? 


ভাদ্র ১৮৬১০ 


_ সবুজ রঙের গেটের বাইরে রাস্তায় চিত্রা আর 
ভাক্করন্‌ ভার GD অপেক্ষা করছে। 

তাদের বয়স স্থজাভাব চেয়ে কম। চিত্রা ক্লাশ 
এইটে আর ভাস্করন্‌ ক্লাশ সিক্সে পড়ে। সুজাতার 
প্রশ্ন শুনে মা সাপ্তাহিক পত্রিকা. থেকে মুখ তুলে 
চাইল | 

--তোর কত বয়স হলো শুনি? কলেজে পড়া 
মেযে FAH তুলতে যাবে- আবদার দেখ না। 

-আর কোনোদিন যাব না all 
একবার... 

মা হাল ছেড়ে দিলেন | 
এত ভালবাসে | 

প্রত্যেক বার ওনমের সময় সুজাতা অন্যদের সঙ্গে 
ফুলের সাঁজি নিয়ে কাল্নান্‌ পাহাড়ে ফুল তুলতে যেত। 
আজ বছর ছুই হলে! তার যাওয়! বন্ধ হয়েছে কারণ 
সে বড় হয়েছে। 

চিত্রা আর ভাক্করন্‌ গেটের বাইরে খুব আশা করে 
দাড়িয়ে আছে। তারা তাকে ফেলে চলে যাবে বলে 
zatot ভয় হ'লো। 

কলেজ থেকে ফেরার পথে চিত্রার সঙ্গে দেখা 
হয়েছিল। সে সুজাতাকে জিজ্ঞেস কবেছিল-_ 
সুজাতাঁদি ফুল তুলতে যাবেনা? 

_ফুল তুলতে যাবার সময় আমার সঙ্গে কে 
যাবে? আমার কি তোর মত ছোট ভাই আছে? 
‘ছোট ভাই ন! থাকার দুঃখ সুজাতার গলায়। 


শুধু আজ 


সবজাতা ফুল তুলতে 
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তুমি আমাদের সঙ্গে আসতে পার | 

একথা শুনে Fate একটা দীর্ঘনিংশ্বাস 
ফেললো। পেছনে ফেলে আসা, হারিয়ে যাওয়া 
কৌমার্ষের স্মৃতিগুলি। 

দিদি, কাল তাহ'লে তুমি আমাদের সঙ্গে 
আমছ? 

_কোথায় ? 

_কায়ান্‌ পাহাড়ে | 

__ আসবো...বিশেষ কিছু না ভেবেই উত্তর 
দিয়েছিল। 

মা wate যাও কিন্তু সন্ধোর আগে ফিরে 
আসবে । তোমার বাবা জানতে TAC আমাকে 
আর আস্ত রাখবেন না | 


মায়ের শেষের কথাগুলো লে শুনতে পায়নি, 
ততক্ষণে সে গেট পার হয়ে গেছে। 


চিত্রা আর ভাস্করন্‌ খুব খুশী । তারা সুজাতাকে 
ফুলের সাজি দিল তারপর খুব তাড়াতাড়ি সকলে 
কান্মান্‌ পাহাড়ের দিকে DF | 

ক্ষেতের ধারে ধারে নানা রকম জংলী ফুল ফুটে 
আছে। মাঠের নোংরা জলের মধ্যে বেগুনী রঙের 
ফুল ফুটে রয়েছে। সাজি হাতে ছুলিয়ে চলার সময় 
তার পায়ের মল ঝুমবুম করে বেজে উঠছে বলে 
ISA মনে হলো | 

আগে সে পায়ে মল পড়ত। হাটলেই কেমন 
সুন্দর মলের YAWN শব্দ শোনা যেত | কিন্ত ক্লাশ 
টেনে ওঠার পর মা একদিন বল্প-_তুই বড় হয়েছিস। 
এখন আর তোর মল পরার দরকার নেই | 


মা যখন তার পায়ের মল ছুটো খুলে নিল তখন 
সে কাদতে পর্যন্ত পারল না। সেই মল দুটোর 


২৬, 


সঙ্গে তার কৌমার্যও হারিয়ে গেল বলে তার মনে 
হয়েছিল। 

কান্নান্‌ পাহাড়ের কাহ্থাকাছি এলে তারা দেখতে 
পেল সেখানে আরো অনেক ছেলে মেয়ে ফুল 
সংগ্রহ করছে। সরুলেরই হাতে ফুলের সাজি । 
স্থজীতা ঠিক প্রজাপতির মত জংলী ফুল আর বেগুনী 
রঙের ফুলগুলোর ওপর দিয়ে যেন উড়ে চল্লো | 

ক্রমে কান্নান্‌ পাহাড় অস্তমিত সূর্যের রঙে 
সোনার মত APTS করতে লাগলে | পাহাড়ের 
জংলা বনে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল । 

কাল উঠোনে ওনমের উৎসবে সাত রকমের ফুল 
বিছিয়ে সাজাতে হবে। মা বাবা সকালে উঠে তার 
ফুল সাজানে। দেখে অবাক হয়ে যাবে। নে তাড়াতাড়ি 
তার সাজিতে ফুল তুলতে লাগলো | 

_স্ুজাতাদ্রি চল- আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে 
দেখে ভাঙ্করনের ভয় হলো | 

_মম্দিরে শখের আওয়াজ শোন! যাচ্ছে, চলে! 
বাড়ী ফিরি*-*চিত্রা! বল্লো | 

সুজাতা তাদের কথা শুনতে পেলন]। 
সাজিতে সে ছ'রকমের ফুল তুলেছে | 
রকমের ফুল তুলতে পারলেই হয়। 

দুরে কোথায় একটা জংলা মোরগের গম্ভীর 
আওয়াজে SFA ভয় পেয়ে গেল_ আমার ভয় 
করছে, চলো AUG 1 

_্ধীড়া একটু_এই আমি এলাম বলে-**সুজাতা 
ql 

সপ্তম ফুলের খোঁজে স্থজাতা লতা-পাতার জঙ্গলে 
ঢুকলো । চিত্রা আর তাস্করন্‌ তা দেখে ভয় পেয়ে 
গেল। তারা কোনোদিন জঙ্গলের মধ্যে টোকেনি। 
জঙ্গলেব কাছাকাছি যেতেই তাদের ভয় করে । লতা- 
গুলোর মতো! জঙ্গলের মধ্যে বড় বড় সাপ আছে। 


তার 
এখন সাত 


i» 


am, 


1 
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এই জঙ্গলেয় শেষ কোথায় তাদের জান! নেই | একবার 
একটা খুব সাহসী ছেলে এই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেছিল 
তারপর আর বাইরে ফিরে আসেনি | 

গোলাপী, রূপোঁলী আর অন্ধকারে ভরা লতা- 
পাতার জংগলেব মধ্যে সুজাতা, একটার পর একটা 
কোলাম্বী ফুল তুলে যাচ্ছে। কিন্তু সপ্তম ফুলের 
খোঁজ সে এখনও পায়নি । 

__স্ুজাতাঁদি বেরিয়ে এস.."বাইরে থেকে চিত্রা 
আর ভাস্করন্‌ ডাকলো- আমাদের ভয় করছে। অন্যসব 


~~ ছেলেমেয়ের! ইতিমধ্যে ফুল সংগ্রহ করে চলে CHCE | 


স্থজাতা লতার বাধন সরিয়ে আরো ভেতরে 
ঢুকলো । পাতাবিহীন এক ধরণের জংঙ্গলে লতায় 
জায়গাটা ভর! | চুলের মত লতাগুলে| তার চারপাশে 
উড়ে উড়ে খেলা করতে লাগল, তার মনে হলো সে 
যেন লতার সমুদ্রে সীতার কাটছে | 

একটু দুরে লতা-জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ আলোর 


y রাশি চমকে উঠলে! আর সেই আলোতে তার চোখে 


r 


Se 


ধাধা লেগে গেল ৷ এই জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রাসাদ | 
এই প্রাসাদের দেয়াল, থাম, থিলান সব সোনা দিয়ে 
তৈরী। সোনার দেয়াল থেকে লতাগুলো। নীচে 
ঝুলছে | 

__এসো, এসো, তোমায় আমি অভ্যর্থনা 
জানাচ্ছি, কে যেন প্রাসাদের মধ্যে থেকে বল্ল। ও 
হতভম্বের মত HIVA রইল, 

-_এসো- পুরুষের গলার কর্কশ স্বর | 

সুজাতা ইতস্ততঃ করতে লাগলো | হঠাৎ সোনার 
দরজায় একটা বিরাট মুর্তি এসে হাজির হ'ল। অতি 
দীর্ঘ দেহ, সে A একটা রাক্ষস, সুজাতা তা বুঝতে 
পারলো, তার কোমরে লতার বাধন ছাড়া আর 
কোনে! কাপড় CHE | 


-এসো। এসো, SD এসো | 

সুজাতা লতার বাঁধনের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে 
এগিয়ে গিয়ে লোকটির সামনে Hein, আশ্চর্য ! তার 
কোনো ভয় করছেনা | রাক্ষস তাকে প্রাসাদের মধ্যে 
নিয়ে গেল। 

_-তোমার নাম কি? 

_স্থজাতা। ফাস্ট ইয়ার প্রি ডিগ্রী ক্লাশে পড়ি। 

সুজাতার হাতের সাজি থেকে একগুচ্ছ ফুল নিয়ে 
লোকটি তার গন্ধ শুঁকলে!। 

আমি কে তুমি জানতে চাও না? 

_তুমি কি রাক্ষস,...ুজাতা কৌতূহল ভয়ে 
লোকটির বিরাট মুখের দিকে তাকালে! | 

হ্যা আমি এই জঙ্গলের রাক্ষস, এটা আমার 
প্রাসাদ । 

তারপর স্থজাতাকে সে তার প্রাসাদ সব ঘুরিয়ে 
দেখালো | প্রাসাদের মহার্ঘ বস্তু সব দেখে সুজাতা 
অবাক হয়ে গেল! খাট, আলমারী, আসবাবপত্র 
সব সোনা দিয়ে তৈরী, রাক্ষস তারপর তার বিরাট 
সিংহাসনে বসলো gateste তার সামনে একটা 
চেয়ারে বসালো ৷ তারপর জিজ্ঞেস করলে--কী চাই 
তোমার ? 

স্থজীতার চোখ ছুটে বড় হ'লো...আমার ? 

_স্থ্যা, যা খুশী চাও | 

“আমার একটা বালগোপালের লকেট-লাগানে। 
হার চাই...খুব লঙ্জিতমুখে সে বল্প। অনেকদিন ধরে 
তার এই রকম একটা হার পরার সখ । মা আর 
বাবাকে এই নিয়ে কয়েকবার বলেছে কিন্ত কোনো লাভ 
হয়নি। তার! বলবে-তোর মুক্তার হার আছে, নেকলেস 
আছে, আবার হার কেন? 

একদিন বাবা বেশ প্রসন্ন থাকার সময় বলেছিলেন 
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ভগবানের লকেটয়ালা' হার তোকে দেব তোর 
বিয়ের সময় | 

বিয়ে কবে? বি, এ, অবধি পড়তে হবে তারপর 
বিয়ের আলোচন]। বাবা স্রেফ বলে দিয়েছেন ততদিন 
অপেক্ষা করতে হবে? 

রাক্ষস ভেতরে গেল, সুজাতার পছন্দমত হার 
নিয়ে বেরিয়ে এল | সেই হারটা রাক্ষস তার হাতে 
দিল। সুজাতা মনে মনে বল্ল -তিন গিনি সোন! হবে 
বোধহয় | 

হারটা সে গলায় পরলে] । পরতে রাক্ষস তাকে 
সাহায্য করলো । তার জীবনের খুব বড় একট! আশা 
পূর্ণ হলো। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে সে বাড়ী 
gor! সপ্তম ফুলটি সে জোগাড় করতে পারেনি 
কিন্তু তাহলেও সে খুব খুশী । রাক্ষসের সঙ্গে দেখ! 
হ'ল, তার প্রাসাদ দেখল, হাব উপহার পেল। 

তার লাল ব্লাউজের ওপর বুকের মাঝে বিশ্রাম 
কর! বালগোপালের ছবিটিতে সে চুমু খেল । 

_কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? সত্যি কথা বলবি... 
মায়ের চীৎকার শুনে সে চমকে উঠলো ! 

-আমি তো ফুল তুলতে গিয়েছিলাম | 

_-তাহলে তোর ফুলের সাজি কই? 

সে ফুলের সাজিটা রাক্ষসের প্রাসাদে ফেলে 
এসেছে | 

_-ওটা কি ?-.'মাঁয়ের চোখ তার বুকের ওপর ৷ 
CH, কে তোকে এই হার দিয়েছে? সত্যি কথা বলবি 
নইলে তোমাকে আমি কেটে টুকরো টুকরো করে 
ফেলবো | - 

--রাক্ষস দিয়েছে | | 

"রাক্ষস ? 

হ্যা মা জঙ্গলের রাক্ষস | 


ভেতর থেকে বাবা বেরিয়ে এলেন | 
- OAS মেয়ের কথা ? রাক্ষস নাকি হার দিয়েছে, 
মা বাবাকে বল্লো | 


~" 


— OF তোর রাক্ষল, তার নাম কী? পাহাড়ের 
অট্রালিকার মালিকের ছেলে তোর রাক্ষস ?'-'বাব! 
জিজ্ঞেস করলেন | 

বাবার কথা শুনে তার খুব কষ্ট হলো। অট্রালিকার 
মালিকের ছেলে নাকি মেয়েদের সব অলংকাঁর কিনে 
দেয়। তার গল্পও সে শুনেছে। 


_আমি সত্যি বলছি বাবা, লোকটা সত্যি করেই > 
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তার দেহের ওপর চড়-চাপড় পড়তে লাগলো | 

বাবা তাকে ঘরে বন্ধ করে বাইরে থেকে তালা! 
লাগিয়ে দিলেন । তাকে সেদিন কিছু খেতে দেওয়া 
হল না। এমন কি জলটুকু পর্যন্ত না। 

-_এই পরিবারে আজ পর্যস্ত কোনো মেয়ে কোনো 
কলংক আনেনি, তোকে আমি...দরজার বাইরে ভীষণ 
রাগে দাপাদাপি করছেন সে বুঝতে পারলো | 

তারপর আরো! অনেক মার সে খেল। কতবার 
যে তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হলে!...তাকে না খাইয়ে 
রাখা হল... 

জঙ্গলের রাজা! তাকে হার দিয়েছে একথা কেউ 
বিশ্বাস করল at | 

* 


* + 

সুজ্জাতার দুই গাল দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। 
জরির রাউজের সঙ্গে লেপ্টে-থাকা৷ হারটা বর আস্তে 
আস্তে খুলে নিল। বালগোপালের ফটোটা হাতের 


তালুতে রেখে আদর করতে করতে ছেলেটি বল্প কিন্তু 7 


আমি বিশ্বাস করেছি সুজাতা | 
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একটি ঘোড়ার মৃত্যু 


ALPS মহাশ্তি 


সন্ধ্যে ৬টার পর থেকে AVA কারফিউ। সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা-উপক্রেত সহর, কারফিউ-জালেধ বেড়া মধ্যে 
প্রাগ এঁতিহাসিক সরীস্থপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে 
ভীতগ্রস্ত অবসাদে যেন নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। P- 
COB BH | মাঝে মাঝে রাস্তার কুকুবের চিৎকারে 
সে BAS] ভঙ্গ। সেই চিৎকার রাত্রির নির্জন 
নীরবতাকে আরও গভীর করে তুলেছিল | হাতঘড়ি 
টিক্‌ টিক আওয়াজ সহজেই শোনা যাচ্ছিল। একটা 
সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেশলাই কাঠির শব্দটা তার 
কাছে মনে হয়েছিল একটা ক্র্যাকারের বিস্ফোরণের মতা 
রাস্তা নির্জন! রমজান মিঞার সেই হাড় জির- 
জিরে ঘোড়াটা দাঙ্গা-বিধ্বস্ত রাস্তার ওপরে মৌন 
আতর্নাদে, মৃত্যুর নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় পড়ে ছিল। 
বিষণ্ন আলোকের কুগুলী-মধ্যে কারফিউ-নিম্পিষ্ট সহর 
আতঙ্কভর৷ অচলায়তন | zWar আধ খোলা জানালা 
দিয়ে উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নিল | সামনের পার্কে 
বেঞ্চগুলে। ফাকা, গাছগুলে। যেন স্তব্ধ হয়ে আছে; 
রাস্তার ওপাশে আধপোড়া বাড়ীর দেয়াল যেন a 
করে আছে। চায়ের দোকান তাঁলাবদ্ধ। রাস্তাটা 
ছেড়া রিবনের মত পড়ে আছে। রাস্তার ইলেকট্রিক 
আলো হাসপাতালের রাস্তায় শবদেহ-গুলোর ওপর 
যেন সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। সি-আর-পির 
একটা গাড়ী সেই আধপোড়া বাড়ীর কাছে এসে 


দাড়াল, গাড়ীর ভিতরে বন্দুকের নল রাস্তার আলোতে 


চিক্চিক্‌ করে উঠল ।-. আজ সকালে এক সম্প্রদায়ের 
বড় কাপড়ের দোকানটা আর কয়েকট। ছোট ছোট 
মনিহারী দোকান এখানে লুট হবার পর, এগুলোতে 
অগ্নি সংযোগ করা হয়েছিল অগুনের sete সাদ! 
দেয়ালগুলোতে কালোরু ছাপ পড়েছিল-_-সেই ছোপ- 
গুলো দেখ! যাচ্ছিল এক একটা বিস্ময়বাচক চিহ্নর মত। 

যান্ত্রিক শব্দ করে সি-আর-পির গাড়ীটা ছুটে চলল 
তার নিয়মিত টহলদারীতে--গাড়ীর পিছনের লাল 
আলোটা সামনের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। 

সহয়ের খবরকাগজগুলো বন্ধ ।...সেল্ফে রয়েছে 
অনেকদিন আগেকার কয়েকটা! বইও পত্রিকা 
সেগুলোর কঁকড়ে যাওয়া মলিন পৃষ্ঠাগুলিতে আজকের 
প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই প্রশ্নটা হচ্ছে আগামী 
দিনের সংগ্রামকে পথভ্রাস্ত, দিগ ভ্রষ্ট, করবার জন্যই 
কি এই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যযুগীয় সংগঠিত বর্বরতা ॥ 
অগ্নিদঞ্ধ কালে! কালো! দাগে চিহ্নিত দেয়ালগুলো 
যেন সেই প্রশ্ন তুলে ধরেছে। 

কোন বস্তিতে হঠাৎ আবার আরম্ভ হয়ে গেল 
ধর্মীয় বর্বরতার অগ্নৎসব । উধ্ব পুচ্ছ হয়ে অগ্নি- 
নিবারক গাড়ী ছুটে গেল এ দিকে, গাঁড়ীর ঘণ্টাধ্বনি 
ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, যেমন করে ছড়িয়ে পড়ে মুঠো 
মুঠো. খই শবযাত্রার সময়। 

কোথায় আবার আগুন লাগল ? কংক্রিটে 
তৈরী পাকা বাড়ীতে নিশ্চয়ই নয়! হয়ত কোন 
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সহায সম্বলহীন দিন মজুরের কুড়ে ঘবে-_ সেগুলো ত’ 
জ্বালিয়ে দেয়া অতি সহজ ! এরই অন্ত নাম Slum 
clearence. 

সহরের দিগ বলয়ে আজ শাস্তির প্রলেপ 
সুনিদ্রার কোমল asta! গতরাতে সাম্প্রদায়িক 
বর্বরতার যে SALAI চলেছিল, ধর্মের নামে হিংসার 
যে আগুন জ্বলেছিল, আজকে সে লেলিহান অগ্নিশিখা 
নিৰ্বাপিত । কিন্ত মানুষের প্রাণে সেই চাপা উত্তাপ 
হয়েছি কি সত্যি শীতল ? 

হায়! ইতিহাসেৰ পাতায় কতই না ব্যর্থ এবং 
বিড়ম্বিত সেই বৃদ্ধ, Toys, চৈতন্য ও গান্ধী প্রভৃতি 
মহামাঁনবের দল || তাদের আবির্ভাব হয়েছিল সেই 
শৃস্তগর্ভ ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূরণ করবার জন্যই | 
মানুষের প্রাণে কোথায় তাঁদের সেই আবির্ভাবের 
পদচিহ্ন ? মধ্যধুগীর ধর্মান্ধ বর্ধবতাঁর দিকে ইতিহাস 
আজ গতি ফিরিয়েছে--সেই গতিপথে তার! যেন এক 
একট! -অনাবশ্ক বিস্মৃত মাইলষ্টোন্‌ | 

আবার সেই স্থচীভেন্য was) সিমেণ্ট করা 
রাস্তার উপরে হাতুড়ির ঠক্‌ ঠক্‌ আওয়াজের মত 
শব্দ হঠাৎ শোনা গেল । সকাল বেলায় আনাচে- 
কানাচে থেকে সামনের সেই ঘরগুলোর ওপর প্রবল 
BVH বর্ষণের পূর্বে এই রকম শব্দই শোনা গেছিল | 

আতঙ্কে ga শরীর কেঁপে উঠল । দূর থেকে 
ভেসে আসছে পুলিশের হুইশিলের শব্দ । বর্বরতা 
কোথাও হয়ত আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। 
সুধীন্দ্র জানালা দিয়ে নিচের রাস্তার দিকে তাকাল | 
রাস্তা নির্জন। একটা আবর্জনাপূর্ণ ভাষ্টবিন রাস্তার 
ওপর উলটে আছে, আবর্জনাগুলো রাস্তার ওপর 
ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে--গুগার ছুরিতে যেমন ছড়িয়ে 
পড়ে BASS পথিকের নাড়িভূড়ি। 


ডাষ্টবিনের ছায়ান্ধকারে রমজান মিঞার সেই 
FE ঘোড়াটা যখন আসম মৃত্যুর যন্ত্রণায় অসহা? 
ভাবে তার পা ছু'ড়ছিল, তখন কারফিউ অধ্যুষিত 
রাত্রিব পৈশাচিক স্তব্ধতার ওপরে হাতুড়ির আঘাতের 
মত শব্দ যেন এই প্রশ্নই করছিল-_দেশ, জাতি, ধর্মও 
আদর্শের নামে যত হত্যার তাগুবলীলা চালান হোল, 
সেই তাগুবলীলায় রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ল কারা? 
ধর্ম নেতা, সমাজপতি ব। সম্রাট নিশ্চয়ই নয়? 

মানুষের সমস্ত বৈদগ্ধ ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতি, 
ইতিহাস ও সভ্যতার যেন নিলামের ডাক চলেছিল 
ঘোড়াব পা CR TCI সেই ঠক্‌ ঠক আওয়াজে-_ওয়ান- 
টু-খি:...কিস্ত কারফিউ কবলিত জনহীন রাজপথে 
নিলাম ভাকবার জন্য কোন নিলামদার উপস্থিত ছিল 
না, যদিও অতি সস্তাতে সে নিলাম ডাকা যেত। 
রমজান মিঞার সেই মৃতপ্রায় ঘোড়াটা তার 
পদাঁথাতে যেন নিলামের হাতুড়ি পিটে চলেছিল-_ 
এক-ছই-তিন--তারপর সব নিশ্চল কিছুক্ষণের জন্য | 

পুলিশের একটা গাড়ী হঠাৎ এসে জোড়ে ব্রেক 
কষে দাড়িয়ে পড়ল, কলে চাকা ঘসাঁর দাগ রাস্তার 
ওপর আদিম ডিনোসারের মত যেন অট্টহাস্ত করে 
উঠল ৷ গাড়ী থেকে বন্দুক হাতে সাজে লাফিয়ে 
নামল। ডাষ্টবিনের পেছনে পড়ে-থাকা রমজান 
মিঞার সেই ঘোড়াটা নেশাগ্রস্ত সার্জেন্টের চোখে 
বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল, মনে হয়েছিল, এক ভয়ঙ্কর 
গুণ ওখানে লুকিয়ে আছে। 

ঘোড়াটা চোখ মেলে সাজেট্টের দিকে তাকাল, 
ইলেকট্রিক আলোয় তার চোখ ছুটে। চক্‌ চক্‌ করে উঠল 
-ঘোড়াটা বুঝতে পারল যে লোকটা রমঞ্জান মিঞা 
নয়। কোথায় গেছে রমজান মিঞা ? মৃত্যুর আগে তার 
সাথে অস্ততঃ একবার cae] হওয়া দরকার । রমজান 


is 
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মিঞার আদরের স্পর্শ এখনও ভুলতে পারেনি জীর্ণ 
CHB | 

এই অচেনা রাস্তাটা কি এই সহরের ? কোন্‌ 
বস্তির ? রমঙ্গান মিঞার চালাখরের পিছনে কোথায় 
সেই চট: ও তেরপলে ঢাকা ঝুপড়ি, যেটা ছিল তার 
আস্তাবল ? আর সেই ভাঙ্গ। ঘোড়ার গাড়ীটাই বা 
কোথায়, যেটা ছিল বিগতদিনে এক সৌখিন টম্টম্‌ ? 
রমজান মিঞা এলো কি? ঘোড়াটা তার কান দুটো 
মাটিতে AR করে রমজান মিঞার আদরের ডাক 
সোনাব জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। সার্জেন্ট পাগলের 
মত হেসে গাড়ীতে লাফিয়ে উঠল ৷ গাড়ীর ঘড়ঘড় 
শব্দে নিশুতি রাত এক ভয়ঙ্কর eA যেন কেঁপে 
উঠে ঝিমিয়ে পড়ল | 


দুই 


কোথাও আগুন লাগলে যেমন ফায়ার ব্রিগেডের 
ঘণ্টা ঠন্‌ ঠন, কবে বেজে ওঠে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা 
ছড়িয়ে পড়লে সেই রকম শান্তিকমিটি, Peace 
Committee গজিয়ে ওঠে । gm সদ্যগঠিত এক 
Peace Committee-4 মাতববর ব্যক্তি | কয়েকটা 
BIBS অঞ্চলে ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য সংগ্রহে আঙ্গ তারা 
বেরিয়েছিল। এই সব কমিটিগুলে ফায়ার ব্রিগেডের 
মত, এদের হাক্‌-ডাক্‌ই বেশী, শাস্তিস্থাপনের ক্ষমতা 
কম। এর! আলে আগুন নিভিয়ে ধন-জীবন রক্ষা 
করবার জন্য, কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় যে জলস্ত 
আগুনে জলছিটিয়ে সব কিছুকেই অঙ্গারে 
পরিণত করেছে | আদিম fae তার লেলিহান 
শিখা মেলে যখন বস্তির কুড়ে ঘরগুলো একের 
পর এক ধ্বংস করে চলে, তখন শাস্তি-কমিটিব 
সৈনিকবুন্দ নিশ্চিন্ত আত্মসস্তোষে আত্মগোপন 


করে থাকে। সব কিছু পুড়ে ছাই হবার পর তার! 
বের হয় শাস্তিবারি ছিটাতে, এবং ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব 
farsi তাদের এই প্রচেষ্টা যেমন পৌরুষ-বজিত, 
তাদের তথাকথিত শাস্তি তেমন ক্লীবত্ব-পীড়িত ৷ 
স্বৈরাচার, দমন ও পীড়নের প্রতিরোধ করবার শক্তি 
বা সাহস তাদের নেই। অত্যাচারের খড়গ আঘাতে 
শান্তির প্রলেপ দেওয়াই তাদের কাজ। তবুও বলতে 
হবে তার! কল্যাণদর্শী--একথা অস্বীকার করবার 
উপায় নেই! 

একটা আধপোড়া বস্তি। কয়েকটা ঘর থেকে 
তখনও ধুয়োর Berl ওপরে উঠছিল। ছাইচাপা 
আগুন তখনও নেঙেনি। শাস্তি-কমিটির সৈনিকবৃন্দ 
উঃ আঃ সমবেদনার স্বর তুলে তথ্য সংগ্রহ করছিল | 

এই FAB] ?...গতকাল সন্ধ্যায় আরও কয়েকটা 
ঘরের সাথে এটাও জ্বলেছিল | 

_নুধীন্্র | তোমার নিরাপদ ফ্লাট্বাড়ীর বারান্দা 
থেকে ব্যথিত কৌতূহলে বেশ উপভোগ করছিলে 
দীপাবলীর wisn এই বস্তিটাতে_-এ কথা কি 
অন্বীকার করতে পার”? 

xia চুকে উঠল । নাঃ এ প্রশ্ন তার মনের 
একটা বিভ্রাস্তি--তাকে এ প্রশ্ন কেউ করে fi! 
রমজান মিঞার কুড়ে ঘরের একটা আধপোড়া খুঁটি 
তার কালো কালো দাত দেখিয়ে যেন সেই প্রশ্নটাই 
করছিল। | 

তথ্য-সংগ্রহকারী একজন জিজ্ঞেস কোরল _“এই 
ঘরের মালিকের নাম কি”? বস্তির একজন জবাব 
দিল_“সে ঘরটা ছিল বেচারা রমজান মিঞার ; 
কাল রাতে পুড়ে গেল তার সংসার ৮” 

বয়স?” 

বয়সটা কম থাকলে যেন ধ্বংসের মাত্রটা কম 
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হোত | আর বয়সটা বেশী হলেই যেন ক্ষতির পরিমাণ 
বেশী হোত! হিংসার Stes অথবা আততায়ীর ছুরি 
যেন বয়সের হিসাব রেখে চলে । তবুও পরিসংখ্যানের 
জন্য এটা অপরিহার্য | 

“aay আর কতই হবে, ধরুন পঞ্চাশের কাছা- 
কাছি” | 

“কি কাজ কোরত” ? 

ঘোড়াগাঁড়ীর কচুয়ান। জরাজীর্ণ একট! টম্টম্‌ 
গাড়ী, হাঁড় বেরকরা একটা ঘোড়া, অকাল বার্ধাক্যগ্রস্ত 
রমজান মিঞা, তার বিবি, বাচ্চা, কয়েকট। মুগি আর 
একটা কুকুর নিয়ে তার সংসার । তার সেই সংসার 
জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে, শুধু FHA] অঙ্গার 
BAA মধ্যে ঘুরে ঘুরে আকাঁশেব দিকে তাকিয়ে থেকে 
থেকে ডেকে উঠছে। টম্টম্‌ গাড়ীর আগেব সৌন্দর্য 
আর ছিল না, তার সাথে বিদায় নিয়েছিল ঘোড়াটার 
মেজাজী কদম চাল আর রমজ্জান মিঞার বেপরোয়া 
হু'শিয়ারি-_“হৈ তফাৎ Gate হুশিয়ার”, আর তার 
সাথে চাবুকের সপাং সপাং শব্দে- ঘোড়ার পিঠেতে নয়, 
{NS | সেই শব্দ শুনে রমজান মিঞার ঘোড়াটা 
পবন বেগে ছুটে চলত লাল ধুলোয় ঘুণি উড়িয়ে 
শুকৃনো পাতার মত পথচারীরা ছড়িয়ে পড়ত রাস্তার 
কিনারায়। | 

পার্কের কোণায় সেদিনের সেই ঘোড়াগাড়ীর Bite 
আজ আর নেই__-সেট। হয়েছে Taxi-Stand, পাশে 
কোকা-কোর্লার প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন--বেদিংসুট্‌ পরি হিতা 
কোন যুবতী তার ছুই উলঙ্গ মস্থণ জ্ঞানুর মধ্যে একটা 
কোকা-কোলা বোতল রেখে ট্র লাগিয়ে কোকা-কোলা 
পানরতা। প্রতি সন্ধ্যায় সেই ছবির চারিদিকে জ্বলে 
ওঠে নিয়ন বাতি উলঙ্গ সভ্যতার বিকাশ নিয়ে। 

রমজান মিঞা গাড়ী চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত 


কিন্ত সংগীত ছিল তার জীবন। সহরে কোন নুতন 
হিন্দি ছবি এলে, সেই ছবির লোকপ্রিয় গানটি লোকে 
প্রথমে শুনতো রমজান মিঞার কণ্ঠে গাড়ী-্টাণ্ডে 
কোচ-বাক্সের ওপর বসে রমজান গানটি গাইতো। 
ভোর রাত থেকেই সেই সংগীত মুখর হয়ে উঠত 
রমজান মিঞার কে_সকাল বেলাকার সানাইয়ের 


মত। anata মিঞ| ছিল yess তার পরিচয়, 


সেইটাই | সে হিন্দু নয়, কি মুললমান নয়। সুবিধে 
পেলে কখন-সখন নমাজ MVS | লকাল-সন্ধ্যায তাকে 
যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হোত | 

হয় BAT, নয় ঘোড়া-গাড়ীর Biel ভোর 
বেলায় আঙ্গানের ডাকের সাথে শোনা যেত গাড়ী- 
gte থেকে রমজান মিঞার গান-_তখনকার লোক- 
প্রিয় সিনেমা সংগীত-_-“মেয়াবুলবুল শে রহা হ্যায়” 
অথবা “পিয়া মিলেনেকো যান!” । 

সেই রমজান মিঞার কুঁড়ে ঘরটা গতকাল রাতে 
পুড়ে গেছে, মুসলমান বস্তির আরও কয়েকটা ঘরের 
সাথে। রমজান মিঞার সেলাইয়ের কল খণ্ড খণ্ড 
হয়ে পড়ে ছিল রাস্তার ছাই গাদার ওপরে। রমজান 
মিঞার পোড়া ঘর থেকে মরাপোড়া গন্ধ আকাশকে 
তখনও ভারী করে রেখেছিল । | 

. “এই ঘরের মালিক র্মজ্জান মিঞ! কোথায়? 

কোথায় বা তার পরিবারের অন্য লোকেরা ?- শাস্তি- 
সেনার একজন জিজ্ঞেস কোরল, হাতে তার মোটা 
খাতা, পেনসিলট। সে দাত দিয়ে চেপে রেখেছিল 
একটা অকারণ গাস্তীর্যে । রমজান মিঞ! তার বিবি- 
বাচ্চা নিয়ে কোন মস্ঞ্রিদে যে আশ্রয় নিয়েছে সে-খবর 
আর কে রাখে । রমজান মিঞার কুকুরটা থেকে 
থেকে ডেকে উঠছিল এক অসহায় আতঙ্কে | 

রমজান মিঞার ছিল *বাবি মেজাজ, তাঁর কাছে 


হত 


* 
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দরাঁদরির প্রশ্ন ছিল না, যাত্রী ধরবার জন্য তার কোন 
চেষ্টা ছিল at! যাত্রীর চেহারা দেখে সে বুঝতে 
HAS গাড়ী-ভাড়াট। ঠিক-ঠাক পাওয়া যাবে কি না। 
যেখানে বুঝতে পারত ভাড়াটা ঠিক পাওয়া যাবে, 
তখন মোলায়েম কণ্ঠে বলে উঠত--“তসরিফ লাইয়ে 
হুজুর, পাধারিয়ে হুজুর” | গাড়ী চালান ate কলার 
একটা অঙ্গ হয়, তবে রমজান মিঞাকে বলতে হবে 
সে সেই কলার একজন একনিষ্ঠ কলাকার। রমজান 
মিন হিন্দু নয় এবং যুসলমানী সংজ্ঞা! অনুসারে ঠিক 
মুসলমানও নর। ঈদ্‌, রমজান্‌ প্রভৃতি পব ছাড়া 
অন্য সময় নমাজ পড়ত না, আর রোজ! রাখবার কথ!? 
রমজান মিঞা বলত-_“'দুঃখীর জীবনে সার! বছরটাই 
রোজা-সেখানে আলাদাভাবে রোজ! রাখবার 
অর্থ কি?” 

আলিবাজার মস্জিদ থেকে ভোরবেলাকার 
আজানের ডাক শোনবার আগেই বমজান মিয়াকে 
গাড়ী নিয়ে আসতে হোত Bre, সকালের ট্রেনের 
যাত্রীর জন্য । সেইখানে কোঁচবাক্সের ওপর বসে 
ভোর রাতের নিস্তর্ধতার মধ্যে তার কণ্ঠে ফ,টে উঠত 
গত সন্ধ্যায় সিনেমা সংগীতের ফোয়াবা_“ও ছুনিয়া- 
বালে শুন...” 

কিন্তু দিন বদলে গেল | 

অলক্ষ্যে সহক্ের ' জীবনে একটা নূতন মোড় 
দেখা দিল। এসে গেল অনেক সাইকেল রিক্সা 
বারো! আন! পয়সা দিলেই রেল ষ্টেসনে যাওয়া যায়। 

নব্য সন্ত্াম্তদের SV এলো ট্যাক্সি। এলো! 
উত্তেজনার দিন, গতির যুগ। অন্ত বগি গাড়ীর মত 
রমজান মিঞার টম্টম গাড়ী অচল হয়ে গেল। 
রেডিওব দৌরাত্মে রমজান মিঞার কণ্ঠের সেই সব 
faan সংগীতও নীরব হয়ে গেল | 

ভাড *৮৬--১১ 


রমজান মিয়ার পরিচয় হঠাৎ কেন যেন হয়ে 
উঠল--সে মুদলমান, রাজনীতির পরিভাষায় সংখ্যা- 
লঘু গোষ্ীর। পাড়া-পড়শীর মধ্যে যার! একদিন 
ছিল তার মামা, দাদা, কাকা ইত্যাদি তার! কোথায় 
মরে হেজে গেছে । যাঁরা তাকে ডাকত ভাই বা চাচা 
বলে, তাদের কণ্ঠে বিলীন হোল সেই অস্তরঙ্গ সর | 
রাজনীতির পাশা খেলা ছকের ওপরে কোন্‌ সে অদৃশ্য 
শকুনি গান্ধার সেনার অস্থিতে fie পাশা aE sy, 
করে Bes দিল | 

রম্জান মিঞার কপাল ও মুখের ওপর দেখ! দিল 
বার্ধক্যের বলীরেখা। তার মাথার বাবরি চুল ও 
মেহেদি রঙে রাঙ্গা দাড়ী উঠল পেকে! পরনের 
লুঙ্গিটা গেছে ফেটে অনেক জায়গায়। ফতুয়াটার 
অবস্থাও শোচনীয়। জীবন-সংগ্রাম উৎকট হয়ে 
উঠল। তার ওপর ঘোড়াটা হয়ে উঠল সমস্যা 
বাদামি ছাই রঙের ঘোড়াটা, কপালে চাদের চিহ্ড; ছুই 
কানের গোড়া থেকে ছুই গুচ্ছ চুল চাদির দুই পাশে 
ঝুলে পড়েছে। ঘোড়ার দানা ete । যাদের ঘোড়া 
ছিল, তারা ঘোড়া বিক্রী করে কিনলো সাইকেল 
রিক্সা, নয়ত এক-বলদের গরুর গাড়ী। রমজান মিঞা 
কিন্তু সেই টম্টম্‌ গাড়ী ও ঘোড়া নিয়ে চালাল তার 
জীবন সংগ্রাম_জীবন দেবতার উপাসনা । কিছুদিন 
গাড়ীতে বইল সে স্কুলের ছাত্রী, fee যেদিন থেকে 
গাড়ীতে ছাত্রী নেওয়া অচল হোল, তখন থেকে 
গাড়ীতে বইল ঘাল। যে টমটম গাড়ী একদিন 
সহরের রাস্তায় ছুটত সন্রান্ত যাত্রী নিয়ে অভিজাত 
আক্ষালনে, সেই গাড়ীতে বোঝাই হোল গাদা গাদা 
ঘাস আর pal মাল। এই ভাবেই চলছিল রমজান 
মিঞার জীবন ও জীবিকা । কিন্ত দিনের পর দিন 
ঘোড়ার দানার দাম বেড়েই চলল অগ্নিবেগে। 


২৬৮ শারদীয় জয়শ্রী $ ১৩৮৬ 


ঘোড়াটা একটা ধোপাকে বিক্রী করে দেবার প্রস্তাব 
এসেছিল ; রমজান মিঞার att দাবি ঘোড়াটা বিক্রী 
করে দেবার জন্য, কারণ ঘাস বিক্রীর পয়সায় দুবেলা 
নিজেদেরই খাবার জোটে না, জীর্ণ শীর্ণ ঘোড়াটা 
তখন একটা বোঝা । কিন্তু রমজান মিঞা ঘোড়া 
বিক্রী করতে রাজী নয়--সে যে তার জীবন সংগ্রামের 
সাথী-সেই নিষ্ঠুর সংগ্রামে মান্য আর জানোয়ারের 
মধ্যে জাতিভেদ নাই, বর্ণ বিচার als; হিন্দুর শক্র 
হিন্দু, মুসলমানের শত্রু মুসলমান 

অস্ততঃ রমজান মিঞার জীবনে এই হচ্ছে 
অমুভূতি। সেই জন্যই এই ঘোড়ার প্রতি তার এই 
বিশ্বস্ততা | 


ভিন 


কুয়াসার একটা পাতল! পর্দা নেমে এসেছিল 
কারফিউ-অধ্যুষিত সহরের ওপরে ৷ রাস্তার উজ্জল 
নিয়ন আলোতে, রাস্তাটা দেখা যাচ্ছিল মৃত্যুপথযাত্রীর 
ফ্যাকাসে ঠোঁটের মত। 

গত ছুই রাত্রির গৃহদাহ ও দাঙ্গার পর সহর শাস্ত 
হয়েছিল। ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টাধ্বনি ma 
নীরবতাতে স্তিমিত, পুলিশ জিপের টহলদারীও কমে 
এসেছিল। fl 

শাত্তি-সেনার তরফ ৫থকে সুধীল্প্র একটা! বিবৃতির 
বয়ান প্রস্তুত করছিল--সেটাতে মানবিকতার 
উদ্বোধন ছিল প্রচুর, ধর্ম-নিরপেক্ষতার জয়গান প্রখর, 
অবশেষে একটা ‘কিন্ত'--এক উৎপীড়ক কিন্তৃতে 
বিবৃতিটা আটকে গেছিল। 

রাস্তার ওপর মৃত্যু-যন্ত্রণীয় ছটফট করবার সময় 
সেই ঘোঁড়াটা তার নাল বাঁধান ক্ষুর দিয়ে বট্বট্‌ 
আওয়াজ তুলছিল হাতুড়ি পেটা শব্দের মত। মুক 


প্রতিবাদের ভাষা এতই প্রচণ্ড হতে পারে? ze 
দুই কানে আঙ্গুল দিয়ে সেই হাতুড়ি পেটা আওয়াজকে 
এড়াঁবার চেষ্টা করছিল । 

CVI] অসহায়ভাবে তার দুই কান ছটফট্‌ করে 
কিছু সময় গড়াগড়ি খেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তার 
ছুই চোখে যেন কুয়াসা নেমে এল । চারদিক তাকিয়ে 
সে যেন CH বেড়াচ্ছিল কোথায় গেল ছেঁড়া তেরপল 
ঘেরা তার সেই আস্তাবল ; তার মৃত্যু-শয্য! ! হিংসা- 
জর্জরিত সহরের এটা কোন অজানা রাস্তা? তার 
TRUS এই প্রশ্ন আরও উৎপীড়িত করে 
তুলেছিল । ঘোড়াটা হঠাৎ চমকে উঠে, চিৎকার 
করে, তার ক্ষুর দিয়ে রাস্তার ওপর এলোপাথারি 
আঘাঁত করতে শুরু করল। সেই ভয়ঙ্কর চিৎকার 
আগুনের মত যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল--“আল্লা 
হো আকবর”_-“জয় বজরংবালী কি”। আল্লার 
অর্থ কি? বজরংবালী কে? তার ভারবাহী নিম্পেষিত 
জীবনে ঘোড়াটা জেনেছিল শুধু ক্ষুধা, সংগ্রাম, আরও 
সংগ্রাম, আর কখন-সখন স্রেহ-আদরের স্পর্শ | 
ঘোড়াটার মনে পড়ে গেল গত ঘটনার কথা । 
কতগুলো! আগুনের শিখা, শিশু, নারী ও পুরুষের 
আর্ত চিৎকার, সেই আর্ত চিৎকারকে ডুবিয়ে দিল 
“আল্লা হো আকবর”-“বিজরংবালী কি aH” | সেই 
চিৎকারের ভিতর. রমজান মিঞা! এসেছিল আস্তাবলে 
_-ঘোড়াটার জীণ কঙ্কালটার ওপর হাত বুলিয়ে সে 
কি ভাবছিল কে জানে । 

জলন্ত ঘরের ভিতর থেকে রমজান মিঞা উদ্ধার 
করতে পারে নি সেই টিনের বাকৃসটা-_তার সংসারের 
সৌভাগ্য ভাগার। তার মধ্যে ছিল Pe পর্বের 
পোযাক--একখানা পুরোন দিনের শেরওয়ানী, 
পোকায় কাটা আচ্‌কান; ছেলেদের কয়েকটা! রঙিন 


২৬৯ একটি ঘোড়ার মৃত্যু 


পোষাক এক জোড়া বাজে সোনার মাকৃড়ি। ঘরটা 
হু হু করে যে ভাবে wafer তার মধ্য থেকে বাক্সট! 
উদ্ধার কর! অসম্ভব ছিল, ওদিকে আবার রমজান 
মিঞার স্ত্রীর আর্ত চীৎকার--“জান বাঁচাও, জান 
বাচাও”। প্রতিধ্বনি উঠল-_“আল্লা হো আকবর” 
জয় বজরংবালী”” | 

আস্তাবল্লের ছেঁড়া তেরপলে যখন আগুন লাগল, 
রুগ্ন ঘোঁড়ীটা! তখন লাগাম ছি'ড়ে পালিয়ে আসছিল 
রাস্তার ওপর, কিন্তু একজনের লাঠির আঘাতে মুখ 
থুবড়ে পড়ল ; তারপর অনেক কষ্টে তার দুর্বল আহত 
দেহটাকে টেনে এনেছিল এঁ ভাষ্টবিনের ধারে, সেখানে 
যেন সে খু'জে পেয়েছিল তার ক্লান্ত, অপমানিত, 
অত্যাচারিত জীবনের শেষ শয্যা | 

সার্জেন্ট মেজর Bon facta সামনের সিট 
থেকে স্থির নিম্পলক দৃষ্টিতে তাকিরে ছিল কুয়াসা- 
ঘ্বেরা নিয়ন আলোকে আলোকিত Aga রাত্রির 
সহরের বুকে । তার বন্দুকটী জিপের বাইরে একটু 
উকি দিচ্ছিল। ভূতসিং নিজের মনেই বিড় বিড়, করে 
বলছিল-_-4[700151), Rubbish”—sta চোখের 
সামনে ভেসে উঠেছিল ভারত-বিভাগের সময় উত্তর 
ভারতের অনেক সহরের এই রকম দৃশ্য। মেই সমর 
সে ছিল দৈম্যবাহিনীতে একজন জমাদার, এখন সে 
সাজে মেজর--ঘরের পর ঘর-_মহম্্রীর পর মহল্লা 
পাড়ার পর পাড়া জলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছিল । 
মানুষের রক্তে মাটি সেদিন TERA করেছিল | 
আঃ, সেই বক্ত যদি একসাথে মিশে এক নুতন 
সমাজের স্থষ্টি কোরত1 তবে সেটা হোত মুক্তির 
প্রয়াগ সঙ্গম। ভূতসিং-এর সংসার সেদিন ভেসে 
গেছিল উত্তর ভারতের এক সহরে মধ্যযুগীয় সাম্প্র- 
দায়িক বর্বরতার রক্তলস্রোতে। সেই দিন থেকে বহু 


দাঙ্গ। Bis সহরের রাস্তাতে রাস্তাতে ভূতসিং 
খুঁজে বেড়িয়েছে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডা বা আঁততায়ীকে 
নয়, খুজে ফিরেছে সেই সব পাণ্ডা, পুরোহিত, মোল্লা, 
মৌলভি ও নেতাদের, যারা মানুষকে পরিণত করেছিল 
আদিম জানোয়ারে ; খুঁজে পায় নি ভূতসিং তাদের | 
ক্ষমতা, ধর্ম ও সৈম্যবাহিনীর বহর ভিতর তার! 
সুরক্ষিত-_-ভূতসিং-এর বন্দুকের নাগালের বাইরে 


* * * 


বিবৃতির বয়ান তখনও শেষ হয় নি gA | 
সে খুঁজছিল এই রকম কতগুলো শব্দ, বাক্যগঠনের 
এই রকম এক চাতুরি, যাঁর দ্বারা আক্রমণকারীকে 
আরো উৎকট আক্রমণ করতে উৎসাহিত করবে, সঙ্গে 
সঙ্গে SPST পক্ষে সে হয়ে উঠবে প্রতিবাদ এ 
প্রতিরোধ-মুখর। ছিঃ সুধীন্্র। তোমার শঠতার 
কি শেষ নেই? gA চমকে উঠল। ভূতসিং-এর 
জীপ হঠাৎ ব্রেক কষে দাড়িয়ে পড়াতে মুদ্ছিত রাতটা 
ষেন চিৎকার করে উঠল ধর্ষিতা নারীর আর্তনাদের 
qs | 


মৃত্যু যন্ত্রণার শেষ সীমায় পৌছে ঘোঁড়াটা ছট্‌ফট্‌ 
করছিল । সার্জেন্ট মেজর কিছু সময় ঘোঁড়াটার 
দিকে তাকিয়ে রইল_তিলে তিলে মৃত্যুর হাত থেকে 
নিষ্কৃতি পাওয়া যায় অনেক সময় হত্যার ছারা ; হত্যা 
হয়ে ওঠে বন্ধন থেকে পরিত্রাণের পথ। Posie 
পাগলের মত BEND করে উঠল-_শুধু মদের নেশায় 
নয়। মানুষের সেই শত্রদলকে তো পাওয়া গেল না, 
পাওয়া গেল এই Rubbish ভূত সিং কোমর বন্ধ 
থেকে পিস্তল বের করে ঘোড়াটার বুক লক্ষ্য করে পর 
পর ছুটি গুলি ছুড়ল । ছুই ধার! কালো মোটা রক্ত 
ঘোড়ার দেহ থেকে বেরিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিল। 
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ভূত সিং জীপের মধ্যে লাফিয়ে উঠে পাগলের মত 
accelatorBi চেপে ধরল | 


* * * 
সকাল-- 
বিছানায় শুয়ে রেডিওর সুইচটা টিপে দিতেই 
সকালবেলাকার সংবাদ পরিবেশন শোনা গেল। গত 
তিন দিনের দাঙ্গা উপদ্রুত সহরে পূর্ণ শাস্তি ফিরে 


এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি । শান্তি ও ভ্রাতৃত্বর জন্য 
নেতাদের আবেদন ইত্যাদি 





স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুধীন্দ রাস্তার দিকের 
জানালাটা খুলে দিল | তখনও রাস্তাতে লোক চলাচল 
শুরু হয় নি। ডাষ্টবিনের আড়ালে রমজান মিঞার 
ঘোড়াটা কুঁকড়ে পড়ে ছিল। সহরে ফিরে-আসা 
শাস্তির প্রতি এক বিকট উপহাসের মত। রাস্তার 
ধারের কৃষ্ণচূড়া গাছে আর ডাষ্টবিনের ওপরে একদল 
কাক ঘোড়ার মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে, ফিরে-আনা 
শাস্তিকে যেন জানাচ্ছিল স্বাগত সম্বর্ধনা |! 


[Anaa মহাস্তি ওড়িয়া সাহিত্যে একজন লব্কপ্রতিষ্ঠ লেখক, তাঁর “নীল শৈল” উপন্যাসের জন্য 
তিনি সাহিত্য একাভেমী দ্বারা পুরস্কৃত | এ পর্যন্ত তার অনেক গল্প ও উপশ্যাস প্রকাশিত হয়েছে। ] 





et 


মুক্তি মাৰ্গ 


প্রেমচন্দ 


> 


সেপাইয়ের যেমন নজের পাগড়? নিয়ে গর APAT- 
দের যেমন তাদের অলংকার 'নয়ে গর্ব, চাষীর তেমান 
face শসাভরা ক্ষেত নিয়ে গর্ব হয় । নিজের আখের 
ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে বিংগুরের মনও আনন্দে ভরে ওঠে | 
তন face জমতে সে আখ চাষ করেছে । এর থেকে ছ'শ 
টাকা তো অনায়াসেই পাওয়া যাবে । আর যাঁদ ভগবান মুখ 


তুলে তাকান তো দ্যাথে কে! দুটো বলদেরই বয়স হয়েছে। ' 


এবার বডঢেশ্বরের মেলা থেকে নতুন গরু কিনে আনবে 
ধঝংগুর 1 আরও ay face জম পাওয়া গেলে তাও নিয়ে 
নেবে। টাকার আর চিন্তা কি! ব্যবসায়ীরা তো এখন 
থেকেই থোসামোদ সরু করেছে | এদিকে গ্রামের অন্যান্য 
লোকদের সঙ্গে ওর মোটেই সম্ভাব ছিল না। গ্রামে এমন 
একজনও নেই যার সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়নি ৷ 


একাদিন সন্ধ্যার একটু আগে Teens তার ছেলেকে 
কোলে নিয়ে ক্ষেত থেকে TOIRT তুলছিল। এমন সময় 
একপাল ভেড়াকে ও নিজের ক্ষেতের দিকে আসতে দেখল | 
ও faces মনে ভাবল--এাঁদক 'দিয়ে ভেড়ার পাল যাবার 
রাস্তা তো নেই ! তবে কি ক্ষেতের উপর দিয়েই ভেড়ার 
পাল যাবে নাক ! তাছাড়া এদিক 'দিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
দরকারটা কি? ভেড়াগুলো ক্ষেতে চরবে, FAA নষ্ট 
করবে ; তার দাম কে দেবে ? মনে হচ্ছে বুদ্ধ: এই ভেড়া- 
গুলো চরাচ্ছে | ব্যাটার খুব তেজ হয়েছে, দেখছে আম 
দাঁড়য়ে তবু ভেড়াগুলোকে ফেরাবার নাম করছে না। ও 
আমার দক এমন উপকার করে যে, ওকে আম দয়া দেখাব ? 
এখন ভেড়ার উল যাঁদ চাই তো পাঁচ টাকা হাঁকবে, সব 
জায়গায় চার টাকায় কম্বল fale হয় আর ও ব্যাটাই পাঁচ 
টাকার কমে কথা বলে না। 


ইতিমধ্যে ভেড়ার পাল ক্ষেতের কিনারে এসে গেছে । 
ঝিংগুর চিৎকার করে বলল,-- আরে, কোথা "দিয়ে 'নয়ে 
TAG ? 

TP, নরম সদরে বলল-_মাহাতো, আল দিয়ে বোরয়ে 
যাব । না হলে, এক কোশ পথ ঘরে যেতে হবে | 

1বংগুর_-কিম্তু তোমার ঘুর পথে যাওয়া বাঁচানোর 
জন্য আমার ক্ষেত নষ্ট হতে দেব কেন? যাঁদ আল ‘দরে 
নিয়ে ষেতে হয় তাহলে অন্য কারও ক্ষেতের আল দিয়ে 
নিয়ে যাও । আমাকে fe চাঁড়াল-চামার পেয়েছ, নাকি খুব 
টাকার গরম হয়েছে | ফেরাও তোমার ভেড়ার পাল | 

বুদ্ধ মাহাতো, আজ চলে যেতে দাও | আর যদ 
কোনাদন এদিক দিয়ে আস; তাহলে যা খুশণ সাঙ্গা দিও | 

ধবংগুর- বললাম না, ফেরাও এসব । ষাঁদ একটা 
ভেড়াও ক্ষেতে মুখ দেয় তাহলে তোমারই একাদন ক 
আমারই একদিন | 

BLA, যাঁদ তোমার একটা গাছও কোন 
ভেড়ার পায়ের তলায় গড়ে, তাহলে আমাকে IAA যত 
থুশ? গালাগাল THe । 

বুদ্ধ কথা তো GA নরম সুরে বলছিল, aa en 
হটে এসে হার মানার ইচ্ছে তার ছিল না। ও ভাবল-_- 
যদি এরকম দু-একটা ধমক খেয়েই ভেড়ার পাল TÄIA 
নিই তাহলেই আমার ভেড়া চরানো আর হয়েছে; একদিন 
এরকম হলে পরান আর কোথাও বেরোবার রাম্তা থাকবে 
Al | সবাই মেজাজ দেখাবে | 

বুদ্ধ: CNG খাওয়া লোক । পালে বারো কুঁড় ভেড়া। 
ভেড়া চরানোর জন্য এক কুড়ি ভেড়া প্রাতাঁদন আট আনা 
মজুরী পায়। এ ছাড়াও দুধ-বেচা আর উলের কদ্বল 
বোনার কাজ আছে । ও ভাবল-_এত মেজাজ দোখন়ে 
FARA আমার করবেটা ক ? আম তো আর ওর থাই না। 
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এঁদকে ভেড়ার পাল তো সবুজ সমারোহ দেখে অধর 
হয়ে উঠোছল | সব ক্ষেতে নেমে পড়ল । বুদ্ধ ওদের 
ডান্ডা মেরে ক্ষেত থেকে সরাতে থাকলেও, ওগুলো আবার 
নাগাল GTA ক্ষেতে নেমে পড়তে লাগল | 

fara এঁগয়ে গয়ে বলল-তুমি আমার Ace 
রোয়াব দেখাচহ, আম তোমার সমস্ত রোয়াব বের করছি। 

APY তোমায় দেখে ভেড়াগুলো ঘাবড়ে ষাচ্ছে। 
তুমি সরে যাও, আম সবকটাকে erica নিয়ে ষাচ্ছি। 

বিংগুর ছেলেকে কোল থেকে নামিয়ে নিজের ডাণ্ডা 
WA ভেড়াগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ৷ ধোপাও নিজের 
গাধাকে এতটা TAT TSW মারে না 1 কোনও ভেড়ার পা, 
কোনওটার বা কোমর ভাগুল। সব PET মলে ব্যাবব্যা 
{চৎকার জুড়ল । বুদ্ধ চুপচাপ দাঁড়িয়ে নিজের সৈন্যদলের 
ওপর প্রহারকার্য দেখতে লাগল | না ভেড়াগুলোকে আর 
ডাকল, না বিংগুরকে কিছ: বলল, শুধ: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 
দেখতে লাগল ৷ দ:’ মিনিটের মধ্যে Teena এ ভেড়ার 
পালকে প্রচণ্ড মেরে তাঁড়য়ে দিল । তারপর বিজয়গর্কে 
GULF বলল--এবার সোজা কেটে AG | আর কখনও 
এদিকে আসার নাম কোর না। 

TAGS, CASH ভেড়ার পালের দিকে তাঁকয়ে থেকেই 
বুদ্ধ বলল--বিংগুর, কাজটা তুমি ভাল করলে না। 


২ 


একটা কলাকে কেটে M BAT করা যত সোজা, 
তার চেয়েও সোজ্রা চাষীর সঙ্গে বদলা নেওয়া । তার 
APS মেহনতের ফসল হয় ক্ষেতে না হয় খামারে থাকে | 
কত দৈব আর আ'ধভোৌতিক গ্রহকে তাঁড়য়ে তার ফসল 
গোলায় ওঠে | আর ale এইসব গ্রহচক্কের সঙ্গে কারো 
MOSTO এসে জোটে তো তাহলেই চাষাঁর হয়েছে। 
fees গাঁয়ে ফিরে যখন অন্যদের এই ঝগড়ার বৃত্তান্ত 
বলল, তখন সবাই ওকে বলল--বিংগদর, এটা তুমি কি 
করলে | জেনে শুনে এই বোকামণ কেউ করে। বাচ্ধুকে 
তো চেনো, ক ঝগড়াটে লোক । যাও, গিয়ে ওর সঙ্গেই 
'মটমাট করে নাও | নয়তো তোমার সঙ্গে আমাদেরও না 
জান কি কামেলায় পড়তে হয় । কথাগুলো বকিংগুরের 
মনে ধরল ৷ ভাবল, কেন আম ওকে আটকাতে গেলাম | 


যদি ক্ষেতে ভেড়া মুখই দিত, তাহলে ক আর এমন ক্ষাঁত 
হত। আসলে চাষীর পক্ষে মাথা নীচু করে থাকাতেই 
কল্যাণ | আমাদের মাথা GE করে চলা ভগবানেরও পছন্দ 
নয় | এমনিতে তো বৃদ্ধুর কাছে যাওয়ার খুব একটা ইচ্ছে 
হচ্ছিল না, TE অন্যদের পণড়াপশীড়তে যেতে হল । 

SA মাস, কুয়াশায় চাঁরাদক ছেয়ে গেছে। গাঁয়ের 
বাইরে বোঁরয়েই আচমকা naa আখের ক্ষেতের দিকে 
আগুনের ছটা দেখে AGA চমকে দাঁড়িয়ে গেল । ভয়ে 
বক কেপে উঠল । ক্ষেতে আগুন লেগেছে I পাগলের 
মত িংগুর ক্ষেতের দিকে দৌড়ল। দৌড়তে দৌড়তে 
মনকে বুঝ দিতে লাগল যে নিজের নয়, অন্য কারো ক্ষেতে 
আগুন লেগেছে | কিন্তু কাছে যেতেই সব আশঘ্কা, সব 
সন্দেহের নিরসন হয়ে গেল ৷ অনর্থ যা হবার তা হয়ে 
গেছে, যা আটকাবার জন্য ও ঘর থেকে যৌরয়োছিল | 
ব্যাটা খুনী বিংগুরের ক্ষেতে আগুন লাগিয়েছে । আর 
সেই সঙ্গে গাঁয়ের অন্যদেরও সর্বনাশ হয়ে গেছে । শেষে 
যখন নিজের ক্ষেতের সামনে পেশছল তখন আগুন প্রচণ্ড 
রূপ ধারণ করেছে । RRA হাহাকার করে উঠল । গাঁয়ের 
লোক সব দৌড়ে এসে অন্য ক্ষেত থেকে অড়হরের ঝাড় তুলে 
তাই দিয়ে পিটিয়ে আগুন নেভাতে লাগল । আগ্নপন্ষে 
আর মানবপক্ষে ভীষণ লড়াই শুরু হল । রাত এক প্রহর 
পর্যন্ত শোরগোল হাহাকার চলল ৷ কখনও এক পক্ষ প্রবল 
হয় তো কখনও আর এক পক্ষ । আখ্নপক্ষের যোম্ধারা 
প্রায় মরমর হয়েও আবার বে*চে উঠতে লাগল, আর দ্বিগুণ 
শন্ভতিতে অস্ত্র প্রয়োগ করতে লাগল ৷ মানবপক্ষের যোদ্ধা- 
দের মধো যার কশীত সবচেয়ে উজ্জল হয়ে উঠল --সে 
az ate কোমরে কষে বেধে, প্রাণ হাতে য়ে বার 
বার যেভাবে অশ্নিব্যহের মধো বাঁপিয়ে পড়তে লাগল, তা 
সাঁতাই দেখবার মত ৷ শেষে মানবপক্ষেরই জয় হল । কিন্তু 
এমনই জয় যে তার চাইতে পরাজয়ও শ্রেয় ছিল । গাঁয়ের 
সমস্ত মাথের ক্ষেত জ্বলে শেষ হয়ে গেছে, আর সেই 
সঙ্গে গাঁয়ের মানুষের সমস্ত আশাও মুছে গেছে | 


© 


আগ্দন কে MINA, তা সবাই জানত, কদ্তু কারও 
বলার সাহস ছিল না ৷ কোন প্রমাণ নেই । আর প্রমাণ 


LL 


২৭৩ মুক্তি মাগ 


ছাড়া বলারও কোন মানে হয় না। 'ঝংগদুরের পক্ষে ঘর 
থেকে বেরোন কঠিন হয়ে উঠল ৷ যোঁদকেই যায়, লোকের 
কথা শুনতে হয়। লোকে মুখের ওপরেই বলতে লাগল 
_এ আগুন তোমার জন্যই লাগল । Sins এই সর্বনাশ 
ডেকে এনেছ । গর্বে তোমার মাটিতে পা পড়ত AT | এখন 
জে তো ডুবেইছ, ATE ANAS গ্রামকেও সর্বস্বান্ত করে 
ছাড়লে ! তুমি GPA সঙ্গে না লাগলে কি আজ আমাদের 
এই দশা হত। নিজের সর্বনাশের জন্য RANTAI এত 
দুঃখ হয়ান, যত না এই জবালাধরা অপমানজনক কথা- 
গুলোর জন্য । সারাদিন ও ঘরেই বসে থাকত পৌষ মাস 
এল | সারারাত যেখানে ঘানি চলত, গুড়ের AVY উড়ত, 
গুড় জাল দেবার জন্য ভাট জব্সত, আর সবাই ভাঁটর 
সামনে বসে তামাক টানত, MF সেখানে নিস্তব্ধতা ছেয়ে 
আছে 1 শখতের চোটে সন্ধ্যে থেকেই গাঁয়ের লোকেরা দরজা 
বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতে লাগল আর RAT গাল 
পাড়তে লাগল । মাঘ মাস আরও BOG গেল | আথ কেবল 
ধনদাতা নয় চাষীর জীবনদাতাও বটে, আখের সাহয্যেই 
BINT TIS কাটায় । লোকে আখের রস পান করে, আখের 
পাতায় আগুন CUTS আর পশুকে খাওয়ায় । গাঁয়ের যত 
কুকুর রসের ভাঁটর ছাইয়ে শুয়ে শীত কাটাত, তারা 
ঠাণ্ডায় মরে গেল । অনেক জানোয়ার তো খাবারের অভাবে 
গ্রাম ছেড়ে চলে গেল । শীতের প্রকোপ বাড়তেই সমদ্ত 
গ্রাম সার্দকাঁশ জ্বরে ছেয়ে গেল | আর এ সমস্ত বিপাত্বই 
বিংগুরের জন্য | 

Paes ভাবল WALA দশা আমারই মত করে ছাড়ব | 
ওর জন্য আমার এই হাল আর ও খুশীতে fea কাটাবে! 
আমিও ওর সর্বনাশ করে ছাড়ব | 

যোদন এই প্রাণঘাতণ ঝগড়ার সত্রপাত হয় সোঁদন 
থেকেই APH, এদিক পানে আসা ছেড়ে দিয়েছিল aena 
ওর সঙ্গে মেলামেশা সুরু করল! ও বুম্ধুকে দেখাতে 
চাইল যে তার ওপর ওর 'বন্দুমান্র সন্দেহ হয়ান । একাঁদন 
কম্বল আনার আঁছলায় ওর কাছে গেল তো আর একাঁদন 
দুধ আনার আছলায় | বুদ্ধ ওকে খুব ay আতি করত । 
হ’কোতো TAA শতুকেও বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু Tee 
দঝংগুরকে দুধ অথবা সরবত না খাইয়ে ছাড়ত AT | 

faa ইদানীং এক শন তৈরীর কলে seria 


করতে শু? করোছল। প্রায় সব লময়েই কয়েকাঁদনের কাজ 
করার পরে তবেই মজুর পাওয়া যেত! TPA সাহায্য 
নিয়েই ঝিংগুরের রোজকার খরচ চলত 1 এইভাবে RTA 
বুদ্ধুর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল । একদিন বদ্ধ 
শুধোল- আচ্ছা ?ঝংগুর, বলতো, তোমার আখের ক্ষেতে 
যে আগুন দিয়েছিল তাকে পেলে কি করবে ? সত্য করে 
বলবে | 

1ঝংগুর গন্ভীরভাবে বলল--আ'ম তো তাকে বলব, 
জাই, তুম ধা করেছ ভালই করেছ । আমার Wo 
করেছ, আমাকে মানুষ করে দিয়েছ | 

বুম্ধ-আম তোমার জায়গায় হলে কিন্তু ওর ঘরু 
না জৰালয়ে ছাড়তাম AT | 

িংগুর-__ক"দনের জাঁবনে বগড়াশীববাদ করে কি 
লাভ | সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েছেই, আর একজনের 
সর্বনাশ করে ক পাব? , 

AAAA ধর্ম এই বটে। কদ্তু ক্রোধের বশে 
মানুষ ATIY হারিয়ে ফেলে | 
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FERA মাস । চ।ষাঁরা আথচাষের জনা ক্ষেত তৈরীতে 
ব্যস্ত । TAA এখন বাজার ভাষণ গরম ! ভেড়াচার 
বেড়েই চলেছে । দু চারজন লোককে রোজই ATA 
AGUS খোসামোদ করতে দেখা যায় | বুদ্ধ কারও সঙ্গে 
ভাল করে কথাও বলছে না । ভেড়া রাখার দর দ্বিগুণ 
করে 'দিয়েছে ; যদি কেউ অনুযোগ করে তো বলে_ আম 
তো তোমাকে CACY আনান | ইচ্ছে.না হলে রেখো AT । 
কিন্তু জাম যা বলোছ তার চেয়ে এক পয়সা কমাতে পারব 
না। লোকের গরজ, তাই এত সত্বেও লোকে ওকেই সাধে, 
যেন পাণ্ডার দল কোনো যাত্রীকে পাকড়াও করেছে | 

লক্ষ্মীর আকার তো খুব বড় নয়, আর সেও সময় 
বুকে ছোট-বড় হয়। এমনাক নিজের বিরাট আকারকে 
সংকুচিত করে কাগজে ছাপা নোটের মধ্যেও স্থান নিয়ে 
নেয় | কখনও তো এমন হয়, স্থল আকার ত্যাগ করে 
মানুষের জিভের মধ্যে স্থান করে নেয় । কিম্তু লক্ষমীকে 
ধরে রাখার জন্য অনেক জায়গার দরকার। ছোট ঘরে তাকে 
ধরে রাখা যায় না। বাষ্ধুর ঘরও বাড়তে লাগল | বাড়ীর 


শারদীয় জয়শ্রী s ১৩৮৬ 


বারান্দা teal হল । দুটোর জায়গায় ছ-ছটা ঘর উঠতে 
লাগল | বলতে গেলে ঘরদোর একেবারে নতুন করে twat 
হল । একজন চাষীর কাছ থেকে কাঠ TATA এল, আর AF- 
জনের কাছ থেকে টাল পোড়াবার ঘটে, কারো কাছ 
থেকে বাঁশ তো কারো কাছ থেকে আর TPE ! কম খরচে 
বেশ সুন্দর ঘর তৈরশ হয়ে গেল । গৃহপ্রবেশের আয়োজন 
শুরু হল | 

বুদ্ধুর ঘরে এখন লক্ষমীর আগমনে টাকার বাষ্ট! 
এঁদকে ঝিংগদুর সারাদিন কাজ করার পরও কোনো রকমে 
আধপেটা খেয়ে দিন কাটায় । যাঁদ ঝিংগুরের মনে ঈর্ষার 
জালা ধরেও তো বলার ক আছে! এ অন্যায় কারই বা 
সহ্য হয় ! 


চামারদের মোড়ল হাঁরহর খুব বদমাইস লোক। 
সমস্ত চাফীরাই একে এড়িয়ে চলত । একাঁদন বংগুর 
ঘুরতে ঘুরতে চামারদের পাড়ায় গয়ে হাঁরহরকে ডেকে 
বার করল । হাঁরহর তো খুব ‘রাম রাম’ জানিয়ে তামাক 
সেজে আনল, 'ছালমে টান দিয়ে িংগুর শুযোল--কি, 
আজকাল তোমাদের আসর-টাসর বসে না ? একদম শুনতে 
পাই না৷ হারহর-__কোথায় আসর ! পেটের ধান্দাতেই 
আটকে আছ সবাই । তোমার কেমন চলছে দিনকাল? 
1ঝংগুর--কই আর চলছে | দিনকাল খংব খারাপ । সারা" 
দন কলে মজদীর করার পর রাতে ছুলো জলে | টাকাতো 
আজকাল বুদ্ধুরই | নতুন বাড়ী বাঁনয়েছে, আরো ভেড়া 
নিয়েছে | এখন গৃহপ্রবেশের ধূম চলছে । সাত সাতটা 
গাঁয়ে সপারি যাবে | 

হাঁরহর-_সা লক্ষ্য কারও ঘরে এলে মানুষ কত ATE 
হয়ে চলে, আর এই বৃদ্ধকে দেখো-মাঁটিতে পা আর 
পড়ে না৷ কথার সুরই পাল্টে গেছে | 

গবংগর- সুর পাঞ্টাবে নাই বা কেন? গাঁয়ে আর 
কে আছে ওকে টক্কর দেবার মত । কিন্তু ভাই, এই অধর্ম 
তো আর চোখে দেখা ধায় না। ভগবান দিলে মাথা নীচু 
করে চলা উচিত । এটা ঠিক নয যে আর কাউকে মানুষ 
বলেই গণ্য করবে না। ওর কথা শুনলে তো মাথায় 
আগুন জলে ওঠে । THAT হতেই আমাদের সবাইকে 
বোলচাল দিতে এসেছে | কাঁদন আগেও তো লেধট পরে 
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ক্ষেতে কাক তাড়িয়ে বেড়াত, আর আজ বাড়তে আলোর 
রোশনাই দেখ | 

হারহর-_-বলো তো একটা বন্দোবস্ত কারি ? 

1ঝংগুর-কি করবে ? এই ভয়েই তো ও গরৃ-মোষ 
Tee; রাখে AT | 

হারহর- ভেড়া তো আছে? 

কিংগুয়_কি ? B TST মেরে হাত গন্ধ? 

হরিহর--তাহলে তুমিই বলো। 

'ঝিংগুর-_এমন একটা উপায় করতে হবে যাতে আর 
কখনও মাথা না তুলতে ATA 1 

এবার নীচু জ্বরে কথা বলতে লাগল | এটা একটা 
রহস্য যে ভালো মানুবদের মধ্যে যত দুরত্ব, বদলোকদের 
মধ্যে ততই সহজ সখ্য । বিদ্বান অন্য 'বদ্যানকে Rat 
করে, সাধু অন্য সাধুকে দেখে আর Big অন্য কাঁবর নামে 
জহলে ওঠে | একজন আর একজনের মখেদশনে পর্যন্ত 
রাজি হয় না। কিন্তু sagt জংয়াড়ীকে, মাতাল অন্য 
মাতালকে, চোর অন্য চোরকে সাহাষ্য করে, সহানৃভাঁতি 
দেখায় । যাঁদ এক পণ্ডিত অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পড়ে 
যায় তাহলে অন্য ASS তাকে ওঠানোর পরিবর্তে আরও 
RU বাঁসয়ে দেয় যাতে ও আর উঠতে না পারে । কিন্তু 
চোর 'বপদে পড়লে অন্য চোর তাকে সাহায্য করতে 
এঁগয়ে আমে ৷ খারাপ কাজকে সবাই ঘৃণা করে, তাই 
খারাপ লোকদের নিজেদের মধ্যে একতার সম্পর্ক | ভালো 
কাজের প্রশংসা সবাই করে, তাই ভালো লোকদের মধ্যে 
এত 'বিদ্ধেষ বিরোধিতা | চোরকে মেরে অন্য চোর কি 
পাবে ঘৃণা ছাড়া ferg বদ্বানের নিন্দা করলে অন্য 
বদ্বানের যশ হয়। 

RRA আর হারহরের পরামর্শ হয়ে গেল। ষড়- 
যন্ত্রের সমস্ত দিক খাটিয়ে দেখা হল । ঘটনার সময় আর 
পর্যায় সব ঠিক করে নেওয়া হল | বিংগুরের গোঁ ভীষণ, 
এবার দুশমনের আর রেহাই নেই, যাবে কোথায় ! 

পরের দিন বিংগুব কাঙ্গে যাবার আগে বুদ্ধুর ঘরে 
গেল ৷ বুদ্ধ; জিজ্ঞেস করল--কি ব্যাপার, আঙ্গ কাজে 
গেলে না? 

গবংগুর-কাজেই তো যাচ্ছিলাম ।-তোমাকে বলতে 
এলাম যে আমার বাছুরটাকে ATA তোমার ভেড়ার পালের 


A 
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সঙ্গে একট; চরাও 1 বেচারা সারাদিন খোঁটায় বাঁধা পড়ে 
থাকে! না ঘাস, না দানাপানি--কিছুই পায় না। 

বৃদ্ধু-ভাই, তুমি তো জ্ঞান আমি গ্ররু-মোষ রাখি 
না। চাসারদের জান তো-যা সব! এমনিতেই হাঁরহর 
আমার দুটো গরু মেরেছে | সেই থেকেই ভেবোছলাম 
আর গর্-মোষ রাখব না। তবে,-তোমার তো একটাই 
বাছুর, ওটার আর কে কি করবে ) যখন wh রেখে 
যেও। 

এই বলে বুদ্ধ; ওকে নিজের গৃহপ্রবেশের সমস্ত 
উপকরণ দেখাতে লাগল । fe, চান, ময়দা, আনাজ- 
SHA সব আনানো হয়ে গেছে $ শুধ: “সত্যনারায়ণের 
FAPA বন্দোবস্ত কর। বাকি । দেখে িংগুরের চোখ ট্যারা 
হয়ে গেল । এ রফ্কম আয়োজন না ও TACT কখনও করেছে; 
না কাউকে করতে দেখেচে। 

mela করে ঘরে ফিরেই AA তার বাচ্ছুরকে 
বন্ধুর ঘরে দিয়ে এল । সেদিন রাতে বাদ্ধদর ঘরে “সত্য- 
নারায়ণের কথা’ হল । ব্রাঙ্মণ-ভোজনও সেদিনই ছিল। 
সারারাত ব্রাহ্মণদের আদর-আপ্যায়নেই গেল। ভেড়ার 
পালের দিকে আর বুদ্ধুর যাবার সময়ই হয় নি। সকাল 
বেলা খেয়ে উঠতে না উঠতেই (কারণ রাতের ভোজ শেষ 
হতে হতে সকাল হয়ে গিয়েছিল ) একজন এসে খবর দল 
বুদ্ধ, তুমি এখানে বসে, GCE ভেড়ার পালের মধ্যে 
একটা বাছুর মরে পড়ে রয়েছে৷ তুমি কি রকম লোক হে, 
ওটার বাঁধনটাও খুলে দাও ন? 

বুদ্ধ খবরটা শুনল আর যেন বুকে একটা শেল 
{ধল | বিংগুরও খাওয়া শেষ করে ওখানেই বসে ছিল? 
আর্তনাদ করে উঠল- হায় হায়, আমার বাছুরটা গেল I 
চলো fma দেখি । আম তো ওটাকে বাঁধান, শুধ 
ভেড়ার পালের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে এসৌছলাম । তুমি 
বাছুরটা বাধলে কখন ? 

বুদ্ধ:-_ভগবান জানে, আমি ওটার বাঁধা-বাঁধির 
কিছুই দোখান 1 আম তো কালকে ভেড়ার পালের কাছে 
যাইীন পর্যন্ত । 

বিংগুর- না গেলে তবে ওটাকে বাঁধল ফে l গিয়ে" 
ছিলে 'নশ্চয়ই, এখন ঠিক মনে করতে পারছ ATI 

একজন AK বলল- মরেছে তো ভেড়ার পালের 


ভাদ্র ৮৬৯২ 


মধ্যেই । দ্যানয়ার লোক তো এই বলবে যে তোমার ME- 
লাঁতর জন্যই ওটা মরেছে । সে বাঁধন যারই দেওয়া হোক। 

হাঁরহর-_ আম কাল সপ্ধ্যেবেলা একে ভেড়ার পালের 
মধ্যে বাছুর বাধতে দেখোছ। 

বুদ্ধহ- আমাকে ? 

হারহর-__তুঁমই তো কাঁধে লাঠি য়ে বাছুরটাফে 

বাঁধাছলে ? 

Tee সত্যবাদশরে | তুই আমাফে বাছুর 
বাঁধতে দেখেছিস ? 

হরিহর--তা আমার ওপর রেগে বাচ্ছ কেন? ভু 
বাঁধান বলছ, তাহলে তাই। 

ব্রাঘণ- হাঁস-ঠাট্টার ব্যাপার ARI এর PRACI 
করতে হবে | গো-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে I 

ঝিগুর-ঠাকুয়, ও তো জেনেশুনে করোনি। 

ব্রাক্ষণ-_-তাতে কি হয়েছে? গো-হত্যার দায় তো 
ঠিকই পড়েছে | 

বংগুর-তা অবশ্য ঠিক, গরু খোলা-বাঁধা বড় 
দায়িত্বের কাজ । 

TIT একে মহাপাপ বলেছে । গো-হত্যা 
TAT হত্যার সমান! 

কিংগুর-হ্াযাঁ, গরু বলে কথা ৷ মায়ের সমান, তবেই - 
না। কিন্তু ঠাকুর, ভূল যখন হয়েই গেছে, Tee, এমন 
করুন, যাতে অল্পের ওপর TCH বেচারা রক্ষা পায়। . 

বদ্ধ; খাড়া দাঁড়য়ে শুনাছিল আর ভাবছিল যে কত 
অনায়াসে ওর ঘাড়ে গো-বধের দায় চাপানো হচ্ছে । 
িংগুরের মতলব পার্কার | এখন বদ্ধ যতই বলুক 
যে সে বাছুর বাঁধোন, কে শুনছে? সবাই ভাববে যে 
প্রায়াশ্চত্তের ভয়ে ও একথা JACS | 


্রা্ণ-দেবতারও এই প্রায়শ্চিত্তের ফলে লাভই হযে; 
এরকম সুযোগ ঘখন এসেছে কে ছাড়ে? কাজে কাজেই 
AGA ঘাড়ে গো-হত্যার দায় পড়ল । এ ব্রা্দণের AE 
ওপর আগে থেকেই রাগ ছিল, এখন ভালোভাবে তার শোধ 
নল । বিধান হল, [তিন মাসের ভিক্ষাদণ্ড, তারপর সাত 
Stee, এছাড়া পাঁচশ ব্রাব্মণ-ভোজন ও পাঁচটি গরু 
দান করতে হবে । TM শোনামান একেবারে বসে পড়ল । 
কে'দেকেটে শুধু ভিক্ষাদম্ডকে তিনমাস থেকে দ মাস 
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করতে পারল | এছাড়া আর লব বিধান নড়ল না! কোন 
আপশীল চলল না। বৃদ্ধকে এই দশ্ড-বধান মানতেই 
ga i 

বৃষ্ধৃতো সব ভেড়া ঈশ্বরকে সঁপে দিল । ছেলে 
ছোট, sat একা কি করবে? বেচারা লোকের দরজায় 
দরজায় দাঁড়াতো, মুখ ঢেকে বলত গরুর বাছুরকে বন- 
বাসে পাঠিয়োছ, ভিক্ষা দাও ৷ ভিক্ষা তো ate, ee 
সঙ্গে দু-চারটে গাঁলও SVS 1 সারাঁদন ধরে যা হত 
তাই কোন গাছতলায় বসে রান্না করে কোন রকমে খেয়ে 
নিত, আর ওখানেই রাতটা কাটিয়ে দিত ৷ কণ্টের জন্য 
ওর পরোয়া ছিল না। ভেড়ার সঙ্গে সারাদিন তো TASB, 
গাছতলায় কাটানোতেই বা অস্মাবধে কি, খাখয়াই বা 
আগে আর ক এমন বেশি খেত, faery Tar আর ঘৃণা 
ওকে Te faeces লাগল । বিশেষ করে যখন কেউ বলে 
বসত যে রুটি কামানোর এটা একটা ভালো ঢং হয়েছে, 
তখন সাঁভাই অপমান একেবারে প্রাণে fates । fog 
উপায়ই বাকি? 
১ দু'মাস বাদে ঘরে ফিরল । চুল বড় হয়েছে, 
এত দুর্বল যেন ষাট বছরের বুড়ো । তশর্থযান্রার জন্য 
টাকার ব্যবস্থা করতে হবে । "কিন্তু মেষপালককে কে কর্জ* 
দেবে? ভেড়ার ব্যবসায়ের উপর ভরসা কি! রোগ হলে 
রাতারাতি দল কে দল সাফ হয়ে যেতে পারে। তারপরে 
জ্যৈষ্ঠ মাস, যখন ভেড়া থেকে কোন আমদান?ই হবার 
সুযোগ নেই । একজন তেল বাঁদও বা রাজী হল, তাও 
মাসে টাকায় দ:’আনা সঃদে । আট মাসেই সুদ মূলের 
সমান হয়ে যাবে । ওর কাছ থেকে ধার করতে সাহস হল 
না। এদিকে দঃ’মাসের মধ্যেই বেশ কিছ; ভেড়া চার হয়ে 
গেছে | ছেলেটা ভেড়া চরাতে 'নয়ে যেত । গ্রামের লোকেরা 


চঁপসাড়ে দু'একটা করে ভেড়া সারিয়ে কোন দুরের ক্ষেতে 


অথবা ঘরে TSH ফেলত আর পরে কেটে খেয়ে ফেলত | 
বেচারা ছেলেটা একে তো ধরতেই পারত না, আর দেখে 
ফেললেও ধরবে TH করে? গ্রামের লোকেরা এককাট্রা হয়ে 
দাঁড়াত। অবন্থা যা দাঁড়য়েছে তাতে আর এক মাসের 
মধ্যেই ভেড়ার সংখ্যা কমে অধেক হয়ে দাঁড়াবে | বাধ্য হয়ে 
বুদ্ধ; এক কসাই ডেকে সমস্ত ভেড়া পাঁচশ টাকায় বিক্রি 
করে WAI তার মধ্যে দু'শ টাকা faca তাঁর্থ যাত্রায় 


বেরোল, আর বাকি টাকা ব্রাহ্মণভোজনের জন্য রেখে 
গেল। 

বৃদ্ধ যাওয়ার পরে ওর ঘরে দু-দুবার Tay পড়ল 
কিন্তু সবাই জেগে যাওয়ার জন্য টাকাটা নিতে পারোন, 
এই ওর ভাগ্য বলতে হবে | 


¢ 


শ্রাবণ মাস ৷ চারদিক সবুজে ছেয়ে গেছে । 'িংগ্ুরের 
চাষের জন্য হাল-বলদ কিছুই নেই, তাই ক্ষেত ভাগে দিয়ে 
দিয়েছে । বিংগুর, I দুজনেই সব্বাম্ত। area 
প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়েছে, সেই সঙ্গে মায়ার বন্ধন থেকেও 
TIS পেয়েছে | এখন কে কাকে দেখে ঈষণয় জবলে, আর 
কেনই বা জবলবে | শনের বল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় faery 
এখন 'দিন-মজুরের কাজ করে। শহরে এক বিশাল ধম“ 
শালা তৈরী হচ্ছিল ; সেখানে অসংখ্য মজুর কাজ করে | 
TAAG তাদের মধ্যে রয়েছে | হস্তা শেষে মজুরি [নিয়ে 
ঘরে আসে আর সকাল হলেই ফিরে যায় । 


Ve কাজের খোঁজে ওখানে পেশছল । জমাদার 
দেখল, রোগা দুর্বল মানুষ, কঠিন কাজ করতে পারবে 
না! তাই Tatras কাজে যোগানদার 1হসেবে বহাল 
করল | মাথায় তাওয়া চাপিয়ে মশলা নিতে গিয়ে বম্ধুর 
ঝিংগুরের ACH দেখা হয়ে গেল | িংগুর তাওয়াতে মশলা 
ভরে দিল, বুদ্ধ: তুলে নল । সারাদিন এভাবে কোন কথা 
না বলে দুজনে নিজের কাজ করে গেল । 

সন্ধ্যার সময় বিংগুর Teen করল-_িছ; বানাবে 
নাক ? 

বুদ্ধ নাহলে খাব ক? 

ঝংগর-আম তো একবেলা চানা চিবিয়ে, আর এক 
বেলা ছাতু খেয়ে কাটিয়ে দিই ! কে অত ঝঞ্চাট করে। 


Tee ওাঁদক অনেক কাঠ পড়ে আছে, কুড়িয়ে 
জড়ো করো | আটা আমি ঘর থেকে নিয়ে এসেছি, ঘরেই 
পেষা | এখানে আটার দাম অনেক | এই পাথরটাতেই আটা 
মেখে faite আমার হাতের রুটি তো তুমি খাবে 
না, তাই afoot তুমিই সে*কো, আমি বানিয়ে 
দিচ্ছ 1 


> 


২৭৭ মুক্তি মার্গ 


বিংগুর--কিদ্তু CAST যে, তাওয়া কোথায় ? বুদ্ধ বলল--জান, তোমার আখের খেতে আঁমই 
বৃদ্ধ--তাওয়া অনেক মাছে। এ মশলার তাওয়াই আগুন লাঁগয়েছিলাম | 
একটা মেজে ATIFA করে নিচ্ছি। Frees প্রশান্ত স্বরে বলল- জানি | 


teess AIA SAT হল, আটাও মাখা হল । 'বিংগুর কিছুক্ষণ পরে RGA বলল--জান, বাছতরটাকে 
কাঁচায়-পাকায় রুটি সে*কল। apy, জল নিয়ে এল আমিই বে'ধোঁছলাম আর হাঁরহর ওটাকে fee, খাইয়ে 
দুজনে লাল লংকা আর নূন 'দিয়ে রুট খেল । তারপর দিয়েছিল! 
তামাক সাজা হল । দুজনে পাথরের চাতালে A শুয়ে বুদ্ধ; PTS জ্বরেই বলল- জানতাম । 
তামাক টানতে লাগল | তারপর দুজনেই আস্তে আস্তে TIAA পড়ল | 
| SAA ঃ রজত রায় 
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মনোরত্ব 


PESTS TAT 


তোমার বয়স কত হল, GS? মেয়ে ইশিতা প্রশ্ন 
করে। সে তাকিয়ে থাকে। হা...আজ wig জন্মদিন | 
অন্যকুমার শাহ! বয়স ৩৯ ote চল্লিশে পা 
দিল | 

_-উনচষ্্িশ। 

sta মানে? প্রশ্ন করে ইংরাজী মিডিয়ম স্কুলে 
পড়া মেয়ে। 

--ও."থারটিনাইন | 

ইশিতা তাল দিয়ে হাততালি দেয়-_ওয়ান...টু.** 
থি...ফোর.-.-। সে ৩৯টি তালি শোনে | 

স্ত্রী হালুয়ার টুকরো প্লেটে রাখে । বলে-ঠাকুর- 
গ্রতিমাকে প্রণাম করলে না? 

তার আর কিছু বলার আগেই ইশিতা বলে--হ'' 
ডাডী, আজ তোমাকে পুজো! করতেই হবে । - 

সে হাসে- তোমরা দুজনেই কি পাগল হয়েছ? 
পরিবৃত শিকারের মত তাঁর নাস্তিক চোখ Be আবতিত 
হয়। 

ভগবান আমাকে ঠিক জানেন। - তিনি ততটাই 
সুখ দিয়েছেন যাতে আমি ভেসে না যাই আর gete 
দিয়েছেন যতটা সইতে পারি । ভগবানের প্রতি আমার 
পুরো ভরসা আছে। 

বার বছরের ইশিতা আবার বলে--ডাভী। আজতে। 
তোমাকে পুজো করতেই হবে। ম্মীঠিক বলেছে । 

মেয়ের খুশীতে সে উঠে দাড়ায় । _চল ইশিতা | 


কোণে একটু আগেই প্রতিমার সামনে শীলা ঘিয়ের 
প্রদীপ জ্বালিয়েছে। 

প্রদীপের sie শিখার দিকে চেয়ে সে ভাবেঃ 
ভগবাঁন। এই সুখ...জীবনের শেষ পরাজয়ের রূপে 
আমাকে দিচ্ছ ? তুমিও নিষ্ঠুর হয়েছ, ভগবান? 

অন্যকুমারের আটক্রিশ বছর কেটেছে বীধাধরায়। 
উনচল্লিশ, পুনজম্মের প্রথম বছর, নতুন শহরে, নতুন 
পরিবেশে, নতুন খেয়ালে, নতুন মাটির উপর--'বেদনার 
সাম্রাজ্য ছিল, পেছনে | সঙ্গে ছিল পুরোণো! দোস্ত- 
-দিলদারের এক কর্মভূমি, পেছনে... 

অতীতের কবচে কম্পিত, পাথরের প্রান্তে ভেঙ্গে 
পড়া চাদের রঙের মত আত্ম! অবশিষ্ট ছিল, পেছনে 

- প্রফেসর অন্যকুমার শাহ, দেয়ার ইস এ কল 
ফর ইউ... 

মে আই টক টু প্রফেসর শাহ ? 

_ম্পীকিং। 

ফোন রেখে সে অফিসের বাইরে এল | 

এক ছাত্রী বলে_স্তার। আপনি চুল খুব ছোট 
কাটিয়েছেন | 

_ওহো | সে হেসে ফেলল । মাথায় হাত দিল | 
-ইউ আর রাইট । ও চলে গেল। মেয়েটা কোন 
ক্লাসে ছিল? ভাবল-_-ফার্স্ট ইয়ার... পর তে...রোল- 
sge l 
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_গুড মন্সিং, স্যার | 

-মনিং-হাউ আর ইউ? 

_ফাইন স্যার | 

ও সিঁড়িতে উঠে গেল। প্রফেসর অন্যকুমার 
শাঁহ--না, এই ছিল রোল ১২০। 

ছুমিয়া এত ভালোবাসে কেন? তিনশ, পাঁচশ, 
আটশ মানুষেব ছুনিয়া। ষোল, আঠার, কুড়ি বছরের 
মেয়েদের দুনিয়া | নিষ্পাপ দুনিয়া । 

বাথরুমে গিয়ে সে আয়নায় নিজের হাঁসি দেখে। 
পাপের ভাটা দেখে পতঙ্গ যে রঙে ধায় ।...আগুনের 
ঝলক GT St আলোয়, উদ্বেলিত দশলাখ 
মনুষ্যবর্ধ দেখে । স্বদেশ’ থেকে ঝরে পড়া পরাগ 
দেখে। ত্বকের ছিদ্রে সঙ্ক,চিত গুহা দেখে । দেখে, 
রোল নম্বর ১২০র চেহারা | স্বচ্ছ, নির্দোষ | 

রোল নম্বর ১২০র মত দেখতে ছিল বিদিশা! 
বিদিশা যখন ন’ বছরের, তার মৃত্যু হয়! লুকেমিয়' 
হয়েছিল। বেঁচে থাকলে... 

বিদিশা তার প্রথম কল্তা | 

কালসমুদ্রের তরঙ্গে হারিয়ে গেছে, পেছনে **" 

$ g $ 
‘চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা 
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য...’ 


“অতি দূর সমুদ্রে ভাঙ্গা নৌকার 
সবুজ্জ ঘাসের দেশ, দারুচিনি দ্বীপের ভেতর... 
তেমনি দেখেছি তোমাকে, অন্ধকারে 
আর তখনই সে বলেছে 
এতদিন কোথায় ছিলে? 
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে...” 


জীবনানন্দের বনলতা৷ সেন সে feral কিন্ত তার 


নাম ছিল লতা। আর সে-ই প্রথম এই কবিতা 
শুনিয়েছিল। 

_বিদিশী"**খুব স্বন্দর নাম। মানে কি? 
অন্যকুমার প্রশ্ন করে। 


--কেন ?কি করার আছে? 
-আমার বেবীর নাম রাখতে হবে। 
_-আমি পিসী হতে চাইনী, লতা বলল। 


কিন্তু.-: লতা হেসে ফেলল । CRC হলে আমিই 
নাম রাখতাম । 

—fF? 

aay | 

-আমার প্রশ্ন। বিদিশার মানে? 


_কবিকুলগুরু কাসিদাসের পিতৃভূমি বিদিশা | 
এখনও মাঁনে চাই? 

বিদিশার নিশার মত তোমার ঘনকেশ, শ্রাবন্তীর 
নকাশীর মত তোমার yee 

অন্যকুমার লতাকে থামিয়ে বলে- দারুচিনি 
দ্বীপের কাছে দিশাহারা নাবিককে দেখে দাতবারুকরা 
শার্কের ক্ষুধার মত তোমার প্রেম... 

--স্মৃতি শেষ হয়ে যাবে, লতা বলে ৷ তুমি চললে? 

--হ"1, আমিতো বদলাই না। জীবন নিজেই 
পাপের ঘটের AG ভরে চলেছে | 

লতা হেসে ওঠে, খিলখিলিয়ে | 

_পোষ্টার কালার | স্বাদ নেবার রঙ... 

--আর একটু সময়েই ফিকে হওয়া! রঙ। আচ্ছা! 
ছাড়ো | এদিকে আসবে, তখন '**দেখা করবে তে? 

াহী। 

অন্যকুমারের চিন্তায় সময়ের এক ঝলক, বিদিশার 
জম্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত, এক পার্খ-বিচারের মত বেদনার 
ঝংকারের মত, faye তরঙ্গের মত চমক দিয়ে গেল | 


২৮১ মনোরতু 


_ একটু সুখ-ছুঃখের বালেম্দ অডিট করে fas! 

হ' বছর পর সে এল। 

লতাকে দেখে স্তব্ধ | 

শরীর কি করেছ ? অন্যকুমার প্রশ্ন করে। 

_কে? লতা অর্থগন্তীর প্রতিপ্রশ্ন করে ।_-এই 
প্রশ্ন আমাদের GAA জন্যে | 

বিরহের ডায়েটিং? 

দারিগ্র্যের ডায়েটিং লতা শুকনো হাসে | 
তুমিই তো আমাকে একবার বলেছিলে যে মানুষের 
উপর ঈশ্বরের জয় হল সুখ আর ঈশ্বরের উপর 
মানুষের জয় দুঃখ | | 

হাসি — ছুজনের | 

অন্যকুমার বলে — আজ্জকাল ঈশ্বরের কাছে হেরে 
যাচ্ছি | 

—fe করছে? 

প্রফেসর এক কলেজের I মেয়েদের পড়াই। 

_ওহো। তাহলে তো পুরে! একঘে য়েমী ... 

-কার ? 

-তোমারও...মেয়েদেরও | 

প্রফেসারী করা, ক্লাস নেওয়া, সব যেন AREER 
Be টিজ, শোয়ের মত। ওদের বুদ্ধিকে টিঞ্জ, করার 
জন্য আমাকে মাইনে দেওয়া হয়। আর মেয়েদের 
তরফ থেকে ভালোবাসা | দয়া মিশ্রিত, ক্ষমামিশ্থিত, 
ব্যাঙ্গমিশ্রিত ভালোবাসা | 

দায়িত্ব আর দোষের মৈত্রী, বদমাঁসের শখের 


মৃত | 

_-না। শিশু আর অন্ধকারেব মত। ফের সে 
হাসে--আমাকে বিষয় পড়াতে হয়। 

বিষয়? এও কি কোনও শেখাবার 
জিনিষ? 


অন্যকুমার শাহ বলে--মনোরতু। ফের সে 
দ্বিতীয়বার বলে-মনোরত্ব, লতা | 


অগর ওন তুর্কে — শিরাজী 
বেদস্ত ওরদ দিলে! — মারা 
বিখালে হিন্দু য়শ বকৃণয় 
সমরকন্দো বুখারারা-.. 


গালের উপর তিলযুক্ত এ শিরাজী মেয়ে যদি... 

স্যার, আপনি পারসিয়ান জানেন? রোল 
নম্বর ১২* প্রশ্ন করে। ৃঁ 

_না, কিছু শের মুখস্ত করেছিলাম, সময় অসময়ে 
বলি | 

_তাহলে সমরকম্দ আর বুখারা অর্ধ্য দিই। 

শৃস্তে শুন্য যোগ করলে হয় শৃন্য। শূন্যে শূন্য 
গুণ করলেও শুন্য। কিন্তু ফোগের চেয়ে গুণে আনন্দ 
হয় বেশী। নিক্ষল বীরত্বের ঝলক। শূন্য সব 
সংখ্যা শোষণ করে। কিন্ত বীরত্বের ঝলক, মরীচিকার 
ছলনার মত, হয়ত, তুর্কে--শিরাজীর গালের হিন্দু... 

হিন্দুর মানে, স্যার ? 

-_ফারসীতে হিন্দু মানে কালো-শ্যাম। 

কালো রঙও শূন্যের মত। শূন্য সব সংখ্যাকে 
গ্রাস করে ।- কালোও সব রঙকে গ্রাস করে। গরীবের 
অতীত বা মাতৃত্বের বাৎসল্য বা শিশুর বিস্ময় বা 
থণ্ডহরের নগ্নতার মত মর্যাদা তাতে নেই। 

প্রত্যেকের কান ধরে তাকে বাচিয়ে রাখে, নিয়তি 
নামক এক বস্তু ৷ 

কি পড়াচ্ছিলে, শাহ? এক প্রোঁঢ় শিক্ষক 
প্রফেসর্স রুমে প্রশ্ন করে। 

--গণিত। 
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তুমিও সঠিক অর্থে গুরু। THA ভঙ্গীতে 
বিজ্ঞ শিক্ষক বলে, সবই শেখাতে পার। 

প্রতিটি ছাত্রীর ভারকেন্দ্র আমাকে ছেদ করে_ 
কিছুটা এরকম মনে হয় আমার | 

_ হা... এই মেয়েটাতো STC | তোমার কাছে 
হামেশ। শিখতে আসে | কি নাম ওর? 

_ রোল নম্বর ১২০। নাম জাঘি না। জানার 
ইচ্ছে ছিল, জিজ্ঞেস করিনি । পরে সে বলে_ বোধ 
হয়...বিদিশা | 

_বেশ সুইট নাম। মনে হয় ভালোবাসি। 

অন্যকুমার শাহ হাসে, সৌজন্য, টো ঘৃণা, 
অনিচ্ছায় । 

বহুদিন ধরে এই নাম আমি ভালোবাসি 
কিন্ত আমার দিশা আলাদা । 

হা এইসব মেয়েরা চোখের সামনে বড় হয়ে 
aia কোন দিশীয় হারিয়ে যাবে, বোঝাও যাবে T | 

_হা চোখের সামনেই বড় হয়ে যায়। ফের 
হারিয়ে যায়-প্রত্যেক বিদিশা... 


_তোমার চল্লিশ হল, তবু খুব রোমান্টিক, 
প্রফেসর শাহ। বিজ্ঞ শিক্ষকের মুচকি হাসিতে 
আশীর্বাদের গুরুত্ব ছিল | 

দিশা খোঁজাকেই হয়ত রোমান্স বলে? অথবা 
হারানোর প্রক্রিয়াকে ৷ | 

একদিন বিদিশা কেবিনে এসে কাদতে লাগল | 

_কি ব্যাপার? 

বিদিশা কথা বলল না। কাঁদতে থাকল | 
পিতৃ জেগে উঠল। 

না বললে বুঝব কি করে? কোনও ছেলে 
তোমায় বিরক্ত করছে? 

বিদিশা কাস্ট ক্লাস পেয়েছিল। 


তার 


_মমী আরও পড়ার ব্যাপারে না করছে। 

_-কেন? ডাভীও ন! করছে? 

BiG} নেই। ছ্ুবর আগে'."মারা গেছে। 

— আচ্ছা... । ফের ভুল স্বীকারের মত, আই 
আযম সরি । রিফ্লেক্সের মত। 

বিদিশার চোখ আবার ছলছলিয়ে উঠল। 

_মমী কেন না বলে? তুমি তে ফাস্ট ক্লাস 
পেয়েছ। 

IÑ বলে... 

সে বুঝতে পারল। 

_স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে হবে? আমি 
প্রিন্সিপাল সাহেবকে বলব? 

-না। 

_তুমি আরও পড়বে ? 

বিদিশ! চুপ করে থাঁকে। 

-তোমার মমীর সঙ্গে আমি দেখ! করব? 

প্রশ্ন উত্তরে ধ্বনিত না হয়ে হারিয়ে যাচ্ছিল । 

সে বিদিশার মার সঙ্গে দেখা করে। 

_আপনার মেয়ে-* 

_-পড়ার কোনও মানে হয় না। পুরোটাও তো 
পড়া উচিত। বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলে 
চাকবী পাওয়া যাচ্ছে। ওর বাব! যাবার পর আমার 
দায়িত্ব বেড়েছে । জোয়ান মেয়ে । সাহেব, আপনিতো! 
বুঝতে পারছেন। আমাদের সমাজ...সংসার-"ওৰ 
মামা বলছে চাকরী পাওয়া যাচ্ছে, ব্যবস্থা করবেন। 
মেয়েকেতো ঘর করতে হবে। আপনিতো বুঝতেই 

“Bl বোন, আমি বুঝতে পারছি। 

সে ফিরে এল। 

আমি বুঝতে পারছি রোল নম্বর see কেও ঘর 
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করতে হবে। কোনও অর্ধশিক্ষিত, সুখী, জড়, 
স্টেশনের স্টলে রাজনৈতিক পরচা কিনে চার্চগেট পর্যন্ত 
পড়া, জুকিয়ে ম্যাটিনী শোতে হিন্দী ফিল্ম দেখা, 
মাসে সাড়ে-সাত-শো! উপার্তনের ঈপ্লা, পানে কিমাম 
দিয়ে খাওয়ার শখ রাখা কোনও অর্ধশিক্ষিত, 
সুখী, জড়, পতিদেবেব ঘর করতে হবে। বুঝতে 
পারছি... ' 

-*-আমি যখন কলেজে ছিলাম, আমাদের এক 
প্রফেসর শাহ ছিলেন। খুব ভালে! পড়াতেন." 
GB বছর খুব আনন্দ করেছি কলেজে... 

মেয়ে, মেয়ে, ছেলে ; উপনগরে ওনারসিপ ফ্ল্যাট, 
সরকারী খণ, হায়ার পার্চেসে কেন! ক্কুটার, ব্যাঙ্কের 
চাকুরী, মমীর ঘর, এনিমিয়া, ছেলের চশমা, সুখ, সুখ 
We, Jleg | 

+ * * 

সমুদ্রের ধাবে, ডেযাঁবীর আইসক্রিমের কাপ 
শেষ করে সে যেই জলে ফেলতে যাবে ইশিতা বলে-_ 
ডাড়ী, আমি ফেলব | 


সে কাগজের কাপটা! ইশিতাকে দিল। ইশিতা 


জোরে Fw! জোর হাওয়ার জন্য কাপ ফিরে এসে 
পাথরে পড়ল | 

শিল! হাসল । 

ও শিলাব কাপ ছুড়ল, কাপ জল পর্যস্ত গেল 


না। ইশিতার আইসক্রিম এখনও শেষ হয় নি। 


কাপেই গলে যাচ্ছিল | 
তাড়াতাড়ি খেয়ে নে, ইশি। মমী বলে। 
_ভাভী সমুদ্রের ওপারে কি আছে? 


__আরবদেশ-আফ্রিকা। আর ইউরোপ । 
_সে ইশিতার দিকে তাকিয়ে বলে- আমরা 
সবাই যদি ইংলণ্ড চলে যাই--তোমার ভালো 


লাগবে? 
_হই1। ওখানে কি করবে? 
_আমি কলেজে পড়াবো। মমী ঘরদোর 


_ দেখবে । তুমি স্কুলে যাবে | রাতে টেলিভিশন দেখা | 


_খুব TF] হবে_ হী SHG, চল। 
ইশিভা থালি কাপ জোবে ছু'ড়ল। বাতাস স্তব্ধ | 
পাথরে গড়িয়ে কাপট! জলে ভাসতে লাগল | 
লাইফ বিগিন্স আযাট ফরটি, শিলা | 
অল;বাদ £ প্রযারকুমায় ow 





ভাষার বিচারে কেউ mewit, অসমীয়া, গুজরাত তামিল 
fey সাহত্যের [বিচারে ভারতশয় সাহিত্য এক । 


শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সাহিত্যের কয়েকটি বাংলা অনুবাদ 3 
ফকীরমোহন সেনাপাঁতির উনিশ বিঘা দুই কাঠা &$,০০ 
কাঁলন্দচরণ পাঁণশ্্াহণীর মান: ৬.০০ 
হারনারার়ণ আপটের ferg কে খবর রাখে ১৫.০০ 
আঁড়াব বাঁপরাজ.র নারায়ণ রাও ১০.০০ 
PATA কারম্তের মাটির টানে 20.00 
হজ্ঞারীপ্রসাদ শ্বিবেদীর TIS HAST 6.6৫০ 
যোসেফ মুণ্ডশশোরর প্রফেসর 8.6৫0 


সাহিত্য অকাদেমি ॥ রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কাঁলকাতা-২৯, ৪৬-১৩৯৯ 
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FOUR DECADES OF SERVICE 
TO INDIAN INDUSTRY 
WITH : 


* HIGH CARBON, ALLOY & SPECIAL STEELS 
FROM THE MOST ADVANCED ELECTRIC STEEL 
PLANT IN WESTERN INDIA. 


% STEEL CASTINGS FROM A FEW KILOGRAMS 
TO LARGE MACHINE COMPONENTS UPTO 65 TONNES 
FROM THE LARGEST STEEL FOUNDRY IN 
THE PRIVATE SECTOR. — 


Xx MACHINE BUILDING CAPABILITIES, BACKED í 
BY AN INNOVATIVE TEAM OF EXPERT ENGINEERS 
IN VARIED AREAS OF TECHNOLOGY. 


»+ CONTRACT AND ENGINEERING SERVICES 
FOR MAJOR PROJECTS FROM ATOMIC POWER 
TO PETROCHEMICALS. 


MUKAND BELIEVES IN SHARING THE EXPERIENCE, KNOW 
HOW AND SKILLS ACQUIRED DURING THE FOUR DECADES 


OF PIONEERING WORK IN ADAPTING ADVANCED TECHNO- ae 
LOGIES TO THE CONDITIONS OF A DEVELOPING COUNTRY. 

MUKAND [RON & STEEL WORKS LTD. 

REGD. OFFICE: 

LAL BAHADUR SHASTRI MARG 

KURLA, BOMBAY 400 070 - 


অন্ধ কুকুর 


জার, কে, লারায়ণ 


কুকুরটা মোটেই আকর্ষণীয় নয়, এমন কি সেটা 
উচু জাতেরও নয়। খুবই একটা সাধারণ FFA | 
রাস্তাঘাটে সচরাচর যেমন দেখা যায় তারই একটি | 
তার গায়ের রং সাদা আর পাটকিলে মেশানো | 
লেজট। কাঁটা । কে যে তার লেজটা কেটে দিয়েছিল 
সে শুধু ভগবানই জানেন । রাস্তায় তার জন্ম ৷ বাজারের 
আস্তাকু'ড়েই তার বাস আর সেখানেই সে বড় 
হয়েছে। চোখ ছুটি তার দাগে দাগে ভরা, সাদামাটা 
আচরণ, এবং অনাবশ্যক লড়াইয়ে ব্যাপৃত থাকে | 
দু'বছর বয়স হতে ন! হতেই দেহে লড়াইয়ের দু’শটি 
BUGS একে ফেলেছে। দুপুরের প্রচণ্ড খরতাপে 
ক্লান্ত বোধ করলে বিশ্রামের জন্য দেহটাকে কুঁকড়ে 
নিয়ে বাজারের পূর্বপ্রান্তে একটা সীকোর নিচে আশ্রয় 
নেয় সে! প্রতি সন্ধ্যায় সে বেরোয় খাবারের 
সন্ধানে | বাজারের চারপাশের রাস্তাঘাটে অনাবশ্য ক- 
ভাবে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে, 
রাস্তার ধারে যা পায় তাই কুড়িয়ে খায়, ভোর হলে 
_ ফিরে আসে নিজের ডেরায়। 

জীবনের তিন তিনটে বছর এইভাবে কেটে গেল। 
তারপর এল এক পরিবর্তন | বাজারের গেটের কাছে 
দুচোখ অন্ধ একট! ভিথিরী এসে জুটল। খুব ভোরে 
একটা বুড়ি তাকে রোজ এখানে নিয়ে এসে গেটের 
পাশে বসিয়ে দিয়ে ষায়। gya কিছু খাবার নিয়ে 
আবার আসে । পয়নসাগুলে! কুড়িয়ে নেয়। রাতে 


বাড়ি নিয়ে যায় সঙ্গে করে। কুকুরটা খুব কাছেই 
ঘুমোচ্ছিল। খাবারের গন্ধে নড়েচড়ে উঠল সে। 
ঝাড়া দিয়ে উঠে আশ্রয়স্থল থেকে সে বেরিয়ে এসে 
অন্ধ লোকটির পাশে এসে দাড়াল । লেজট। নাড়তে 
লাগল। লোকটি খুব সামান্য খাবারই খাচ্ছিল আর 
সে অধীর আগ্রহে তার খাবারের বাটির দিকে তাকিয়ে 
রইল। wae হাত নাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘কে 
ওখানে ?? তা শুনে কুকুরটা এগিয়ে গিয়ে লোকটির 
হাতটা চাটতে লাগল । আদর করে লেজ থেকে কান 
পর্যন্ত তার গায়ে হাত বুলিয়ে লোকটি জিজ্ঞেস করল, 
“তোমাকে তো খুব সুন্দর . দেখতে । এস আমার 
সঙ্গে" কুকুরটার দিকে একমুঠো খাবার ছুড়ে দিল 
সে। আর FRA কৃতজ্ঞতাভরে খাবার খেয়ে 
নিল। ছ'জনের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠে । প্রতিদিন 
সেখানে দু'জনের দেখাসাক্ষাৎ হয়। সে আর 
আগের মত সবসময় ঘুরে না বেরিয়ে অন্ধটির 
পাশে বসে লক্ষ্য করে কেমন করে সে সকাল থেকে 
সন্ধ্যে পর্যন্ত ভিক্ষে করে। কিছু দিন লক্ষ্য করার পর 
তার বন্ধ ধারণা জন্মায় যে তাকে পয়সা দিতে পথ- 
চারীরা বাধ্য । আর যখন কেউ পয়স। না দিয়ে চলে 
যায় সে তখন তাকে তাড়া করে, ধুতির পাড় ধরে 
টানাটানি করে। কাপড়ট1 দাত দিয়ে চেপে ধরে 
হিড়হিড় করে টেনে আনে অন্ধলোকটির কাছে। 
ভিক্ষাপাত্রে কিছু ফেললে তবে সে তাকে রেহাই দেয়। 


২৮৬ শারদীয় জয়গ্রী ৫ ১৩৮৬ 


তার ওখানে যার! প্রায় আসত তার মধ্যে ছিল একটা 
g ছোড়া । তাঁর মাথায় সবসময় শয়তানী বৃদ্ধি 
CAS! লোকটিকে গালমন্দ করে এবং ভিক্ষাপাত্র 
থেকে পয়সা তুলে নিয়ে সে সর্বদা তাকে জ্বালিয়ে 
মারত। Ble লোকটা অসহায়ভাবে ঢেঁচাত, কাদত 
এবং লাঠিটা ঘোরাত। ঠিক বৃহস্পতিবার দিন 
ছোঁড়াটা সেখানে হাজির হত। শশা কলার ঝাঁকা 
মাথায় করে! প্রতি বৃহস্পতিবারের বিকেলটা 
লোকটার কাছে জীবনের এক সমন্থারূপে দেখা দিত। 
গৌববর্ণের একটি লোক কিন্তু গায়ে কিরকম বিক্রী 
গন্ধ । গাড়িতে মাল স্বপাকার করে ঘুরে ঘুরে বিক্রি 
করে। আর একজন চটের ওপর গল্পের বই সাজিয়ে 
বিক্রি করে আর অন্য একজন বড় ফ্রেমে রঙিন ফিতে 
টাঙিয়ে বিক্রি করে_এই লোকগুলিই রোজ এক 
খিলানের নিচে এসে জড়ো হয়। এক বৃহম্পতিবারে 
পূর্ব ফটকে ছৌঁড়াটা এসে দীড়ালে তাদের মধ্য থেকে 
একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, “সাবধান, তোমার হাড়- 
জ্বালীনে। এসে গেছে ।' 

হায় কপাল, আজকে কি বুহল্পতিবার ?' কাদে! 
HM শ্বরে সে বলে ওঠে ৷ হাত নেড়ে কুকুরটাকে 
ডেকে বলে, “আয়, আয়, আমার কাছে আয়, কোথায় 
তুই ? তার বিকট চিৎকারে কুকুরট! Y করে তার 
পাশে এসে দাড়াল । মাথা ঝাকিয়ে বিড়বিড় করে 
বলে, নিচ্ছার, হারামজাদা ছে'ড়াটাকে কিছুতেই 
ছাড়বি না” কথাগুলো শুনে ছোড়াটা কপালে চোখ 
তুলে তার দিকে এগিয়ে এল | 

“অন্ধ | চোখে দেখতে পাওনা বলে এখনও বুজরুকি 
করছ। যদি তুমি সত্যিই দেখতে না পেতে তাহলে 
এসব মোটেই জানতে পারতে না।' এই বলেসে 


থেমে গেল! কিন্তু হাতটা এগিয়ে গেল ভিক্ষাপাত্রেব . 


দিকে । কুকুরটা খাড়া হয়ে লাফিয়ে উঠে ছেলেটিকে 
চেপে ধরে তার কবজিটা কামড়ে ধরে। ছেঁশাড়াটি 
কুকুরের কাছ থেকে কোনরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে 
নিয়ে প্রাণভয়ে দৌড়ায়। বাজার থেকে ভাড়িয়ে 
বার করে নিয়ে আসে। 


‘দেখ, দেখ, লোকটার জন্যে দৌ-আসলাটার 
সোহাগ আর ধরে না। pete বিক্রেতা বিস্ময়ের 
সঙ্গে মত্তব্য FUA | 


তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রোজ যে সময় বুড়ি 
আসত একদিন সন্ধ্েবেলার সে আর এসে পৌছাল 
না। ফটকের পাশে বসে সে অপেক্ষা করতে থাকে। 
সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তা আরও 
ঘনীভূত হতে থাকে । বিরক্ত হয়ে তাকে বসে থাকতে 
দেখে একজন প্রতিবেশী বলল, "স্বামী, বুড়ির জন্য 
আর অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই। সে আর 
আসবে না। আজকে বিকেলে সে মারা গেছে।' 

অন্ধলোকট। তার একমাত্র আশ্রয়স্থল হারাল। 
আর হারাল এমন একজনকে যে তার বিশ্বসংসারের 
একমাত্র লোক, যে তার দেখাশোন1 করত। এই 
সাদ! রঙের ফিতেটা ate? ফিতে বিক্রেতা এই 
বলে উপদেশ দিয়ে তার ফিতে থেকে একটা সাদা 
রঙের ফিতে নিয়ে তার সামনে তুলে ধরল। «এটা 
তোমাকে বিনামুল্যেই দিচ্ছি। কুকুরটার গলায় বেঁধে 
দেবে আর সে যদি তোমাকে প্রকৃতই ভালবাসে 
তাহলে তোমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাবে ।” 

কুকুরটার জীবনে এখন আর এক নতুন মোড় 
নিল! বুড়ির স্থান সে অধিকার করে বসল । আর 
তার ফলে তাকে তার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি 
দিতে হল। ফিতে বিক্রেতা যে সাদা রঙের ফিতে 
দিয়েছিল তার জগৎ সংসার সীমায়িত হয়ে গেল | 


২৮৭ অন্ধ কুকুর 
তার অতীত জীবনের সমস্ত কথা সে পুরোপুরি ভুলে 
যেতে বাধ্য হল। আর ভূলে গেল সব সময়ের অবাধ 
ঘোরাফেরাঁর কথা । ফিতের প্রান্ত সীমায় তাকে 
সর্বদা দীড়িয়ে থাকতে হত। অন্যান্য কুকুর, শক্তুই 
হোক আর মিত্রই হোক, তাদেরকে দেখে সহজাত প্রবৃত্তি 
বশে সে যখন লাফিয়ে উঠত এবং ফিতে নিয়ে 
টানাটানি করত তখনই সে তার প্রভুর se থেকে 
অতি অবশ্যই লাঠির আঘাত খেত। 'নচ্ছার পাজি, 
আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চাস! জ্ঞানগম্যি 
বলে কি তোর কিছু নেই? অল্প দিনের মধ্যেই সে 
তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগকে নিজের বশে 
টেনে এনে ফেলল । অনান্য কুকুরদের দিকে 
তাকানোই বন্ধ করে দিল এমন কি তারা যদি তাঁর 
কাছে এসে ঘেউ ঘেউ করত তাহলেও AL সেতার 
নিজের গতিবিধির কক্ষসথ হারিয়ে ফেলেছে হারিয়ে 
ফেলেছে সগোত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করার কথা | 
যতট! সে হারাল ততটাই লাভ করল তার 
মনিব। অন্ধটি এমনভাবে সারাদিন ঘৃরল যে জীবনে 
সে আর কখনও এরকম ঘোরেনি । সারা দিনটাই 
সে হে'টেছে, কুকুর রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেছে। এক 
হাতে লাঠি অন্য হাতে কুকুরের গলায় বাধা দড়ি ধরে 
সে তাঁর বাড়ি থেকে বের হুত। বাড়ি বলতে 
বাজারের কয়েক গজ দূরে বারান্দার একটা কোণ। 
বুড়ি মারা যাওয়ার পর থেকেই সেখানেই সে ডেরা 
বেঁধেছে । খুব ভোরেই সে বেড়িয়ে পড়ে। এক 
জার়গাষ বসে fare করার চেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে 
ভিক্ষে করলে রোজগার যে তিনগুণ বাড়ানে! ষায় 
সেটা সে দেখেছে | রাস্তায় যেতে যেতে যেখানেই 
লোকের গলার স্বর শুনতে পায় সেখানেই থেমে পড়ে 
হাঁতটা বাড়িয়ে দিয়ে ভিক্ষে চায়। দৌকানবাজার 


স্কলকলেজ, হাসপাতাল, হোটেল--কোন কিছুই বাদ 
দেয় না! কুকুরটাকে থামাতে চাইলে দড়ি ধরে টান 
মারে, আবার চালাতে চাইলে গোরুর গাড়ির গাড়ো- 
যানের মত আওয়াজ করে! গর্তে যাতে পা না পড়ে 
তার জন) সদ! সচেষ্ট, উচুনিচুতে যাতে পা না পড়ে বা 
পাথরে আঘাত না খায় তার জন্য তার সর্বদা সজাগ 
দৃষ্টি । এক-পা এক-পা কবে অতি meta তাকে 
পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। এরকম দৃশ্য দেখে লোকে 
পয়সা দিয়ে তাকে সাহায্য করে। ছেলেমেয়ের! ঘিরে 
ধরে তাকে খেতে দেয় | কুকুব নিঃসন্দেহে এক কর্মঠ 
জীন হলেও মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে সে তার দ্রুত 
ঘুরে বেড়ানোকে BRS করে থাকে । কিন্তু এখন 
কুকুরটার (এখন থেকে টাইগার বলা হবে) বিশ্রাম 
বলতে আর কিছু রইল না| পথ চলতে চলতে 
লোকটা! যেটুকু সময় বসে পড়ত সেইটুকু সময়েই তার 
বিশ্রাম। আঙুলে দড়িটা জড়িয়ে রেখে লোকটা 
ঘুমোত। পালাবার সুযোগ তোমায় আমি দিচ্ছি 
না সেবলত। প্রভূত অর্থের অধিকারী হবার 
বাসন! তাকে পেয়ে বসল। তাই বিশ্রাম করার অর্থ 
সময় নষ্ট করা বলে মনে হল তার কাছে। QF 
কুকুরটাকে সবসময় খাড়া হয়েই থাকতে হত | কখনও 
কখনও তাঁর পা একেবারেই চলত না। সামান্যতম 
গতি কমালেও ae নেই। অমনি তখনই মনিব 
তার পিঠে gota ঘা কষিয়ে দেয় লাঠি দিয়ে। মার 
খেয়ে FFI যন্ত্রণায় ছটফট করে কাতরাতে থাকে। 
নচ্ছার, আর কাতরাতে হবে al তোকে কি খেতে 
দিই নী? অযথা সময় নষ্ট করতে চাইছিস ? বলে 
অন্ধ লোকটি গালমন্দ করে। কুকুরটা তারপর 
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে চলতে ধীরে ধীরে বাজারটা 
পাক খেতে থাকে। অন্ধ অত্যাচারীর হাতে বাধা 


২৮৮ শারদীয় জয়শ্রী £ ১৩৮৬ 


পড়ে। বাজারের কাছে যানবাহন চলাচল একেবারে 
বন্ধ হয়ে যায়, রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করে তখন শুনতে 
পাওয়া যায় ক্লান্ত কুকুরটির কাতর আর্তনাদ । তার 
আসল চেহারা বদলে যায়। কয়েক মাস যেতেই 
পিঠের হাড় বেরিয়ে পড়ে । দেহের লোম ভেদ করে 
পাজরাগুলো ঠিকরে বেরিয়ে আসে | 

একদিন সম্ধোবেলায় বেচাকেনা কমে এলে ফিতে 
বিক্রেতা, উপন্যাস বিক্রেতা এবং yig বিক্রেতা 
লক্ষ্য করে জিনিসটা এবং নিজেদের মধ্যে তারা 
আলোচনা করে, ‘হতভাগা কুকুরটার দাসত্ব দেখে 
আমার বুক ভেঙে যায় । ওর জন্যে কি আমরা কিছু 
করতে পারি না? ফিতে বিক্রেতা মন্তব্য করে, 
ব্যাটা নচ্ছারটা সুদে টাকা খাটাতে শুরু করেছে। 
ফলবিক্রেতার কাছে জেনেছি ব্যাপারটা |, নিজের 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে এখন রোজগার করছে। 
সে এখন অর্থের লোভে একজন গাকা শয়তান হয়ে 
উঠেছে ঠিক এই সময় স্থগন্ধি বিক্রেতার নজরে 
পড়ল ফিতের র্যাকে Bore ঝীচিটার কথা! ওটা 
দাও তৌ এক্ষুণি সে বলল। আর তারপর সে 
সেটা হাতে করে এগিয়ে গেল। 

পূর্ব ফটকের সামনে দিয়ে অন্ধ লোকটি তখন 
যাচ্ছিল। কুকুরটা কোনরকমে তাকে রাস্তা দেখিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশে একটা হাড়ের টুকরো 
পড়েছিল। আর সে সেটা তুলতে চেষ্টা করছিল | 
দড়িতে টান পড়ায় লোকটির হাতে আঘাত লাগে | 
সে তখন দড়িটায় টান মারে এবং কৃকুর্টাকে লাথি 
মারতে থাকে যতক্ষণ না সে কাতড়ানি শুরু ক্রে। 
কাতরালেও সে কিন্তু সহজে হাড়ের টুকরোটাকে 
ছেড়ে যেতে চায় না। হাঁড়টা ধরার জন্য সে আর 
একবার জোরে টান দেয়। লোকটি যৎপরোনাস্তি 


গালাগালি দিতে থাকে। সুগন্ধি বিক্রেতা এগিয়ে 
এসে কাচি দিয়ে দড়িটা কেটে দিল। সঙ্গে সঙ্গে 
কুকুরটা লাফিয়ে উঠে হাড়ের টুকরোটাকে কামড়ে 
তুলে ফেলল। অন্ধ লোকটি যেখানে দীাড়িয়েছিল 
সেখানে স্থান্থুর মতই দীড়িয়ে রইল । দড়ির অপর 
প্রাস্তট হাতে ঝুলতে থাকল । টাইগার! টাইগার | 
কোথায় তুই? বলে সে চেঁচিয়ে ওঠে। সুগন্ধি 
বিক্রেতা বিড় বিড় করতে করতে নীরবে চলে গেল? 
নির্দয়! শয়তান! তাকে আর তুমি কখনও পাবে 
না। সে এখন মুক্তির দ্বাদ পেফেছে। কুকুরটি 
উতধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাল। অবলীলাক্রমে খানাখন্দ 
পেরিয়ে গেল সে। অন্যান্য কুকুরদের মধ্যে ঝাপিয়ে 
পড়ল ৷ বাজারের ঝর্ণার চারপাশে ঘুরে ঘুরে সে 
ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। চোখমুখ তার আনন্দে 
উজ্জল হয়ে উঠল । তার নিজের প্রিয় স্থানে ঘোরা- 
ঘুরি করতে শুরু করে দিল। কসাইখানা, চায়ের 
দোকান, এবং বেকারীর চারপাশে অবাধে ঘুরে 
বেড়াল । 

ফিতে বিক্রেতা এবং তার ছুই বন্ধু বাজারের 
ফটকের সামনে এসে দীড়াল। অন্ধলোকটি কেমন 
কষ্ট করে রাস্তায় চলবার চেষ্টা করছে গভীরভাবে তা 
প্রত্যক্ষ করে। লাঠিটা এদিক ওদিক নাড়িয়ে এক 
জায়গায় দীড়িয়ে রইল । দেখে মনে হল সে যেন 
শূন্যে ঝুলছে | ‘হায়, আমার কুকুরটা কোথায় গেল! 
কোথায় আমার কুকুর? কেউ কি আমায় তাকে 
ফিরিয়ে দিতে পারে ন! ? একবার যদি তার দর্শন 
মেলে তাহলে তাকে খুন করে ছাড়ব । রাস্তা পার 
হবার জন্য সে হাতড়াতে থাকে । মনে হচ্ছে সে যেন 
যে কোন মুহূর্তে গাড়ী-চাপা! পড়বে । হোঁচট খায় 
আবার খাঁড়া হয়। এমনি করে চলতে চলতে সে 


২৮৯ অন্ধ কুকুর 
হাঁপাতে থাকে | ‘ea মত লোকের ANG চাপ! পড়াই 


ভালো । নিষ্ঠুর, হাড়-বদমায়েস কোথাকার ৷’ তাকে 


দেখে দ্রব্য বিক্রেতার! সমস্বরে বলে উঠল । যাহোক, 
লোকটি অনেক কষ্টে এগিয়ে যেতে লাগল এবং কোন 
একজনের সাহায্যে সে তার নিজের ডের! বারান্দার 
কোণটা খুঁজে পেল । থলে বস্তা দিয়ে তৈরী বিছানায় 
দেহটা এলিয়ে দির্ল। পথ-ক্লান্ত সে অর্ধচৈতন্য হয়ে 
পড়ে রইল | 

দিন দশ পনের, এমন কি কুড়ি দিনের মধ্যেও 
তার টিকি দেখা গেল AL! আর কুকুরটারও কোথাও 
দেখ! মিলল না। নিজেদের মধ্যে তারা আলোচনা 
করল, 'কুকুরটা নিশ্চয় সুখে এবং স্বাধীনভাবে সারা 
পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে SRA হয়ত চিরদিনের 
মত শেষ হয়ে গেছে । ওদের কথাগুলো বলা শেষ 
হতে না হতেই অন্ধ লোকটির সেই চিরপরিচিত লাঠির 
ঠক্ঠক্‌ শব্দ শোনা গেল। ফুটপাত ধরে তাকে এগিয়ে 


আসতে দেখল তার! ৷ BHA রাস্তা দেখিয়ে তার: 


আগে আগে এগিয়ে আসছে । “দেখ! দেখ | বলে 
তারা চিৎকার করে উঠল । আবার সে ভার হারানো 
নিধি খুঁজে পেয়েছে । গলায় দড়ি বেধেছে। ফিতে 
বিক্রেতা আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। সে 
দৌড়ে গিয়ে জিজ্রেস করল, “এতদিন তোমরা 
কোথায় ছিলে | 

“জান কি ঘটেছিল ? অন্ধলোকটি চিৎকার করে 
বলে! ‘এই SRI পালিয়েছিল। দু-একদিনের 
মধ্যে মারা পড়তাম, আমার ডেরায় আটকে পড়ি। 
কোন খাবার নেই, এমন কি এক আনা রোজগারেরও 
কোন পথ নেই । a একেবারে আবদ্ধ হয়ে 
পড়েছিলাম । আর একটা দিন বদি এভাবে কাটত 


তাহলে শেষ হয়ে যেতাম | কিন্তু সেইসময়েই সে ফিরে 
এল আমার কাছে r 

কিবে? কবে?’ 

গিত রাত্রে! মাঝরাতে মামি যখন ঘুমিয়ে 
পড়েছিলাম তখন সে এসে আমার Ass চাটতে 
লাগল । “মনে হল খুন করে ফেলি তাকে। এমন 
জোরে একটা ঘুষি কষালাম তাঁকে সেকথা সে জীবনে 
কথনও ভুলতে পারবে না! অন্ধলোকটি বর্গল। 
ক্ষম। করে দিলাম তাকে, আসলে সে কুকুর ছাঁড়া আর 
কিছু তো নয় । পথে ঘাটে আস্ত/ক,ড়ে যতক্ষণ খাবার 
পেয়েছে ততক্ষণ খাবার সে ঘুরে ঘুরে খুঁটে খুঁটে 
খেয়েছে কিন্ত আসল খিদে যখন লেগেছে তখন সেই 
খিদের জ্বালায় সে আবার আমার কাছে ছুটে এসেছে | 
সে আর কখনও আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে aii 
দেখো তোমরা। এই তো আমার হারানো নিধি ফিরে 
পেয়েছি” এই বলে সে হাতের দাড়িটা নাড়াল। 
এবার সেটা স্টরীলের চেন | : 

আর একবার কুক,বলটার চোখে নিশ্রত, নৈরাশ্ঠ, 
দৃষ্টি ভেসে উঠল | ব্যাটা গাধা, চল, এগিয়ে চল P : 
গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানের মত চিৎকার করে অন্ধ- 
লোকটি বলে! চেনটা ধরে নাড়া দিল, লাঠি দিয়ে 
খোচা মারল | আর তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে 
Baar এগিয়ে চলল। ওরা দাড়িয়ে দীড়িয়ে 
লাঠির ঠক্ঠক্‌ অপস্থয়মান শব্দ শুনতে লাগল | 

এই দৃশ্য দেখে ফিতে বিক্রেতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে 
মন্তব্য করে, 'মৃত্যুই শুধু ক,করটাকে মুক্তি দিতে 
পারে! খোলা মনে যে জীব তার নিজ্জের সর্বনাশ 
ডেকে আনে তার ary তারা আর কিইবা কবতে 
পারে 

BT £ বোদ্মানা বিশ্বনাথম, 





রাজ্যের AMAT আরো বিদ্যুৎ 





পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য fears পর্বৎ রাজ্যের গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যুৎ পৌছে দিয়েছে । আজ পর্ষদের প্রায় ৫ লক্ষ 
গ্রাহকের মধ্যে আছেন সর্বস্তরের মানুষ, আছেন হাজার হাজার কৃষক-ধাদের কাছে fagie পর্যৎ আজ 
সত্যিকারের বন্ধু; আরো আছেন অসংখ্য শিল্পসংস্থা — যাঁদের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্তে বিদ্যুৎ পর্দের 
সাহায্য ন! হলেই নয় | বর্তমানে পর্ষদের উৎপাদন ক্ষমতা হল ৬৩৫ মেগাওয়াট | 

সারা রাজ্য জুড়ে পর্ষদের ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থার দৈর্ঘ্য ৬৫,০০০ সার্কিট কিলোমিটারেরও 
বেশি । face পর্ষদ ইতিমধ্যে ১২,০০০এর বেশি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছে দিগ্রেছে এবং ২২,৪০০টি সেচের TD 
পাম্প সেট fags চালিত FAE | 

উপরস্ত ১১২টি হরিজন বস্তি ও ৩৮০টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিদ্াৎ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে | 


আগামী দিনের কাজ 


দাঁওতালি SIAR কেন্দ্র £ এখানকার ১২০ মেগাওয়াটের Cota ইউানট'ট বতমানে পরাক্ষামূলকভাবে 
চালানো হচ্ছে | ১২০ মেগাওয়াটের চতুর্থ ইউানটাটি ১৯৮০ সালের মাঝামাঁঝ নাগাদ চালু হবে | 
ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র £ ২১০ মেগাওয়াট আতিরিস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে সম্প্রসারণের কাজ ১৯৮০ সালের 
মাঝামাঝি শেষ হবে। 
জলঢাকা অলাবদয্যৎ কেন্দ্র ( ২য় AITA ) ৪ ৮ মেগাওয়াটের এই কেন্দ্রুট ১৯৮০-৮১ সালে শেষ হবে I 
কোলাঘাউ GIANNI কেন্দ্র £ প্রাতটি ২১০ মেগাওয়াটের তিনটি অর্থাৎ ৬৩০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ষ এই কেন্দ্রাট 
তৈরির কাজ ১৯৮৩ সালে শেষ হবে । আরো ৬৩০ মেগাওয়াট ATOE বিদুৎ উংপাদনের জন্যে সম্প্রসারণের কাজে 
হাত দেওয়া হচ্ছে। 
রাম্মাম জলাবদযাৎ কেম্দু £ ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এই বিদ্যুৎ CHA নির্মাণের কাজ ১৯৮৩-৮৫ সালে শেষ হবে। 
অন্যান্য কেন্দ্রে £ মোট ১০০ মেগাওয়াট tarde উৎপাদনের জন্যে গ্যাস-টারবাইন বসানোর কাজ এ বছরের অক্টোবরের 
মধ্যে শেষ হবে ! কসবায় ৪০ মেগাওয়াটের কেন্দ্রুট ইতিমধ্যেই চাল; হয়েছে | 

ট্রান্সমিশন ও 'ডস্ট্রীবউশনের জন্যে বর্তমান লাইনের সম্প্রসারণ ছাড়াও নতুন একাধিক লাইন তোর করা 
হবে। ANA হল £ দর্গাপদর-কলবা ২২০ কেভি, মালদা-রায়গঞ্জ ১৩২ কে, MATARIA ১৩২ কোড, 
খড়গপ;র-এগরা ১৩২ LFS, বেহালা-লক্ষমীকান্তপনুর ৯৩২ কোঁভ, হাওড়া-কসবা ২২০ কোঁভ এবং হাওড়া-কোলাঘাট 
২২০ HTS লাইন 1 এই সব Slag জন্যে এবছর যে পাঁরমাণ টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে, পর্ষদের ইতিহাসে 
এত টাকা আর কখনও 'বানয়োগ করা হয় নি । 


Fare উৎপাদনের জক্ষ্য পরখ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ 
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«(ah BB Dedia ta ৮ মাঠের 
নীচের জমি লাঙ্গল করছে শিমল, খুব জোর চাষের 
কাজে লেগেছে। চাঁষ কাঁজ সত্যিই পুণ্য কাজ। 
শিমল সেটা ভালভাবে জানে, ARA বর্ষণ-বাদলে 
চাঁষকাজই প্রাণ বাঁচায় আনন্দে মন ভরে তোলে | 

বৈশাখ মাস। হুপুর প্রায় হতে চলেছে। এখনই 
হয়তো সুখী গরম পাস্তা ভাত নিয়ে দূরের ছায়া-ঘেরা 
গ্রাম থেকে আকা-বাকা পথ ধরে আসবে । নতুন কচি 
পাতার মত নরম শরীর, কচি শালগাছের চারার মত 
পাঁ। ‘tate নাচের মত হেলেছলে এসেই মিষ্টি 
করে বলবে ‘নাও পাস্তা! খাও । তখন ক্লান্ত শরীর 
দারুণ রোদেও চাঙ্গা হয়ে ওঠে, ফলের মত সুন্দর 
মুখে খুসীর ঝলক্‌ দেখা দেয় | 

শিমল ও সুখী ব্বামী-স্ত্রী। আদরের ছোট একটি 
বাচ্চা সোনা, ছুটি চাষের গরু, গোট। চারেক মুরগি 
আর একটি ভোলা কুক র_এদের নিয়েই সংসার। 
স্থখীর সাংসারিক বুদ্ধি আর শিমলের পরিশ্রমে লক্ষ্মী 
ঠাকরুণ যেন ঘরে বাধা পড়েছেন, খাওয়া-দাওয়ার 
কোন অভাব নেই । ভাল ভাবেই তাদের দিন যাচ্ছে 
কিন্তু কোন পাপে ন! কপালের দোষে না অপদেবতার 
নজর লাগায় শিমলের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের 


ভাদ্র "৮৬-১৪ 


ঝড় উঠল আর সমস্ত ঘর-সংসার ভেঙ্গে চুরে উড়িয়ে 
নিয়ে গেল। 

গ্রামের ছেলেমেয়েরা কয়েকদিন হল শহরের কাজ 
করে ফিরে এসেছে । মেয়েদের কাছে শহরের কাজ 
কর্ম সম্পর্কে অনেক কথাই সুখী শুনেছে। তারা 
WAS, শহরে কত যে আনন্দ হাসি-ঠাটা 
সাজ-পোষাকের ছড়াছড়ি কিআর বলব? তোমার 
যা খুসি তাই কর, বাধা দেবার কেউ নাই। ছি! ঘরে 
আর কত এক রকম খাটবে?” ছেলেদের চোখ ঝল- 
সানো জামা-কাপড় জুতো আর চোখের চাউনির নেশা! 
স্মরণ করে সুখী । মাঝে মাঝে তার মনের মধ্যে ঝড় 
ওঠে, মন কেমন যেন আনমন] হয়ে পড়ে । মেয়ের! 
যখনই সুখীকে একা পায় তখনই তাদের সঙ্গে ঘাঘার 
জন্ত বলে। | 

দুদিন হল সুখীকে পাওয়া যাচ্ছে না। সকালে 
ঘুম থেকে উঠে শিমল দেখে যে সুখী নেই, সোনা শুধু 
তার বুকে উপুড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। দুদিন ধরে শিমল 
chides করল কিন্ত কোম সন্ধান পেল না। 
কোথায় গেল সুখী? অন্যদের মত সেও কি শহরে 
কাজে গেল? জমিতে লাঙ্গল দিতে দিতে এ কথাই 
ভাবছে শিমল বার বার কিন্ত সুধীর সন্ধান কি 


২৯২ শারদীয় GAS £ ১৩৮৬ 


ভাবে পারে? কিভাবে এই কোলের বাচ্চাটিকে মানুষ 
করবে? চাষই বা কি করে তুলবে? 

দূরে পাহাড়ের নীচে সাপের মত Sted ta 
পথে দড়ির মত চলেছে কুলি-কামিনের দল কাজ 
করতে গাইতি-কোদাল, পোটলা-পুটলি মাথায় নিয়ে। 
ভেসে আসে তাদের গান, যুবতী মেয়ের মনকে উদাস 
ক'রে তোলে সে গান = = 

“মাঝ কুলি দীড়াবি ভাইয়া রে... 
আমি ভাইয়া ঈগে চলিব'*:1৮ 

এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম থেকে, বন-জঙ্গল, খাল- 
বিল পেরিয়ে গানের সুর ভেসে আসে । হায়রে 
সাওতালী জীবন! চুপ করে থাকার জন্য নয়। 
ভগবান হয়তো তাদের কাজ করার জন্যই R 
করেছেন, এক দেশ থেকে আর এক দেশে গিয়ে খেটে 
খাওয়ার wae সারাদিন ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে 
ছেলে-মেয়ে কোলে-কীধে নিয়ে গাছের ছায়ায় 
আপত্তানা কিংবা পাতার ঝড়ে ঘর বেঁধে এক বেলার 
পান্তা ভাত যোগাড় করারই wy) হায় রে প্লাওতাল 
সমাজ! ধন্য তোমার প্রাণ, ao তোমার নাচ-গান ! 
কতক্ষণ ধরে গালে হাত দিয়ে শিগল তাই ভাবছে। 
হয়তো সুখীও তাদের সঙ্গী হল? fee কিসের 
আনন্দে? কিসের লোভে ? কাজে আর মন লাগাতে 
পারল ন! শিমল | লাঙ্গল খুলে বাড়ী এল | আদরের 
সোনার হাল দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। 
অনৈক ভেবে-চিন্তে শিমল এটাই ঠিক করল যে আর 
এখানে তার থাকা চলে না। এখানে এ বাড়ীতে 
আর এক দণ্ডও ঠাড়াতে ইচ্ছা করছে a সুখী ছাড়া 
এ খর-সংসারই মিথ্যা । এখনই বেরুতে হবে কুলি- 
কামিনদের সঙ্গে, হয়তো সুখীকে খোঁজার Hue | 
জমি-জায়গা, দ্িনিসপত্র বিক্রি করে ঘরের দরজায় 


` হচ্ছে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। 
নেশা CARR যে ঘরবাড়ী ছেলে সব ভূলে ছিল? ' 


শিকল দিয়ে শিমলও এ একই পথে বেরিয়ে পড়ে। 
কাজ কর, খাও-দাও আর ফুতি কর। গ্রামের লোক 
আর শিমলকে দেখতে না পেয়ে অবাক হল। ঘরে 
তালা । সোনাকে কোলে নিয়ে কোথায় যে গেছে 
কেউ জানে না। 

সুখী হিসেব বরে দেখে আজ প্রায় আড়াই বছর 
qa কিসের 


অনেক অনেক জায়গা ঘুরে বেড়াল ভাল-মন্দ অনেক 
কিছু দেখল, করল। নানা ধরনের বন্ধুর সঙ্গে 
দিনরাত কাটাল। এতদিন এক নেশার মধ্যে ছিল। 
আজ সুধীর প্রিয়তমের জন্য, ছেলের জন্য, ঘর-বাড়ীর 
জন্য মন আকুল হয়ে উঠল। তাই ay, সুফল, 
ফুলমনি অন্যান্যদের ঘুম ভাঙ্গার আগেই রাত থাকতে 
থাকতে A বাড়ী ফেরার জন্য বেরিয়ে পড়ল। 
দৌড়ে চলেছে কখন নিজের গ্রামে পৌঁছবে ?' মন 
ছটফট করছে। এক এক TA এক এক যুগ বলে 
মনে হচ্ছে। পাখীর মত যদি ডানা থাকত তাহলে 
এ মুহুতেউড়ে গিয়ে শিমলের পায়ে পড়ে বলত, 
“এবারের AS আমাকে ক্ষমা STP? হু হাতে সোনাকে 
কোলে নিয়ে ছ গালে চুমু খেয়ে মন শাস্ত করত। 
দুপুরের কাছাকাছি সুখী তাদের গ্রামের পশ্চিমে 
ভাঙ্গা বাঁধের কাছে এসে পৌছাল। সেখান থেকে 
সুখীর পা মাটিতে আটকে যাওয়ার মত মনে হতে 
লাগল । যদি শিমল তাকে বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়? 
যদি সোনাকে দেখতে না দেয় ? যদি কাকেও দেখতে 
না পায়? এক অজানা ভয়ে মনের ভিতর কেমন 
করতে লাগল। গ্রামের সীমানায় পৌঁছে এদিক- 
ওদিক তাকিয়ে সখী চুপিচুপি ঘরের দিকে Daa | 
একটি বাড়ীও দেখতে পাচ্ছে না সুখী । ঝোপ-জঙগলে 


2 


২৯৩ লোত 


চারিদিক ভরে আছে মনে হচ্ছে। কোথায় তাঁদের শুকনে! পাঁতীর AAG, শব্দে, ভাঙা দেওয়ালের 
ঘর? হয়তো এটা তাদের গ্রাম নয়। এদিক ওদিক ওপাশ থেকে রুগ্ন ভোলা বেরিয়ে এল আর লেজ 
তাকিয়ে দেখার পর কৃষ্ণচূড়া গাছটি সুখী চিনতে নেড়ে ARAR শব্দ করতে লাগল? অভাগী সুখী তার 
পারল। কিন্তু ঘর কোথায়? প্রাণ খুলে চিৎকার প্রিয়তমকে আর আদরের লোনাকে গ্রামে গ্রামে খুজে 
করে কাদতে ইচ্ছে করল। পাথরে মাথা কুটতে বেড়ায়। কিন্তু কে দিবে তাদের সন্ধান? 

চাইল | অন্‌হাদ £ ধারেন্দনাশ ধাস্কে 
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WALLEM SHIPMANAGEMENT LIMITED 


HONGKONG 





PART OF THE WALLEM 
GROUP OF COMPANIES. 





SITUATED AT 


GAMMON HOUSE 
34th-36th FLOORS 
HARCOURT ROAD 
HONGKONG 


SHIPMANAGERS © SHIPOWNERS @ AVIATION AND TRAVEL © 
OFFSHORE RIGS @ TOWAGE AND SALVAGE j 


WE SPAN THE GLOBE 


২০৯'ব, বিধান সরি, কালকাতা-৭০০০১ গোবরধধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচগ্দু মন্ত, এডভোকেট কর্তৃক মদত ও প্রকাশিত 











গীতাশীস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


TIS (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, AG অক্ষরে ছাপা)২২০০ 


শ্রীগগতা alse সংস্করণ ১৪ ০০ 
বৃহৎ পকেট গীতা ৯:০০ 
alee ও ভাগবত ধর্ম 20°00 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 

সুলভ পকেট গীতা (মূল ALES ও গদ্যানুবাদ) ৩*০০ 
সুলভ পদা গাঁতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ৩০০ 
নিতাপাঠা গাঁতা ( কেবল মূল RRS শ্লোক ) ২:০০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্ৰ) গত: (কেবল APES শ্লোক) ১:৫০ 

এ *লাস্টিক জ্যাকেট সহ 2°20 
কর্মবাণ | | ৩:০০ 
ANA wl ( পকেট সংদ্করণ ) ৭৫০ 
শক্ষার্থীবি ধমণশক্ষা 8'00 
ভারত-আত্মাব বাণী ১২০০ 
Soul of India Speaks 

( ভারত-আত্মার বাণীব ইংরেজণ ) ১২০০ 

“Sree অপুর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 


জগদাশচন্দ্রের অক্ষয় কণীর্ত ! তাঁর গীতা ভারত 
জাতীয় সম্পদ | 
যেমন কবি ক্লীত্তবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদ'শচন্দ্রের গীতা । যতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততদিন থাকবে জগদাীশচদ্দের 
NS আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হযে বাঙালীর 
হদঘ-মন্দিরে |” 

— ডঃ মহানামন্ত্রত ব্রহ্মগারী 
‘Alpe ও ভাগবতধমণ_শ্রীকুষতব্ ও লীলা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা | শ্রীগীতার পারপুরক গ্রন্হ | 


শ্রীনীলিমা ঘোষ এম a., বি. টি. 
গবদ্যাসাগর 
ছোটদের গম্পগচ্ছ (স্বরচিত গঞ্প-সংগ্রহ ) 


প্রোঁসডেম্স' লাইব্রেরী -£ 8 





8'00 
৩০০ 





১৫ qas চাটাঁর্জ স্ট্র'ট, কাঁলকাতা-৭০০০৭শ৩ 

























তত 


সুলেখক গ্রীঅনিলচন্্র ঘোষ এম. এ. 


ব্যায়ামে বাঙাল? ৬০০ 
TA বাঙাল? 8.00 
বিজ্ঞানে বাঙাল? ৮০০ 
বাংলার খাঁষ ৬০০ 
বাংলার 'বদুষী 8 00 
বাংলার মনীষী | ৩*০০ 
mate রাঞ্মোহন-_জাবনী ও বচনা ৪০০ 
যুগাচার্য ববেকানন্দ-_ জাঁবনী ও বাণাঁ 8'00 
আচার্য জগদশচন্দ্র-_জীবনী ও MASTA 8'00 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র_জ'বনী ও বন্তৃতা ৩০০ 
রবীন্দ্রনাথ 8°00 
জীবন গড়া 2700 


কয়েকটি আঁভমত-_বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে ।- প্রবাসগ 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনায় ।__-ভারতবর্ষ 
পাঠ করতে কারিতে গর্বে বুক ফ্যালয়া উঠে ।__আত্মশাস্ত 
গ্রন্ছট (বাংলার ধাঁষ ) বাজার চলিত অধতুসম্ভূ্ত 
সাধারণ জীবনী-গ্রন্ছ নয়, রীতমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভারে AMPA এবং চিম্তাশশলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশহিতৈষণা বৃদ্ধি ATA | 

_-অল ইন্ডিয়া রোডও 
দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবার্তত হবে ।-_ আনন্দবাজার । 
ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮*০০ 
প্রয়োগলক অভিনব বাংলা আন্ভধান। ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বালত। সর্বদা ব্যবহারযোগ্য 1 আকাশবাণী 





JAYASREE Estd. : 1931 : BHADRA 1386 2 SEPTEMBER 1979 : Reg. No. WB/SC-18 





















স্বাস্থ্য 
পুনগঠনে 
অদ্বিতীয়  ~ 
z ` ia 
we গুপবিশিষ্ট দেশীয় ভেহজাদির afar, 
| আধুনিক বিদ্বান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে 
প্রস্তুত । বলবধক, পুষ্টিকীরক ও শকব্িল্পালী এই 
দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুৰ্বেদীয় রসায়ন একজে সেবন 
করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি প্রত পুরণ হয়, হম 
শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য aa 
ফিরে আসে এবং 8 রী 
wife অল্পদিনের মধ্যে ir 
দুর্বল জরাজীর্ণ we রা 
ছেছে ABA A aS ate Ve 
শক্তি সঞ্চারিত E | 2 
Xu - 1 রী 
$ Re Ey 
; - (৬ বছরের পুরাতন) 
Weal এঁযধ।লয়-ঢেক। কলিকাতা-৪৮ | 
WOR তা: বোগেশচজ ঘোষ এব,এ, জন রে 
বআবৃর্বেদ-শ্াহী, এফ,সি,এস, (লন) @) ২চামচ মৃত সতী বনী 112 : 
ARTAN, (অআমেরিকা) তাগলপুজ সম পরিমাণজলসহ . |) = 
=< কলেজের রসার়ণ শাহের ভূতপূর্ব অধ্যাপক । প্রতাহ Hata আহারের চি 
eRe coms UE নরেশচজ ছোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি) | পর সেব্য। =: Muang P í 
Tere _3MM-2/@9- 
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সুভাষ-রচঘাবণী 
প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
Pasta খণ্ড : ১৯২৯ 
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নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মুত হয়ে উঠছে এই 
থণ্ডগুলিতে। স্বাধানতার পর নান। অপচেষ্রোয় যে দেশ- 
নারকের বাণী বিস্বৃতির অতলে চাপা দেবার চে! চলে ছল 
GUN প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী; তার ACS জবাব বাংলায় 
৬ খণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনাবলীর দাম ২১* টাক।। গ্রাহকদের 
জন্য ১৫০ টাক! | ধার! আজও গ্রাহক হননি তাঁরা এককালীন 
see Biel দিয়ে গ্রাহক হোন। 

RSC অনেক রচনা-_বিশেষতঃ fafen সভা-সাঁমাততে তাঁহার 
অভিভাষণ প্রকাঁশত হইলেও দ:ু্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধশনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতির জীবন এবং ভাব ও মতের রুমাবকাশ সম্বন্ধে 
আমাদের খ,ব AÈ ধারণা নাই। এই অভাব দূর কারবার জন্য ‘anal 
প্রকাশন’ ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলণ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন | 

ড়. RIGE HATA 


‘বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজধর জ'বন-বাণী । এই বাণ 
প্রকশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়--তাঁর বন্ততায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় । তাঁর 
লেখা তাঁর কথা, সবই যেন sacs গাঁথা | REINI Tat 


GAR প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬ 
বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯ 





সামাঁজক সাংস্কীতক মাসিক পাকা | | | | 
: জয়া 88 বর্ষ আশ্বিন । ১৩৮৬ হণ্ঠ সংখ্যা. gpt 


mat | - ভালোবাসবার মানে ৩১৬ 

লোকনারক BRASH নারায়ণের মহাপ্রস্থান ২৯৫ নচিকেতা ভরদ্বাজ 

ARTS NG | - মা : ১৬ 

The Gentle Titan r ; TOF APTA 

H. V. Kamath - ২৯৯ হীতহাস-পারচয় 

স্সৃতি-কথা £ ধারাবাহিক | পলাশী ssa 
, যে কথার শেষ নাই ২৩০৩ নপেন্দ্রনাথ ঘোষ 

গোপাললাল সান্যাল এ ইচ্ছাকলম #20 

লো , দেবাপ্রসাদ ANNE 

খ্যাদ্যে ভেজাল £ স্বাস্থ্যহানি | ৩১১ গল্প 

প্রবাঁরকুমার গুণ, মনোজ মজুমদার, বিজয় সরকার - শিকার 7 ‘৩২৮ 

কিতা অন্নদামোহন AAT | 

আফ্রিকান লাল ৩১৫ 

হেনা হালদার : SPST Wea | 

তবুও মানুষ পারে ' ৩১৫  বিস্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় 993 

স্নেহলতা STEER শরৎচন্দ্র বস POT : টি 


d প্রচ্ছদ শিল্পী £ খালেদ wga 
সম্পাদক £ সুনল দাস 
BU গ্রকাখনের বই 

লক্ষীশ্বর সিংহ - 
di ঘবজের শিল্প শিক্ষার ক্রমবিকাশ 
৬.৯ 


অনিল রায়: 
aoa দৃষ্টিতে মর্কামনবাদ 


৬.০০ 


ধর্ম ও বিজ্ঞান 


২.৪০ 55 2 
২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড। কলকাতি। ৭০০ *২৬ f 


৬ 
z 8 
“ t 
a Oe 
wn a 
Cal se 
`, 








a 













£ Y yy Why, 
LN Ta ৫ 
Wied রঃ Li; hb eae 


রি EF ty al 














aS rie র আগেই 
'£ বেবি পড়ল 
ন ‘ই জনে fava’ 


5, আশাপুৰ্ণা দেবীব লেখা 

: ছোটদের নতুন গল্পের বই 
আন্তজাতিক শিশু বর্ষে ভারত সরকারে 
প্রকাশন বিভাগের অব্দানা - 7 
apaya রসে ভবা ছ'টি 
আনকোরা-নতুন অসাধারণ গল্প I 

প্রচুর হাসির খোবাকের সঙ্গে 

আছে দুঃস্থ অবহেলিত ও পীড়িত 
মানুষের SY গভীর সমবেদনা ॥ 
agati ছাপা ঝকঝকে মলাট, 
প্রখ্যাত শিল্পী পুলক বিশ্বাসের আকা 
ছবিতে বোঝাই এই দামী পূজে! 
উপহারের দাম মাত্র TH 1 


BARBY প্রকাশন বিভাগের 
AAA ALAANI 
৮ নং এসন্যানেড BTR বইটি পাওমা যাবে? 


ag সত See 


it, 


EDR 


আমাদের প্রকাশিত ছোটদের আবো বই 
ভাবতের গৌরব OTAG) ৩ টাকা ৫* APT 
ডারতেৰ onlay (২ধ খণ্ড) ৭ টাব! è 
ভাবতের গৌরৰ (৩ খণ্ড) ৭ টাকা 
ছোটদেৰ বিবেকানন্দ » টাকা €* পদসা 
আম।দেব WMT সংগ্রাম 
এস ডি সাওম ৩ টাকা €* পঘসা 
ববি-পবিক্রমা (রবীন্্ন।খেব 
জীবন কথা)--শ্িতীশ রায় ৬ টাকা ৫০ TFT 
afar গোষেন্দা কাহিনী t ঢাক) 
জওহবলাল নেহকব কাচিনী 
মি" এস ডি সাওষস্ত ও এস ডি 
হব - বাদলকৰ ৩ টাকা 

| Zy এই ভাবত শীলা ধর ১০ টাকা 
Ga ams, অন্যান্য শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান ও 
mra রীকে১%কমিশন দেখয়া-হবে) 
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লাকনায়ক জয়গ্রকাখ ঘারায়ণের মহাপ্রস্থান | 


লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ অমরত্বে উত্তীর্ণ 
হয়েছেন । গত ৮ই অক্টোবর, সোমবার ভোর ৫টা 
৪৫ মিনিটে গভীর নিদ্রাব মধ্যে লোকনায়কের 
জীবনাবসান ঘটে ৷ গত ছুই বছরের মধ্যে লোকনায়ক 
জয়প্রকাশ নারায়ণ কয়েকবারই YW মুখোমুখি এসে 
পৌঁছেও সমিত আত্মিক-মানসিক শক্তির বলে মৃত্যু- 
উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে এসেছেন অগণিত দেশবাসীর 
প্রত্যাশা-পৃবণের FH । ১৯৭৪ সাল থেকে ভারতবর্ষে 
বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিশাবীরূপে নিপীড়িত, বঞ্চিত, 
দরিদ্র দেশবাসীর অশা-ভরসার মূর্ত প্রতীক হয়ে 
উঠেছিলেন লোকনায়ক . জথপ্রকাশ। . দেশের 
মানুষেব HY ব জহপ্রচ separ বাব Cay as 


স্পর্ধা নিয়ে আিভূতি হযেছেন_হ্বাধণ তা সংগ্রামের" 


অনন্য যোদ্ধারূপে, সমাজবাদী আদর্শের GAF FA 
কিম্বা সমাজ-বিপ্পবের নিঃশঙ্ক নেতৃত্বের অভিনব তুর্ধর্ষ 
পথচারীরূপে । আবার কখনও বা প্রথম সারি থেকে 
* কিছুটা অস্তরালবর্তা হয়ে নানা সামাজ্িক-রাজনৈতিক 
সঙ্কটের বিরোধ, শাস্তিপূর্ণ Matte ত্রতী হয়েছেন 
-কোনে প্রকার সমালোচনায় কর্ণপাত না করে। 
১৯৭৩-এর ১৩ই এপ্রিল সর্বব্যাপক অর্থে Sta জীবন- 
সঙ্গিনী প্রভাবতী দেবীর ছুরস্ত ক্যান্সার রোগে জীবনা- 
বসানের পর লোকনায়ক কিছুদিনের জন্য নিঃসঙ্গ 
বিহ্বলতীয় বেদনাহত দিন যাপনের অতল গভীরতায় 


পৌঁছে পথচলার ছন্দে যে-সময় ছেদের পর ছেদ টেনে 
দিশেহারা হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে নূতন 
জীবনের ল্পন্দনে অমুরণিত হয়ে তিনি উপলদ্ধি 
করলেন এবার জীবনের শেষ সংগ্রামের মাহেন্্রক্ষণ 
উপস্থিত হয়েছে। আর বিলম্ব নয়। ১৯৭৪-এর 
গোড়াতেই তিনি আবার বিপ্লবের পথচারী । এই 
বিপ্লবের par অব্যর্থভাবে তার দৃষ্টিগোচর হ'ল 
গুজরাতেব ছাত্র-বিক্ষোভে, যে বিক্ষোভ তদানীম্তন 
রাজা সরকারকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে তার পতম 
অনিবার্য করে তুলে গুজরাত বিধানসভার বিলোপের 
পথ কবে দিজো। এই সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু 
Be ০৯৭৪ এর ১৬৯ মার্চ বিহাং বিধান সভা ছাত্র- 
বিক্ষোগকারীদেক অবরোধে এবং সেই অবরোধকে 


কেন্দ্র ক'রে ছাত্র-সংগ্রামবিরোৌধীদের তাণ্ডবের মধ্য 
. দিয়ে । . লোকনায়ক জয়গ্রকাশ এই অবরোধ থেকেই 


সংগ্রামের হাল ধরে ছাত্র-সংগ্রামের বৈপ্লবিক 
রূপাস্তরের মধ্য দিয়ে সর্বাত্মক বিপ্রবেব রূপরেখা একে 
দিলেন । সেদিন তিনি প্রশ্ন তুললেন এক বিধানসভা 
যাবে, তার স্থলবর্তা হবে গতানুগতিক নির্বাচনের 
মধ্য দিয়ে আর এক বিধানসভা । তাতে কি 
অনাচার দূর হবে? ছু্ীতিযুক্ত হবে রাজনীতি? 
লাঠির জোরে আর টাকার জোরে যে ভোটের 
বেসাতি হয়, সে গ্লানি থেকে কী মুক্ত হবে নির্বা- 


২৯৬ জয়শ্রী ঃ আশ্বিন ১৩৮৬ 


চনোত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থনীতিক জীবন ? 
সব চাইতে বড়ো প্রশ্ন যা লোকনায়কের কণ্ঠনিঃস্থত 
হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো সেদিন 
তারই বা কী জবাব হবে? লোকনায়কে কণ্ঠে 
সেদিন প্রবল জিজ্ঞাসা ৪ ‘Will a new India 
emerge? নূতন ভারতবর্ষ কী স্থষ্টি হবে, ABA 
মানুষ কি তেরী হবে? নির্বাচনের এই গ্লানির পথ 
পরিক্রমার মধ্য দিয়ে? নূতন দল হয়তো নির্বাচনে 
জয়ী হয়ে আসবে কিন্তু সেটাই কী সমাজের 
মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট । চাকৃতির এ-পিঠ 
আর ও-পিঠের মতই এক দলের সঙ্গে অপর দলের 
প্রভেদ নয় কি? সুতরাং শুধু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে 
ক্ষমতায়-আসীন দল-পরিবর্তন হ’লেই সমস্যার 
সমাধান হবে না৷ সর্বাত্মক পরিবর্তন চাই ৷ সমাজের 
সর্বাত্মক RAI চাই-_সমাজের সকল ক্ষেত্রে বিপ্লব 
চাই। 

‘সর্বাত্মক বিপ্লব-এর TSAA লোকনায়ক 
জয়প্রকাণ বাছাই করা অনুগামী নিয়ে বিহার 
সরকারের অত্যাচার ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে Canfas 


- চেতনা সঞ্চারিত করবার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪-এর ৫ই জুন | 


দারুণ উত্তেঞ্জনীময় পরিবেশের মধ্যে কয়েক AIN 
Pray সংযত মাহুষের মুখ ও হাত বাধা অবস্থায় এক 
শোভাবাত্রা পরিচালনা করে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে 
ভয়লেশহীন প্রতিরোধের পথ দেখিয়ে ছিলেন। এই 
অভিনব প্রতিরোধের জন্য তাকে উপহাসের সম্মুখীন 
হতে হয়েছিলো । যেমন একদা নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
বস্তু সামরিক পোষাকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেৰক 
বাহিনী গঠন করে ‘গক্‌’-এর শ্লেযাত্মক উপাধিতে ভূষিত 
হয়েছিলেন। ‘সর্বাত্মক বিপ্লবের” সেদিনকার স্ফুলিজ 
‘Anti-Revolution’, ‘Toy-Revolution’, 


ফ্যাসিস্ত, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি বাছাই কর! শ্লেষে 
aa fas হরেছিল। ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তাস্তরের 
পর সর্ব বৃহৎ বৈপ্লবিক প্রয়াসকে এইভাবে খর্ব করবার 
অপপ্রয়াসের অন্ত ছিলো না। তবে সেদিন তারই 
পাশে এটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো! যে যারা fede 
বাক্যবাণে জয়প্রকাশকে বিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, 
নেই কাদায়-গড়া বিপ্লবীদের সর্বাত্মক সংগ্রামের ঝাপটা 
কতটা aint করে তুলেছিলো। এটাই সেদিন 
দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো! যে সর্বাত্মক 
বিপ্লবের প্রথম মহড়ার ঝাপটায় আতঙ্কিতদের কটু- 
কাটব্য প্রখর হয়ে Brow) অর্থাৎ যার! সর্বাত্মক 
সংগ্রামের সামান্য ছায়াপাতেই ARB হয়ে পড়েছিলেন, 
তাঁদের আচরণই প্রমাণ করেছে, তাঁদের কটু-কাটব্য 
যত বাড়বে, সর্বাত্মক বিপ্লবও সেই অনুপাতে দুবার 
হয়ে উঠবে । কিন্তু এই ঝড়-ঝাপটার মধ্যেই লোক- 
নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ সর্বাত্মক বিপ্লবের তাত্বিক 
গ্রত্যয়গুলি অকুতোভয়ে ব্যক্ত করে গেছেন “সাম্য, 
স্বাধীনতা, TA, ভ্রাতৃত্ব, 'শাসনহীন সমাজের 
পরিধিতে প্রত্যেকে প্রয়োজন অনুসারে সমাজের কাছ 
থেকে নিক, আর সেই সঙ্গে প্রত্যেকে নিজ নিজ 
ক্ষমতা অনুযায়ী সমাজকে দিক--এই সব প্রত্যয় আজ 
সার্থক হোঁক। প্রত্যক্ষভাবে এই সব প্রতিষ্ঠিত 
হোক, এই হোলো বর্তমান যুগের দাবী ।” 


কত দিন সংগ্রাম চলবে, সবাত্মক বিপ্লবের - 


পরিণতিতে পৌছাবার জন্য? লোকনায়কের কাছে 
সর্বাত্মক বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। 
আসলে এই বিপ্লব, মূল্যবোধের বিপ্লব । সমাজ- 
জীবনে নৈতিকতার প্রত্যাবর্তনের বিপ্লব! তাই 
লোকনায়কের উত্তরও was সর্বাত্মক বিপ্লবের 


কোনো বাধাধরা ক নেই। বিপ্লব নিজেই Aa 


৬৯৭ সম্পাদকীয় 
পথ কেটে নেবে। পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী ছয় 
বছরও অতিক্রাত্ত হতে পারে, আবার দশ বছরও | 
আবার ছুই বছরের মধ্যেও লক্ষ্যে পৌছানো যেতে 
পারে । আসল সমাধান হ'ল নিরলস সংগ্রাম। মোট 
কথা এ-এক দুর্লভ পথে Gea অভিযাত্রা | এখানেই 
প্রশ্নের শেষ নয়। মীমাংসার শেষ নয়। আঁবও 
প্রশ্ন পৌচেছে লোকনাযকের কাছে। এই সর্বাত্মক 
সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কী, কর্মসূচীই a কী? এতো সব 
প্রশ্নের উত্তরে লোকনায়কের সংক্ষিপ্ত উত্তর £ “এক 
ধাপই আমার পক্ষে যথেষ্ট” | 

লোকনাঁয়কের জীবনে সবশেষ এবং সর্বোত্তম 
সংগ্রাম--৯৯৭৪-এ শুরুতে সর্বাত্মক বিপ্পবের সংগ্রাম। 
সাত-বছর আমেরিকায় মাকিন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখা- 
পড়া সমাপ্ত কৰে ১৯২৯-এ দেশে ফিরেই জয় প্রকাশ 
জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হলেন। স্ত্রী গ্রভাব্তী 
দেবীব সাঁহচর্ষে গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অল্পদিনের 
মধ্যেই ভাব করায়ত্ত হয়। জ্রয়প্রকাশ তাত্বিক মার্কস- 
বাদী হয়ে দেশে ফিরেছেন | ১৯৩৩-এ নাসিক জেলে 
সহযোগীদের সঙ্গে কংগ্রেস সোস্তালিস্ট পার্টির গোঁড়া- 
পত্তন করেন | ১৯৩৮-এ অয়ন্্ীর প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা 
সবে মাত্র পীচবছব রাজবন্দী থেকে মুক্ত হয়ে এসেছেন। 
সহকর্মীর! তখন অনেকে কারাপ্রাচীবের অস্তরালে | 
মার্কসবাদী জয়প্রকাশ প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকার কাছে 
কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার আহ্বান 
জানালে, দলের আদর্শ মার্কসবাদ বন্পিত al হলে 
এই প্রসঙ্গ আলোচন! বৃথা, এই যুক্তিতে জয়প্রকাশের 
আহ্বান সেদিন বিপ্লবী দেশনেত্রী প্রত্যাখান করেছিলেন। 
তারপর অবশ্য সমাজবাদী জয়গ্রকাশ ধীরে ধীরে 
মার্কসবাদ বর্জনের দিকে এগিয়ে গেছেন এবং ,৪২এর 
সংগ্রামে বিপ্লবী জয়গ্রকাশ ১৯৪২-এর ৮ই নভেম্বর 


যেদিন রাত্রিবেল! সেদিন হাজারীবাগ জেলের প্রাচীর 
টপ কে পাঁচজন বিপ্লবী বন্দীসহ বাইরে এলেন সেদিন 
জয়প্রকাশ জাতীয়তাবাদী, বিপ্লবী নেতা-_মার্কসবাদের 
তত্ব তার কাছে প্রত্যাখ্যাত। তারপব জয়প্রকাশ 
নারায়ণ কংগ্রেসের বাইরে এসে সমাজবাদী প্রত্যয়ের 
প্রয়োগের জন্য ১৪ দফা দাবী নিয়ে ভারতের প্রধান 
মন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর কাছে প্রস্তাব উত্থাপন কবে 
বার্থ হয়ে ফিবে আসেন | ১৯৫২-৫৩ সালে সকল 
জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী দলগুলিকে একত্রিত 
করার উদ্যোগ তার আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । 
সেদিনও তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকার সঙ্গে 
দীর্ঘ আলোচনা করে সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের 
প্রজাসোস্তালিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলনের সেতু রচনা 
করলেন এবং সেই মিলন-সম্মেলনে গভীর প্রত্যয় নিয়ে 
বলেছিলেন “By this merger the ideology 
of Netaji Subbas Chandra Bose has 
been brought into the very heart of the 
Socialist movement in India..” 

তারপর জয়প্রকাশ ধীরে ধীরে সর্ধোদয় ও ভূদীন 
আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেলেন | 
মার্কদবাদ থেকে সর্বোদয়_ লোকনায়কের চিরজিজ্ঞান্থ 
আত্মা আরও এগিয়ে চলেছেন মাঁনবমুক্তির শাশ্বত 
প্রশ্নের জট খুলতে খুলতে । বন্ধনমুক্তির অভিযাত্রার 
কোথাও ছেদ নাই। তাই জীবনের অস্তিম পর্যায়ে 
লোকনায়ক উপনীত হ'লেন সর্বাত্মক বিপ্লবের চূড়াস্ত 
সংগ্রামে | 

আপাঁত-অকিঞ্চিৎকর ঘটনার মধ্য দিয়ে এই 
বিপ্লবের oA! গুজরাটের ছাত্র আন্দোলন সুরু 
হয়েছে ১৯৭৪-এর জানুযারীতে মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে 
১০ই জানুয়ারী গুজরাতে পুলিশের প্রথম গুলিবর্ষণ 


২৯৮ ai: আশ্বন ১৩৮৬ 
৭৩ দিনের সংগ্রামে ১০৩ জন নিহত হবার পর 
১৬ মার্চ গুজরাট বিধান সভার বিলুপ্তি । সংগ্রাম 
ABBAS হল । ১৮ই মার্চ ১৯৭৪ বিহার বিধান সভা 
ঘেরাও এবং পাটনা বন্ধ ৷ ছাত্রদের সংগ্রামের দাবী 
ছিল বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য 
সংগ্রাম, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, দুর্নীতির অপপারণ। এই 
সংগ্রামের পরিণতিতে ১৯৭৭-এর মার্চএ "দ্বিতীয় 
বিপ্লব'-ঘাঁর অবিসম্বাদী নেতা লোকনায়ক জয়প্রকাশ, 
লোকশক্তির অপরাঁজের সংগ্রামী ভূমিকায় অঙ্েয় 
gea নিয়ে যিনি ইন্দিরা গান্ধীর awaa 
উৎসাদনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন | 

সর্বাত্মক বিপ্লবে যার! প্রাণ দিয়েছেন, লোকনাযুক 
জয়প্রকাশ নারায়ণ তাদের শহীদের শিরোপা 
পরিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি কাটার মুকুট পরে 
জীবনের শেষ দিন Aig সর্বাত্মক বিপ্লবের জন্য 
সংগ্রাম করে গেছেন। যারা তার নেতৃত্বে ‘দ্বিতীয় 
বিপ্লব সম্ভব করে তুলেছিলেন, তারা অনেকেই 


নৈতিক waaa গ্লানি নিয়ে দ্বিতীয় বিপ্লবকে 
পথাস্তরিত করে গেছেন । দুরারোগ্য রোগের সঙ্গে 
তিন বছর সংগ্রাম করে মূল্যবোধের বিপ্লবে ক্লান্ত 
মহামানব শেষের দিনের পূর্বের দিন চিকিৎসকদের 
whet ভাষায় জিজ্ঞাসা করছেন £ “ইয়ে উধার কী 
জিন্দগী কব, wa চলেগি”_এই ধার করা জীবন 
আর ক'দিন চলবে 1' কী মর্মভেদী প্রশ্ন | 

তারপরই লোকশক্তির উদগাতা। সর্বাত্মক বিপ্লবের 
পথ-প্রদর্শকের মৃহাপ্রস্থান। সর্বাত্মক বিপ্লবকে 
সাথকতায় উত্তরণের জন্য লোকনায়ক কাটার মুকুট 
রেখে গেছেন। অতঃপর কাটার মুকুট পরে সর্বাত্মক 
RAÄ নৈতিকতার সংগ্রাম, মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের 
সংগ্রামে নিযোজিত থাকতে হবে এই অবাহত 
সংগ্রামই হবে লোকনায়কের প্রতি জাতির খণ 
পরিশোধের সর্বোত্তম পন্থা। জাতিকে অসমাপ্ত 


সর্বাত্মক বিপ্লবকে পূর্ণ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতেই - 


হবে। নান্ঃ পন্থা | 
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Homage 


THE GENTLE TITAN 
Hari Vishnu Kamath 


Death has snapped another great link with the glorious, incandescent epoch of our 
Liberation War ; another life-long crusader for freedom, democracy and social justice has 
passed on. Loknayak Jayaprakash Narayan was one of those rare, dedicated human beings 
who are ceaselessly propelled by a grand passion for service and sacrifice in the cause of suffering 
humanity, and to whom the trappings of office hold no attraction. From a near-Marxian 
Socialist through democratic socialism to Sarvodaya, and finally to a supra-party national 
leader in the relentless fight against corruption and tyranny, and the supreme architect of the 
Janata Party’s victory in that annus mirabilis, 1977, his extraordinary Jeewan yatra has inspired, 
and will continue to inspire the young and old alike, 

I first met him forty years ago, in 1939 sometime before the Tripuri session of the Indian 
National Congress, presided over by Netaji Subaas Chandra Bose. I had resigned from the 
ICS in 1938, and joined the Congress, irresistibly drawn into the freedom struggle by the 
impassioned call of Subhas. Jayaprakash was then a leader of the Congress Socialist Party 
which has voted for Subhas and ensured his victory in the first ever election for the Congress 
Gaddi. However, in the open session at Tripuri, Jayaparakash and his party yielded to the 
umportunities of Jawaharlal Nehru and reluctantly remained neutral in the tussle that ensued 
on the Pant resolution which sought to clip the President’s powers and which later led to 
Subhas’s resignation. Jayaprakash was then a young man in his late thirties, and I, in my 
early thirties, was impressed by his friendly, affable disposition. 

Years rolled by, and JP’s revolutionary ardour manifested itself during the historic Quit 
India struggle launched by Mahatma Gandhi in 1942. That eventful period is so well known 
that I do not wish to dilate upon it here. Political independence, albeit a ‘fissured freedom’, in 
the words of Mahayogi Sri Aurobindo, came 5 years later, but Jayaprakash, like so many of 
- us, could not readily reconcile himself to the vivisection of our motherland. Let us not forget 
that even Gandhiji’s first reaction to the Viceroy Lord Mountabatten’s Partition plan was 
“Pakistan over my dead body”. 

In 1953 Jayaprakash, politely but firmly, declined the then Prime Minister Nehru’s~ 
invitation to share office and power with him, when the latter expressed his inability to accept 
the policy and programme spelt out by Jayaprakash. In the same year J. P. responded-to my 
request and came to Calcutta to bless the merger of the Subhasist Forward Bloc in the Praja 
Socialist Party which had been formed earlier in 1952, shortly after the first General Election, 
by the union of the Krishak-Mazdoor Praja Party of Acharya Kripalani and the Socialist Party. 
He spoke briefly-at the Forward Bloc Conference, but his simple yet beautiful words “By this 
merger, ihe Forwaid Bloc has brought the spirit of Netaji into the heart of the Socialist 
movement” remain indelibly imprinted on my memory. 
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From 1954 to 1974 his soul in its tireless search of freedom and justice for all, and ১ 
particularly the poorest, the lowliest and the lost, explored the path of Bhoodan and Sarvodaya, 
in close co-operation with Acharya Vinoba Bhave. During that period he had virtually retired - 


from active politics. Even so, great human issues continued to stir him into action. The subjuga- 
tion of Tibet by China was one such. 

His finest hour came in 1974 and the subsequent years. He called the nation to battle 
against corruption, the steep erosion of moral values and the tyranny of the Emergency, In 
1977, under his dynamic leadership, several disparate parties forged a single instrument, the 
Janata Party ; and his vision, the vigorous campaign of the Janata Party, though sorely 
handicapped by lack of resources, and the brave response of the people,—all willed, as it were, 
by a divine Shakti—brought about a resurrection of freedom and democracy which had been all 
but destroyed during the dark days of the Emergency. But he had been physically broken by 
his incarceration in 1975. Nevertheless he launched the Janata Party and led it to victory in 
March, 1977, which ended the tyranny and terror of 20 months since June, 1975. a 

[ had met him often during the last 40 years. and as was his wont, he put me at ease 
whenever I talked with him on diverse matters like Politics, Yoga and pranayama, medicine and 
even diet. I saw him last only four months ago in June 1979, reclining in bed in his airy room 
overlooking the sea at Express Towers, Bombay. He had just been discharged from the Jaslok 
Hospital but he looked frail and fatigued ; however, with a faint smile on his lips he recognized 
me and motioned me to sit by his side. Among other things, he said he wanted to return to 
Patna, but I requested him to stay on in Bombay till early July so as to avoid the scorching 
summer of Patna. Presently he closed his eyes, but after a minute or so he opened them. That 
he was subject to sudden blackouts of memory became obvious when looking at me he muttered ৮ 
almost inaudibly, “Are you the Superintendent of Jaslok Hospital?” JI felt dismayed and 
distressed, and as I left immediately after, there was a lump in my throat, having noticed the 
deterioration in his physical and mental condition. I had seen him earlier, in April in Jaslok 
Hospital itself but as he was then sleeping after dialysis, I had only a silent ‘darshan’ and 
came away. 

Jayaprakash had fondly hoped that the Janata Party would provide a Stable, strong, 
clean and efficient Government at the Centre, but its ceaseless internal squabbles, not very 
much ,different from the rat race for position, power and pelf which has bedevilled India’s 
body politic since the sixties led to the disintegration of the party of which he had been the 
founder. The fall of the Janata Government and the installation of a nominee caretaker g 
Government by devious, dishonest means must have caused him deep mental anguish and | 
forced by his physical incapacity to be a mute witness to the sordid political spectacle around 
him, sapped his will to live and hastened his end. Of him it could truly be said : 


ল ag Se Ted ন ead array . = 
aad ভু'অলসাচ্না সালা আর্মিলাহালম্‌ । 


Holding no official position and without the panoply of power, Jayaprakash yet wielded 
such influence and power over people as could be the envy of Presidents and Prime Ministers. 
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He had the gift of attracting people’s affection as well as respect, and he had innumerable 
friends even across distant seas, and in distant lancs. 

To us whom he has left behind, his unfulfilled task remains: the achievement of a 
socio-economic revolution illumined by democratic standards, vivified by socialist ideals and 
firmly founded on moral and spiritual values, as the steel frame of the Total Revolution. 
May God give us faith and strength, courage and wisdom to march undaunted towards that 
goal. In this context it would not be out of place for me to recall the Resolution which I had 
moved in the Lok Sabha in July, 1977 and which had been accepted in iis entirety by the then 
Home Minister, Shri Charan Singh on behalf of the Government, and adopted by the Lok 
Sabha. It read as follows : 


RESOLUTION 


“This House deeply deplores the cynical subversion of democratic norms, the steep 
erosion of ethical standards and spiritual values, engineered by the then Prime Minister, 
Shrimati, Indira Gandhi and her gang during the dark days of tyranny and terror that followed 
the proclamation of Emergency on June 26. 1975, pays its heart felt homage to the innumerable 
victims and martyrs in the crusade for liberty and freedom which the Proclamation sparked 
throughout the country, places on record, humbly yet joyfully, its profound appreciation of the 
historic role played by our fearless people, through the ballot-box, in ousting a vile authori- 
tarian regime, and solemnly pledges its earnest endeavour for the speedy accomplishment, 
in close cooperation with the people and by peaceful, legitimate methods, of a socio-economic 
revolution, illumined by democratic standards, vivified by socialist ideals, and firmly founded 
on moral and spiritual values, for which Lokmanya Tilak, Mahatma Gandhi and Netaji Subhas 
Chandra Bose suffered and sacrificed, lived and died, and for which Lok-Nayak Jayaprakash 
Narayan, three years ago, called the nation to battle”. 

He was Father of the peaceful Revolution, through the ballot box, in March, 1977, He 
completed his 77 years of age on Vijayadashmi Day on October 1, 1979, and 7 days later the 
spirit of the gentle TITAN soared into the Great BEYOND. 





শহরে জম 


শহর জীবন আর ASS, এ দুই-এর মধ্যে বোধহয় পানীয় জল একমান্র না 
হলেও, অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য । অর্থাৎ সভ্য জগতে আর শহরে পান'য় জল 
পাওয়া যায় | 

কলকাতার ইাঁতহাসে শহরের আয়তন has AUA সঙ্গে পানীয় জলের 
যোগানও আরম্ভ হয়েছে । তবে ব্যাপারটা অনায়াস সাধ্য নয় । অর্থাৎ পানশয় 
জল teat করতে পারশ্রম এবং অথথ যথেষ্ট পাঁরমাণে লাগে । 

কলকাতার জল সরবরাহ শুর; হয়েছিল ATTI এবং পুকুর থেকে । আজকে 
ARSE যে বিরাট জল ব্যবস্থা, সেটা একাঁদনে যেমন হয় নি, TONTA খুব সহজেও 
হয় ন ৷ যাই হোক দিনে এখন ১৪ কোট গ্যালন জল আসছে এখান থেকে শহরের 
প্রয়োজন মেটাতে | এটাও ANA নয় । আরও জল দরকার | 

কাজেই নতুন জলের উৎস বা AFAA কথা ভাবতে হচ্ছে। আগামশ দু 
বছরের মধ্যে গার্ডেনর৯চ এবং হাওড়ায় TAG প্রকজ্পের কাজ শেষ হয়ে গেলে বিষয়টি 
ভাবনার নয় বাস্তবে Bolas হবে । অর্থাৎ শুধু কলকাতা শহর নয়, কলকাতা 
সহ ছ সাতটি গমউানাসপ্যালাট আঁতারন্ত দোৌনক দশ কোট গ্যালন জল পাবে। 

এটাও গক AINS? জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে ACA একাদন দেখা যাবে যে 
জলের STRAT এবং যোগানের মধ্যে ফারাক বেড়ে গেছে । 

সেই-জ্রনা নতুন জল APO কথাও ভাবতে হবে। যেমন বরানগর-কামারহাট, 
শ্রীরামপুর Borie জায়গায় l- 

এই মহানগরী এককালে 'কলেরা-নগরী বলে 'বশ্বানন্দিত ছিল। সেই 
PHA এখন জুটবার কথা নয় । কিন্তু তা হলেও 'নাশ্চম্ত থাকা উচিত নয় | 
ভাঁবধ্যতের ‘দিকে তাকিয়ে শুধু আরও Tee এলাকায় জল দেওয়াই নয়, মাথাঁপছু 
আরও CAAT পাঁরমাণে জলের যোগান হওয়া দরকার | 

সেই ভাবনাটা ভাবছে সি, এম, fe, এ! কারণ মহানগরীর উন্নয়ন করতে 
হলে জলের ' কথাটা প্রথমেই এসে যায় | 


* (দল, এম. ভি. এ কর্তৃক ৩-এ অকল্যাস্ড CHA, কঙ্গকাতা-১৭ থেকে BETAS ) 





(য কথার শেষ (নই 
গোগাললাল সান্যাল 


১৯২৬ সালের এপ্রিল, বাঙ্গলা ১৩৩৫ সালের 
বৈশাখ থেকে ফরওয়ার্ড পাবলিশিং-এর পরিচালনায় 
নব-পর্যায় আত্মশক্তি প্রকাশ gai দৈনিক সংবাদ- 
পত্রের অর্ধাকারে, কুড়িপৃষ্ঠার ‘ঢাউস’ রঙীন মলাটের 
পত্রিকা । প্রতি সংখ্যা এক atal | 

পাঠ্যাংশের বিবিধ বিভাগ ।-বিশেষ প্রবন্ধ, 
কবিতা, গল্প, ধারাবাহিক BATA, হাস্তকৌতুক, 
বর্তমান জগৎ, খেলাধূলা, নিবন্ধ, দেশী শিল্প- 
বাণিজ্য, সাপ্তাহিক সংবাদ, এছাড়া চলতি রাজনৈতিক 
জগতের ধারা, রাঁজবন্দীদের হুর্দশার কাহিনী ইত্যাদি 
বিবিধ সচিত্র বিভাগে পাঠক-পাঠিকাঁদের মনোরঞনের 
আধুনিকতম প্রয়াস। 

সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য । যে পত্রিক! প্রতিদিন হাজার 
কপি চালানো কষ্টকর ছিল, এখন তা দশহাজারেও 
কুলোয় না। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী হয়ে যায় । 
চাহিদা আর মেটানো যায় না৷ দৈনিক ফরওয়ার্ডের 
বিভিন্ন মফঃম্বল সংস্করণ ছাপায় প্রেস আটকে থাকে! 
যে অবসরটুকু পাওয়া যায় তাতে দশ হাজারের বেশী 
ছাপা চলে না। ক্রেতাদের কাছ থেকে অভিযোগ 
আসে। হকাররা! নির্দিষ্ট মুল্যের দ্বিগুণ, তিনগুণ 
দামে প্রতি কপি বিক্রী করে। 


আশ্বিন +৮৬--২ 


পরিচালকগণ নিরুপায়। বেশী ছাপার ব্যবস্থা 
করা যায় না। তাহলে মুলপত্রিকা ফরওয়ার্ডের 
ক্ষতির ABE | 

তবু ‘আত্মশক্তির’ মাফলো পরিগালকগণ উৎসাহিত 
হলেন। ১৯২৬ সালের শেষে ব্যবস্থা-পরিষত্দর 
নির্বাচন। তারপূর্বে দৈনিক আত্মশক্তি প্রকাশ কবলে 
কেমন হয়? এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্বীর সংখ্যা বেশী 
হবে । গতবার ছিলেন দেশবন্ধু। এবার তিনি নেই; 
সুভাষচন্দ্র ও বহু রাজনৈতিক কর্মী কারাগারে । তাদের 
সহযোগিতা ছাড়া নির্বাচন পরিচালন! হবে খুবই 
কষ্টসাধ্য | 

প্রচার-পরিচীলনের জন্য একথান! বাল! দৈনিক 
খুবই দরকার | 

তবু সে-বছর তা সম্ভব হল ন! পুলিশের 
তৎপরতা ও চক্রান্তের ফলেই হল না বলা চলে। 

একদিন ছিল শুধু ইংরেজী দৈনিক। এখন যোগ 
ক্র! হল বাঙ্গল। সাপ্তাহিক। 

বাঙলা পত্রিকার আবিভ্ভাবে ভয় বেশী । ঘরের 
ছেলেরা ত’ বটেই, মেয়েরাও তখন store পড়তে 
সুরু STATS | বাঙ্গলা কাগজ । এছাড়া আছে, ক্লাব, 
সংঘ, সমিতি, মুদী, দোকানদার, মেস, বোডিং, 


৩০৪ জয়শ্রী ঃ আশ্বিন ১৩৮৬ 


হোষ্টেল। ও সব অঞ্চলেও বাঙ্গলা 
পাঠক-পাঠিকা বেশী | 

আরও আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর কার্সচারী কল- 
কারখানার মিস্ত্রীমজুর অধ্যাপক, শিক্ষক, HSS | 

এরা সবাই চায় বাঙ্গলা পত্র-পত্রিকা । যাঁদের 
বলা হয় জনসাধারণ, দেশের লোক | তারা সবাই | 
দেশীভাষায় লেখা পড়তে কেন না ভালবাসে? তারা 
ক'জনই বা ইংরেজী জানে । অত দামই বা কে দিতে 
চায়? একখানা atrai কাগজে বাড়ীর ছেলে-মেয়ে- 
বুড়ো সকলেরই সুবিধা । সরকারী উচ্চপদের কর্মচারী 
ও শাসক-সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় লোকের জন্য ইংরেজী 
পত্রিকা, আর দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ অধি- 
বাসী, বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, KI- 
যুবতী, বউ ঝি থেকে সুরু করে ঠাকুমা-দিদিমা। 
আর আছে ধোপা-নাপিত-ঠাতী-কলু-দোকানদার- 
পাওনাদার মহাজন-অভাঁজন সকলের জন্য বাঙ্গলা 
কাগজ | | 

ফরওযার্ড পাবলিশিং এতদিন এ মুষ্টিমেয় ‘শিক্ষিত’ 
সম্প্রদায় নিযে মত্ত ছিল । এখন ওই লক্ষ লক্ষ জন- 
সাধারণের দিকে হাত বাড়াবার আঁকাঁংখা হয়েছে। 
'আত্মশক্তি” প্রকাশই তার Eat | 

আর দেবী নয়। অচিরে মুথবন্ধের ব্যবস্থা না 
করলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা । সর্বশ্রেশীর মানুষের 
মনে অশান্তি সৃষ্টি, কিশোর-যুবকদের মনে বিরোধ ও 
বিদ্রোহের দাবানলের ইন্ধন সঞ্চার ? 

সুরু হল রাজদ্রোহের মামলা ফরওয়ার্ড ও 
আত্মশক্তি উভয় পত্রিকার বিকন্ধে, একই সঙ্গে | 
এর উল্লেখ আগেই কর! হয়েছে | 

বিশেষ কিছু ফল হল না! 

সরকারপক্ষের যে পরিমাণ অর্থব্যয়, হয়রাণি ও 


পত্র-পত্রিকার 


ঠান্রা-বিজ্রপ সহা করতে হল, তার তুলনায় বিবাদী- 
পক্ষের শাস্তি হল সামান্য | 

তবু হতাশ হলে চলবে RT | 

অভিযান চালিয়ে যেতেই হবে। একদিকে এদের 
আয়ের পথ রোধ কর, সঙ্গে সঙ্গে মামলার পর মামলা 
রুজু করে ওদের বিপর্যস্ত করার চেষ্টা কর। দেশের 
মালিক state আমরা, না ফরওয়ার্ডের এ fa- 
কাইভে'র দল--ষ্েট্সম্যানের ‘ইণ্ডিয়ান’ লেখক প্রতি 
সপ্তাহে যাদের কাহিনী লিখে লিখে ওদের মাথ! 
মোটা করে দিয়েছে। যেন তারাই দেশবাসীর 
দণ্ড TOA BSI | 

চক্রবর্তী সাহেবের পদত্যাগের পর থেকেই 
ষ্টেটসম্যান’ নিয়ত ফরওয়ার্ড পরিচালক-বোর্ডের 
ডিরেক্টরদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন সুরঃ 
করেছে। এদের বোর্ডের চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় পালপ- 
মেণ্টে বিরোধীদলের নায়ক, অপরজন উপ-নায়ক, 
আর এক fuga বাঙলার জাতীয় বণিক সমিতির 
মুখপাত্র ; চতুর্থজন কলকাতা কর্পোরেশন ও প্রাদেশিক 
ব্যবস্থাপক-সভায় সর্বদাই Gott ও বিরোধীদলের 
বলিষ্ঠ প্রবক্তা । যতীন্দ্রমোহন মেয়র ও নেতা TERT 
সত্বেও দলগত সবকাঁজেই তাকে শরৎচন্দ্রের মুখচেয়ে 
থাকতে হয়। 

এছাড়াও আছেন বিধানচন্দ্র, নির্মলচন্ত্র, 
AARAA, AFANA | সরকারপক্ষের কারো পক্ষে 
এঁদের এতটুকু টলানো সম্ভব হচ্চে না। সাধে কি 
আর ‘বিগ-ফাইভ’ নামে এত গাত্রদাহ | 


এ সবের মূলে আছে এ ‘arene এ 
পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই ওদের অগ্রগতি | এ মুখ বন্ধ 
করতে পারলেই পঞ্চরত্বের খেল-খতম। 


৩০৫ যে কথার শেষ নেই 


এখন এ সংস্থা পরিচালনে নানা বাঁধ! e করাই 
হল সরকারপক্ষ ও দলীয়দের রণ-নীতি। 


ধর-পাঁকড়ের রীতি অব্যাহত রাখা হয়েছে, এতে 
পত্রিকাগুলির প্রচার-ব্যবস্থা ক্ষুপ্ন হবে, রাজনীতিক 
আন্দোলনের গতিও মন্থর হবে। 

এ ছাঁড়' আছে পত্রিকার রসদ বন্ধ করার ব্যবস্থা | 
বিজ্ঞাপনই হল দৈনিক পত্রিকার স্বচ্ছলতার সূত্র। 
শুধুমাত্র বিক্রয়াধিক্যে আধিক নিরাপত্তা আসে না। 
কেন; ত পূর্বেই বলা ETATE | 

পণ্যউৎপাদনকারী বড় বড় শিল্পসংস্থাগুলির 
বহুল-_ প্রচারিত পত্রিকার সহযোগিতা অবশ্যই চাই। 
নানা শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাকে বিজ্ঞাপনের সাহায্যে 
উৎকর্ষ, উপযোগিতা, মূল্য এবং ক্রয়ের প্রয়োজন 
সম্বন্ধে সম্যক্‌ পরিচয় ভালভাবে প্রচারেই বিক্রয় বৃদ্ধি- 
পায়, জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ ত’ পরীক্ষিত AT | 
এখানে পত্র-পত্রিকার জাতবিচার করলে ব্যবসায়ীরই 
ক্ষতি | 

তবু চেষ্টার বিরাম নেই। 


পত্রিকা ত’ অনেক আছে। ইংরাজী দৈনিকপত্র 
সহরে আছে একাধিক, বাঙল! দৈনিক, সাপ্তাহিক ও 
তাই। একখানার পরিবর্তে আর একখানায় বিজ্ঞাপন 
দিলে ক্ষতি কি? 

অনেকে এ যুক্তি মানেন না। তারা পরীক্ষা করে 
দেখেছেন, কোনে! বিশেষ পত্রিকার ক্রেতা ‘টানবার’ 
ক্ষমতা আর একখানির তুলনায় বেশী । সেজগ্ 
একখানাতে বিজ্ঞাপন দিলে অর্থের HAH হয়, অপর 
খানিতে দিলে হয় অপচয়। নান! সমীক্ষার পর এ 
সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। 

সুতরাং, কারও নির্দেশে একখানাকে বর্জন বা 


আর একখানাতে বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থের অপচয় করতে 
তারা অপারগ | 

তারা ব্যবসায়ী, রাজনীতি করতে চান না! 
যেখানে লাভের সম্ভাবনা, সেখানেই তারা এগিয়ে 
যান। বর্ণবিদ্বেষ বা জাতি বিচার করবার জন্য তাঁরা 
দৃব-দুরাস্ত থেকে এখানে এসে বসে নেই। 

তবু চেষ্টার BIG নেই | 

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে এক বিশিষ্ট বিদেশী বণিক 
এসেছেন। উদ্দেশ্য, এ অঞ্চলে তাদের মাল বিক্রীর 
কিরূপ সম্ভাবনা, প্রচার ব্যবস্থাই বা কেমনভাবে করলে 
ফলপ্রস্থ হবে, ভা সরেজমিনে পরীক্ষা করে কাজ সুরু 
করা | 

এই বণিক-প্রধানের কাছে চিঠি লিখলেন 
বোম্বাই-এর সুপ্রতিষ্ঠিত এক বৃটিশ বিজ্ঞাপনবিষয়ক 
পরামর্শদাতা এজেল্সী। 

চিঠিখানি হোটেলের পাশের বাড়ীতে, ওয়াটার 
Sb, 'আত্মশক্তি' কার্যালয়ের ডাক-বাক্সে পাওয়া 
গেল। হয়ত ডাকপিয়ন ভুল করে ফেলে দিয়েছে। 

পত্রে প্রধান বক্তব্য, পূর্বভারতে প্রচার-ব্যবস্থা 
AH! SVD পরিকল্পনা! ছাড়া, সংবাদপত্র- 
নিধাচন সম্বন্ধে বার বার সাবধান করা হয়েছে, 
“ফরওয়ার্ড-এ যেন কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া না হয়। 

ও পত্রিকা সরকার-বিরোঁধী। পদ্মু-পত্রে জলের 
মত ওর জীবন। কবে কখন কি হয় বলা যায় না। 
এরূপ অস্থায়ী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পয়সার অপচয় 
ন! করে উনি যেন aD কয়েকটি স্থিতিশীল সংবাদপত্র 
মনোনয়ন করেন। এখানে পত্রিকাগুলির নামও 
উল্লিখিত হয় | 

এ বৃটিশ এজেন্সী “ফরওয়ার্ড-এর বিজ্ঞাপন 
এজেন্ট। এ পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহে তাঁরা 
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চুক্তিবদ্ধ এবং তাঁর জন্য নিয়মানুযায়ী মজুরীও পেয়ে 
থাকেন। কোনও এজেণ্ট-এর পক্ষে একজনের গীত 
গাইবার জন্ত অপরের বিরুদ্ধে প্রচার কর! এজেন্সী- 
সংস্থার নিয়ম ও রীতি-নীতি fama তৎসত্বেও 
Himes) বৃটিশ এজেন্ট অন্ত একজন বিদেশী বণিককে 
fae স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার ‘উপদেশ? দিতে 
এতটুকু PI বা লজ্জাবোধ করলেন T | 

উল্লেখষোগা এই যে এ বিদেশী বণিক নিজেই 
‘ফরওয়ার্ড’ কার্যালয়ে গিয়ে সমস্ত কাজকর্ম দেখে 
AER হন! এ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন-দানের বড় চুক্তি 
করেন। 

এ গেল বিদেশী বণিকদের বাঁধাদানের নিদর্শন | 
স্থানীয় বেল চেম্বার অফ কমার্স তখন ছিল বৃটিশ 
বণিকদের প্রধান সংঘ । স্বয়ং সার চাল“স টেগার্ট 
উপযাঁজক হয়ে এ সংঘের সভাপতিকে জানিয়ে ছিলেন, 
বেঙ্গল চেম্বারের সম্যশ্রেণীভূক্ত বাণিজ্য সংস্থাগুলি 
যাতে “ফরওয়ার্ড-এ বিজ্ঞাপন না দেয়, সে সম্বন্ধে 
তিনি যেন তাদের স্মরণ করিয়ে দেন। 

গ্রত্যুত্তরে চেয়ারম্যান অবশ্য জানিয়েছিলেন, 
বিষয়টি বিভিন্ন সংস্থার নিজন্ব সিদ্ধান্ত-সাপেক্ষ | 
চেম্বারের সভাপতি হিসেবে কোনও অনুরোধ কর! 
gsi বলে গণ্য হবে। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন 
সদস্যকে ER এ সম্বন্ধে জানিয়ে দিতে পারেন। 

এবিষয় নিয়ে বেঙ্গল চেম্বারে যথেষ্ট আলোচনা, 
উত্তেজনা ও অসস্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। তার পরিচয় 
নীচের কাহিনীতে জানা যাবে। 

-সেকালের ক্লাইভ AS ছিল বরণীয় বৃটিশ বণিকদের 
প্রধান কর্মকেন্্র। গিলাগারদ আরবুখনট এণ্ড 
কোম্পানী ছিল এর প্রাণ-ম্বরূপ। এই কোম্পানীর 
নিজন্য “ক্লাইভ বিল্ভিংস”-এ প্রধান প্রধান সরকারী 


ও বৃটিশ ব্যাংক ছিল। তাছাড়া বহু চা-বাগান, 
তামারখনি, কয়লাধনি, পাটকল, জীবনবীমা, মোটর , 
ও অন্যান্য ধরণের মালপত্রের বিবিধ বীমাকোম্পানী, 
ইলেক্ট্রিক্যাল, রেলওয়ে, ইনজিনিয়ারিং এবং জাহাজ 
কোম্পানীও ছিল। এছাড়া নীচের তলায় ছিল নান! 
প্রকার মালের গুদাম ৷ 

বহুতল বিশিষ্ট পৃব-পশ্চিমব্যাপী বহু gfe 
গৃহের সমন্বয় । মাঝখান দিয়ে মোটর যাতায়াতের 
প্রাইভেট পথ ক্লাইভ ্রীটের সঙ্গে মুর্গাহাটায় সংযুক্ত 
এরূপ নিত্যকর্মচঞ্চল বিরাট বাড়ী সেকালের 
কলকাতায় আর দ্বিতীয়টি ছিল aii এখনও কি 
আছে? 

এই বহুবিধ সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন 
জনৈক খাস বৃটিশ, মি টেলর । সেকালের ais 
বহু কোম্পানীর শ্যায় এটিও ছিল অংশীদারদের মিলিত 
সংস্থা । লিমিটেড কোম্পানী az | 

শিক্ষা-দীক্ষায়, সততায়, সদাচারে, মিষ্ট-ভাষণে 
যিনি সকলের শ্রদ্ধা! ও প্রীতি অর্জন করেন, ব্যবসায়ে 
সাফল্য প্রদর্শন করেন, তিনিই ক্রমশঃ উচ্চ থেকে 
উচ্চতরপদে উন্নীত হন। অবশেষে জেনারেল 
ম্যানেজারের পদ থেকে তাকে অংশীদার করে নেওয়া 
হয়। বেঙ্গল চেম্বারের সভাপতি-পদ এরূপ যোগ্য- 
ব্যক্তির সহজ প্রাপ্য হয়। 

মি. টেলর প্রয়োজনীয় বহুগুণের অধিকারী 
ছিলেন। দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ, মিষ্টভাষী, সুপণ্ডিত | 
নিজ কর্মদক্ষতায় তিনি সাধারণ পর্যায় থেকে সমগ্র 
প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার-পদে উন্নীত হয়েছিলেন | 

এবার তার অংশীদার হবার পালা। সঙ্গে সঙ্গে 
বেঙ্গল চেম্বারের সভাপতি-পদও অবধারিত। 

কিন্তু তা হল না। পূর্বতন কয়েকজন অংশীদার 
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বাদ সাঁধলেন। মি. টেলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি 
নাকি অতাধিক ভারত-ঘেষা। এদেশ-বাসীর যুক্তি- 
সঙ্গত দাবী দাওয়া ও স্থার্থসন্বদ্ধে তাঁর সঙ্জাগদৃষ্টির 
ফলে প্রতিষ্ঠানের বায় বৃদ্ধি পেয়েছে, লাভের অংক কম 
হয়ে যাচ্ছে | এনিয়ে চেম্বারের অন্যান্য সদস্যদের 
সঙ্গে মতবিরোধ সৃষ্টি হচ্চে । 

মি. টেলর কোম্পানীর প্রয়োজনের মালপত্র ক্রয়ে 
ভারতে তৈরী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পক্ষপাতী ৷ বিদেশী 
মাল ক্রয়ে তীর অনিচ্ছা । কোম্পানীর ভারতীয় 
কর্মচারিদের বেতনবৃদ্ধি, যোগ্যতামুযায়ী পদোন্নতির 
ব্যবস্থা-সাধন, চা-বাগানের কর্মীদের কোম্পানীর 
তরফ থেকে বাধ্যতামূলক জীবনবীমার ব্যয় বহন করা 
ইত্যাদি নানা কাজে Ways হওয়াই অংশীদারদের 
অসস্তোষের প্রধান কারণ। এছাড়া আরো! কয়েকটি 
ব্যক্তিগত কারণ থাকাও অসম্ভব নয়৷ 

মি. টেলর এসব অভিযোগ নিয়ে প্রতিবাদ ত’ 
দুরের কথা, সামান্য কথা কাটাকাটিও করলেন না। 

পরিবর্তে সরাসরি জেনারেল ম্যানেজারের পদ 
ত্যাগ করলেন! চলে গেলেন সিমলায়। সেখানে 
কেন্দ্রীয় সরকারের টেলগ্রাফ, রেলওয়ে ও পরিবহন 
বিভাগের প্রধান তার বন্ধু ও শুভাাঁ। 

তিনি তাকে সব-কথা বলে জানালেন, স্থির 
করেছেন এখন তিনি নিজস্ব ব্যবসায় সুরু করবেন | 
প্রচার-বিদের ব্যবসা । এ ga তিনি সারা ভারত ও 
ania বিভিন্ন বড় বড় সহরে টেলিগ্রাফের থামগুলিতে 
নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য বিজ্ঞাপন দেবার একচেটিয়া 
অধিকার চান। আপাতত তিনি এ অধিকার নেবেন 
একটি প্রাইভেট কোম্পানীর নামে | মি. টেলরের ভাই 
হবেন তার ম্যানেজার। এই BHF হয়ে গেলেই 
কোম্পানী সমিতিবদ্ধ করা হবে এ কোম্পানী-গঠিত 


হবে ভারতীয় ও বৃটিশ উভয়ের সহযোগিতা ও সম- 
অধিকারের ভিত্তিতে | ডিরেক্টর বোর্ডেও থাঁকবে সম- 
সংখ্যক ভারতীয় ও বৃটিশ! তবে আপাতত মি. টেলর 
থাকবেন ম্যানেজিং ডিরেইউররূপে ! কোম্পানী চালু 
হলে তার ভাই ও শ্যালককে রেখে তিনি হয় ফিরে 
যাবেন দেশে, নয়ত এখানেই কোনও সাহিত্য-পত্রিকা 


পরিচালনা করবেন | 

ভারতের ইতিহাস, এঁতিহা ও বিভিন্ক্ষেত্রে 
ভারতীয়দের সাফল্যের কাহিনী প্রচার। করাই হল এ 
পত্রিকার উদ্দেশ্য । 

সহরের টেলিগ্রাফ পোষ্টগুলি এতদিন শুধু এক- 
পায়ে দাড়িয়ে ছিল । তারবহন ছাড়া আর কোনও 
সামান্যতম কাজেও লাগেনি | 

এগুলিকে ভাড়া দিয়ে যদি কিছু আয় বৃদ্ধি করা 
যায়, তবে সরকারের আপত্তি কেন হবে? 

ওণগুলি ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেওয়া ZA | 
পাবলিসিটি সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়াকে | 

এরপর মি. টেলর গেলেন কলকাতা ট্রামওয়ে 
কোম্পানীতে | প্রস্তাব করলেন, তারা ট্রামের বাহিরে 
ও ভিতরে বিজ্ঞাপনপ্রচারের পুরো কণ্ট্রাটী নেবেন। 
প্রতি বছর ক্রমশ বৃদ্ধির হারে বিজ্ঞাপন দেবার আশ্বাস 
দিলেন। 

অনুরূপভাবে বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ ও রেঞ্গুণের 
ট্রামকোম্পানীদের সঙ্গেও চুক্তি কর! হুল | 

এবার কোম্পানী-সমিতিবদ্ধকরবার পাল! | 

মি. টেলর চান বাঙালী ডিরেক্টর । সেকালের 
প্রসিদ্ধ ওঁষধ ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পালের পক্ষ থেকে 
এলেন একজন, জবাকুস্ুমের লি. কে. সেন-এর পক্ষে 
একজন, বেঙ্গল কেসিকেল-এর পক্ষে আর একজন | 
পরবর্তীকালে এসেছিলেন সুবিখ্যাত সাংবাদিক ও অর্থ- 
নীতিবিদ, ইণ্ডিয়ান ফাইনান্স, পত্রিকার সম্পাদক 


৩০৮ BGs আশ্বিন ১৩৮৬ 


শ্রীযুক্ত tT এছাড়া তিনজন বুটিশ-এবং 
মি. টেলর, ম্যানেজিং ডিরেইর | 

কোম্পানী চালু হল। ওয়াটার Seba এজরা- 
ম্যানসানে । আজও ওখানেই কোম্পানী রয়েছে | 

টেলিগ্রাফের থামগুলি এবং বিভিন্ন ট্রাম- 
কোম্পানীর সঙ্গে নতুন ধরণের ব্যবসায়ের ব্যবস্থা স্থির 
করে টেলর মন দিলেন রেলওয়ের সঙ্গে অনুরূপ 
ব্যবস্থা-সাধনে | 

কিন্ত বড় বড় ষ্টেশন ও প্ল্যাটফর্মে পূর্বে থেকেই 
অনুরূপ বিজ্ঞাপন চালু ছিল। সেখানে কোনো 
নতুন ব্যবস্থা সম্ভব হল না। কোন কোন লাইনের 
ট্রেন-কাঁমরাগুলির অভ্যন্তরে বিজ্ঞাপনের একচেটিয়! 
অধিকার তিনি সংগ্রহ করলেন | 

এঁ সঙ্গে বিভিন্ন ষ্টেশনের নামাংকিত এনামেলের 
pists, রেল-কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন-প্রকার 
বিজ্ঞপ্তি, সতর্কবাণী ইত্যাদির স্থায়ী বিজ্ঞাপন ও বিভিন্ন 
ভাষার এনামেল প্লেট সরবরাহ করার ভার পাব- 
লিসিটি সোসাইটাকেই দেওয়া! হল। 

এ সব কাজের ভার নিয়ে মি. টেলর তথা পাব- 
লিসিটি সোঁদাইটী ভারতের অন্যতম এনামেল প্লেট 
প্রস্তুতকারক বাঙ্গালী সংস্থা, মেসার্স সুর এনামেল 
এণ্ড ষ্ট্যাম্পিং ওয়ার্কদ-এর একমাত্র প্রধান বিক্রুত। 
নিযুক্ত হলেন। 

রেল-কোম্পানী, বিভিন্ন ট্রাম-কোম্পানী ও টেলি 
গ্রাফ থামে প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজন রৌদ্র-জল-বর্ধণ 
সহনশীল স্থায়ী এনামেল-প্লেটে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা | 
সুর এনামেল থেকে এগুলি ভালভাবেই সরবরাহের 


স্ববিধা হল। 
নতুন শিল্পসংস্থা গঠনের সুরুতেই পাবলিসিটি 


তথা মি. টেলরের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় সবুর এনামেল 


যে সহজেই সাফল্যলাভ করেছিলেন এবং অনুর ভবিষ্যতে 
বিবিধ নতুন নতুন শাখা শিল্পগঠনে উৎসাহিত 
হয়েছিলেন তা অস্বীকার কর! যায় না । 

বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান বিবিধ প্রকার ইন্‌জি- 
নিয়ারিং ও সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের উপযোগী 
আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে খ্যাতি wea 
করেছে। কিন্ত মূলে আছে সুর এনামেল | 


নতুন ব্যবসায়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করে মি. টেলর চলে 
গেলেন বিলেত, প্রচার ব্যবসায়ে আরো এল্রেন্সী 
সংগ্রহ করতে । তাছাড়া স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রের 
সাময়িক সাম্নিধ্যলাভও প্রয়োজনীয় বৈফি। 

সাফল্যলাভ করিলেন সত্বর ও সহজেই । একটি 
স্বপরিচিত স্বাস্থ্যকর পানীয় প্রতিষ্ঠান। শিশু-যুবক- 
বৃদ্ধ'ননারী--সকলের পক্ষেই পুষ্টিকররূপে বিশ্বের 
TS দেশে স্বীকৃত, সারা ভারতবর্ষে তার সর্বপ্রকার 
প্রচার ব্যবস্থার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হল পাঁবলিসিটি 
সোসাইটীকে। এচুক্তি অনুযায়ী বায় হবে প্রতি বছর 
কয়েক লক্ষ টাকা | 

এছাড়া আরো কয়েকটি এজেন্সী সংগ্রহ করে 
মি. টেলর কলকাতা ফিরলেন | এতদিনমাত্র বহিরঙ্গের 
(outdoor) বিজ্ঞাপন ব্যাপারেই মি. টেলর আগ্রহী 
ছিলেন। এখন সংবাদপত্রে ত বটেই, চল্তি অন্যান্ত 
পন্থা, সঙ্গে সঙ্গে নব নব উদ্ভাবনার কথাও চিন্তা 
করতে হবে । 

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের প্রশ্নে প্রথমেই মনে হল 
“করওয়ার্জ'। হ্যা, ওখানেই দিতে হবে সর্বপ্রথম | 
স্বাস্থ্য ও Ass পানীয় যাদের সর্বাপেক্ষা বেশী 
প্রয়োজন, তার! নিত্য এ দৈনিক পাঠ করে। 

সস্থ, সম্পদশালী ব্যক্তিদের চিন্তা আপাতত 
না করলেও চলে। | 


৯ 


৩০৯ যে কথার শেষ নেই 


এ সিদ্ধান্তে স্থির নিশ্চয় হবার জন্য মি. টেলর 
প্রথমে নিজের নতুন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিলেন 
এ ফরওয়ার্ডে। বেশ বড় আকারের বিজ্ঞাপন 
 অর্ধপৃষ্ঠাব্যাপী | সপ্তাহে একবার নয়, ছুবার। বক্তব্য 
বিশেষ কিছুই নয়। শুধু নতুন কোম্পানীর নাম 
গ্রচার। কর্মধারা জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত 
করা। পাঠকমহলে আগ্রহের সৃষ্টি হল। বিজ্ঞাপন, 
এজেন্সী দেশে অনেক আছে । নিজ নাম প্রচারে এত 
অর্থব্যয় করার উৎসাহ ত’ এতদিন তেমন দেখা 
যায়নি। 

কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল, পাবলিসিটি 
সোৌসাইটী ফর্ওয়ার্ড-এর বিজ্ঞাপন-এজেন্ট হতে 
ইচ্ছুক। সাধারণ এজেন্ট নয়, TAD ও বিশেষ 
এজেন্ট। 

এর জন্য ফরওয়ার্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার! 
আলোচনায় আগ্রহী | 

আলোচনা হল। মুখপাত্র মি, রঙ্ন্বামী। পাব- 
লিসিটি সোসাইটা আইনাম্ুসারে গঠিত সম্পুর্ণ 
ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এদেশের শিল্প-বাণিজের প্রসার- 
কল্পে OF প্রচার-ব্যবস্থা। সাধনই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য | 
অংশীদার অধিকাংশই ভারতীয় । কোম্পানী স্থগঠিত 
হলে সি. টেলর তার সহকর্মী ভারতীয়দের উপধুক্ত- 
শিক্ষা দিয়ে তাদেরই বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণপদে প্রতিষ্ঠিত 
করে নিজে অবসর গ্রহণ করবেন। 

তিনি চান, ফএওয়ার্ডের ন্যায় দেশজ পত্রিকার 
প্রসার নিয়ত বৃদ্ধি পাক। সেজন্য এ-পত্রিকার বিজ্ঞাপন 
বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করতে তারা আগ্রহী। 
এ বিভাগের Aga হলেই পত্রিকার প্রসার ABs | 
সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশন-বিভাগের বিস্তার-সীধন করা 
যেতে পারে। শুধু ইংরেজীতে নয়, বাঙ্গলায় ত’ বটেই, 


অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ 
ও প্রচার করা যেতে পারে । বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাই 
হল জনসাধারণের ভাষা । ও-সব ভাষায় পত্র-পত্রিকা 
প্রচারে জনসাধারণের মানসিক উন্নতি, জীবন যাত্রার 
মানবৃদ্ধি, নান! ক্ষেত্রে কর্মোছ্যমে উৎসাহ হতে পারে | 
দেশের AGH উন্নতির পথ সুবিস্তীর্ণ ও সহজ হুবে। 

মি. টেলরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার কারণ 
দেখা গেল না । বিজ্ঞাপন সংগ্রহে যেমন, প্রাপ্য 
টাকা আদায়েও তেমনি, পাবলিপিটি সোসাইটির 
পূর্ণ দায় । প্রতিবছর নির্দিষ্হারে বিজ্ঞাপনের 
সংখ্যা ও আয়বৃদ্ধি করা হবে। প্রাপ্য টাকা প্রতি 
মাসে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে জমাদেওয়া হবে। যে- 
কোনে! বিজ্ঞাপন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার 
থাকবে পত্রিকা পরিচালকদের | 

আরো বিবিধ প্রয়োজনীয় সর্ত ও স্বীকৃতির পর 
পাঁবলিসিটি সোসাইটাকে ফরওয়ার্ড পাবলিশিং-এর 
অষ্যতম প্রধান এজেন্ট নিযুক্ত করা হল।- 

সোসাইটার প্রাথমিক ঘোষেণাসম্বলিত বিজ্ঞাপন 
কেবল মাত্র ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট- 
বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্যের I হল। 

স্বয়ং সার চালস টেগাট ‘ফরওয়ার্ড -এর সঙ্গে 
বেশী ঘনিষ্ঠতা স্থাপনে মি. টেলরের প্রয়াসে আপত্তি 
জানালেন আশ্বাস দিলেন, যদি মি. টেলার ভারতীয় 
সাঁংবাদপত্রের সঙ্গে অস্তরঙ্গভাঁবে ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে 
আগ্রহী থাকেন, তবে ত’ আরও স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠাবান, 
জাঁতীয়-পত্রিকা আছে। সেগুলির মধ্যে বে-কোনও 
একটার সঙ্গে ব্যবসায়-সম্পর্ক স্থাপন করুন না কেন? 
নানা কারণে ফরওয়ার্ডের সঙ্গে সহযোগিতায় ata 
চার্লস-এর বিশেষ আপত্তি 1 

বেঙ্গল চেম্বারের তদানিস্তন চেয়ারম্যান মি. টেলরের 
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প্রাক্তন সহকর্মী ও পুরানো a_i তিনিও অনুরূপ 
আপত্তি জানালেন | 

সবাই বিফল হল । 

মি. টেলর জানালেন, অনেক ভেবে-চিন্তেই, তিনি 
Sta পথ বেছে নিয়েছেন। ত্ব-ইচ্ছায় তিনি সহ: 
বোগিতায় সংকল্পবন্ধ হয়েছেন। তিনিও বুটিশ। 
স্বদেশ ও দেশবাসীর প্রতি তার বিশ্বস্ততা কম 75 | 
ভাঁরতবাসীদের তিনি জানাতে চান, শুধু শোষণ-নয়, 
সহযোগিতায় MAR বৃটিশও এদেশে আছে। তারা 
এদেশবাসীর সাফল্যময় জীবনযাপনের পথে সহযোগী 
হতে সর্বদাই আগ্রহী । পরম্পর মিলে-মিশে কাজ 
করলে সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করা লহজ হয়। উদ্দেশ্য 
যদি সাধু হয়, সাফল্য সুদূর পরাহত হবে A | 

তবে এ পথে অনেক বাঁধা | তা দুর করার উপায় 
সমবেতভাবে শিল্লোগ্ভমে এগিয়ে আসা | 

তিনি crated করুতে চান। 

ফরুওয়ার্ড-এর বিজ্ঞাপনের কাজ সুরু করার সঙ্গে 
সঙ্গে তার পরিকল্পিত ইংরেজী মাসিক পত্রিকা প্রকাশে 
মি. টেলর আগ্রহী হলেন। এ পত্রিকার আদর্শ সম্বন্ধে 
আগেই বলা হয়েছে। প্রতিসংখ্যার অঙ্গসৌষ্টবের 


জন্য শাস্তিনিকেতনের কলাভবন-শিল্পীদের সহযোগিতা 
যেমন কাম্য, পাশ্চাত্যের আধুনিক শিল্পীদেরও তেমনি 
প্রয়োজন | এ জন্য বিলেত থেকে ফেরার পথে এক 
ইটালিয়ান শিল্পীকে সঙ্গে এনেছেন মি. টেলর | 
আপাতত তিনি প্রস্তাবিত কাজ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতীয় যুবকদের বিবিধ শিল্পকাজে পটু করে তুলবেন, 
ACS তাঁরা তার অনুষ্ঠিত সকল কাজের দায়িত্বভার 
wea নিজের! বহন করতে ANA I 

ফরুওয়ার্ড-এর সঙ্গে কোনো! সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধ 
করে বোম্বাই-এর সেই প্রচারবিশারন এবং টেগার্ট, 
উভয়েই একটি যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। যে 
পত্রিকার কোনে! “স্থিতিশীলতা” নেই, স্থারিত্রে 
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সম্ভাবনা নেই তার সঙ্গে ব্যবসায়িক লেন-দেনের সম্পর্ক 
স্থাপন করা ঠিক নয়। 
foe সংবাদপত্র দূরের কথা, আমাদের মনুষ্য" 


জীবনেরই কি কোনও “স্থিতিশীলতা আছে, না আছে . 


কোনে! নিশ্চয়তার আশ্বাস? অথচ, আমরা নিত্য 
কোন-না-কোন sive লিপ্ত । হ্যা আগ্রহভরে, মনের 
আনন্দে, উৎসাহভরেই তা করছি। শুধু আজকের জন্য 
নয়। কাজের জন্যও নয়। ভবিষ্যতের আশায়। 
উন্নতির আকাংখায়। তবু আমরা কেউ কি জানি 
“ভবিষ্যৎ কত দূর পর্যন্ত প্রসারিত? অন্তই শেষ 
রজনী কি না, কে বলতে পারে? আগামী কালই যে 
কি হবে বা হতে পারে, তা কি কেউ বলতে পারে? 
“স্থিতিশীলতা” থাকলেই অস্তিত্ব সার্থক, যার জীবন 
অত্যন্ত সীমিত, সংক্ষিপ্ত তার জীবন ব্যর্থ কিংবা 
অপ্রয়োজনীয় ; তাই বা কেন হবে? 

স্বদেশীধুগের বন্দে মাতরম্‌ কতদিনই বাঁ চলেছিল | 
অথচ তার লেখার ফলে দেশময় বিপ্নব-আন্দোলনের 
TUNG, শ্রীমরবিন্দ সমেত কত সোনার ছেলের 
মাম্ল।, ফাসী, কারাবাস, আন্দামানযাত্রা--একাধারে 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের রক্তাক্ত অধ্যায়ের ZET 

সাহিত্য-চর্চায় বঞ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, রবীন্দ্রনাথের 
সাধনা বা ভারতী, প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র-_এদের 
পাঁধিব অস্তিত্বই বা ছিল কতদিনের অথচ, এ সব AT- 
পত্রিকার অনুরণন, অনুকরণ ও অমুসরণ-ত’ আজও 
চলছে, সমান আগ্রহে | 

ফরওয়ার্ড-এর স্থিতিশীলতা কি দিনগুণেই ধার্য 


করা সম্ভব ? কাব্য বা সাহিত্য যেমন, পত্র-পত্রিকায়ও 
তেমনি, একটি নির্দিষ্ট ‘'আইডিয়ার’ অভিব্যক্তিতেই তাঁর 


সার্থকতা | এই প্রকাশ একবছরেও যেমন হতে গাবে, 
বারো বছরেও তেমনি না হতে পারে। সার্থকতার পর 
কোন পত্র-পত্রিকা কতদিন টি*কে রইল, কি রইলনা; তা! 
অধাস্তর। সাধল্য-সাধনে যে বা যারা সহযোগিতা 
করল, তাদের জীবন ও কর্ম উভয়ই ধন্য। তাদের 
অবদানও অনস্বীকার্য হয়ে রইল | (ক্রমশঃ) 


N 


খাদ্যে ভেলা 8 স্বাস্থ্যহানি 


প্রবীরকুমায় গুপ্ত, মমোজ মজুমদার, বিজয় দরকার 


আমাদের দেশে আজ অধিকাংশ খাদ্যই ভেঙ্গাল- 
পূর্ণ। ভেজাল বেড়েই চলেছে | ভেজালদাতাঁর আজ 
নির্লজ্জ-ও নির্মমভাবে বহু-স্বাস্থ্যহানিকর পদার্থ arog 
সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। আমাদের শরীরে সেইসব 
বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব মারাত্বক | 
তাদের এই অধিক লাভ করার কলঙ্কময় কাজে আজ 
আমাদের অনন্বান্থ্য বিপন্ন | 

শরীরে খানের ভেজালপদার্থের ক্ষতিকর প্রতি- 
ক্রিয়া সংক্ষিগুতাবে আলোচনা sal হল। শারীরিক 
ক্ষতি নির্ভর করে শরীরের বিভিন্ন অংশে ভেজাল 
পদার্থের জৈবরাসাঁয়নিক পরিবর্তন, শরীর থেকে নির্গত 
হবার হার, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পদার্থ বা 
তার PRS অংশের সঞ্চয়ন এবং বিভিন্ন কোষের 
ক্ষতিকর পরিবতন। ভেজাল পদার্থ শরীরে হু ধরণের 
ক্ষতি করে-_বিভিন্ন অঙ্জ-প্রত্যঙগে সরাসরি ক্ষতিসাধন 
এবং প্রজনন ক্ষতিসাধন বা বংশপরম্পর। ABTS | 
ক্যানসার রোগের বিস্তার, মানসিক ও শারীরিক 
বিকৃতি; স্নায়ুকোষ হানি, সংক্রামক রোগ ও গর্ভাবস্থায় 
শিশুর জননবিকৃতি হতে পারে। 

অধিক পরিমাণ ভেঙ্জাল পাদার্থ অল্প সময়ের 
ব্যবধানে শরীরে প্রবেশ করলে বিষক্রিয়া! তীব্র হয়। 
ফলে রোগের উপসর্গ শীঘ্র দেখা! দেয়, অসুস্থতা 
তাড়াতাড়ি হয় ও মৃত্যু হতে পারে । খুব অল্প পরিমাণ 
পদার্থ বহুদিন ধরে ক্রমাগত প্রবেশ করলে বিষন্রিয়ার 
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ক্ষতি শরীরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শরীরের 
স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণত এই ক্ষতি 
মেরামত করে। রোগের উপসর্গ সচরাচর বিশেষ 


"প্রকাশ পায়না অথবা বেশ কয়েকবছর পর দেখা দেয় | 


অথবা জীবদ্দশায় কোনো ক্ষতি না হলেও সত্তানের 
শরীরে ক্ষতির প্রভাব সঞ্চারিত হতে পারে। 
খাদ্যের মত ভেঙ্রালপদার্থের বিপাকীয় কাজ মুখে 
শুরু হয়। পরে অন্ননালী, পাকস্থলী ও ay 
বিশোধিত হয়। এই বিশেষণ, পদার্থের ভৌত ও 
রাসায়নিক গুণের উপর নির্ভর করে। যেমন পদার্থের 
জৈব ও অজৈব প্রকারভেদ, জল বা! স্েহ-পদারথে তার 
MIG, aga আকার ও কাঠামোতে বিভিন্ন মৌলের 
অবস্থিতি এবং অণুর আধান ও তার মাত্রা । থান্যে 
COMA মাত্রা ও আহারের পরিমাণের উপরও 
বিশোষণ ক্রিয়া নির্ভর করে। ভেজালপদার্থের রাসায়নিক 
কাঠামো যদি পুষ্টিকর খাদ্যের মত হয় তবে তা 
শরীরে দ্রুত বিশোধিত হয় ও সাবলীলভাবে সঞ্চালিত 
হয়। কিছু ভেজালপদার্থ যেমন কাকর, বালি ইত্যাদি 
পরিপাক হয়না। এরা পাকস্থলী ও অস্ত্রের মধ্য দিয়ে 
মলের সঙ্গে নির্গত হয়। ক্রমাগত এই কর্কশ পদার্থ- 
গুলি শরীরে প্রবেশ করলে অঙ্গগুলি জখম হয় । 
খাদ্যে জৈব ভেজাল পদাথের সংখ্যা বেশী। fare 
গুণে ভেঙ্গাল পদার্থ শবীরে ভিন্নভাবে বিশোধিত হয় 
যাদের রাসায়নিক কাঠামো ছোট তারা পাকনালীর 
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উপরের দিকে বিশোধিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ পদার্থ 
নীচের দিকে বিশোধিত ও রূপান্তরিত হয়। খাদ্যের 
মত ভেজালপদারের মূল বিশোবণ ক্রিয়া Ata ঘটে। 
শিরার রক্তস্রোতের মাধ্যমে পদাথট apo সঞ্চারিত 
হয়। লসিকা বা ধমনী রক্তের মাঝেও কিছু অংশ 
বাহিত হয় এবং দ্রুত শরীরে ছড়িয়ে যায়। শরীরের 
প্রোটিন ও রুক্তকোষের সঙ্গে তাদের বিক্রিয়া শুরু হয় | 
যকুৎ শরীরের প্রয়োজনীয় পদার্থ দম] রাখ! ছাড়াও 
এনজাইমের সাহায্যে খাদ্যে জৈবরাসায়নিক পরিবর্তন 
ঘটায়। এই ক্রিয়ায় ভেজাল পদার্থের অণুগুলি অধক 
আধানবিশিষ্ট কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়। ফলে 
তাদের দ্রাব্যতা জলে বৃদ্ধ পায় ও বুকের মাধামে শরীর 
থেকে সহজেই নির্গত হয়। যকৃতে পদার্থের অণুর 
রাসায়নিক কাঠামো পরিবর্তন হবার ফলে ক্ষতির 
প্রতাব ও শরীরে পদার্থের স্থায়িত্ব কিছুটা কমে যায় 
অনেক সময় ভেজালের আঘাতে এনজাইমের কর্ম- 
ক্ষমতা কনে যায় তখন আর AAA তেমন শিক 
করতে পারেনা | একাধিক ভেঞ্জালপদার্থের প্রভাবে 
এই ক্ষতি আরও বুদ্ধ পাথ। যকৃতের এই ক্রিয়া 
কলাপে সাবার fey ভেজাল পদার্থের অণু হানিকর 
কাঠ/মোতে রূপান্তরিত হয়। ফলে বিষক্রিয়া বৃদ্ধি- 
পায়। অথাং এমনও হতে পারে কম ক্ষতিকর ভেজাল 
পদার্থ এই প্রক্রিয়ায় শরীবে অধিক ক্ষতিকর পদার্থে 
রূপান্তরিত হয়। উদাহরণে বলা যায় পলিপাইক্লিক 
হাই'ড্রাকার্বন তেমন ক্ষতিকর নয় কিন্তু এই বিপাকীয় 
প্রক্রিয়ায় অক্সিংজন সংযুক্তির ফলে তা ইপক্স:ইভ 
অণুতে রূপান্তরিত হয়, যার বিষক্রিয়া মূল পদার্থের 
চেয়ে অনেকগুণ বেশী । তাই AHS ভেজাল পদার্থের 
অক্ষতিকর ও ক্ষতিকর ছু'ধবণের রুপান্তর ঘটায়। 
রূপান্তরিত বা মূল ভেজাল পদার্থ এবার আংশিকভাবে 


পিত্বনালী e paa পরিবাহিত হয় অথবা রক্তত্রোতে 
প্রবাহিত হয়। পিত্তরসের সঙ্গে পদার্থটির রাসায়নিক 
বিক্রিয়া হয়। পদাখটি আরে! রূপাস্তরিত হয়ে আবার 
zy ফিরে আসে । তারা সেখানে বিশৌধষিত 
অথবা মলের সঙ্গে নির্গত হয়। রক্রত্রোতে বাহিত 
পদার্ঘটি gaa পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় প্রস্রাবের সঙ্গে 
FES হয়। AAP প্রবাহের মাধ্যমে পদার্থটি সার! 
শরীরে প্রবাহিত হয় ও বিভিন্ন অঙ্গের Maratea 
বিক্রিয়া ঘটায় । শরীরের বিভিন্ন বিল্লীর মধ্য দিয়ে 

ভেজাল পদার্থ বিভিন্ন অগ্গপ্রত্ঙ্গে সঞ্চারিত হয়। না 
বিল্লীর রাসায়নিক গঠন জটিল | কোথাও এককোষস্তর 
থাকে যেমন ক্ষুদ্রান্তরের fas আবার কোথাও একাধিক 
স্তর থাকে যেমন ত্বক। কোনে! কোষ বা অঙ্গের 
সংরক্ষণ ও কার্যকারিতা অটুট রাখার কাজে faa 
অপরিহার্ষ। তারা খাদ্যের যাওয়া আসা নিয়ন্ত্রণ করে। 


রক্ত পরিস্র,ত করার কাজে বৃকের বিল্লীর কাধকারিতা -- 


SAT! খাদ্যের সঙ্গে ভেজাল পদার্থের ক্রমাগত 
যাওয়া আসা ও বিক্রিয়ার আঘাতে fam ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়। ফলে কোঁষ ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রোগগ্রস্ত 
হয়। কিছু ভেজাল পদার্থ শরীরের এক বিশেষ অঙ্গে 
জমা হয় এবং নির্দিষ্ট মাত্রার অধিক হলে সেই অঙ্গের 
ক্ষতি শুরু করে। শরীরে ভেজ্ালের স্থায়িত্ব কয়েক 
ঘণ্টা থেকে কয়েক বছর হতে পারে। যেসব 
পদার্থ মস্তিষ্ক বা হাড়ের মধ্যে জমা হয় তাদের স্থায়িত্ব 
অনেক বেশী আবার যেগুলি শরীরের জলীয় অংশে 
জমা হয় তার! শরীর থেকে দ্রুত নির্গত হয়। 

এবার জীবকোষের উপর ভেজাল পদার্থের 
ক্ষতিকর প্রভাব অলোচনা করা যাক। আগে কোষের 
গঠন সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। একটি 
কোষের বাইরের আবরণ বা বিল্লীর মধ্যে আছে 
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কোষের ক্রিয়াকলাপের অন্যান্য অংশ। ভেতরটায় 
থাকে এনজাইমপূর্ণ-এক জলীয় পদার্থ আর কেন্দ্রে 
থাকে গ্রৈবক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার মূল চাবিকাটি 
যাকে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীণ বলে। কেন্দ্রীণের গঠন 
খুবই জটিল। কেন্দ্রীণের মূল অংশ ক্রোমোনোম। 
তার মাঝে আছে শরীরের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও 
প্রজ্জঙ্ন নির্দেশের উপাদান৷ ক্রোমোৌসোমের মুল 
অংশে আছে জটিল অণু ডি মক্সিরাইবোনিউক্লেরিক 
SAS বা aA, সংক্ষেপে ডি, এন. এ । অনেক 
ধরণের অণু হল রাইবোনিউক্লেয়িক অল্প, সংক্ষেপে 
আর, এন. এ। এদের নিউক্রেয়িক ay বা পলিনিউ- 
ক্লিওটাইড বল! হয়। পর্যায়ক্রমিক নিউর্লে«টাইড 
কাঠামোর সংযুক্তিতে এই ay AR হয়। ফসফরিক 
অল্প, ভি মক্সিরাইবোস বা রাইবোস জাতীয় শর্কর! 
এবং একটি ক্ষারীয় অপুর সংযোগে নিউক্লি ওটাইভ we 
হয়। যে চারটি জৈব ক্ষার এই সৃষ্টিতে ভাগ নেয় 
তাঁরা হল আযডেনিন ও গুয়ানিন যারা পিউরিন গোষ্ঠির 
এবং সাইটো সন ও থাইমিন যারা পিরিমিডিন গোষ্ঠির 
যৌগ। আর. এন. এ, কাঠামোতে থাইমিনের পরিবর্তে 
থাকে ইউরাদিল। নিউক্লেয়িক waa কাঠামোতে 
ডিমক্সিরাইবোম বা রাইবোস শর্করার প্রকারভেদে ডি, 
এন. এ. বা আর. এন. এ. অণু সৃষ্টি হয়। ক্রোমো- 
সোম অক্ষের চারপাশে দুটি পরিপূরক ডি. এন. এ. 
aga শৃঙ্খল পাকানো! অবস্থায় পরস্পরকে জড়িয়ে 
থাকে। একটি কোষ বিভাঙ্জনের সময় ডি. এন. এ. 
শৃঙ্খল ছুটি বিচ্ছিন্ন হয় ও ছুটি নতুন কোষের মধ্যে একটি 
করে শৃঙ্খল সঞ্চারিত হয়। নতুন কোষের প্রত্যেকটি 
ডি, এন. এ, আরেকটি পরিপূরক ডি. এন. এ. শৃঙ্ঘল 
সৃষ্টি করে যা মূল কোষের প্রতিচ্ছবি । ডি. এন. এ.- 
কাঠামোর মাঝে থাকে এই অনুকরণীয় ক্রিয়াকলাপের 


নির্দেশ | কোষ বিভাজনের এইরকম প্রজজন প্রক্রিয়া 
বংশপরম্পরা হয়ে চলেছে। ডি.এন.এ.-কাঠামোর 
ভেতরকার প্রাথমিক ca অংশ এই সব নির্দেশ faga 
করে তাকে বলে জিন। কাঠামোয় নিউক্লিওটাইভের 
সংখা ও বিন্তাসের মধ্যে আছে জিনের অস্তিত্ব। এই 
বিশ্বাসের forsta জিনের প্রকারভেদ হয়। বিভিন্ন 
জ্রিনের নির্দেশকুট বিভিন্ন । তাদের গুণাবলী ও কর্ম- 
ক্ষমতা আলাদা। গ্রিন হল জীবনবিকাঁশের মূল উৎস 
বা একক অস্তিত্ব যা কোষের ক্রিয়াকলাপ, পুনর্গঠন ও 
পরিব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ করে । জিন শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়া- 
কলাপ ও বিকাশের নির্দেশ দেয় আর. এন, এ. 
aysi এইভাবে শরীরের বিকাশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার 
কাজ চলতে থাকে | 

ভেঙ্জালপদার্থের অণুগুলি খাদ্যেরমত কোষের মধ্যে 
যাওয়া! আসা করে। কোষের বিল্লী বা আবরণের সঙ্গে 
তাদের বিষক্রিয়া ও সংঘর্ষ হয়। ফলে ঝিল্লী ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। কোষের আভ্যন্তরীণ জলীয় অংশ ও এনজাইমের 
সঙ্গেও বিষক্রিয়া শুরু হয়। বিষক্রিয়ায় কোষের 
কেন্দ্রীণের ভি. এন. এ. কাঠামো! বিকৃত হয়। কোষ 
বিভাজনের সময় এই ক্রটিপূর্ণ অস্বাভাবিক ডি. এন. এ. 
নতুন কোষে পরিবাহিত হয়। নতুন কোষে তাই 
ত্রুটিপূর্ণ পরিপূবক ডি, এন. এ. কাঠামো স্থপতি হয়। 
ফলে শরীরে Ae হয় অস্বাভাবিক ক্ষতিকর কোষ ৷ 
এই পরিব্যক্তির ফলে জিনের নির্দেশকৃট ভ্রান্ত হয়। 
শরীরে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর জৈবরাসায়নিক 
ক্রিয়া চলতে থাকে। এই ক্ষতির ফলে স্বাস্থ্যহানি 
হতে থাকে। এমনকি সন্তানসস্ততির মধ্যে atg- 
ক্রমিক বা জন্মগত রোগেরও সঞ্চার হয়। 

ক্যানসার রোগ স্থষ্টিকারী অনেক পদার্থের অণু 
ইলেক্ট্োফিলিক ধরণের। অথবা আপাদৃতন্রিতে 
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ক্যানসারকারী নয় এমন পদার্থও শরীরের বিপাকীয় 
ক্রিয়ায় ইলেক্ট ফিলিক অণুতে রূপান্তরিত হতে পারে। 
এই ধরণের অণু নিউক্লেয়িক অল্প কাঠামোর নিউক্লিও- 
ফিলিক অংশে ( যেমন পিরিমিডিন ও পিউরিন) যুক্ত 
হয়। Res SMe অণুর কাঠামোর এক স্থানে 
ইলেকট্রন জোড়ার ঘাটতি থাকে ও নিউক্লিওফিজিকে 
ইলেকট্রনজ্জোড়া মুক্ত অবস্থায় থাকে-ফলে তাদের 
সংযুক্তি। এর ফলে ডি. এন. এ. কাঠামো অস্বাভাবিক 
হয় অথবা বিনষ্ট হয়ে ক্রোমোসোমকে বিচ্ছিন্ন aca | 
এই আঘাতের ফলে কোষগুলি আর স্বাভাবিক পূর্বা- 
বস্থায় ফিরে যেতে পারেনা । শারীরিক নিয়ন্ত্রণে 
জিনের ভুল নির্দেশ পরিবাহিত হয় ও রোগের হরি 
হয়। জীবনের যে কোনও সময়ে এই রোগের প্রাহুর্ভাব 
হতে পারে। যদিও এই রোগের সঠিক কারণ এখনও 
গবেষণাধীন তবু রাসায়নিক পদার্থ-বা ভাইরাস রোগ- 
জীবাণু অধুষিত ভেজাল খাদ্যের প্রভাবে যে ক্যানসার 
রোগ হয় সেবিষয়ে বিজ্ঞানীর! সুনিশ্চিত । পরিবেশে 
- এই সঘ হানিকর পদাথের প্রতিক্রিয়ায় শরীরে এই 
রোগ হতে পারে। তাই খাদ্যের সঙ্গে এগুলি শরীরে 
সরাসরি প্রবেশের ফলে এই রোগের প্রবণতা আরে! 
বুদ্ধি পায়। shee, অন্্নালী, পাকস্থলী, অস্ত্র 
পিতথলি, ase, রক্ত, ত্বক ইত্যাদি অংশে এই রোগ 
হয়। 
মাতার গর্ভাবস্থায় ভেজাল পদার্থের ক্ষতিকর 
প্রভাবে শিশুর শরীর ও গঠনে যে ক্ষতি হয় তাকে 
জনন বিকৃতি বলে । গভের প্রথম অবস্থায় জণের 
PS জৈব বিকাশ হয়। এ-সময়টা হল গভে'র OF 
থেকে তিনমাস ate অর্থাৎ চলতি ভাষায় অরুচির 
সময়! মাতার শরীরের বিষাক্ত ভেজাল পদার্থ গ্ভ- 
ফুলের মাধ্যমে জণে সঞ্চারিত হয়। ফলে ভ্রণের 


বিকশিত কোষের ক্ষতি হয় এবং শিশুর গঠন ও স্বাস্থ্য 
অস্বাভাবিক হয়। এই ক্ষতির বহিঃপ্রকাশ হল শিশুর 
বিকলাঙগতা, অন্যান্য শারীরিক বৈষম্য ও মস্তি 
বিকৃতি । ক্ষতির মাত্র! বেশী হলে গর্ভপাত বাঁ মৃত 
শিশুর জন্ম হয়। শিশুর মূল স্নায়বিক গঠনতন্ত্রে 
৮০ শতাংশ গঠিত হয় গর্ভ শুরুর দেড় বছরের মধ্যে 
এবং ৯০ শতাশ চারবছরের মধ্যে! তাই গভণবস্কাষ 
ও ভূমিষ্ঠ হবার পরও COMIN পদার্থের প্রভাবে শিশুর 
স্নায়ু ও মস্তিষ্ক কোষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। যার 
পরিণতি শিশুর মস্তি অসারতা, মন্দন ও 
বিকৃতি | | 
ভেজাল পদার্থের হানিকর প্রভাবে শরীরের জনন 
কোষের ক্ষতিলাধন যা বংশপরস্পরা সঞ্চারিত হয়, 
ভাকে জনন-পরিব্যক্তি বলে। এই ক্ষতি জীবনের 
যে কোনে! সময়ে হতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণত 
জীবদ্দশায় শারীরিক ক্ষতি হয় না কিন্তু কোষের এই 
রূপাস্তরিত প্রভাব সম্তানের শরীরে সঞ্চারিত হয়। পিতা! 
বা মাতার মধ্যে যদি কারে! জননকোষের জিন-নির্দেশ 
ভ্রান্ত থাকে তাহলে সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত জিনের বাঁহক হবে 
এবং জনন-পরিব্যক্তি জনিত রোগে আক্রান্ত নাও হতে 
পারে। কিন্ত উভয়েরই জিন-নির্দেশ যদ্ি-- ক্ষতিগ্রস্ত 
থাকে তাহলে সন্তান এই রোগে আক্রান্ত হতে বাধ্য | 
এরূপ সন্তানের ক্যানসার রোগ হবার সম্ভাবনা খুব 
বেশী এবং মৃত্যু হবার আশঙ্কা সাধারণের চেয়ে পাচগুণ 
বেশী ৷ জনন-পরিব্/ক্তি রোগে সন্তানের শরীরে সামান্য 
বাহিক পরিবর্তন থেকে শুরু করে বিকলাঙ্গতা, মানসিক 
রোগ ইত্যাদি হতে পারে। ফলে জনস্বাস্থ্যের মান 
নিম্নমুখী হয় | 
- ভেজাল বন্ধ কর! তো দূরের কথা আমাদের দেশে 
প্রতিনিয়ত প্রতিটি খাদ্য সামগ্রীতে ভেজাল দেওয়া 
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বেড়েই চলেছে। ভেঞ্জালের শেষ আঘাত আসে 
মানুষের উপর যার পরিণতি অসুস্থতা ও মৃত্যু । এক 
বিপন্ন ও ভগ্নন্বাস্থোর প্রতীক হযে আমর! বিশ্বের 


দরবারে প্রমাণ কবে চলেছি--ভেজালই আমাদের . 


জীবনযাত্রা ৷ ভেজ্জাল faye sata সবকটি কাঠামো 
থাকা সত্বেও সবাই দেখছে আমাদের দেশে জীবনের 
চেয়ে টাকার দাম আজ অনেক বেশী । আমাদের মনে 
রাখতে হবে ভেজাল খাদ্যের বিষক্রিয়ায় আঙ্গকের 
মানুষই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত নয়, বিপন্ন আগামী দিনের 
জনস্বাস্থ্যও | আমরা সবাই মিলে এখনই যদি এই 
ভেজাল রুখতে না পারি তাহলে অনেক দেরী হয়ে 
যাবে। জনস্বাস্থ্যের এই ক্ষতি পূরণ হবার নয়। 







বিজ্ঞপ্তি 


ক্রমবর্ধগান কাগজ, মুদ্রণ ও আন.বাঞ্গাক বিষয়ে 
TTT জন্য অনন্যোপায় হয়ে Gael গ্রাহক 
চাঁদা আগাম ates ১৩৮৬ থেকে বদ্ধ করতে 
বাধ্য হচ্ছ । সহৃদয় গ্রাহকগণ আশাকাঁর নতুন 
হারে চাঁদা দিয়ে সহযোগিতা করবেন । 





মানুষের পরম মুল) বলি-লাঞ্থিত, সুলভ, 


আফ্রিকান লিলি ॥। হেলা হালদার 


আসলে মরেনা ওর 

বেঁচে থাকে মৃত্তিকার স্তরে 
অবৈধ প্রেমের মত রক্তাক্ত আফ্রিকান লিলি, 
ফিউজ.ড বাঁল্বের মত জরায়ুতে ঝলসে ওঠে 
প্রাণের faye... 

প্রথম বৃষ্টির প্রিয় স্পর্ণাতৃব রোমাঞ্চ কেশব | 
ব্ধাভিনারিকা রাধা । কীমাবসায়িতা 

প্রেমে সয়মাগতার 
astia দৃঢ়পায়ে ফিরে আসে বাববার 

প্রেমিক সঙ্গমে | 


তবুও মানুষ পারে || স্মেহগতা চট্টোপাধ্যায় 
মানুষের দিকে আজো! আত্মতাহীন আত্ম সমগিত হ’লে 


হৃদয় বিদীর্ণ হয় ধারালো পাথরে, 


তীব্র দ্বণায় প্রাবঞ্চক-সংসর্গ থেকে বিশাল দুরছে 
যেতে হয়। 


মানবতা, প্রীতি ক্ষয়ে গেছে, কোনখানে নেই 


সেই মহাম্থুভব প্রেমিক হৃদয়। ` 


বাণিজ্যপণোর মত, | 
পরাভূত, OH, শেষ-দয়া-ভিক্ষার মত বিষাদ-লিপ্ত 
ও নত শয়তানের কাছে, 
জন্মের সহজাত অধিকার বিচ্ছিন্ন বিনা-গ্রতিবাদে, 
সুন্দরও কলঙ্কে HIT | 
SURFS চোখ তবুও কোনদিন দেখে যাবে নাকি 
দৃশ্যমান Hwee, সংবেদনী শ্যামলিমা প্রেমিকার গান? 


৩১৬ জয়শ্রী £ আশ্বিন ১৩৮৬ 


ভালোবামিবার মানে ॥ নচিকেতা ভরদ্দাজ 


ভালোবাপিবার মানে- অনেকেই জানে না এখানে | 

শারীরিক ory দিয়ে কতটুকু বলা যায় তার ? 

মুগ্ধতম আলাপনে অস্তরঙ্গ সন্নিহিত বাসনার el 

দৃষ্টির বিম্মযগুলি, আরো বহু দূর অনেক উজানে 

উৎস-মূলে যেতে হয়। কেবল কৌতুক নয়। 
প্রভাতের উল উদ্ধার। 

রৌদ্রময় দাহ তার বুকে আনে অন্য নীরবতা 

BHA সুদ্রব্যাপ্তি, কখনো! ঝড়ের উদ্দামতা। 

যে ভালোবেসেছে, জানে, ভালোবাসা কত যন্ত্রণার | 


এ এক আশ্চর্য সুখ, গাঢ় WA, সর্বন্থ তুলিয়া দেবার 
বহতা জলের স্রোতে । ছাদয়ের রক্ত মাংস জ্বেলে 
আত্মারতি । সর্বস্ব, এমন কি নিজেকেও ভুলিয়া যাবার 
অন্য নাম ভালোবাসা । RRS ব্যথায় 
স্বখ-দৃঃখ-আশাইচ্ছা-বপ্র-সাধ _সবস্ত উচ্চাশা! ফেলে 

| অন্য দূরে এক! একা চ'লে যেতে হয়’ 
ভালোবাসা বুকে এলে । অথচ বুকের মধ্যে নির্জন ছায়ায় 
একটি মুখের আলে! অন্তরঙ্গ আলাপনে বিকীরিত হয়। 
সে আলোর প্রতিভাস--যে পেয়েছে তার 
সর্বন্থ গিয়েছে ভেসে, শেষ নেই স্বপ্ন, যন্ত্রণার | 


নিজেকে জ্বালিয়ে তার অনির্বাণ মুগ্ধ আলোকে 

পথ চলা । নিজেকে নিঃশেষে পুড়ে চন্দন-গদ্ধের 
ধূপারতি। নিজেকে নিঃশেষে মুছে অশোকে 
অবিরাম হয়ে ওঠা । জীবন হারিয়ে তবু জীবন-জযের 
শেষতম THT অব্যক্ত অনাদি ZA | 

জ্যামুক্ত শরের মত একমুখী তন্ময় যোজন! 

ভালোবাসা জানে বলে ভালোবাস! সর্বস্ব ত্যাগের 
প্রতিশ্রাতি--ফলশ্রুতি সর্বস্ব লাভের | 


মা॥ Tae ete 


এত মিথ্যে বলি, তবু তুমি বুঝেও বোঝো না--- 
কখনে। বা বাচার জন্যে 

Bical বা বাচাবার জন্যে 

মা, তোমার সহ করার শক্তি 

পাথুরে পাহাড়কেও HES দেয়। 

নিগারেট আড়াল করি তোমাকে দেখে 

ক্ষতি কি তোমার সামনে খেলে 

ভূল দিয়ে যে জীবনের সুরঃ 

সে জীবন কি কখনো! পৌঁছতে পারে সত্যে? 
গ্রতিদিন সকালে দীত মাজার মত 

অভ্যাসের ভালোবাসা 

তোমাকে দিতে আর ইচ্ছে হয় না 

তুমি অনেক বড়ে 

সব বুঝতে পেরেও কেন থাকো 

একেবারে নিিকার | 

সঠিক সম্পাদকের মত ম! তুমি AFFA হও 
আমার প্রণামের পদ্ধতিতে কোথাও ভুল আছে 
মেরুদণ্ড সোজা! করে কি প্রণাম করা যায়? 
এবার আর আদর নয়--তোমার আচলের নরম নয়, 
তুমি কষ্ট পেলেও গাদ্ধারী হও 

নিক্ষেপ কর তোমার প্রিয় সম্তানকে 
আগুনের মধ্যে 

মিথ্যে বলতে বলতে 

জিভের ডগায় 

আর যে সত্যি আসে লা মা! 


পলাশী 
TORN ঘোষ 


আমাদের লক্ষ্য পলাশীর পূণ্য রণভূমি | বাসের 
পর বাস বদলাচ্ছি, পথই পথ দেখাচ্ছে। প্রশ্ন করলেই 
যাত্রীর পাল্টা প্রশ্ন করে; ক'টি ছেলে, ক'টি মেয়ে! 
স্ত্রী কোথায়? নেই? তাই! সারা ভারত ঘুরে এ-সব 
অপ্রতিবুদ্ধ কৌতুহল গা-সওযা হয়ে গেছে। আমাদের 
ভারত, বিভাগ-পূর্ব ভারত,_-করাচী টু কামাখ্যা । 
আমরা মানে আমি আর অভয়ুদা ! 

অথঃ অভয়দা কথ! । আমার আবাল্যের দাদা, 
- উৎসবে বাসনে চৈব ferm, MAINA, রাজদ্বারে, 
শ্মশানে অপদার্থ আমি'র Ayal, আশ্রয় ভরসা, 
বিশেষ করে রাষ্ট্রবিপ্নবের একট! বড় তফাৎ হল 
আমাদের আগ্নেয়ান্ত্রে বিদেশী AIS হত, বর্তমানের 
বিপ্লবীদের আগ্েয়াস্ত্রে দেশবাসী HAW হয়। 

নবদ্বীপের মোড়। বাসে খুবই ভীড়। কয়েকটী 
ছাত্র কলেজে চলেছে। তাদের ভেতর একী বকাটে 
ছাত্র গাইছে, “আমার মনের ময়না, পালিয়ে যেতে চায় 
al” তাতে স্বর বা লয় কিছুই নেই, আছে 
ছ্যাবলামি। একফাকে কন্ডাকটার আমায় নীচু 
গলায় বললে, “দেখলেন তো দাদা! এই আমাদের 
দেশের ফ্লাওয়ার; ইচ্ছে হয় বাস থেকে হারামজাদাকে 
ঠেলে ফেলে দি।* কি একটা কলেজের কাছে বকাটে 
ছাত্রটী নেমে গেল। হঠাৎ মনে হল বাটা পরিচ্ছন্ন, 
স্বাভাবিক ও ভদ্র । এবার কাটোয়! ঘাট। 

আমাদের গন্তব্যস্থল পলাশীর প্রান্তর শুনে বাস 


শুদ্ধ লোক অবাক। গাটের কড়ি খরচ করে লোকে 
পলাশীর মাঠ দেখতে যায়। চিনির কল হলেও কথা 
fart | 

সাধারণের কাছে আমাদের এঁতিহাসিক চেতনা 
অবান্তর; আমাদের কাছে সাধারণের ইতিহাস-ব্ষয়ক 
অজ্ঞতাও তদ্রেপ। এই ছুই জাতে ভেতর মিলনের সেতু 
আজও কেউ গড়ে নি। কারো কাছে বখ্তিয়ারের 
আগমণের আগের ইতিহাসটাই ইতিহাস, কারো কাছে 
শুধু তার পরবর্তী ইতিহাস; কারও কাছে ইরেজের 
আগের ইতিহাসটা ধর্তব্যই নয়, আবার এমন বাঙালীও 
আছেন যাদের কাছে একমাত্র পাঠ্য ইতিহাস হল চীন- 
রাশিয়ার ইতিহাস। মোদ্দা কথা বাঙালীর ইতিহাস- 
জ্ঞান্রে অভাব। ফলে, এতিহাসিক seg পালন 
করা দূরে থাক, ইতিহাসের ইংগিতও অনুধাবন করতে 
পারেনা | একারণে আমাদের ছাত্রদের সংগীত হয়েছে, 
“আমার মনের ময়না,” না হয় বিদেশ থেকে ধার করা 
আদর্শের স্ভতিগান। অধৈর্য হয়ে অভয়দাকে প্রশ্ন 
করলুম, “যে জাত নিজের অতীতকে শ্রদ্ধা করে না, 
সে জাতের ভবিষ্যৎ আছে কি?” অভয়দা বিব্রত হয়ে 
উত্তর দিলেন, “তার চেয়ে প্রশ্ন করো, আমি নখ কাটি 
কিনা, তার উত্তর দিতে পারি 1” | 

কৃষ্ণনগর ৷ বহু অভীগ্সিত বস্তুর সাক্ষাৎ পেলুম। 
একটা বাসের কপালে লেখা “পলাশী মনুমে্ট।” 
ছাড়তে তখনও ঝাড়া দেড় ঘণ্টা। বাস ডিপোর 


৩১৮ জয়শ্রীঃ আশ্বিন ১৩৮৬ 


উল্টোদিকে একটা দোকানে আহার সারলুম ৷ পরাধীন 
ভারতে বহু জেলের ভাত খেয়েছি কিন্ত এত জঘন্য বান্না 
কখনো খাইনি যা আন্রকাল স্বাধীন ভারতের 
CHB LAD, রেলে বা কৃষ্ণনগরে খাওয়ানো! হয় | ইংরেজ 
ভারভ ছাড়ার সময় কি সবকটা রাধুনীকে নিয়ে গেছে? 
জঘন্য IRA সঙ্গে ফাউ হল অপরিচ্ছন্নতা ; মেঝের 
ওপর থেকে DiGi নিয়ে একটা ছেলে আমাদের 
টেবিল পরিস্কার করেছে। এটা চোখে শোনা নয়, 
চোখে দেখা | আমর আবার অন্তকে বলি শ্লেচ্ছ। যারা 
ব্যক্তিগত জীবনে এত অপরিচ্ছন্ন তাঁদের রাজনৈতিক 
জীবন কি পরিচ্ছন্ন হওয়া সম্ভব? আমি অগ্নিগর্ভ 
শমীবৃক্ষবৎ নীরবে চুরোট টানছি। অভয়দা বল্লেন, 
“্যা বলতে চাইছ, বোলো'ন1 1৮ আমি aga, “তথাস্ত।” 
সাড়ে তিনটেয় পলাশীতে পৌছুলুম। পলাশীতে 
১৭৫৭র ২৩শে জুনের সূর্যাস্ত নিয়ে কাব্য রচনা 
করেছেন; AARS দেখিয়েছেন ছুশ্চরিত্র দায়িত্ব 
জ্ঞানহীন যুবক RAR! ইংরেজ এঁতিহাসিকরা তাকে 
বগেছেন নিষ্ঠুর । আমার কথ! হল, সিরাজ বিশ্বাস" 
ঘাতকদের ওপর আর একটু faye হলে শুধু বাংলা 
নয়, বিশ্বের ইতিহাস বদলে যেত। কারণ, পলাশীর 
জয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের few tien হয়েছিল; এর আগে 
ওদের সাস্রাজ্য-ফাআজ্য বলে fey ছিল না। বাংলা 
লুটের টাকায় ওদের ভারতীয় সৈন্যবাহিনী, ভারত জয়, 
এশিয়া জয়। ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের fee হল বাংলার 
হলধর। তাজমহলের ফাজলামিও ওদের টাকায় । 
বাংলা জয়ের সময় আমাদের AJAA ছিল 
১৫১০০ ওদের ছিল ৬০ জন ইংরেজ সৈয্য আর 
২১*০ তেলেংগাঁ। বিন! যুদ্ধে এতধড় রাজাজয় 
ইতিহাসে কোনে! দিন হয়নি। ক্লাইভ তার স্মৃতি- 
কথায় লিখেছেন, “আমাদের জয়যাত্রা দেখার acy 


রাস্তার ছুধারে এত বাঙালী জড় হয়েছিল যে ওরা 
শুধু ঢিল মেরে আমাদের নিকেশ করতে পাঁরত।” 

নবীন সেন পলাশী কাব্য রচনা করেন ১৮৭৫ 
তখন ব্রিটিশাবিরোধী কাব্য রচনার চেয়ে সিরাজ- 
বিরোধী--কাব্য রচন! সহজ ছিল । কাব্যথানিতে সেন 
মশাই সিরাজকে দিয়ে বলিয়েছেন, “বিবসন| লো 
হন্দরী”। এবিষয়ে কবির যথেষ্ট দূর্বলতা ছিল। 
কবির লেখা “আমার জীবন” গ্রন্থে কটকে থাকা কালে 
তিনি Sgae হয়ে লিখেছেন, “Gesell অঙ্গনা উরু 
আনন্দ আলয়” লোকে পলাশী পড়ে পণ্ডিত, “আমার 
alla”? পড়ে না, হয়ত নামও শোনেনি | 

কেউ যখন “বনেদী” বংশ বলে গোমর করে 
BAAS আমার মনে হয় সেই সব “বনেদী” বাঙালীর 
তথা যার প্রথম দিনেই RGA খুরে আনুগত্য 
নিবেদন করতে গিয়েছিল। ইংরেজের দেওয়া খেতাব 
নিয়ে ওরা আনন্দে ভগমগ্‌। লাধারণে তার তারিফ 
করত। বন্দী শৃংখলের বহর দেখে আত্মহারা | এদেরই 
বংশধর আজকের বাঙালী । “বনেদী” গোলাম । এই 


- ভাবা গোষ্ঠীর ভেতর মহাপ্রভু থেকে মুজীব অবধি 


যতেক মহাপুরুষের সৃষ্টি ব্যতিক্রম। আমর! কি 
করেছি? মহাপ্রভুকে দেশছাড়া করেছি, রামমোহনকে 
দেশছাড়া করেছি, বিদ্যাসাগরের ঘর জ্বালিয়েছি, 
মাইকেলকে অনাহারে মেরেছি | মুজীবকে বাঙালীরাই 
সপরিবারে হত্যা করেছে। বিশ্বীসঘাতকের জাত 
আজো ay প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে 
চলেছে ৷ ফলে, গিংহের দেশে আঙ্গ থ্যাকশৈয়ালের 
রাজত্ব। SBS কাছে মানবীয় গুণ আশাকরা 
মুর্খতা | 
মন্ুমেন্টের কাছে গিয়ে দেখি সেটার দশবারো ফিট 
ওপরে কুঁদে কুঁদে লেখা B. K. Dey, P. K. Shah 


সি, 
AY 


La 





৩১৯ পলাশী 


এবং বাংলায় দাইহাট, প্রবীর। স্বাধীন ভারতের 
নাগরিকরা নাকি saata তাদের নাম খোদাই করে । 
বোধ হয় অমর হবার ইচ্ছে। অজন্তার কম্বর চিত্রাবলীর 
শিল্পীদের নাম অজ্ঞাত, কারণ প্রথম শতাব্দীতে 
শিল্পীদের মন ছিল নিরুহংকার, তাদের আদর্শ ছিল, 


Rory কৃতন্মর” অর্থাৎ আমাদের কীন্তির মধ্যে 


আমাদের স্মৃতি বেঁচে থাক । বি. কে. দে, পি.কে -সাহা, 
ওপ্রবীরের কীতিটা কি? ওরা জাতির স্মৃতিস্তস্তকে 
কলুষিত করেছে। আমি বল্লুম, গনী স্মৃতি পদকটা 
এদেরই প্রাপ্য, সংগে জলবিচুটী। অভয়দা বল্লেন, 
“দমন্যাটার সমাধান বহু আগে হত কিন্তু তখন ওদের 
বাড়ীতে নুন ছিল ন! ” তারপর ডানদিকে আড়চোখে 
চেয়ে বল্লেন, “এ চারজন ছোকরা বোধহয় দে আর 
সাহার ভায়রা ভাই।” আমি তিক্ততাভরে বল্প,ম, 
“aay ভারতীয়--সংবিধানকে দিয়েচি বটে কিন্ত 
বৈপ্লবিক ট্রেনিংটা তো ভুলতে পারিনি; আমার 





সৃতিস্তম্তটা খুবই মনোজ্ঞ; অনেকটা লগ্ুনের fpe- 
পেট্রার নিজ্ল্‌-এর পুচ কে সংস্করণ । এটা কারা, কবে 
তৈরী করেছে তা জানবার উপায় নেই i এমন কোনে! 
পুস্তিকা ওধানে নেই যাতে সংশ্লিষ্ট সংবাদ পাওয়া 
যায়। পর্যটন বিভাগের তো রাজনৈতিক সমস্ত 
নেই : ওরা সারাদিন চেয়ারে বসে করে কি? অভয়দা 
বল্লেন, “উদ্যোগকে আডুড়ে খুন করে 1” 

web লোহার রেলিংএ ঘেরা ; অগ্নি আর বায়ু- 
কোণের বেলিং ধ্বসে গেছে অথবা! ভাঙা হয়েছে | দে 
আর সাহার গুণের ঘাট নেই। 

২৫ গঞ্জ দূরে এক বাংলো; বেশ পরিস্কার, 
পরিচ্ছন্ন ; সকাঙ-সন্ধ্যে AIG পড়ে, তবে তালাবদ্ধ | 
মালীকে ধরাধরি করার পর সে গভীর অনিচ্ছাসত্বেও 
তালা খুলে দিল । দেওয়ালে পলাশীর মানচিত্র, তার 
গা ঘেঁষা কাচের শো কেসে রণক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশের 
মডেল। মানচিত্রের কাছে যাবার উপায় নেই কারণ 





পকেটে ছুরি, পথে যথেষ্ট ধুলো” অভয়দা বল্লেন, শো কেসটা তার গা ঘোঁধা। কেন? মালী বল্লেন, 
“মাই গড: |” “সরালে ছাদের ফুটো দিয়ে বৃষ্টি পড়ে 1” 
জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্তী গ্রন্থ 
হেগেনীয় AT 
অনিল রায় 


এ দেশে বখন মাকন্সবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একাঁট নতুন মতবাদের প্রাত 
স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রম্টা ও ভারতীয় সংস্কীতি, ইতিহাস, এীতহ্যে সনাত বিশ্লবশ 


জ্বানতাপস আনল রায় একাঁট পর্ণ“ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন | 


সমাজতন্ত্র দৃষ্টিতে মার্কসবাদ, 


হেগেলায় দর্শন, 'ববাহ ও পাঁরবারের র্লমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরধর সমালোচনা )_এই তিনাঁট গ্রন্হে 
মার্কসবাদ্র মৌলিক সমালোচনা এবং ‘নেতাজ'র জীবনবাদ' গ্রম্হে একাঁট 'িকজ্প 'চম্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্ত । 


PH প্রকাশন | 


আশ্বিন ৮৬-৪ 


২০-এ প্রিম্প গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬ 





নেপাল’ গঙ্প 


বিস্ময় 


কৃষ্ণ {লিং মস্তান 


[ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সংগ্রাম নিরস্তরধারায় 
বয়ে চলেছে। প্রকৃতির রহস্য মানুষের উৎসুক ও 
লোলুপ মনের সম্মুখে স্তরে স্তবে উন্মোচিত হয়েছে। 
প্রকৃতির সুপ্ত শক্তিকে সে তার নিজের প্রয়োজন 
অনুযায়ী ব্যবহার করেছে কিন্তু এক এক সময় এমন 
অবস্থার উদ্ভব হয় যখন দে শৈলময় তলদেশের উপর 
প্রবাহিত নদীর গতিবেগের প্রচণ্ডতা দেখে শঙ্কিত হয়ে 
পড়ে অথবা নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ver 
পর্বতমালার দিকে বিন্ময়ে তাকিয়ে থাকে অথবা 
চন্্ালোকিত রজনীতে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য 
উপভোগ করে। আর কেবল তখনই মে অনুভব করে 
যে প্রকৃতি মানুষের থেকে অনেক Bgacaa শিল্পী | | 


'বালাস্ুন বক্ষে ধরে শেওলা 

ভাসিয়ে চলে উপত্যকা 
আর হৃদয়ের বেদনাদায়ক বিস্মৃত ভালবাসা! 
সতেজ হয় নেহুলার ( পাঁহাড়ীপাখি ) 
কলতানে V 


আমার বিষপ্ন ও ভারাক্রান্ত মনে সময়ে সময়ে এই 
নেপালী লোকসঙ্গীত বহু ব্যথা ও বেদনা দিয়েছে | 
আমার জন্ম দাঞ্জিলিং এ হলেও আমার কোনোদিন 
সৌভাগ্য হয়নি aara নদীর উপত্যকার উপর সবুজ 
লতাগুল্মাদিসহ প্রবাহিত হওয়ার চিরস্থায়ী এবং ছুর্দম 
রূপে দেখার | অবশ্য নদীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিছক 
্বার্থপরতার। কারণ আমাৰ কাকার বাড়ি কাশিয়াং-এ 


যখনই আমি যেতাম তখন কেবলই আমি বালাস্থন 
মাছের অপূর্ব স্বাদের কথাই তাদের মুখে শুনতাম। 
কোনে! এক গ্রীষ্মকালে শহরের জনমানবহীন কোলাহল 
থেকে বহুদূরে, গোয়েখ।ল পাহাড় থেকে একবার আমি 
বালাম্থনের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছিলাম | একে বেঁকে 
বয়ে চলেছে নদীর ওপারে একটা ঝুলন্ত সেতু । সাদা 
চাদরের ওপর দোলনার মত যেন দুলছে | 

নভেম্বরে মাসের দাঞ্জিলিং। হিমালয়ের হাড়কীপুনি 
শীতের আগে পিকনিক আর হৈ হুল্লোর করার সময় 
বালাসুনের বক্ষে নামস্থ সেতুর ওপর আমর 
কয়েকজন পিকনিক করবো! বলে ঠিক করলাম | 
পিকনিকে মাছধরা, শিকার করা, নাচগান ইত্যাদি হবে 
বলে ঠিক করা হ'ল । অপরূপা বালাস্ুনের কথা মনে 
পড়তে ছেলের! সকলে আত্মহারা হয়ে গেল | আসলে 
তার নামটাই মন্ত্রমুঞ্ধের মত। আমি কিন্তু সবসময়েই 
এ-বিষয়ে উদাসীন ভাব দেখালাম। আর তার ফলে 
সকলে গ্রচণ্ডভাবে রেগে গেল। এক বন্ধু চিৎকার 
করতে করতে দৌড়ে এল, “সেখানে গেলে তুমি 
একেবারে পাগল হয়ে যাবে। আমরা শুনেছি 
বালাসুন নদীর ধারে ধারে তিন কুইণ্টাল ওজনের 
শৃয়োরকে ঘুরে বেড়াতে দেখা AT! আমাদের সময়টা 
বেশ ভালোভাবেই কাটবে । তুমি দেখে আশ্চর্য 
হয়ে যাবে | 

উত্তেজনার সঙ্গে সে আবাব বলতে শুক করে, 
‘মাহা, যদি আমি সেখানে কোনমতে শুয়োর দেখতে 


৩২১ Rag 
পাই তাহলে এক গুলিতেই কাজ হাঁসিল করব ৷” 
উত্তরে বলি, “তাহলে তো বেশ ভালোই হবে? 

তারপর আর একজন আমার কাছে এসে বলল, 
আচ্ছা ভাই, তোমারতো মাছ খুব ভালো লাগে । 
তিন কিলোগ্রাম ওজনের cla মাছ দেখে তোমার চোখ 
জুড়িয়ে যাবে । আমি আধঘণ্টার মধ্যে সতের কেজি 
মাছ ধরে ফেলবে! | বিশ্বাস হচ্ছে না, বাজি ফেল !' 
আমি মাথ! নাঁড়ালাম। আমার কোন আগ্রহ না 
দেখতে পেয়ে, আশ্চার্ধ হয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, ‘তুমি 
কি ধরনের লোক-_সেখানে আমর! থের, গাদি, 
আঁশালা, কাতলা এবং আরও কত রকমের পাহাড়ী 
মাছ ধরব আর কি মজাটাই না হবে। সেই সব 
মাছের স্বাদ পেলে তোমার মনপ্রাণ ভরে যাবে। 
তোমার কাছে abi একটা বিরাট ferme 

ইতিমধ্যে আর একজন রাইফেল কাধে উপস্থিত। 
সে বলল, “আমাদের তো কাল রাওনা দিতে হবে, তাই 
নয়কি? যেমন করেই হোক এক ডঙ্গন TIER 
জোগাড় করতে হবে । সেখানে হরিণ, বনমুরগী, সাদা 
FAB, ডোরাকাটা বুনো বিড়াল, TES ধরণের বুনো 
ছাগল, পাহাড়ী বুনো মহিষ আরে! কত সব প্রাণী 


বেশ জাকজমকভাবে শিকার কর! যাবে। কি অপূর্ব * 


সময়েই না আমর! বালাস্থন দেখতে যাচ্ছি, 

আমি বললাম, “আচ্ছা! বাবা, আমি তোমাদের 
সঙ্গে বালাসুনে যাবো । 

জীপে করে গিয়ে ধোষেই খাসমহল বস্তিতে 
আমরা নিরাপদে পৌঁছলাম ৷ প্রত্যেকের মেজাজ বেশ 
খোলা, উৎসাহ-উদ্দীপনায় কোন ভাটা পড়েনি! 
সমতলভূমিতে যতই নেমে আসতে থাকলাম ততই 
ধীরে ধীরে ওপরের পাহাড়ী Stef atatea কমে 
যেত লাগল। উপত্যকার আর এক দিকে দুরে Vows 


সবুজ বনানীর প্রেক্ষাপটে মার্স! টি গার্ডেন, নেহুর টি 
গার্ডেন, কাশিয়াং Be, গোয়েখাল, ছসেল খোলা, সেণ্ট, 
আলফোনসার হাইস্কুল, সেন্ট ম্যরি হিল্‌ ইত্যাদির 
অপরূপ দৃশ্য দেখা গেল। একজন বয়স্ক ছেলে 
আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল । আমরা ক্রমশ 
নিচের দিকেই নেমে চলেছি। | 

এইভাবে আমরা বালাস্থুন নদীর বালুকাবেলায় 
পৌছালাঁম। শীতকালে প্রমত্তা, প্রবল বালাস্তরনৈর 
আর সেই গভীরতাও নেই। আমরা শুধু ঝিরঝির 
করে বয়ে যাওয়ার কলতান শুনতে পেলাম। 

একটি ছেলে গান গাইল £ 
“বালাম্থন বক্ষে ধরে শেওল। 
ভাসিয়ে চলে উপতাকা 
আর হৃদয়ের বেদনাদায়ক বিস্মৃত ভালবাসা 
সতেজ হয় নেহুলার ( পাহাড়ী পাখি) 
| কলতানে l 

‘বেশ, বেশ, সাবাস ! সাবাস!’ “বলে সকলে 
চিৎকার করে উঠল, কিন্ত গায়কের চোখে জ্বল, 
সত্যিই তার চোখে জল! বালাস্থনের সৌন্দর্য্য 
মনোরম। 

‘আপনারা এখন জুতো খুলে ফেলুন! এক্ষুনি 
নদী পেরোতে হবে।” এক বয়োজ্যেষ্ঠ বালক বলল। 
হ্যা, IALIA পার হতে বলে। চিৎকার, হৈ-চে আর 
আর গানেব মাঝখানে আমরা সবাই জুতো খুলে 
ফেললাম ৷ পা-জামা গুটিয়ে নদীর বুকের ওপর দিয়ে 
হেঁটে চললাম | 

নভেম্বর মাসের ঠাণ্ডা হলেও যেহেতু আমবা 
বিশাল পর্বতমালার ছত্রছায়ায় ছিলাম সেহেতু আমরা 
কোন Sets বোধ করলাম না । কয়েক মিনিট পরেই 
আমর! বালাস্ুন ডাকবাংলোতে গিয়ে পৌঁছুলাম। 


৩২২ wets আশ্বিন ১৩৮৬ 


কিন্তু সমস্যা দেখ! দিল। বাংলোর এক আস্তাবজে 
আশ্রয় নিতে হল। নদীর তীরে আমার এক চরম 
অভিজ্ঞতা লাভ করলাম | 

ছেলেরা BIG হয়ে পড়ল! স্বপ্নের মত নদীর 
অবিরাম কলতান শোনা গেল! নদীর রমনীয় রূপ 
আমাদের “সবকিছু দৈহিক কষ্টকে ভুলিয়ে দিল। 
তাড়াতাড়ি করে চা তৈরী করে কিঞ্চিৎ বিস্কুট সহযোগে 
পরিবেশিত হল | 

ACA, নদীর TE কলতান অবিরাম কানে 
ভেসে আসতে লাগল | তাদের মধ্যে ছুজন মাছ ধরতে 
যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শৃয়োর শিকারে 
চারজন অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছে। দু-তিনজ্জন 
মাত্র ছেঁচাবেড়ার আস্তাবলে থেকে গেছে। তাৰ 
আগুনের চারধারে গান গেয়ে নেচে চলেছে। 

রাত্রিবেলা। সুন্দরী কাশিয়াংকে আকাশের অনেক 
ওপরে দেখাচ্ছে । অনস্ত সঙ্গীতধারায় কুলকুল করে 
অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছে seg | সেসময় “কি 
অপরূপ !! বলে একট! কণ্ঠস্বর ভেসে এল । হঠাৎ 
আমার উৎসুক চোখের সামনে বছ আলোচিত এক 
বিরাট বুনো শুয়োরের ছবি ভেসে উঠল! কিন্তু নিকটে 


কোন গুলির আওয়াজই শুনতে পেলাম না। তাহলে , 


বোধহয়-নানারুকমের মাছ হবে, নদীর টাঁটকা মাছ, 
সতের সের ওজনের বা তার থেকেও বেশি হবে, তার 
কিনা অপরূপ স্বাদ! না এত সহজে মাছের সন্ধান 
পাওয়া যায় না! মাছ ধরতে গেলে দরকার যথেষ্ট 
পরিশ্রম, এমন কি রাত্রিদ্গাগরণের tafe প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে। তাহলে আশ্চর্য হবার কি আছে? 
বয়োজ্যেষ্ঠ বালকটি আমার নিকটে এনে খবর দিল যে 
তারা gara চাঁয়ের দোকানে গিয়েছিল | উত্তেঞ্জিত 
হয়ে সে বলল, ‘আরে, কি অদ্ভুত ব্যাপার! ডাক- 
বাংলোতে যে ভদ্রমহিলা চা বিক্রি করছেন, এবং 


চৌকিদারের ছেলের সঙ্গে যাঁর বিয়ে হয়েছে তার মুখটা 


চেনা চেনা লাগছে | তিনি দাঞ্জিলিং-এর লোক, 
কলেজে পড়ার সময় আমি একবার Sta পেয়িংগেস্ট 
‘era | কি অদ্ভুত ব্যাপারই না agd কাঠের 
'্ট'ড়ির ওপর বসে বালাস্থনের দিকে তাকিয়ে মেজাজে 
ধুমপান করতে লাগল | 

তখন ঘন অন্ধকার । বালান্থমের ওপর ঝুলস্ত 
সেতুর কাছে গিয়ে পৌছলাম, পা ফেলা মাত্রই সেতুটা 
রোমান্টিক ভাবে দুলতে শুরু করল। দুরে, কয়েক 
গঞ্জ দূরে, অসংখ্য আলো! নদীর বুকে কাপছিল। আমার 
কাছে মনে হচ্ছিল যেন কোনো জেলে অন্ধকারে নদীতে 
মাছ ধরছে। আলোর সংখ্যা বেড়ে গেল। অদূরে 
TH এবং নেহুর টি গার্ডেনের প্রেক্ষাপটে এবং তাঁদের 
কাক দিয়ে বয়ে চলেছে বালাস্থন আর তারই কোলে 
কার্শিয়াং শহর অসংখ্য আলোকমালায় দীপ্যগান। 
কি অপরূপ | কি সৌন্দর্য্য ! কি মনোরম | 

বলশালী প্রকৃতিকে অন্বীভাবে অনুকরণ করে 
atga pints শহরকে ইলেকট্রিক আলে 'দিয়ে 
সাঁজিয়েছে। কিন্ত বাঁলান্থন হিমালয়ের গর্ভে জন্মেছে 
আর তাতেই লে বড় হয়ে উঠেছে। তাই সে সারা 
শহর্টাকে কোলে স্থান দিতে পেরেছে। WB সেতুর 
কাছে দাঁড়িয়ে সে রাত্রে আমার কাছে বিস্ময় বোধ হল 
এটা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির কাছে NRA পরাভব। 

qas সেতুর ওপর দাড়িয়ে দূয়ে আলোকিত 
কাশিয়াং শহরের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল এই 
থে নদী বয়ে চলেছে এটা প্রকৃতির দান। প্রকৃতিকে 
উজ্জ্লতর করার মানুষের এই যে, প্রয়াস তা সত্যি 
খুবই অপরিণত ও বেদনাদায়ক। আমার এ বোধ 
জন্মালো যে অস্ততপক্ষে সে রাত্রের জন্য প্রক্কৃতি 
মানুষের ওপর জয়লাভ করল। 


অনুবাদ £ বোল্মানী বিশ্বনীথম্‌ 


ইচ্ছা PAN 


দেবীপ্রলাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবি পরিচয় 


জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধে একখানি আলোচন! গ্রন্থের 
মুখপাতে শ্রীঅমলেন্দু ey মশায় আক্ষেপ করে 
লিখেছেন, ‘জীবনানন্দর কাব্য সম্বন্ধে অনুরাগ ও শ্রন্ধা 
ব্যাপক ও গভীর বলেই আমার আশ্চর্য লাগে যে তার 
কোনে! জীবনীগ্রন্থ আজো! রচিত হয় নি” যে ক্ষেত্রে 
ইয়েটসের মৃত্যুর চার ধছরের মধ্যেই বেরিয়ে গিয়েছিল 
হোন-কৃত ইয়েট্স্-জীবনী। রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখার 
শুরু অবশ্য রবীন্দ্রনাথেই জীবিত কালেই, কিংবা 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবনী লেখ! হয়েছিল মৃত্যুর তিন 
বছরের ভেতর--তাঁতেও খুব আশ্চর্য লাগার কথা নয় 
যদি মনে থাকে মধুসুদন দত্তের মতো নাটকীয় 
প্রভাঁবকারী কবিব সংকল্লিত জীবনী বেরোতে লেগেছিল 
বিশ বছর, ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বিহারীলাল, দেবেন্দ্রনাথ 
সেন থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং Stas পর ঈষৎ 
পরিচয় মাত্র সংকলিত হয়েছে কারো কাঁরো-__তাও 
শৌককলমের মতে £ বঙ্ছিমচন্দ্রের গুপ্যকবিপরিচয় 
রসময় লাহার বিহারীলালপ্রসঙ্গ বা পূরবী’ 
কাব্যাস্তগত সত্যেন্দ-এপিজি--বহু খ্যাতিমান 
কবিদেরও এর বেশি সৌভাগ্য হয় নি। বিদেশি 
তুলনা মনে না করাই ভালো, সেখানে লেখার 
মতে! লেখার পরিচয়লেখকদেরও সম্মানজনক 
পরিচয় আছে-_ Taft থেকে চনল্লিশ বয়সী 
কবিদের উপরেও - যে-পরিমাণ আগ্রহ-বিবরণ 


গ্রন্থিত দেখি সেও এই পার থেকে আমাদের আশ্চর্য 
লাগাব কথা । আমাদের অধিকাংশ এই ধরনের লেখা 
ছাত্রকৃত্যের ছাপ জড়ানো বলে তার পঞ্জি যাই বাড়ক 
মান বাড়ে নি, পড়বার নয় নিতান্ত প্রয়োজন at 
পড়লে, প্রয়োজনই বা কেমন পুরবার অস্ুপায় পাঠক 
জানেন। 

কিছু etal যায় তাঁদের শব্দার্থ-তাৎপর্ষের পরিচয় 
_বাগালি কবির জীবনে জানবারই বা কী আছে, 
নবীনচন্ত্র সেন যত নাটক করেই লিখুন আত্মকথা সে 
তে! সরকারিচাকুরিয়ার বদলি-স্থিতিরই নাটক-- 
বাঙালি কবির জীবনে তার বেশি চাইবার বা কী 
আছে। দু ছত্ৰ বাল্য প্রেম, তারপর জীপুত্রচাকুরি- 
সংবলিত এতটুকু বাসা, যোগ্য জায়গায় সুস্থিত 
কবিখ্যাতি, এবং কখনো সেই দুঃসংশয়িত বীধা-শানে 
দাড়িয়ে গুটিকয় উত্তপ্ত বিদ্রোহবচন-_অবশেষে প্রিয়- 
পত্নী থেকে ক্রমবাহিত ভগৰৎ বা সমাঁজদেবী-পদে 
পরমা বিনতি, মোহিতলাল মজুদার লিখেছেন, “দাম্পত্য 
মুখে বাঙালীর মতো সৌভাগ্যবান কেহ নাই’--কিন্ত 
সে সৌভাগ্য জীবনী করে আর কত বলা যায়। 
দেবেন্দ্নাথ সেনের স্বপ্রসাদ অক্ষয় বড়ালের বিপ্রলম্ত 
তো কবিতার মধ্যেই যথেষ্ট সঙ্গুলান হয়ে গেছে। 
তেমন কবিই বা আছেন কজন-_বিহারীলাল মধুস্থ্দন 
নজরুল ইসলামের মতো কৰি-- প্রথম দেখাতে, 
কবিতার আগেই ধারা পাঠককে অধিকাৰ কবে 


৩২৪ জয়শ্রী ঃ আশ্বিন ১৩৮৬ 


ফেলতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ মাথায় থাকুন পূঞ্জনীয় 
ব্যতিক্রম হয়ে, তিনিও চরম ফতোয়। দিয়ে গেছেন 
অপরোক্ষে, ‘কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন 
নয় গো P 
আব কবি যদি সত্যি তেমন হন? 
বোদলেয়র ভালেরির ছঃখ-মেধার জটিলতা, রেকের 
স্বেচ্ছানির্বাসন, হোলডালিনের এঁশী উন্মাদ-_এমনি 
বদি কেউ হন আমাঁদেরও,সেই গুণাগুণ ছুঁতে চায় যদি 
এখানকার দেশমানুষকে? কেউ সংশয় করবেন-_তাঁকে 
আসতে হবে এখানে অন্ত পথে, ঠাকুরদেবতার হাত 
ধবে, কিংবদস্তীব আঁলপাকায় সেজে ? রাঁমগ্রসাদ সেন 
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সময়টুকু অবশ্য সে দিক দিয়ে তত 
SARS ছিল না 
সাহিত্য পরিষদের.এক সভায় চন্দ্রনাথ বস্তু জীবনী- 
গ্রন্থ লেখার তদানীস্তন উৎসাহ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে 
গিয়ে বর্লেছিলেন, বব্যক্তিবিশেষকে অধ্যায়ন "কর! 
নিক্ষল। তবে যাহার অধ্যয়নে জীবনের উন্নতি ধর্মের 
উন্নতি তাহাই অধ্যয়ন কবা উচিত। gaita যার 
তার জীবনী লেখা হয়, তাহার দ্বারা সমাজের অনিষ্টই 
সাধিত হয ৷’ এ মনোভাব উনিশ শতাব্দীর শেষান্তের, 
আমুল বদলেছে বলে জানি। ব্যক্তির ব্যাপ্তিবৈচিত্রয 
কেবল নয়, গুট ASG, ব্যক্তির আপাদমস্তক সমীক্ষা 
করে দেখতে এখন কৌতৃহল-- শুধু বাইরের দেশে হবে 
কেন, আমাদেরও ৷ বিশেষ, ব্যক্তি যদি শিল্পী-নট 
নিদেন কবি হন--কত রম্য আলোআধার দেখতে 
পাওয়া যায় Sica ছিড়ে ফেঁড়ে যাচাই করতে 
পারলে! স্থ্যইনবর্ণের জীবনীকার হমফ্রি হেয়ার 
হাঁভেলক এলিস কর্তৃক জনপ্রিয়কারী তখনকার 
নিউরোলজির উদ্ভাবিত একটি পরিভাষা algolagnia 
কবিআচরণের নির্ণয় করতে ব্যবহার করেছিলেন | 


টেনিসনের রাজকবিজীবনআখ্যানমালা ফেলে পাঠক 
পড়লেন হ্যারজ্ড নিকলসনের AAMT জীবনী, তারপর 
আরো ব্যবধান পার হয়ে এখন আবার পড়তে পাওয়া 
যাচ্ছে জোআনা রিচার্ড'সন, ভ্যালেরি পিট-এর বই | 
Ale ব্ভ-এর একটি শর্ত অনেকেই উল্লেখ করেন £ 
জীবনী লিখবেন যিনি, জীবনের সব কিছু নিরীক্ষণ 
পরীক্ষণের অস্তত সব দিকে চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখানোর সাহস তার থাকা চাই। অথচ দ্থারকনাথ 
ঠাকুরের পৌত্রের সর্বথা গৌববিত কার্যকলাপের 
বিবরণ পড়ে ক্লান্ত হয়েও বিকল্প আরেকখানি বই কেন 
কেউ লিখলেন al ? রবীন্দ্রনাথ কি কম অবিস্মরণীয় কম 
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভাগী আমাদের ? “মধুজীবনীর 
নতুন ব্যাখ্যা’ নামে একখানি বইয়ের গ্রন্থনামে প্রলুক্ 
হয়েছিলেন কেউ কেউ কয়েক বছর আগে । II 
করে বলা যেতে পারত, লোভের বেতন্টুকু অবশ্য 
মিলেছে। কিন্তু spiewa কথা এইভাবে 
বলবার Az | 

দু জন যশস্বী জীবনীলেখক এখন আমাদের 
মণি বাগচী, অচিন্তযকুমার সেনগুপ্ত । আপামর 
সাধারণের নির্ভরস্থল। প্রথমজন লেখেন মনে 
হয় কিশোর শিক্ষার্থার found, মনে হয় কবিতা- 
প্রীতিবানও নন com fee অচিস্তাকুমার স্বয়ং 
কবি, তার হাতে পরমপুরুষেরও পরিণাম হয়েছে 
কবিরূপে, অথচ অপরাপর বৃতকীভিতদের মতে! 
তার কবিরও দেবাংশী ন! হয়ে উপায় নেই। আর 
এও তো সব এক আঙুলের আধা-র ভেতর আনাগোনা | 
কবিতাপ্রিয়ের দেশ আমাদের দেশ, জীবনী বলবার - 
মতো কবি আর কেউ নেই ? রজনীকাস্ত গুপ্ত চণ্ডীদাস 
চরিত্রের স্থলে লিখলেন 'জয়দেব-চরিত্র' কাছের কেউ 
ছিলেন না Sty মনে? KAFR চট্টোপাধ্যায় 
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অনুবাদ করলেন শেলী-জীবনী--কীছের কেউ 
ছিলেন না তারও প্রীতিভক্তির পাত্র? অতবড় 
জনঅনুরাগ ধন্য কবি নজরুল ইসলাম--যিনি যুদ্ধে 
অবধি গিয়েছিলেন_ একখানা আগাগোড়া জীবনীর 
বিষয় হলেন না তিনিও? শৈলঞ্জানন্দের 'আমাব 
বন্ধু নজরুল’ পড়েই খুশি হতে হল। অতখানি 
প্রতিশ্রুতিগ্রভা্ধিত কবি যে সত্যেন্দ্রনাথ দন্ত যিনি 
আয়ু হলে রবীন্দ্রনাথকে পার হয়ে যেতেন বলে 
জনশ্রুতি, তার জীবনী জানতে হয় আজও সাহিত্য- 
সাধক চরিতমালা! ঘেঁটে? একজন তরুণ কবিতা প্রেমী 
প্রবন্ধকার লিখেছেন, ‘কবিদের ব্যক্তিগত জীবন ও 
সাধনা সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্রে কৌতুহল সহানুভূতি 
এবং অনুসন্ধিংসপা নেই ।' কেন নেই প্রশ্ন না করে 
মেনে নেওয়াই ভালো--হয়তো তাই। 

কাজেই কবিজীবনীর বদলে কবিপরিচয় অর্থাৎ 
কৰিতাপরিচয় যে ভাবে যেটুকু অবচয়-উদঘাটন হচ্ছে 
সেও ভালো! | “কবিতাপরিচয়” বলে একখানি কাগজও 
বেরিয়েছিল কয়েকবছর আগে-_-সেখানে কবির অগ্রে 
কবিতার স্থান লেখার একটা চাও হয়েছিল, যদিও 
কাব্যালোচনার পুরোভাগে কবিজীবনের ঘটনা-সংবাদের 
কিছু সন-তারিখ লিখে দেওয়া হল জল চল গ্রবন্ধপদ্ধতি, 
বোধ করি স্থগবেষণা হতে হলে এইবকম খানিকটা 
কুলজী সংগ্রহ করে দেওয়া! এখানে দশ্তর। সম্প্রতি 
নিতান্ত পাঁচাপাচি একজন কবির বিষয়ে একখানি 
গবেষণা পড়তে গিয়ে দেখি কবির বৃদ্ধ-অতিবৃদ্ধ- 
প্রপিতাঁমহের কাল থেকে পিতৃ-মুহূর্ত অবধি আসতেই 
বৃহৎ বইয়ের আধখানা ফুরিয়ে গেছে__মাস্টার 
মশায়দের AACA বলতে শুনি বইখানির কথা] | 

কবিপরিচয়ের খানিকটা কবিবহিভূত পরিচয় হয়ে 
যাওয়া সম্ভব, অনেকটাই যদি হয়ে যায় তা নিয়েও 


বলার নেই কারণ তাতে পরিচয়লেখকের সঙ্গে কবিরও 
গৌঁরব বাড়ে। তথ্য আকলনের নির্ধারিত সীমাও কিছু 
নেই। সংগ্রহ বাড়ুক, তাতে কে দ্বিধা করবেন ? 
সে তো সংবর্ধনার ব্যাপার। ধারা গত হয়েছেন 
তাদের সম্বন্ধে যত কথা সংগ্রহ হয়ে গেছে সাহিত্য 
সাধক বা এই জাতীয় আরো কোনো কোনো 
চরিতগ্রস্থে তার বেশি পাওয়া সহজ নয়, সে যদি কেউ 
পেতে পারেন যত দূরগত সুত্র থেকে হোক, সবার 
কৃতজ্ঞতাঁভাজন হবেন তিনি। বলা বাহুল্য এই 
সংগ্রহ জীবনী নয়, যেমন সাহিত্যসাধক চরিতমালা 
জীবনী প্রকরণ নয়, জীবনী-উপকরণ। নির্ভরযোগ্য 
সংগ্রহ-ভাগ্ডার । ফাঁকফুকো*অন্ুমান কমিয়ে আনতে 
ভাগ্ডারটির নিশ্বয় ন! থাকলেই নয়, যত পুরণ 
হতে থাকে তত ভালো! । মূল দাড়া থেকে সরে গিয়ে, 
আশপাশ পুরোতে চাইলে তাও ভালে! তার কারণ 
তাও কম দরকারী নয়। তথ্যকোষ যত সম্পন্ন হয়ে 
ওঠে আলেখ্য তত IRDA মূল্যায়ন তত প্রণিধানযোগ্য, 
হয়ে উঠতে পারে | ; r 
দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতার বই এখন. আর 
পাওয়া যায় না, ‘সোনার তরী'র কবিভ্রাতা 
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের করকমলে তদীয় ভক্তেব 
প্রীতি-উপহারের পৃষ্ঠাটি মাঝে মাঝে পাঠককে, 
আকর্ষণ করে মাত্র । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ককিভ্রাতার জীবন ও লেখার যে তথ্য-সংবাদ. 
প্রকাশ করেছিলেন, তার উপর আরো উপকরণ 
সঞ্চয়ন করে প্রায়-আলেব্য একখানি দেখতে দিয়েছেন 
পুলিনবিহারী সেন--রবীন্দ্-দেবেন্্র সম্বন্ধ সংবাদের 
সুত্রে_পড়ে পাঠক কবির উপর একটু দুর্বলতা বোধ 
করবেন। অসচ্ছল বিজনোব-নিবাসী কবি কন্যার 
বিবাহ-পণ নিয়ে বিব্রত, পারত্রিক কামনার বশবর্তী 


y 
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হয়ে চেয়ে পাঠাচ্ছেন ধর্মগ্রন্থসমূহ, ‘আমি গরিব, নচেৎ 
আপনাকে ৰুষ্ট দিতাম না_চিঠির এই ব্যক্যটুকু 
সংরাগবাৎসঙ্ের FE কবিতাঁমূহের লেখকমুখটিকে 
অনুভবের কাছাকাছি নিয়ে আসে। ন্বাভাবকবি 
গোবিন্দ দাসের কাব্যগ্রস্থাবলীও বেরিয়েছে সম্প্রতি 
__দেখে সুখ হল, কিন্তু তাতে আর কবির জীবনের 
আরেকটু জান! গেল কোথায় --পূরবজানিতের তুলনায়! 
এঁরা নয় অমুখ্য সারের কবি। মধূস্দনের মতো । সহস্র 
সমাদরভাগী কবির জীবনের যে সব পৃষ্ঠা হারিয়ে 
আছে- _মাদ্রাজ-মধ্যায়ে ইয়োরোপ-পর্য, তার কলকাতার 
ছাত্রদিনে গ্রাম-যাতায়াতের, ঢাকাব, পুরুলিয়ার বিশদ 
জীবন পৃষ্ঠাসমূহ-- সে এখন কে উদ্ধার করবেন? 
বিহারীলালকে তার কবিতার চেয়ে কাছাকাছি করে 
আনবেন কাউকে আর পাব? AIG সাহিত্যসআট 
বন্দেমাতরমের কৰি যে বস্কিমচল্--যত কথ! জান! 
গেছে তার তা নিয়ে সুষম এই মুহূর্তের ভোগ্য 
একখান! জীবনী কেউ লিখবেন ? ওদিকে দেখি যেটুকু 
পাওয়। যায় তাই জুড়েই জীবন আর লেখার অস্বীকার্য 
কার্ষকারণ কষতে বসেন জীবনীলেখক। নিকোস 
কাজ্ান্ত্জাকিল নামে ক্রীটদেশের এক আধুনিক 
লেখকের একখানি সুখ্যাত জীবনী বেরিয়েছে কেবল 
ভার চিঠিপত্রের উপর ভিত্তি করে। কবি এলিয়টের 
প্রথমজীবনের একখানি জীবনী লিখেছেন feta 
গর্ভন-_- পারিবারিক কুলজী আর অগ্রন্থিত কৈশোর 
পাগ্ুলিপির উপর নির্ভর করে সিলেক্টিভ বায়োগ্রাফি 
--এক এক কবির কত প্রস্থ করে জীবনী, তার পরেও 
আবার লেখা হচ্ছে নতুন লেখা--সম্প্রতি পাঠকদের 
মুখ চেয়ে-_ নিয়তপ্রাপ্ত নতুন তথ্যের প্রণোদনায়, 
সংশয় হয় এদেশের কবিরাই কি তাহলে এত অচির- 
বিস্মরণের পাত্র ? 


তবে জীবন জানবার উৎসাহ এই পারেও বাড়ছে। 
খেলুড়ী, ফিল্মতারা রাজনীতিবিশারদের থেকে কবিদের 
দিকেও qaa পড়ছে কখনে! | জীবিত-অজীবিত কবির! 
যেভাৰে অৰ্থী-গবেষণাকারীর চর্চার বিষয় হয়ে উঠছেন 
তাতে এখনকার কবিদের কিছু আশ! দেখতে পাওয়া 
যায়। জীবনীগ্রন্থ লেখার Al বেড়েছে কিন! বল! 
যায় না, মন্মথনাথ ঘোষের তুল্য জীবনী গ্রন্থের সুলেখক 
কেউ আগোচরে তৈরি হচ্ছেন কিনা বলা যায় না। 
তবে অনেক গবেষককে দেখি কবিদের চিঠিপত্র লিখে 
দেখাসাক্ষাৎ করে খুটিনাটি জমিয়ে তুলছেন । পরেশ 
মণ্ডল বলে এক তরুণ কবিকে জানি, অনেক দিন ধরে 
নানা সুত্র থেকে, ও সরাসরি অমিয় চক্রবতাঁর বিষয়ে 
সংবাদ সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য বিষয়ে 
এক গবেষণার্থা, আমি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একখানি কাব্য 
নির্বাচনী সম্পাদন! করেছি সেই সুবাদে আমার কাছেও 
তথ্যের খোঁজ নিতে ভোলেন নি। এরা হয়তো 
কেউই কখনো জীবনী লিখবেন না, হয়তো কবির অগ্রে 
কবিতার স্থান দেওয়া পদ্ধতিরই এঁর! বিশ্বাসী, 
বা অনুসারী/ তবুও আশা করা যায় হয়তো এদের 
কেউ কখনো সংক্রামিত হবেন NASA এই 
প্রকরণটির দিকেও, যা লিখবেন তা ফুলবিশ্বপত্র 
হাতে "নিয়ে শোনবার নয়, সজীব ইতিহাসপ্রতিম 
জীবনালেখ্য। 


পূর্বানুরৃত্তি 
শোকস্তবক লেখবার কিছুদিন পর দেশ পত্রিকায় 
অনূদিত (৫ মে ১৯৭৯) Fe কৃপালানির ভিক্টোরিয়া 
ওকাম্পোর মনোজ্ঞ পরিচাস্িকাঁটির মূল লেখাটি 
দেখলাম টেগ্রোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট “ভিক্টোরিয়। 
ওকাম্পো এ কালচারাল ব্রিজ বিটুইন থি, কনটিনেন্টস্‌ 
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নামে -ওকাম্পো-রবীন্দ্রনাথ পত্রবিনিময়, ওকাম্পোকে 
নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইত্যাদি মারো কিছু তথ্য 
সহ পুস্তিকাকারে বেরিয়েছে ৷ মূল লেখাটি বেরিয়েছিল 
‘Patriot’aq we মার্চ ১৯৭৯-সংখ্যায় আরেকবার 
ছাপা হয়েছে বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি-র ৪৩ খণ্ড 
ওয়-৪র্থ যুগ্বসংখ্যাতে । এই লেখায় দেখলাম ভিক্টো- 
রিয়ার এক বন্ধু লেখিকা ডরিস মেয়ার (দেশ-এ 
ভুল করে ছাপা হয়েছে ভরোথি) “ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো £ 
ঝড়-জোয়ারের বিরুদ্ধে' নামে এক জীবনী লিখেছেন, 
দুর্ভাগা ভিক্টোরিয়া তার প্রকাশ দেখে যেতে পারেন 
fal কৃপালানি লিখেছেন, ‘I was overjoyed 
to receive the elegantly printed and 
bound book, with many beautiful 
photographs. This charmingly written 
biography will help to keep alive the 
memory of a truly great woman’. এর পর 


বইখাঁনি অন্তত চোখের দেখা দেখতে উৎসুক হয়ে 
থাকতে হয়। 

ব্রবীন্্রনাথের শেষ গ্লেটনিক ভালোবাসা, বাঙলা 
সাহিত্যের এই 'প্রায়-পৌরাণিক স্ত্রী-চরিক্রে'র আরো! 
একটু সংবাদ চোখে পড়ল জন গানথারের দশক আগের 
লাতিন আমেরিকা বিবরণ বইতে ৷ গানথার লিখেছেন 
‘Any list of the most distinguished 
living Argentines would be bound to 
include Victoria Ocampo, the poet, 
critic, and founder and editor of the 
literary journal Sur. আর্জেন্টিনার খ্যাতিমান 
লেখক বোহে' A-AA সঙ্গে সাক্ষাতে বোহেস তার মহার্ঘ্য 
যে সব সাহিত্য-নঘি তাকে দেখালেন তার মধ্যে ‘a 
ravishing portrait of Victoria Ocampo’ | 
গানথার|বা বোহেসি কেউ জানতেন কিনা এই 
ভিক্টোরিয়া দূরতম এক পূর্বভূখণ্ডের ছোট্ট দেশে 
পরমাত্ীয়ারপে প্রতিষ্িতা-_বিজয়া নামে! 
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৬১টি বৃক্ষের গরিচয় 
লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 


প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কীত ও এীতহ্যের পটভ্মকায় ate শিক্ষা ও 
দৈনান্দন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে মানুষের AFE সুন্দর বিকাশের 


সাধনায় fad যে জ্ঞানতাস__তান লক্ষমীম্বর সিংহ । 


কাবগুরু প্রবার্তত “বৃক্ষরোপণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষরোপণ-এর 
প্রয়োজনশয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমুল্য বৃক্ষের পাঁরচয় দিয়ে রাঁচত সদ্য প্রকাশিত এই বই । 


প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বই ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর 


বাধাই ও ছাপা, 


দ্বাম দশ টাকা 








আঁখ্বিন "৮৬-৫ 





শিকার 


আবদামোহন বাগতখ 


আবার জোরে জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আর সেই 
সাথে এলোপাথাড়ি ঝড়ের মাতামাতি। বৃষ্টি আর্ত 
হয়েছে আজ চারদিন। এতটুকু কামাই নেই। চলছে 
তো চলছেই, অবিরাঁম--অবিশ্রাত্ত। আর সেই সঙ্গে 
ঝড়। সময়ে সময়ে যদি বা একটু ঝিমিয়ে পড়ছে, 
কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার দেখা যাচ্ছে তার তাগুব- 
মাতন। দুরে দাড়ানে। নারকেল গাছের মাথাটা যেন 
কৌন অনদৃশ্যদানব জোর করে মাটিতে হুইয়ে দেবার 
চেষ্টা করছে! আকাশের রঙ, কালে। মিশমিশ করছে! 
থেকে থেকে বিহ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর তার সাথে মেঘের 
গর্জন। চারদিক জলে থৈ থৈ। এতটুকু ভাঙা 
কোথায়ও নজরে ASS AL! হাট, ঘাট, মাঠ সব 
জলে জলাকার | 

মেনকা ঘরের মধ্যে বসে জানল! দিয়ে প্রকৃতির 
এই তাণ্ডব দেখছে । এখন দুপুর কিন্তু কে বলবে 
তা? মনে হচ্ছে সন্ধ্যা কখন পার হয়ে গেছে । চার- 
দিকে অন্ধকারের বিভীষিকা নেমে আসছে গাঢ় হয়ে। 
কাল থেকে তাদের BRT জ্বলেনি। রান্নাবান্না বন্ধ! 
সহদেব কাল কোথা থেকে ষেন অনেকটা মুড়ি জোগাড় 
করে এনেছিল। সেই শুকনো মুড়ি খেয়ে কাল থেকে 
আছে ওর! | কোলের বাচ্চাটা শুধুই বুকের দুধ খেয়ে 
আছে। বয়স গত মাসে এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। 
এটা সেটা মুখে দেয় | আজ দুদিন তাও বন্ধ। ভগবান 
আজো তার বুক থেকে বাচ্চার পেট ভরার মত দুধ 


জমিয়ে রেখেছেন, নইলে কী যে হত--ভাবতে গিয়ে 
মেনকার বুকের মধ্যে যেন ভয়ে হিম হয়ে আসে | 
রোঞ্জকার মত আজো ভোর হতে ন! হতেই 
ঠোঙার তলায় পড়ে থাকা একমুঠো মুড়ি গালে ফেলে 
টক ঢক করে একঘটি জল গিলে, সহদেব তার কচ 
নিয়ে বেরিয়ে গেছে মাছ ধরতে । চারদিকে এই qy- 
তুফান | মাঠ ঘাট বিল--সব থৈ থৈ করছে। নিজেদের 
কাচা ঘরটা চারদিকের একহাটু জলের মধ্যে দাড়িয়ে 
আছে। জোরে যখন বাতাস ঝাপটা মারছে, ঘরের 
খুঁটি, দেয়াল, চাল-সব থরথর করে নড়ে উঠছে। 
ঘরের পুরানো বাঁশের খুঁটি আজ চারদিন ধরে জলে 
ডুবে থেকে গোড়া আলগা হয়ে গেছে। একটা বড় 
রকমের ঝাপটা এলেই বুঝি ভেঙে পড়বে হুড়মুড় 
করে। সহদেব নিজে দেখেছে ঘরের দুরবস্থা । যাবার 
সময়ে বলে গেছে_ফিরে এসে আগে ঘরের ব্যবস্থা 
করবে। সেই কোন্‌ কাকভোরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে 
বেরিয়ে গেছে, এখন দুপুর গড়িয়ে যেতে চলল-_তবুও 
ঘরে ফেরার নাম নেই। ঘরে খাবার নেই। মাছ বেচে 
যদি চাল কিনে আনে--তবুও রান্না হবে না । GRA 
জলের তলে। শুকনো! কাঠ কুটো বলতে কিছুই নেই | 
বুদ্ধি করে যদি চিড়ে মুড়ি কিনে আনে-_-তবেই রক্ষে | 
নইলে উপোস দিতে হবে। এই ছুইদিনে তার বুকের 
BX অর্ধেক হয়ে গেছে। আরো ছুই একদিন যদি 
এভাবে চলে, তাহলে সবটুকুই শুকিযে ঘাবে। তখন 


`~. 


৩২৯ শিকার 
বাচ্চাটা! খাবে কী? সহদেবের মাছধরা__কী যে এক 
নেশা । আর শুধু নেশাই ৰা কেন--পেশাও ৷ খাবার 
মাছ ছাড়াই__কোনদিনই ছয় সাত টাকার কমে ঘরে 
আনে না। এখন এটাই তাদের জীবিকা । লোকটার 
অদ্ভূত মাছ ধরার হাত। কয়েকটা লোহার শিক দিয়ে 
তৈরী একটা কোচ তার একমাত্র হাতিয়ার । অব্যর্থ 
নিশানা । আর আশ্চর্য তার জলের তলে অদৃষ্ট 
মাছের আনাগোনা সম্বন্ধে দিব্যদৃষ্টি | জলের উপরের 
সামান্যতম আলোড়ন দেখেই সে বুঝতে পারে মাছের 
অবস্থিতি, আর তাঁর হাতের কৌচ অব্যর্থ ফোড়ে গেঁথে 
ভুলে আনে জলের মাছকে _ডাগায়। মাছ বেচতে 
কোনদিনই তাকে হাটে বাজারে যেতে হয় ন!। গাঁয়ের 
মধ্যেই বিক্রী হয়ে যায়। তবে শহরের মত দাম পায় 
না, বিশেষ করে মাছের গায়ে কোচের ক্ষত থাকায় 
দাম আরও কম। গাঁষের মধ্যেই কয়েকজন বাধা 
খরিদ্দার আছে, মাছ দেখলে তারা কোনোদিনই 
ফিরিয়ে দেয় না। মেজোবাবু তেমনি একঞ্জন | বড় মাছ 
পেলে সহদেব সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে সোজ। গিয়ে 
হাঞ্জির হয়_মেজোবাবুর সামনে ৷ মেজোবাবু রমাপদ 
রায় বনিয়াদী বড়লোক | হাসি খুশি ভদ্রলোক | নজর 
বড়। মনও উদার । সহদেবকে বলে রেখেছেন ঃ 
বড় মাছ পেলে, কাউকে দিবিনে | সোজা! এখানে নিয়ে 
আসবি। 

আজ বিলের উত্তাল অবস্থা । টালমাটাল ভিডি 
সামলে মাত্র একটি মাছ ধরতে পেরেছে । ছুই কেজি 
we হবে। ঝড়জলের অবস্থা ক্রমশঃ যেভাবে 
ঘোরালো হয়ে উঠছে; তাতে আর দেরী না করে 
তাড়াতাড়ি বাড়ী ফের দরকার। তাই মাছটা হাতে 
ঝণ্লিয়ে নিয়ে গিয়ে দীড়ালো সহদেব মেজোবাবুর 
সামনে | এই বৃণ্টিবাদলের দিনে মাছ দেখে তিনি মহা- 


খুশী ৷ কিন্তু সহদেবের ভিজে চুপসে যাওয়া চেহারা 
দেখে চমকে উঠলেন £ ইস্‌! তুই যে একেবারে কাক- 
ভেজা হয়ে গেছিল সহদেব। এর মধ্যে আজ ন! 
বেরুলই হোত | 

লাজুক হাসি হাসল সহদেব £ বড্ড ভিজে গেছি 
মেজোবাবু | বেজায় শীত করছে। 

রমাপদবাবু তাড়াতাড়ি চাকরকে ডেকে ভিতর 
থেকে বড় এক গেলাস গরম চা এনে দিলেন সহদেবকে। 
চা খেয়ে সে খুব আরাম পেল । ক্লান্তি এবং শীত 
ছটোই যেন দূর হয়ে গেল। 

e cogl জামাঁকাপড়ে আর থাকিসনে | তাড়াতাড়ি 
বাড়ী গিয়ে ছেড়ে ফেল্‌ গে সব-_মেজোবাবু বললেন, 
হ্যা, কত দেব বল্‌? 

হাত জোড় করে সহদেব বলল ? আজ আর টাকা 
পয়সা নেবো না মেজোবাবু। করব কী নিয়ে? 
দোকান পাট সব বন্ধ_চাল পাব AL আর পেলেই বা 
কী করব তা দিয়ে? Sa কাল দুপুর থেকে 
জলের তলে । তার চেয়ে বরং কিছু খাবার দিন, বাড়ী 
নিয়ে যাই। 

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন রমাপদবাবু। তাড়াতাড়ি 
ভিতরে চলে গেলেন । বাড়ীতে আজ gra খিচুড়ি 
রান্না হচ্ছে | একটা মাটির হাঁড়িতে সরাচাপ! দিয়ে 
একহ'ড়ি গরম খিচুড়ি, আর একটা প্ল্যান্টিকের 
ঠোগায় বেঁধে কিছু চিড়েগুড় দিতে বললেন সহদেবকে। 
মেজোবাবুর মেয়ের হাত থেকে খাবারগুলো নিতে 
গিয়ে সহদেব প্রায় কেদে ফেলে আর কী! এতটা 
সে আদৌ আশা করে নি। মেজোবাবু তাড়া দিলেন ঃ 
তাড়াতাড়ি ভিঙ্গি ছুটিয়ে চলে যা। একটু আগে 
রেডিওতে বলল যে, জলের তোড়ে বাঁধের গায়ে বড় 
ফাটল দেখা দিয়েছে । কখন কী হয়--বলা কঠিন। 
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বাড়ী-ফিরে এসে সহদেবের চ্ষুস্থির। উঠোনে 
কোমর জল। শোবার ঘরের ভিতরে জল ধৈ থৈ 
করছে। মেনকা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে তক্তপোষের 
উপরে উঠে মুখ pa করে বসে আছে। কোলের 
কাছে শুকনো কাপড় চোপড়ের একটা পু'টলি। ছুই 
চোখে তার GIB ভয়। সহদেবকে দেখে ডুকরে 
কেঁদে উঠল £ ওগো, সব যে ডুবে গেল, এখন 
কী হবে? 

সহদেব লক্ষ্য করল-_তক্তপোষের পায়াগুলো 
এর মধ্যেই অর্ধেক ডুবে গেছে জলের তলে! ক্ষিদের 
মুখে গরম খিচুড়ি পেট ভবে খেয়ে নিল দুজনে | 
atga দিয়ে টিপে টিপে নরম করে তারই একটুখানি 
ছেলেটাকে খাওয়াল মেনকা। ছেলেও দিব্যি রসিয়ে 
রসিয়ে খেল। মুখেরটা শেষ হতেই আঙ্ল দিয়ে 
থাল! দেখিয়ে দেয়_আরও খাবে । আহারে | বাছ! 
আমার | এমন ঘি মসলা দেওয়া ভাল জিনিষ তো 
মুখে দেয়নি কোন দিন | তাই বড্ড মুখে লেগেছে | 

আচিয়ে উঠে সহদেব ঘরের বাইরে এসে একবার 
ভাল করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। জল যে 
ভাবে বাড়ছে-তাতে আর বড়জোর ঘণ্টা খানেকের 
মধ্যেই তক্তাপোষ ডুবে যাবে নির্ধাৎ। আর ভাবনা 
চিন্তার সময় নেই। A তাড়াতাড়ি ক্ষিপ্রহাতে 
দরজার পাল্লা ছুটে! খুলে নিয়ে বাড়ীর উঠোনের উত্তর 
পূব কোণে দাড়ানো আমগাছটার মোটা কাটা 
_-উ'চুতে উঠে গিয়ে, যেখানে তিনটি ভাগে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে ডালপালা ছড়িয়ে উপরে উঠে গেছে, সেই 
খানটায় দরজার পাল্লা দুটো বিছিয়ে দিয়ে ভাল করে 
বেঁধে ছুজনের বসার মত একটা মঞ্চ তৈরী করে 
নিল। গাছ থেকে নামতে গিয়ে সহদেব আশ্চর্য 
হয়ে গেল। পাল্লা দুটো বয়ে আনার সময় সে হাঁটু 


জল ভেঙে এসেছে। মাচা তৈরী করতে খুব বেশী 
হলেও-_আধঘ্ন্টার বেশী সময় লাগেনি। এর 
মধ্যেই জল কোমর ছাড়িয়ে উঠেছে। সে মার কাল 
বিলম্ব না করে মেনকা আর বাচ্চাটাকে ডিঙিতে 
উঠিয়ে মাচায় নিয়ে এল। আর সঙ্গে নিয়ে এল 
কাপড়ের পুটলিটা, আর মেজোবাবুর দেওয়া 
চিড়েগুড়ের ঠোঙাটা'। মেনকা আরও -কিছু pfs- 
টাকি জিনিস সাথে নেবার wy জিদ করছিল, এক 
ধমকে তাকে থামিয়ে দিল সহদেব ঃ মাচাতে নিজেদের 
বসার জায়গ! হওয়াই কঠিন। তাঁর উপরে atè 
টেনে তুললে-বসবি কোথায়? 

গাছের নীচে ডিঙি kiy করিয়ে SAIS মেনকাঁকে 
কোনো! মতে ঠেলেঠুলে মাচাঁয় তুলে দিয়ে, বাচ্চাকে 
তার কোলে দিয়ে ডিঙ্গিটাকে শক্ত করে আমগাছের 
কাণ্ডের সাথে পেঁচিয়ে বেঁধে, সে যখন পু'টলি হাতে 
নিয়ে মাচায় উঠে বসল, তখন রাত কী-দিন বলা 
কৃঠিন। চারদিকে gb ঘুট করছে অন্ধকার। 
বাতাসের একটানা শো শে! শব্দ, আর তারই 
সাথে জলের উপরে বৃষ্টির ঝুপ ঝাপ, আওয়াজ | 
সহদেব মাচায় উঠে বসতে না বসতেই 
আকাশের এপ্রাস্ত থেকে ওপ্রান্ত-পর্যস্ত চোখ ধাধিয়ে 
তীব্রবেগে বিদ্যুৎ ছুটে গেল, আর তাঁর পরমুহূর্তেই 
কান ফাটানো শব্দ করে কোথায় যেন বাজ পড়ল। 
এ শব্দে মেনকার কোলের মধ্যে বাচ্চাটা ভয় পেয়ে 
ডুকরে কেঁদেউঠল। ভীত-শংকিত মেনকা ছেলেকে 
বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তাড়াতাড়ি মাই খুলে 
দিল তার মুখে। 

সহদেব আসার সময় বুদ্ধি-করে সর্বাংগে তালি মারা 
তার জীর্ণ_ছাতাটি নিয়ে এসেছে। চারিদিকে 
BIS বাতাসের আস্ফালন থেকে আড়াল করে সে 


৩৬১ শিকার 
কোনমতে ছাতাঁটি মাথার উপরে একট! পত্রবছল 
শাখার সাথে শক্ত করে এমন ভাবে বাঁধল যাতে 
ছেলের মাথাটা কোনমতে {icol মাছধরার কৌচটা 
সে সাথে আনতে ভুলেনি। মেনকা বলল £ ওটা 
আবার নিলে কেন গো? গাছের ভালে বসে মাছ ধরবে 
নাকি? 

সহদেব হাসল £ এটা! কী শুধুই মাছ ধরবার VHA ? 
বলা কী যায়_-কখন কিসে লাগে! বিলখাল, বাড়ী 
ঘর যখন বর্ধার জলে ডুবে যায়, তখন জলের মাঝখানে 
আধডোব! গাছের ভালই হচ্ছে সাপের একমাত্র 
আশ্রয় | বল! যায় না, ওরাও হয়তে! আমাদেরই মত 
গাছে উঠে পড়তে পারে--বাঁচার তাগিদে | 

ভয়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠে মেনকা মহাদেবের 
হাত-চেপে ধরল £ ও মাগো | কী হবে তা হলে? 
হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সহদেব সহজ গলায় বলল £ তার 
জন্যে তো আমি আছি, ভয় কিসের? তুই ছেলের 
মাথাট। ছাতির তলে নিয়ে, পিছনের মোট! ভালটার 
গাঁয়ে পিঠ লাগিয়ে আরাম করে হেলান দিয়ে বোস 
আয়েস পীবি। নিজে সে পুটলিটাতে OLAS IB চেপে 
কোনমতে চেপে চুপে বসল কোলের উপরে কৌচটাকে 
নিয়ে। 

এরপরে কতক্ষণ কেটে গিয়েছে_ খেয়াল নেই। 
একটু বুঝি তক্দ্রার ঘোর এসেছিল চোখে, হটাৎ মাচার 
নীচে জলের মধ্যে Al, করে একটা- শব্দ | 

শুনেই ধড়ফড় করে জেগে উঠে ক্ষিপ্রহাতে সহদেব 
কৌচটা-তুলে নিয়ে বাগিয়ে ধরল। শব্দ শুনেই সে 
বুঝতে পেরেছে__একটা মাছ এসে গাছের নীচে ঘাই 
মেরেছে। সে জলের- বুকে অপস্থয়মান আবতটুকু 
লক্ষ্য করে ঝপ করে কৌচ ছুড়ে মারল। হ্যা, ঠিক 
লেগেছে | এত বড় একট প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর 


মানসিক অস্থিরতার মাঝখানে তার হাতের নিশান! 
এই মৃহূর্তেও যে কতটা নিখু'ত আর নিভু'ল, তা ভেবে 
মনে মনে গর্ব অনুভব করল সহদেব। কিন্ত আত্ম- 
প্রসারের এই তাসের ঘর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল 
পরমুহুর্তেমেনকাঁর বুকফাঁটা আর্ত চীৎকারে £ ওগো, 
খোকা আমার কোল থেকে পড়ে গেছে জলের মধ্যে | 
হায়! হায়! এখন কী হবে গো। 


উন্মাদিনীর মত মেনকা মাচা-থেকে ঝাঁপ দিতে যায় 
আর কী! ততক্ষণে-কৌচটা গল থেকে তুলে ফেলেছে 
সহদেব। বাচ্চাটার ছোট্ট শরীর এফোড় ওফোড় হয়ে 
গেঁথে গেছে কোচের ধারালো কাঠিগুলোর দাথে। 
BABA করে রক্ত পড়ছে-_কৌচের গা বেয়ে। আর 
আকাশ থেকে অজ্র ধারায় বৃষ্টির জল যেন মমতার 
অশ্রু হয়ে নেমে এসে ধুয়ে ফেলতে-চাচ্ছে_এই 
মর্মস্তদ শিকারের রক্তাক্ত PSAL] মেনকা হাহাকার 
করে মাচার উপরে আছড়ে পড়ল £ ওগো, তুমি একী 
সর্বনাশ করলে? আমার খোঁকাকে তুমি মেরে 


সহদেব এতক্ষণ যেন একটা! দুঃস্বপ্নের ঘোরে আবিষ্ট 
হয়ে ছিল, তাড়াতাড়ি হাতের কৌচটাকে দূরে জলের 
মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে রোরুদ্যমীনা মেনকাকে ছুই হাতে 
জড়িয়ে ধরে ফঁপিয়ে কেঁদে উঠল £ হায়! হায়! 
এ আমি কী করলেম! নিজের হাতে নিজের গলায় 
কোপ. বসালেম | 


এই ঝড় আর বৃষ্টির একটান! শব্দকে বিদীর্ণ করে 
নিশীথিনীর বুকে যেন একট! বিভীষিকার বার্তা বহন 
করে, অন্ধকার দিগন্তের এ-প্রাস্ত থেকে ও-প্রাস্ত 
পর্যস্ত- দূরে কোথা থেকে যেন একই সঙ্গে ৷ 
অনেকগুলো শঙ্খ প্রকৃতির এই তাগুব মাতনকে 
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সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বেজে BFA! আর তারই সাথে 
-_-অগণিত কণ্ঠের একটা আত্কলরোল | 

সহদেব চমকে উঠে মুখ তুলে আদিগন্ত জলস্রোতের 
দিকে তাকাল | চারদিকের ঘুটঘুটে অন্ধকারের বুকে 
থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই বিদ্যুতের ক্ষণ-প্রভ 
আলোকে-_সে স্পষ্ট দেখতে পেল অনেক দুরে অনেক 
গুলো আকাশছোয়া ঢেউয়ের পাহাড় যেন একটা! 
প্রচণ্ড আক্রোশে ছুটে আসছে অসংখ্য উদ্যত ফণা 
Chr! আকাশের বিদ্যুৎ থেকে জলে উঠছে এ 
ফণার মাথায় মন হয়ে |. 


সহদেব হাত বাড়িয়ে মেনকার মাথাটা বুকের মধ্যে 
নিবিড় আগ্লেষে জড়িয়ে ধরে ফিস্ফিস্‌ করে বলল £ 
কাদিসনে fig ও যেখানে গেল, একটু পরে আমরাও 
সেখানে যাচ্ছিরে।...এই কথায় কতটুকু সামনা পেল 
মেনকাঁঁ সেই জানে । পরক্ষণে জলভরা-চোখ তুলে 
এক ঝলক সহদেবের কান্নাচাপা-মুখের দিকে তাকিয়ে 
তার কোমর জড়িয়ে ধরে যেন একটা পরম আশ্বাসে 
VIPS উপরে মাথা রেখে চোখ Jey 

তারস্বরে শঙ্খ বেজেই চলেছে। 


জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান 
বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় ঃ উনআশিতম জন্মজয়ন্তী 


হরা অক্টোবর ১৯৭৯ মঙ্গলবার, সকাল ৯টায ৫১বি 
গড়িয়াহাট রোডে (নূতন নাম লীলারায় সরণি) অবস্থিত 
বালীগঞ্জ শিক্ষাসদন হলে anata পরিচালক মণ্ডলীর 
উদ্যোগে বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়-এর ৭৯ তম 
gran উদ্যাপিত হল | এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের 
অধ্যাপক পুর্ণেন্ুকুমার বস্তু | 

সভায় উদ্বোধনী ভাষণে জয়গ্রীর সম্পাদক 
সুনীল দাস বলেন £ ইতিহাস বয়ে চলে, কিন্ত 
ইতিহাসেরও একটা দর্শন আছে । ধারা প্রাত্যহিক 
জীবনের উধ্বে উঠেছেন তারাই ইতিহাসের উপজীব্য 
হন। বিপ্লবী দেশনেত্রী কালোস্বীর্ণ ইতিহাস-পুরুষ | 
সন্ন্যাসী-যোদ্ধা বিবেকানন্দের উত্তরাধিকারী RAN- 
সন্যাসী সুভাষচন্দ্র ইতিহাসের বুকে উজ্জ্বল হয়ে 
আছেন। বিবেকানন্দের উত্তরসাধিকা যেমন ভগিনী 
নিবেদিতা তেমনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের উত্তরসাধিকা 
রূপে উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন বিপ্লবী শিখাময়ী লীলা রায়! 
দেশনেত্রী লীলারায় বলেছেন তিনি ‘আত্মনিবেদিত 


বিপ্লবী” । তার জীবন, সর্বন্থ-নিবেদিত জীবন । তিনি 
ছুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে এসেছিলেন। মানবতাবোধ 
ও বিপ্লববোধ এই ছুইধারায় তিনি সঞ্জীবিত হয়ে 
উঠেছিলেন । স্ুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী দীপশিখা যিনি 
Bee তুলে ধরেছিলেন তিনি বিপ্লবী দেশনেত্রী 
লীলা রায়। স্বভাষচন্দ্রের অস্তর্ধানের পর States- 
man পত্রিকায় Edi'orial ‘Shoot them’- 
এর উত্তরে সেদিন লীলা রায় Hindusthan 
Standard-এ লিখেছিলেন ‘We shall not 
stand it তিনি চিরদিন বিপ্লবীদের BER করে 
এসেছেন, তার পথ আরামের পথ নয়। ধর্ম নিরপেক্ষ- 
তার উজ্জল দৃষ্টান্ত লীলা রায়। দাঙ্গার সময় তার 
সাহসিকতা! ইতিহাসের নজির স্বরূপ । আজকের দিনে 
দিদির দৃষ্টান্ত অনুসরণযোগ্য | 

নীহারেন্দু দত্ত ম্জুমদার বলেন, আজ একটি 
স্মরণীয় দিন। এখন বিংশশতাব্দী অস্তচিলের পথে | 
এই শতাব্দীতে দেখেছি অনেক মহামানবকে। এদের 
মধ্যে আছেন মহীয়সী THIN নারী লীলা রায় | তার 


= 
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gam বিশ্বের কোনোদেশেই পাওয়। যায়না । তার সঙ্গে 
তুলনা চলে একমাত্র ইজরা য়েলের গোল্ডা মেয়ার-এর | 
এঁদের জন্য সরকারী val নিনাদের দরকার হয় ন1। 
এদের আদর্শ নিয়ে সূর্যের নবোদয় হচ্ছে, বিপ্লবী 
সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের liberator, তারই সহযাত্রী 
বিপ্লবী লীলারায়। 

অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, যেখানে 
রাজনীতি সমাজনীতি সর্বক্ষেত্রে এত অবক্ষয়, পেখানে 
লীলাদির মত মানুষের আদর্শ আজও GEA 
আগামীদিনের তরুণদের মধ্যে তার আদর্শ সঞ্জীবিত 
হ’ক এই প্রার্থনা | 

সভাপতি অধ্যাপক পূর্ণেন্দুকুমার বস্থ বলেন, 
ভবিষ্যৎ বংশধরগণ শ্রীমতী লীলা রায়ের আদর্শে Bas 
হোক এই কামনা করি। দীর্ঘ পাচ হাজার বছর ধরে 
ভারতবর্ষে যে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই মূল্যবোধ 
লীল! রায়ের মধ্যে ছিল। নেতাজীর মত স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সৈনিক পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যায় at | 
স্বামী বিবেকানন্দ, কৰি রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীর আদর্শ 
এই তিন আদর্শের সমন্বয়ে লীলা রায়ের জীবন গড়ে 
উঠেছিল। জীবনের বিভিন্ন ধাপে রাজনীতির মোড় 


শরতচন্্র বন্ধু 


শরৎ TY একাডেমী ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ থেকে 
> সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ পর্যস্ত চারদিনব্যাপী নান! 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শরৎচন্দ্র বসুর নবতিতম জন্মজয়ন্তী 
পালনের আয়োজন করেন। 

৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯-প্রীশিক্ষায়তনে জন্মদিনের 
অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল । অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 
প্রসঙ্গে ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাব বলেন, শরৎবাবু একটা 
যুগের প্রতীক, বড় ভায়ের মত তাকে শ্রদ্ধা করতাম। 


যে ভাবে ঘুরেছে, তিনি তারই সঙ্গে নিজেকে খাপ 
খাইয়ে নিয়েছিলেন । আজ দেশের যে অবস্থা চলছে 
তার পরিণাম কি জানি না । বাংলা দেশের সেই আদর্শ 
আজ কোথায় ? মানুষের মধ্যে আজ যদি মূল্যবোধ 
ফিরিয়ে আনা যায় তবেই দেশের মঙ্গল হবে। বাংলা 
দেশের এই সব মহতপ্রাণ থেকেই মূল্যবোধ আহরণ 
করতে হবে। বর্তমানে শিক্ষাকে দেখা হচ্ছে Skill 
হিসেবে । শিক্ষাকে চেতনা হিসাবে দেখতে হবে। 
শিক্ষায় ethical religion ও metaphysics এর 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তার সম্বন্ধে 
বলেছিলেন 'পশুশক্তির উধেবে জয়ী হক তোমার 
আত্মার শক্তি’ এখানেই তিনি বিশিষ্ট । 

সভায় বিপ্লবী দেশনেত্রীর বহুসহকর্মী, গুণগ্রাহী 
পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। 

সঙ্গীত পরিবেশন করেন শাস্তিনিকেতন আশ্রমিক 


সংঘের শিল্পীবৃন্ৰ। 
এদিন আগরপাড়ায় আর্তত্রাণ সমিতির উদ্ভোগেও 


বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় জন্মজয়ন্তী পালিত 2g | 
এই সভায় বিভিন্ন বক্তা লীল। রায়ের জীবনের নানা 
ক নিয়ে আলোচনা করেন। 


জন্মজয়ন্তী 


তার ছিল কঠোর ব্যক্তিত্ব । কাউকে পরোয়া করতেন 
all কিন্তু গুণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ওড়িশা- 
বাসী বস্তু পরিবারের জন্তু গধিত। 

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা বাবু জগজীবন রাম বলেন' 
রাজনীতিতে বুদ্ধিদ্ীবির। এলে তারা আর বুদ্ধিজীবি 
থাকেন না। হৃদয় আর বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে তারা 
পাক্কা রাজনৈতিক নেতা সেজে বসেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র 
রাজনীতিতে এলেও হৃদয় বিসর্জন দেননি । তিনি 
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ছিলেন একাধারে সফল বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক 
নেতা । আজকের ঘোরালে৷ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 
শরতবাবুর আদর্শ ও দূরদিতা আমাদের আলো 
দেখাবে। অতীতের স্মৃতি উল্লেখ করে জগজীবন রাম 
বলেন, ৪৬ সালে কেন্দ্রের অস্তর্বতাঁ সরকারে শরতবাবুর 
সহকর্মী হিসাবে তাকে কাছে থেকে দেখার সৌভাগা 
হয়েছিল। কোন কাজই তিনি ছোটে! বলে 
দেখতেন না। 

বিধানসভার অধ্যক্ষ মনসুর হবিবুল্লাহ বলেন, 
ASMA কথামত কংগ্রেস সেদিন (১৯৩৭ সালে ) 
কোয়ালিশন সরকার গঠন করলে দেশের BT ইতিহাস 
লেখা হত। শরৎচন্দ্র চেয়েছিলেন এক ও অখণ্ড 
বাংলা। 

এই অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শোনালেন 
সবিতীত্রত দত্ত । সভায় শরৎচন্দ্রের গুণগ্রাহী রাজ- 
নৈতিক নেতা, বহু আইনজীবি, দূতাবাসের প্রতিনিধিরা 
উপস্থিত ছিলেন। 

ঘিতীয়দিন ৭ সেপ্টেম্বর, মহাবোধিসোসাইটি হলে 
“সমসাময়িক রাজনীতিতে শরৎচন্দ্র বস্ু'র ভূমিকা’ 
প্রসঙ্গে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
আলোচনা করেন পুলকেশ দে সরকার ও আরতি গুহ 
এবং পৌরোহিত্য করেন ডঃ সোমেন্দ্রনাথ q7 | 
আলোচনায় অংশগ্রহণকারী উভয় বক্তাই শরৎচন্দ্রের 
নান! দিক নিয়ে আলোচনা কারেন শুধুমাত্র শরৎচন্দের 
নানাবিধ কীতির কথাই নয়, ভার জীবনের ভুলগুলিও 
তারা তুলে ধরেন, আলোচনা সাপেক্ষ কিছু প্রশ্নও 
তারা উত্থাপন করেন ফলে এইদিনের দীর্ঘ আলোচনা 
হয়েছিল হৃদয়গ্রাহী | 

তৃতীয় দিন, ৮ সেপ্টেম্বর, রামকৃষ্ণমিশন ইস্টিটিউট 
অফ কালচারের শিবানন্দ হলে প্রাক্তন বিচারপতি ভি. 
এম তারকুণ্ডে শরৎ বস্তু স্মৃতি বক্তৃতায় গণতন্ত্র এবং 


ব্যক্তি স্বাধীনতা” প্রসঙ্গে ভাষণ দেন! তিনি বলেন, 
মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা সুনিশ্চিত না করলে, গণতান্ত্রিক চেতনার 
বিকাশ ঘটে না। স্বৈরতাপ্ত্রিক শক্তি কথার জাল বুনে 
জনমানসে বিভ্রান্তি ঘটায় এবং নির্বাচনে জয়ী হয়। 
তিনি বলেন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেই গণ- 
চেতনার ব্যাপক প্রসার ঘটতে পারে । এই বিকেন্দ্রী- 
করণের অর্থ শুধু কেন্দ্র থেকে রাজ্যের হাতে ক্ষমতা- 
বৃদ্ধি কর! নয়। গ্রামস্তরে পঞ্চায়েত পর্যন্ত এই ক্ষমতা! 
প্রসারিত করা দরকার এর ফলে মানুষ সিদ্ধাস্ত নিতে 
এবং তা রূপায়িত করতে এগিয়ে আসবে । ব্যাপক 
গণ-সমাবেশের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ও 
প্রসার ঘটবে। এই পথেই কেবল শ্বৈরতন্ত্র ঠেকানো 
যায়। 


তিনি আশা! করেন, এবারে যে সমস্ত রাজনৈতিক 
দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে তার! প্রার্থীর যোগ্যতা 
বিচার করে মনোনয়ন দেবে এবং মানুষের গণতান্ত্রিক 
চেতনার বিকাশে সহায়তা হয় এমন ধরনের প্রচার 
চালাবে | দেশের রাজনৈতিক জীবনে এ এক সংকটময় 
মুহূর্ত। মানুষকে বিভ্রান্ত করলে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি 
রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করবে | 

চতুর্থাদিন ৯সেপ্টেম্বর: রবিবার সকাল শরৎচন্দ্র ay 
ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সত্যরঞ্জন বক্সীকে 
তার বাসগৃহে সম্বর্ধনা জানানো হয়। শরৎ বসু একা- 
ডেমীর কার্য নির্বাহক কমিটির wT, শরৎচন্দ্র 
পুত্রশকন্যারা এবং আরও প্রাচীন বিপ্রবীরা এই ঘরোয়া 
অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন। একাডেমীর পক্ষ থেকে 
একটি সম্বর্ধনা পত্র পাঠ করা হয় এবং লত্যবাবুকে 
ধুতিচাদর ও ১০০১, টাকা দেওয়া হয়। ASAA 
বক্সী দীর্ঘসময় শরুৎচজ্দের সঙ্গে তার জীবনের নানা 
ঘটনা, নান! কথার স্মৃতিচারণ করেন । 


বিধান রণ কাদিকাতা-45০5$ গোবর com হইতে রী মি; এডভোকেট ক alae ও প্রকাশিত | 


> 








গীতাশীস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


(বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২০০ 





শ্রীগদতা afore সংস্করণ ১৪ ০০ 
বৃহৎ পকেট গীতা ৯০০ 
RFR ও ভাগবত ধর্ম 20°00 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 
সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কৃত ও গদ্যানুবাদ) ৩০০ 
সুলভ পদ্য গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ৩০০ 
নিতাপাঠ্য গীতা ( কেবল মূল সংস্কত শ্লোক ) ২০০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীত; (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১:৫০ 
ৃ এ *লাস্টিক জ্যাকেট সহ 2°20 
শী কর্মবাণী ৩+০০ 
Alp? ( পকেট সংস্করণ ) ৭*৫০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মীশক্ষা ৪8:০০ 
ভারত-আত্মার বাণী ১২'০০ 
Soul of India Speaks 
7 ( ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজশ ) ১২:০০ 
“attest অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 


জগদীশচন্দ্র অক্ষয় কণীর্তি। তাঁর গীতা cast 
জাতীয় সম্পদ | 
যেমন কাব PEMAI রামায়ণ, কাশশরাম দাসের 
মহাভারত, wat "সংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দের wet! যতদিন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদীশচন্দ্রের 
গীতা আর জগদশচম্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হৃদয়-মন্দিরে 1৮» 

-_ডঃ মহানামব্রত TATA 


‘See ও ভাগবতধর্ম”_শ্রীরফতত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা । শ্রীগাঁতার পাঁরপুরক গ্রন্হ । 


প্রীনীলিম! ঘোষ এম. a., বি. টি. 
{বদ্যাসাগর 8'00 
ছোটদের গহ্পগুচ্ছ ( স্বরচিত গন্প-সংগ্রহ ) 0°00 


প্রেপডেন্স লাইব্রেরী ££ 


১৫ বংকম svelte’ স্ট্রীট, কাঁলকাতা-৭০০০৭৩ 






টা টি 


“hE 

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 

ব্যায়ামে বাঙালী চি 
বীরেতে বাঙালী 8.00 
বিন্ঞানে বাঙালী ৮০০ 
বাংলার খাঁষ ০৮ 
বাংলার Tart ৪ 00 
বাংলার মনীষা 9০০0 
রাজার্ধ রামমোহন--জাবনী ও রচনা 8°00 
যুগাচার্ [ববেকানন্দ-_জীবনী ও বাণী ৪-০০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র-_জীবনী ও আঁবদ্কার 8'00 
আচার্য প্রফনল্লচন্দ্র_জ'বন' ও FTI নি 
রবীন্দ্রনাথ 8:00 
জীবন গড়া 2°00 


কয়েকটি আভমত--বই দুটি লোভনীয় হইয়াছে ert 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনায় ।__ভারতবর্ 

পাঠ কাঁরতে করিতে গর্বে বুক ফুলিয়া উঠে ।__আত্মশীন্ত 
rae (বাংলার খাসি) বাজার চলিত অযদ্বুসম্ভূত 


সাধারণ জাবনী-গ্রন্হ নয়, রখীতমতো খেটেখুটে লেখা, 
বাংলার 


তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং "চম্তাশশলতায় উদ্দীপ্ত | 
তরুণদের প্রাণে দেশাহতৈষণা বাদ্ধ পাবে। " 








JAYASREE Estd. : 1931 : ASWIN 1386 : OCTOBER 1979 : Reg. No. WB/SC-18 









ৰহ arif দেশীয় covert ita মি i 
আমুদিক বিজ্ঞান সন্মত একটি নিশেষ প্রপালীতে 
সা “ক, পুষ্টিকারক ও শক্তিন্নালী এই 

- দুটি সর্তপ্রোষ্ঠ জবুরেসীয় রসায়ন একজে সেবন 


করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি BS পুরণ হয়, হজ 
শক্তি ও spa বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ era 
কিরে আসে এবং 

অতি পকদিলের RE 

ee জরাজীর্ণ ot 


দেহে EST 
T শক্তি সঞ্চারিত হয়। 











«= সানা ' 
হৃতসঞ্জীবনী ও 
“মহাদাহ্কালিখ১ 


(৬ বছরের পুরাতন) . 
eat ওঁষধ।লয়-ঢাক। কলিকাতা-৪৮ 





চায়ের চামচের 8 চামচ 







UTS তা: CUNEN থোৰ ARA, 
o -জআনৃর্ষেদ-শাহী, মন্াত্রাক্ষারি্টের সঙ্গে 
: ae, সি,এস, (mon) ©) 2 চামচ as সন্ভী বনী - 
Oa, (বআহেরিকা) ভাগলপুর- = | সহ পৰিমাণ জল সহ 
কলেজে হসারণ শাহ তৃততপূর্ঘ অধ্যাপক | প্রত্যহ প্র বার আহারের NSE 






Beaty coms ভা mite con, এখ,বি,বিংএস. (কলি) | পর সে 
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দুভাষ-রচঘাবলী 
প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
fasta খণ্ড : ১৯২৯, 





LL কি 


এ 


নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মুত হয়ে উঠছে এই 
থগডগুলিতে। স্বাধীনতার পর নানা অপচেঞ্টোর যে G- 
নায়কের বাণী বিস্মতির অতলে চাপা দেবার চে! চলেছিল 
য়ন্রী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলাী’ তার AES জবাব বাংলায় 

৬ থণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনাবলীর দাম ২১* টাকা। গ্রাহকদের 
জন্য ১৫০ Brel ধার! আজও গ্রাহক হননি তারা এককালীন 
১৫* টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। 

'সুভাষচদ্দ্রের অনেক রচনা-_-বিশেষতঃ fafon সতা-সামাততে তাঁহার 
আঁভভাষণ প্রকাশিত হইলেও FATA সুতরাং, ভারতের দ্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতর জীবনী এবং ভাব ও মতের ক্রমাবকাশ সম্বন্ধে 
জাসাদের খ,ব স্পষ্ট ধারণা লাই । এই অভাষ দূর করিবার জন্য "জয়ী 
প্রকাশন’ ছর খণ্ডে তাঁহার রচনাবলণ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন | 

E. OE TN . 


‘FORT সংগ্রহ বলতে গেলে cases জীবন-বাণী । এই বাণশ 
প্রকশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়--তাঁর বন্তুতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় ৷ তাঁর 
লেখা তাঁর কথা, সবই যেন AFALE গাঁথা | | HERAT বন্দ 


জয়ী প্রকাশন ॥ ২*-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকতা ২৬ 
বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯. 





on Ge] সামাজিক নাংস্কীতক মাসিক পাত্রকা দুচীগত্ 


88 বৰ্ষ Biss 1 ৭ম সংখ্যা । ১৩৮৬ 


সম্পাদক সাঁওতাল’ প্রবন্ধ 
জিতবে কে? 298, নহ 
কনকলতা TG | অনুবাদ £ ধাঁরেন্দ্রনাথ বাস্কে ৩৫৯ 
স্মাতি-কথা £ ধায়ানাহিক 
মালয়ালাম গল্প 
যে কথার শেষ নাই ৩৪৩ 
গোপাললাল সান্য,ল ফলা 
ভৈকম মুহম্মদ বশীর | অনুবাদ £ TATA আন্লাহাঙ্গ ৩৬৩ 
গল্প কবিতা 
৮ দৈবাৎ ঈশ্বরের গল্প ! শ্যামলকুমার দাশ 9৬৭ 
গুণময় সামা ৩৫১ 
আলোচনা 
কাঁবতা {বিশ্ব-পাঁরক্লমা ৩৬৮ 
কাঁবতাগুচছ / MENAT মুখোপাধ্যায় ৩৫৭ প্রচ্ছদ Teoh £ খালেদ চৌধুরী 
AH মানে / সুশান্ত আচার্য ৩৫৮ সম্পাদক £ AAT দাস 





= , . FJA 
পৌষ | ১৩০৮৬ 
অতাজী সংখ্য 


নেতা? প্রসহ্গে 
্মতিচারণমজক, বিশ্লেষণাত্মক, ইতিহাসের প্রেক্ষায় 
নানা ধরণের প্রবন্ধের সমাহার | 
লিখছেন নেতাজ+র অন্তরঙ্গ ATTY, এীতহাঁস*, ও গবেষকেরা | 
এছাড়া 
চারীখক-এর মহাকাল কথন 
বিস্তারিত বিবরণ 
অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 





পাস EN IR RS SN পপ OER i A Ce we Ta Te Sa পলা পা পে পি পা সপ 
~ = er ত গপ tO aaa aaan শশী 
1 
$ 
1 


বিজ্ঞাপন প্রচারের উপযুক্ত মাধ্যম 
APSHA সরকারের 
তথ্য ও সংস্কীতি বিভাগ প্রকাশিত 


PII 
(বাংলা সাপ্তাহিক ) 


€ুচার-সংধ্যা £ ৭০,০০০ 
aie সংখ্যা--২০ AEA বাক স্ডাক--১০ টাকা 


গশ্চিম বংগান 
(হিন্দী পাক্ষিক ) 
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জিতবে কে? 


লোকসভার আসন্ন মধ্যবর্তাঁ নির্বচনে কোন্‌ দল্‌ 
কোন্‌ রাজ্যে কতগুলি আসনে জিতবে এই নিয়ে জল্পনা- 
কল্পনা, বিচার-বিল্লেষণ, ভবিষদ্ববাণী Ze হযে গেছে। 
কিন্তু যে আলোচনাটা দিগন্ত জুড়ে প্রধানতম স্থান দখল 
করে রয়েছে, সেটাই সব চাইতে সেরা আলোচন! এবং 
এবারকার নির্বাচনের অস্তিম প্রশ্ন । এই অত্তিম প্রশ্নই 
প্রথম প্রশ্নের মর্যাদা নিয়ে জনমনে আন্দোলিত হচ্ছে, 
সংবাদপঞ্জে আলোড়িত. হচ্ছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষে 
জনতার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রশ্নটিতে কোনো 
ভির্ষকতা নেই, কোনো বাচনভঙ্গির অলঙ্কাবে আবৃত 
নেই । সাদা-মাটা বাক্যবিষ্যাদে উচ্চকিত জিজ্ঞাসাবপে 
ভারতবর্ষের সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে। as উচ্চকিত 
জিজ্ঞাসায় সংবাদপত্ৰগুলি - কোলাহলমুখর, বিভিন্ন 


“সংবাদপত্রের পত্রকারবৃন্দ ঝাঁকে ঝাঁকে রাজনৈতিক 


kaa নেতা, Bias কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিশেষ 
সাক্ষাৎকারে AoA তাদের জর্জরিত করে তুলতে 
প্রয়াসী হয়েছেন। এঁদের কাছে পত্রকারবৃন্দ জানতে 
চাইছেন ভারতের ভবিতব্য কার হাতে এবং অপর আর 
একজন নেতার হাতে নয় কেন ? যে বা ধারা ক্ষমতায় 
আসবেন তারা ক্ষমতা এলে কোন্‌ কর্মনুচী গ্রহণ 
করবেন? স্বৈরাচার কী আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে? 
ব্যক্তি-য্বাধীনতা কী বজায় থাকবে না কর্পুরের মত উবে 
যাবে ? আর নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ? আরও 


প্রশ্ন রয়েছে৷ ধনী-দরিপ্রের ব্যবধান কী বাড়বে, না 
কমবে ? বেকারদের কী অবস্থা হবে? তাদের সংখা! 
কী বৃদ্ধি পেতেই থাকবে, না পুবাণো বেকারদের aD 
কর্মসংস্থানের পাশে নূতন বেকাংদের জীবিকার্জনের 
স্থযোগ করে দেওয়া হবে? Seal ও শোষণ বন্ধেরই 
বাকীহবে? 

সাম্প্রদাধিকতা তো জাতীয় জীবনের বডে1 রকমের 
ব্যাধি হযে দীড়িয়েছে। জাতীয়তাবোধ গোষ্ঠীবোধে 
অবনমিত হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রকোপবৃদ্ধি তারই 
একটি , ছুলক্ষণ। এরই পাশে রয়েছেন IPRS 
তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের পৃথক সুযোগ-সুবিধা 
দেবার কথা, তাদের সামাজিক আধিক-রাজনৈতিক 
উন্নতিবিধানের দায়-দায়িত্বের প্রসঙ্গ । আর রয়েছে 
জাতপাতের জন্য নান! সুযোগ সংরুক্ষণের দাবী। 
এই সব কিছুবই মোট ফল সমাজজীবনের সংঘ।তবৃদ্ধি, 
পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে aa বৃদ্ধি। 
নির্বাচন এই পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতিরও যেমন 
সুযোগ আবায় তীব্র প্রতিদ্বন্বিতার রণক্ষেত্রও বটে | 
এবারকার নির্বাচনও যে তার ব্যতিক্রম হবে সে-রকম 
ভাবনার কোনো সঙ্গত কারণ নাই। কে জিতবে 
এই উচ্চকিত জিজ্ঞাসার মধ্যে এই FORITI 
CHAPS প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। 

তিনটি সর্বভারতীয় দল নির্বাচনী মহড়ায় উঠে পড়ে 
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লেগে গেছেন। জনতা পার্টি, কংগ্রেস(ই) এবং লোকদল 
বা জনতা (এস)--এই তিনটি জাতীয় দল নির্বাচনী 
কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন। জাতীয় স্তরে জনতা 
পার্ট ও কংগ্রেস ই) পৃথক সত্বা, পৃথক নির্বাচনী 
ইস্তাহার, পৃথক কর্মস্থচী নিয়ে নির্বাচনী সংগ্রামের জন্য 
প্রস্তুতি নিয়েছেন। আঞ্চলিক স্তরে এদের সঙ্গে কোনে! 
কোনো মাঞ্চলিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়া 
হযেছে বটে কিন্তু কোনে! ফ্রন্ট বা জোট তৈরী হয় নাই | 
লোকদল বাঁ জনতা (এস)-এর পবিস্থিতিটা আলাদা 
ধরণের। এরা! দেবরাজ আরস্‌ পরিচালিত কংগ্রেসের 
সঙ্গে শক্ত জোট বেঁধেছেন এবং সি পি এম-এব get- 
বাধীন দলগুলির সঙ্গে আসন বোঝাপাড়ার জোলো! 
জোট তৈরী করেছেন। সি, পি, এম-এর গ্রভাবাধীন 
দল মিলে তাদের জোটের গাঁলভরা নাম দিয়েছেন 
বাম ও গণতান্ত্রিক PF | 

অন্ুণন্য দল মিলে জনতা পার্টিকে ge করব!র 
জনা উদ্যোগী হয়েছেন। কেন? না জনতা দল 
পাম্প্রদাধিক। তার কারণ জনতা দ.ল প্রাক্তন Hany 
রয়েছেন, যাদের উৎসস্থল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-সেবক সংঘ। 
যেহেতু AAT ্বয়ং-সেবক সংঘ হিন্নুরাষ্ট্রের প্রতাষে 
বিশ্বাসী এবং ভবিষ্যত ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপাস্তরের 
প্রচার তাদের মূল BARD, সেই কাবণে প্রাক্তন জন- 
সঙ্বের সদহ্যবৃন্দও এই প্রচারের দ্বারা সংক্রামিত, 
অর্থাৎ প্রাক্তন জনসজ্ঘের সদস্যদের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য হিন্দু 
রাষ্ট্র স্থাপন । এই যুক্তি-পরম্পবা থেকে প্রাক্তন 
SAAT সদস্যদের বিকছ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ 
একটি পদক্ষেপমাত্র । কিন্তু যারা এই প্রচারে মেতে 
উঠে জনতা পার্টিতে ভাঙন করিযে ভারতবর্ষের ata- 
নীতিতে gi এনেছেন তাদের তো ১৯৭৭-এর মার্চে 
প্রাক্তন জনসজ্বের সঙ্গে মিলিত হযে জনতা পার্টি 


গড়তে, ইন্দিরা শ্বৈরাচারকে পরাস্ত করতে, কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীসভায় যোঁগ দিতে এবং ১৯৭৭-এব জুনে নয়টি 
রাজ্যে নির্বাচনের পর ছয়টি রাঞ্জো বোঝাপাড়া ক'রে 
প্রাক্তন RAY সদস্তদের হাতে তিনটি রাজ্যের_ 
মধ্যপ্ৰদেশ, রাজস্থান এবং হিমাচল প্রদেশ--মুখ্যমন্ত্রীত্বের 
ভার দিতে বিবেকের দংশন হয় নাই ! হঠাৎ ২৮ মাস 
পর তাদের AREE হোলো, না মোহভঙ্গ হোলো এবং 
তাবা আবিষ্কার করলেন প্রাক্তন জনসজ্ঘের সদস্যবৃন্দ 
নাম্প্রদায়িক, সুতরাং জনতা পার্টি ঘোরতর me- 
দায়িক। অতএব, জাম্প্রদায়িকতাঁকে রুখতে হবে, 
জনতা পার্টিকে ভাঙতে হবে এবং জনত! পার্টির 
প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত বাম ও গণতান্ত্রক 
শক্কিগুলিকে সংহত করতে হবে। 

উত্তম সঙ্কল্প ৷ কিন্ত জনতা পার্টি সাম্প্রদায়িক 
সাব্যস্ত হবার পরও তো মার্সবাদী কম্যুনিষ্টদের মত 
নিক্ষলুষ অসাম্প্রদাহিক দল আসামে ও মগারাষ্ট্রে জনতা 
পার্টির সঙ্গে একই জোটে বসবাস করলেন কী ভাবে ? 
তাদের তো শ্বাসরোধের কোনে! উপসর্গ সে-অবস্থায় 
এই ছুই রাজ্যের জোটে দেখা যায় নাই ! আসামে না 
হয় জনতা পার্টির গভর্ণমেন্ট ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু 
মহারাষ্ট্রে তো শারদ পাওয়ারের নেতৃত্বে প্রগতিশীল 
গণতান্ত্রিক জ্ট-এর বড়ো শরিক জনতা পার্টির সঙ্গে 
মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টদের ছোট শরিক, নিধিদ্বে অসাম্প্র- 
দায়িক__বিবেকতাঁড়িত না হয়ে মহা আনন্দে সহ- 
অবস্থান করছেন | শুধু তাই বা কেন এই মহা 
অপাম্প্রদায়িকরা দক্ষিণ ভারতে তামিল নাড়ুর আন্না 
ভি, এম, কে দলের এবং কোনো কোনো রীজ্যে - 
কংগ্রেসের (দেবরাজ আরস ) সঙ্গে জেনেশুনেই আসন 
ভাঁগাভাগিব জন্ত এগিয়েছেন, যদিও এদের সঙ্গে এই 
সব রাজ্যে জনতা পার্টিরও আপন ভাগাভাগির am 
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হয়ে গেছে। তাহোলে কী বুঝতে হবে উত্তরভারতে 
জনতা পার্ট সাম্প্রদায়িক এবং দক্ষিণ ভারতে 
অসাম্প্রদায়িক ? অকাটা ডায়ালেকটিক্যাল যুক্তি বটে | 
নানাভাবে জনতা পার্টিকে লঘু ও খর্ব করবার পরও 
জনতা পার্টি সম্বন্ধে অপাঙ্গে এই সন্ত্রমবোধ বৃদ্ধির কারণ 
খুঁজতে খুব বেশী দূৰ যেতে হবে না । যার! দলত্যাগ 
কবে জনতা পার্টিকে ভাঙবার ay বদ্ধপরিকর 
হখেছিলেন তারাই এখন হালে পানি পাচ্ছেন AL | 
তাদের দলভাঙার এবং দলত্যাগের নিন্দনীয় ভূমিকা 
সাধারণ মানুষের মনে তীব্র gita উদ্রেক করেছে 
এবং সাধারণ মানুষের ধিক্কারে তারা জর্জরিত হয়ে 
পলায়নের পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তথাকথিত নাম- 
জাদাঁদের, যারা এতোকাল সংবাদপত্রের শিরো- 
নামের আড়ালে নিজেদের জাতীয়তাবিরোধী ক্রুম- 
বর্ধমান অপরাঁধকে লালন করে চলেছেন, তাদের কলুষ 
অবারিত হয়েছে । এই সম্পর্কে মধু লিমায়ের ১৫ই 
জুলাই-এর কথা স্মরণীয় । সেদিন সন্ধ্যায় মোরারজী পদ- 
ত্যাগ করলেন। আর তার পূর্বে বৈকালে মধু লিমায়েব 
এবং আরও অনেকে পদত্যাগ করলেন। পদত্যাগ 
করেই মধু মায়ের বাণী নিঃস্থত হ'ল s “...It is 
the historic task today, to destroy the 
Party..." 1 যারা জনতা পার্টির 
ছত্রছায়ায় জনতার নেতারূপে সারা দেশে এবং সারা 
বিশ্বে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাদেরই একজন জনতা 
পার্টিকে ধ্বংসন্ত্রপে পরিণত করবার সঙ্কল্প ঘোষণা 
করলেন! কেন ? কিসের প্ররোচনায় ? মাত্র কয়েকদিন 
পূর্বে এরাই বলেছেন, “HAG পার্টিকে ভাঙা চলবে না। 
যার! ভাঙতে চাইবে বুঝতে হবে, তারা কোনো সামরিক 
বা cate একনাঁয়কের চর বিশেষ । আবার 
অল্পকাল পরে তাদেরই ভাবন! দলের বাইরে এবং 


Janata 


দলের ভেতরে শক্তিসমাবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে এই 
বহিঃশক্তি ও আত্তঃশক্তির JAITA করতে হবে। 
বুঝতে অসুবিধা হয় নি, এই বাইরের শক্তি কারা? 
সরল ভাষায় এরা হলো SpA পার্টি । কম্যুনিষ্ 
পার্টিদের যারা মুরুববী, সেই সোভিয়েট রুশের 
একজন উপপ্রধানমন্ত্রী মোরারজী সরকারের বিরুদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার সময় দিল্লীতে বারো 
দিন কাটিয়ে গেছেন। কেন? জনতা পার্টি 
ভাঙতে যারা উৎসাহী ছিলেন তাদের প্ররোচিত 
করতে কিম্বা তাদের ওপর মুরুববীয়ানা করতে কী? 
আর রাষ্ট্রপতি, wren রামকে তাঁর সমর্থকদের 
তালিকা দাখিল করবার জন্য নির্দিষ্ট সময় দিয়ে তার 
কয়েক ঘণ্টা পূর্বেই লোকসভা ভেঙে দিয়ে জগজীবন 
রামের প্রধানমন্ত্রীত্বের পথে কাটা দেবার উদ্দেশ্যই বা 
কি? আর যে ব্যক্তি corm মন্ত্রীত্ব গঠনের দায়িত্ব 
পেয়েও লোকপভায় আস্থাভোটের সম্মুখীন হোতে 
বার্থ হয়েছেন, রাষ্ট্রপতি সেই পলায়নপর এবং বাস্তব- 
পক্ষে পবাজিত ব্যক্তিকেই বা অস্তর্বতাঁকালীন 
সরকারের দায়িত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আসনটি কলুষিত 
করলেন কেন? চরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা 
দেবার আর কি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে ? 
পরিষদীয় ক্ষেত্রে এই অযৌক্তিক, অন্যায় এবং 
কার্যত সংবিধানের মর্মবিরোধী কৃতকর্মের প্রতিক্রিয়া 
দেখা দিয়েছে | আঁদন নির্বাচনে অন্যান্য প্রশ্নের চাইতে 
এই প্রশ্নগুলিই প্রবল হয়ে উঠছে । যতই নির্বাচনের 
দিন এগিয়ে আসবে ততই সমস্তাগুলি উগ্র হয়ে 
উঠবে । গত ১৫ই জুলাই দেশাই মন্ত্রীসভার পতনের 
পর রাষ্ট্রপতির দরবারে চরণ সিং প্রধানমন্ত্রীত্বের দাবী 
নিয়ে যে-দিন হাজির হয়েছিলেন, সে-দিন ইন্দিরা! গান্ধীর 
সমর্থনও তার স্বপক্ষে প্রসারিত হয়েছিলৌ। ২৭শে 


৬৩৮ জয়শ্রী ঃ কাতিক ১৩৮৬ 


জুলাই জনতা পরিষদীয় দল বাদে ইন্দিরা কংগ্রেস 
সমেত অন্যান্য সকল দলের-_মায় মার্সবাদী কম্যুনিষ্ট 
পর্বস্ত-_-সমর্থন নিয়ে চরণ সিং হবু-প্রধানমন্ীত্ের 
দায়িত্ব পেলেন। রাষ্ট্রপতি একটিই মাত্র সর্ত 
জুড়ে দিয়েছিলেন এই দায়িত্ব দেবার সময়-যত Ty 
সম্ভব তাকে লোকসভার আস্থ। অর্জন করতে হবে। 
সেই আস্থা অর্জনের দিন ২০শে আগষ্ট, এগিরে এলে 
দেখা গেলো ইন্দিরা গান্ধী আস্থা ভোটে চরণ সিংকে 
সমর্থন জানাবেন Al | সুতরাং যে হাত ধরে চরণ হবু- 
প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন, সে হাতই তাকে 
প্রধানমন্ত্রীপদের নাগাল থেকে টেনে নামিয়ে আনলো] | 

ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনে চরণ সিং-এর হবু-প্রধান- 
TA ; অর্থাৎ শ্বৈরতান্ত্রিক শক্তির সমর্থন রয়েছে চরণ 
সিং-এর পেছনে ৷ সুতরাং মার্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি“ 
চরণ সিং সরকারের ছেণায়াচ বাঁচিয়ে চলতে চাইলেন | 
সি, পি, এম-এর নীতিজ্ঞান খুব টনটনে ২৪ মাস 
দেশাই মন্ত্রীসভার সমর্থকরূপে এই মন্ত্রীসভা থেকে 
প্রচুর অর্থ, সম্পদ ও সুবিধা আদায় করতে তাদের না 
বাধলেও মোরারজী সরকারের পতনের মুখে, জনতাঁয় 
সাম্প্রদায়িক শক্তি অস্তভু‘ক্ত রয়েছে, এই অজুহাতে 
মোরারজী সরকার থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে 
নেয়। তেমনি ইন্দিরা কংগ্রেস, চরণ সিং-এর প্রতি 
সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্টরা 
পার্থপরিবর্তন করে চরণ লিং সরকারের প্রতি 
আস্থাজ্ঞাপনের fate cal স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির 
সমর্থপুষ্ট হয়ে চরণ সিংএর প্রধানমন্ত্রীত্ে প্রতিষ্ঠা 
হলেও, পরব্তাঁকালে এ-বিষয়ে মার্ক্সবাদী কম্যনিষ্টদের 
নীতিগত আপত্তি দুর হয়ে গেলে! । চরণ সিং 
সরকারের অনুস্থত অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নে দি, পি, 
এম আর একবার সমর্থন তুলে নেবার কথা ভেবে- 


ছিলেন। কিন্তু অতঃপর চরণ-চ্যবনগোষ্ঠীর জোঁট- 
বাধার পর বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির জোট বাধার 
নামে চরণ-চ্যবন-পি, পি, এম, আসন বাটে।য়ারার দিকে 
ঝুঁকেছে। 

. বৈরতন্ত্রের, সাম্প্রদায়িকতার এবং সুবিধাবাদী 
নীতির বিরুদ্ধে এবার জনমন উচ্চকিত। যাঁরা 
IISI রাজপথে ক্ষমতার সর্বময় কর্তৃত্বের দিকে 
১৯৭৫-এর জুনে জরুরী অবস্থা ঘোষণা ক'রে অগ্রসর 
হয়েছিলেন, যারা আইনের শাসনকে নির্বাসনে পাঠিয়ে 
বন্দুকের জোরে, লাঠির জোরে এবং বুটের জোরে 
জনসাধারণের সকল প্রকার স্বাধীনতা হরণ ক'রে 
নিয়েছিলেন, যাঁদের পক্ষ থেকে উচ্চতম আদালতে 
স্ায়বিচার প্রার্থীদের সকল প্রকার স্বাধীনতার অধিকার 
প্রত্যাখ্যান করে, উচ্চতম সরকারী আইনজীবী 
Yeats বিস্তার করেছিলেন, এমন কি তাদের বাঁচার 
অধিকার fe জরুরী অবস্থায় বিলুপ্ত হয়েছে, এই 
মর্মে ঘোষণা করেছিলেন । তাদের মনে অন্থুশোচনার 
লেশমাত্র আজও দাগ কাটে নি। বরং তার! ক্ষমতায় 
ফিরে এলে সংবাদপত্রের ওপর খবরদারী প্রয়োগ 
করবার প্রচ্ছন্ন হুমকী দিয়ে চলেছেন | জনতা দলে যার! 
স্বার্থসন্ধ সুবিধাবাদী ছিলেন, তারা কারণে-অকারণে 
জমতা দলে আভ্যন্তরীণ we জিইয়ে রেখে এই দলের 
ভাবমূতি শুধু খর্বই করেন নাই, জনতা সরকারের 
রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচীগুলি 
ক্রম-রূপায়ণের কৃতিত্ব জনসমক্ষে তুলে ধরবার পথে 
অন্তরায় A করেছেন। তারাই ন্বৈরতন্্রী শক্তির 
পুনরুভ্যুখানের পথ BGS করে গেছেন। 

জনতা পার্টি ১৯৭৭-এর মার্চের নির্ধাচনোত্বর 
লোকসভায় ২৭১ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা গুরু 
করেছিলো | এই সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো 


৩৩৯ সম্পাদকীয় 


TAA ফর ডেমোক্র্যাসীর ২৮ জন। সহযোগী 
ছিলেন আকালী দলেব ৮জন, CDA এগ 
ওয়ার্কাস পার্টির ৫ জন, রিপাবলিকান পার্টির ২ জন, 
নির্দলীয় ৮ জন । এছাড়া কংগ্রেসী ১৫৩ জন (সে 
সময় কংগ্রেস অবিভক্ত fer), আন্না ডি. এম. কে 
১৯ জন, ডি. এম. কে ১ জন; সি, পি, আই ৭ জন; 
মুসলিম লীগ ২ জন, কাশ্মীর opt কনফারেন্স 
২ BA, কেরালা কংগ্রেস ২ জন, আর, এস, পি sea, 
ফরোয়ার্ড রক ৩ জন, নাগাল্যাগ্ু-এর ইউ, ডি, এফ 
> জন; মেঘালয়েব হিল পিপল্ল ডেমোক্র্যাটিক 
পাটির ১ জন, গোয়ার মহারাষ্ট্র গোমস্তক পার্টির 
১ জন। 


সুতরাং জনতা সরকারী বেঞ্চের ( Hats caw ) 
সদস্য সংখ্যা গোড়ায় ৩০৭ জন, বিরোধী বেঞ্চে ২৩৩ 
জন। ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে মোট প্রদত্ত 
ভোটের শতকরা ৪৩১৭ ভাগ পেয়েছিল একক জনতা 
পার্টি। কংগ্রেদ পেয়েছিলো শতকরা ৩৪:৫৪ ভাগ, 
সি, পি, এম শতকরা ৪'৩* ভাগ ও সি, পি, আই 
শতকরা ২৮২ ভাগ, অন্যান্য পাঁটিগুলি শতকর! 
৯১৫ ভাগ এবং নির্দলরা শতকরা ৬০২ ভাগ। 
রাজ্যহিসাবে ”৭৭ নির্বাচনে পাওয়। প্রদত্ত ভোটের 
শতকর! ভাগ নীচে দেওয়া হল £ 
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এবার্কার নির্বাচনী মানচিত্র হবে বিভিন্ন ধরণের | 
৭৭-এর স্বৈরতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে 
ঘৃণা, ধিক্কার নিঃসংশয়ে হাস পেয়েছে | তার জন্য 
দায়ী সময় অতিক্রমণ যেমন, তার চাইতেও বেশী 
অপরাধীদের we শাস্তিবিধানে জনতা সরকারের 
ব্যর্থতা | এবং সেই ব্যর্থতার TA দায়িত্ব বর্তায় জনত! 
সরকারের সে-সময়কার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চরণ সিং-এর 
ওপর | চরণ সিং ইন্দিরা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পরোয়ানা 
জারী করে গ্রেপ্তার করালেন! কিন্তু আদালতে 
এই পরোয়ানার ছিদ্র পথে ইন্দিরা! গান্ধী মুক্তি পাবার 
পর থেকেই তার আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গেলো এবং 
জনসাধারণের একাংশের কাছে ‘বীরোচিত’ মর্যাদায় 
অভিষিক্ত হলেন। তারপর থেকে তার পুনবাসনের 
অভিযান অব্যাহত গতিতে চলেছে | এমন কি যে সঞ্জয় 


৩৪০ wats কার্তিক ১৩৮৬ 


গান্ধীকে, ইন্দির! সন্তৰ্পণে আড়ালে রেখে জনগণের 
ধিক্কার থেকে এতোকাল আত্মরক্ষা করেছিলেন। সেই 
সঞ্জয়ও প্রকাশ্য মঞ্চের নেপথ্য থেকে বেবিয়ে আসবার 
জন্য প্রস্তুত হয়েছে। 

সুতরাং, ১৯৭৭-এব মার্চের ভোটের হিসাব এবাব 
কতটা প্রতিফলিত হবে নেটাই প্রশ্ন । ভোটের হিসাব 
AGHG হবে বটে কিন্তু কহটা? *৭1-এর হিসাবের 
সঙ্গে এবারকার হিসাবের গবমিলের বড়ে। পরীক্ষা 
হবে উত্তব প্রদেশ এবং বিহাবে যেমন, তেমনি দক্ষিণে 
রাঁজাগুলিতে | এই দুই বছরে সব পাটিতেই ভাঙন 
ধরেছে। ইন্দিরার নেতৃত্বের একাধিপত্য থেকে 
কংগ্রেসের একাংশ তাদের মুক্ত করে নিযে কংগ্রেস 
নামে সংগঠন পরিচালন! করলেও সেই কংগ্রেস চবণ 
fae- aa সঙ্গে জোট বেঁধে তার নেতৃত্বও স্বীকার জরে 
নিয়েছে । এই কংগ্রেপ অবিদম্বাদিতভাবে বিলোপের 
পথে। সম্প্রতি লোকদল ও সেই জোটেব কংগ্রেস 
নির্বাচনী ইস্তাহারের উপজীব্য নিয়ে প্রবল মত- 
বিরোধের সম্মুখীন হয়। চরণ সিং তার রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক মতের ধার খর্ব ক'রে সেই বিরোধের 
মীমাংসা করেছেন। এই জোড়াতালি না চরণ সিং, 
Al দেবরাজ আরদের কংগ্রেসের ম্ধাদ। বাড়িয়েছে | 
উভয় দলই স্ুবিধাবাদ এবং নীতিহীনতার দায়ে 
অভিযুক্ত হবার পসরা সাজিয়ে বঙগিয়েছেন। চরণ 
সিং_-আরস্‌ কংগ্রেস জোট, মার্সবাদী কমু/নিষ্টদের 
সঙ্গে জোট বাঁধার এবং আসন ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত 
নেবার ফলে চরণ সিং-এর কাছে তার নেতৃত্ব মেনে 
নিয়েও রেহাই পেলেন না। চরণ সিংকে জোটের 
নেতা বলে মেনে নেবার জন্যও যেমন কংগ্রেস দলে 
টানাপোড়েন হয়েছে, MANA কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে 
জেট বাঁধার ফলেও সেই টানা-পোড়েন আরও প্রবল 


হয়েছে, চ্যবন- রেড্ডিআরস কংগ্রেস এখন স্ববিধা- 
বাদেব অপর নাঁম। 

চরণ সিং একে তো দলত্যাগীদের নেতা, তার 
ওপর ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদে 
আরোহণ করে দার! জীবনের সাধ পূর্ণ করেছেন | 
bas সিং-এর অনৈতিকতা! দিনের আলোর মত স্বচ্ছ। 
মোরারজী সবকারের উপপ্রধান মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী 
থাকাকালীন পারিবাবিক নিভৃতে আশ্রয় নিয়ে নিজের 
সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতায় তে! 
এগিয়েই এলেনই না,__যদিও ক্যাবিনেট পদ-মর্যাদায় 
তার স্থান প্রধামমন্ত্রীর পরই নির্দিষ্ট ছিল-_-উপরস্ত 
পারিবারিক Agaa গৌপনীয়তায় বসে নিজ 
সরকারের উৎসাদনের জন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন, 
আপন অনুচরদের দলত্যাগে প্ররোচিত করেছেন | সব 
শেষে হবু-প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর লোকসভার 
সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আস্থা ভোট গ্রহণে ব্যর্থ হয়েও 
অকারণ লোকসভা ভেঙ্গে দেবার মত সাংবিধানিক 
অষ্টাচারকে সমর্থন ক'রে অনায়াসে অন্তবতীঁকালীন 
সরকারের প্রথানমন্ত্রীত্বের দাখিত্ব নিতে এগিয়ে গেলেন। 
চরণ সিং-এর অপর এক অপরাধ, অসময়ে এবং 
অকারণে লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে মধ্যবর্তা নির্বাচনের 
ফলে কম পক্ষে ত্রিশ কোটি টাকার অকারণ ব্যয় 
সরকারী তহবিলের উপর এবং আরও কয়েক কোটি 
টাকার দায় জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া | এর 
ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, হুনাঁতি, রাজনৈতিক সংঘাত, 
উৎপাদন ও বষ্টনে বিদ্ব, কালোবাজারী ইত্যাদি ঘটে 
দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের অবতারণা করবে। 

এই নির্ধাচনে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক কার্যক্রম নির্বাচনী আলোচনার বিষয়বন্ত খুব 
সামান্যই হবে। এবারকাৰ নির্বাচনের মুখ্য প্রশ্ন হবে 


ny 


৩৪১ সম্পাদকীয় 


প্রধানমন্ত্রী কে হবেন ? লোকদন্ভা অসময়ে ভেঙে দিয়ে 
রাষ্ট্রপতি অসংবিধানিক অবৈধতাব প্রশ্রয়ে ধার 
স্থনিশ্চিত প্রধানমন্ত্রীত্বের পথে স্বেচ্ছাকৃত অন্তরায় সুষ্টি 
করেছেন, জনসাধারণের মনে তার প্রতি ব্যাপক 
স্বতোৎসারিত সমর্থন ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে । 
তাছাড়া তিনি দক্ষ প্রশাসনিকরূপে খ্যাত এবং 
ভারতবর্ষের AJENA: অবিসম্বাদী নেতা | প্রধান- 
মন্ত্রীত্বের পদ থেকে তার বঞ্চনা, সমগ্র দেশে দারুণ 
বিক্ষোভের WR করেছে, এবং অনুন্নতদের মধ্যে তো 
সীমাহীন | এছাড়া যড়যন্ত্রকাবীর! জনতা পার্টি ত্যাগ 
করে যাবার পর জনতা পার্টিতে স্থিতি এসেছে, বিলুপ্ত 
লোকসভার অনেকেই যারা গনাস্থা প্রস্তাব আলো- 
চনাকালে এবং তার অব্যবহিত পরে জনত! পাটি“ ছেড়ে 
গিয়েছিলেন তারা ফিরে এসে জনতাদলের শক্তি 
বৃদ্ধি করেছেন। সর্বোপরি জনতা! দল সরকারের দায়িত্ব 
গ্রহণের পর যে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন তার অনেকটাই পূরণ কথেছেন। 

ইন্দিরা গান্ধী হয়তো উত্তর ভারতের বিহার ও 


উত্তরপ্রদেশে এবার কিছু আসন পাবেন, অন্যান্য 
রাজ্যেও ৭৭-এর চাঁইতে বেশী আসন পেতে পারেন | 
কিন্ত দক্ষিণে তার আসন সংখ্যা হ্রাস পাবে। তার 
ব্বৈরতাস্ত্রিকতার রেশ মানুষের মন থেকে মুছে যায় দাই, 
কিছু ফিকে হয়ে গেলেও । নির্বাচনী প্রচার আবার 
সেই অধ্যায় জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেবে, সর্বো- 
পরি রাজন ভিতে সঞ্জয়ের পুনরাবিভণব | ইন্দিরা গান্ধী 
সম্বন্ধে কিছু পত্র-পত্রিকায় যঙই ৪টকদারী প্রচার হোক 
না কেন, প্রধানমন্ত্রী কে হবেন_-৬ই প্রতিদ্বন্বিতায় বাবু 
জগজীজন রাম গোট! ভারতে এগিয়ে আছেন। তার 
একটি অব্যর্থ প্রমাণ ইন্দিরা গান্ধীজীরই স্বীকৃতি। 
তারই ভাষায়, জনতা পার্টি জিতলেও জগজীবন 
বাবুকে প্রধানমন্ত্রী করবে না। আর এ-ছাড়া ঘন 
ঘন প্রচার 'জগজীবনবাবু কংগ্রেস (ই)তে যোগ 
দিচ্ছেন । এই ছেঁদো কথা সাধারণ মানুষ ধরে 
ফেলেছে। তাদের ভোলানে যাবে না, স্বল্পচুতও করা 
যাবে না। 

৩১শে অক্টোবর, ১৯৭৯ 
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i কিদ্তি--১৯ 
যে কথার শেষ নাই 
গোপাললাগ সাম্যাল . 

সত্যবাবু সম্পাদক হবার আগে-পরে ফরওয়ার্ড-এর : প্রথম পৃষ্ঠার বৈশিষ্টময় িজ্ঞাপনগুলির নতুনস্বে 


সম্পাদকীয় বিভাগের অনেক অদল-বদল হয়ে গেল | 
সহযোগী সম্পাদকরূপে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাণয় ত’ ছিলেনই ; Sta সঙ্গে যোগ দিলেন পূর্বতন 
‘বেঙ্গলী’ দৈনিকের উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী। অর্থ- 
নৈতিক বিষয়ের প্রবন্ধাদির জন্য এলেন ডাঃ ধীরেন্দর- 
নাথ সেন! পূর্ব থেকেই ডঃ হরিশচক্্ সিংহ ছিলেন 
এ-বিভাগে। বিশ্ববিতালয়ে অধ্যাপনা ও অন্তান্ত 
কাজে তাকে অনেক বেশী সময় দিতে হত। AETR 
এ নতুন নিয়োগ ৷ প্রীজানকীজীবন ঘোষ কিছু দিনের 
মধ্যেই যোগ দেন। 

১৯২৭ সালের শেষভাগে, শিলং থেকে ফিরে 
এসে, সুভাষচন্দ্র পাত্রিকাঁপরিচালনে আগ্রহ প্রকাশ 
করেন। ইতিমধ্যে পাবলিসিটি সোসাইটির কাজ 
ভালভাবেই qe হয়েছে। পত্রিকার পৃষ্ঠা-বিষ্তাস 


করা হয়েছে নতুনভাবে। প্রথম পৃষ্ঠায় পুরোপুরি 


শুধুই নতুন ধাঁচের বিজ্ঞাপন । সেকালে সব ইংরেজী 
দৈনিকেরই প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন-প্রকাশের ব্যবস্থা 
fer! অন্যান্য পত্রিকায় থাকত বিভিন্ন ধরণের 
ছোট ছোট বিজ্ঞাপন। ফরওয়ার্ডে হল বিপরীত। 
বড় বড় বি জ্ঞাপন, আকর্ষণীয় ভাবে নান! আকারের 
“বাক্সে ব! ঘরে ঘরে বিন্যস্ত করে প্রকাশের ব্যবস্থা 
হল। 
কাৰ্তিক :৮৬-_২ 


এক অভিনব আগ্রহের সঞ্চার হল। প্রতি সংখ্যায় 
ছবি ও বিজ্ঞাপনের বৈচিত্তাও কম | কৌতুহল সরি 
করল Al | 
Bate বলা চলে এখন থেকে এপ্রতিষ্ঠানের 
অর্থ সমন্তা ত’ দূর হলই, নতুন নতুন প্রকাশনের 
পরিকল্পনা রূপায়ণেও উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে. থাকল | 
কিছু কিছু রাজনৈতিক গ্রন্থ, দেশবন্ধুর মৃত্যু-বাধিকাঁভে 
বৃহদাকারের বিশেষ সংখ্যা, শারদীয়া বৃহৎ আকারের 
সংখ্যা, শীতকালে বাধিক সংখ্যা ইত্যাদিও নিয়মিত 
প্রকাশিত হতে থাকল । 

সুভাষচন্ড্রের উৎসাহেই বালা দৈনিক প্রকাশের 
ব্যবস্থাও সুরু হল। ১৯২৭ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের 
সমকালে দৈনিক “বাঙ্গলার কথা' প্রকাশের পরিকল্পন! 
স্থির! 

প্রধান সমস্তা, ছাপার সুষ্ঠু ব্যবস্থা । বে হট 
রোটারী মেশিন চালু ছিল, সে ছু'টিই পুরাণো'। ঘণ্টায় 
যে ক’হাজার ছাঁপানোর- কথা, তার চেয়ে কমই ছাপ! 
হতে পারে। মাঝে মাঝেই একটিকে বন্ধ রেখে, 
প্রয়োজনীয় নান! মেরামতে মন দিতে হয়। এ জন্য 
আর একটি নতুন, আধুনিক, অধিক শক্তি-সশ্পন্ন 
রোটারীর বিশেষ প্রয়োজন | i 

তবে, এ জীর্ণ বাড়ীতে নতুন কিছু' করা আন 


৩৪৪ Baal: কাণ্ঠিক ১৩৮৬ 


সম্ভব ময়। প্রথমত স্থানাভাব ; তার উপর বাড়ী- 
ওয়ালার নিরস্তর তাগিদ। ও-বাড়ী cour নতুন বছ- 
তল বিশিষ্ট অট্টালিকা তৈরী করা হবে। বাড়ী না 
ছাড়লে কিছুই ফরা যাচ্ছে না| পুলিশ ও কর্পো- 
রেশন বার বার সতর্ক করে দিচ্ছে। ও বাড়ী খালি 
না করলে কবে কি ছুর্ঘটন| হয় বলা যায় না। 

অবশ্য বাড়ী খোঁজা হতেই থাকল। সঙ্গে সঙ্গে 
বর্তমান ব্যবস্থায় নতুন দৈনিক প্রকাশের তোর-জৌরও 
সুরু হল। 

ব্যবস্থা প্রায় সব ঠিক। অভাব শুধু কাগজের | 
নরওয়ে থেকে জাহাজ-বন্দী কাগজ রওন! হয়েছে। 
সে-জাহান্দ যে কোথায় নোঙর করে আছে, কবে যে 
আমাদের ঘাটে পৌঁছবে, কেউ বলতে পারে না। 

জানা গেল, জাহাজ নিরুদ্দেশ । কোনও খবর 
নেই | 

অমেক খোজাখু'জির পর পাচা খবয় এলো y 
মাস ঘাদে। ১৯২৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে । কোথায় 
খেন oft ও ঝড়ের ঝাপ টায় জাহাজ ঘা খেতে খেতে 
ভুল পথে অজ্ঞাত-আস্তানায় আশ্রয় নিতে qa 
হয়েছে। অনেক মালপত্র নষ্ট ছয়েছে। অবশিষ্ট 
মালপত্র খালাস করে, প্রয়োজনীয় মেরামত না করলে 
"জাহাজ আর চালানো যাবে না। 

অবশেষে এ জাহাজের ঠিকানায় আর এফখানাকে 
পাঠিয়ে, অবশিষ্ট মালপত্র নতুন জাহাজে তুলে যখন 
থিদিরপুর ডকে আনা হল, তখন আরও এক বছর 
শেষ হয় হয়। স্থির হল এ-যহুরে কংগ্রেসের PATI 
অধিবেশনের প্রান্কাল্ে, ২৮শে ডিসেম্বর, দৈনিক্চ 
“বাদলার কথা” প্রকাশিত হবে | 

এ দৈনিকের সম্পাদক হবেন কে? এ নিয়ে নানা 
গুঞ্পন। বিভিন্ন সাংবাদিক মহলে বেশ চাঞ্চল্য I 


ইতিপূর্বে '২৬-এর সাধারণ নিধাচমেয় AAA, 
‘দৈনিক আত্মশক্তি' প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি সত্তেও মাত্র 
মাসাধিককাল ক্ষুদ্র আকারের দৈনিক বতীত স্থায়ী- 
ভাবে, যৃহদাকারের প্রভাতী-পত্রিকা প্রকাশের 
আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। নির্বাচন শেষে উৎসাহ 
কিছুস্তিমিত হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র ফিরে এসে 
আবার সকলকে উদ্দীপিত aera | 

সাপ্যাহিক আত্মশক্তির সম্পীদকই ছিলেন এ 
নির্বাচনী দৈনিকের সম্পাদক | তিনি একক চেষ্টায়ই 
এ নির্বাচন-সংগ্রাম চালনা করেছিজোন। পাঠকদের 
ও পরিচীলক-বোর্ডের গ্রশংসাও অর্জন করেছিলেন । 

QSAR ধরে নেওয়া যেতে পারে, প্রস্তাবিত 
বৃহদ/কারের আধুনিক রীতি-নীতি অনুযায়ী প্রকাশিত 
দৈনিকের সম্পাদনায় আত্মশক্তি-সম্পাদকের দাবী 
অগ্রগণ) বিবেচিত হতে পারে। 

হয়েছিলও WEI ভবু ফারো-কায়ো বিরোধের 
FA ছিল মা। অন্য ফোনও প্রবীণ, ধুর্ধর 
সম্পাদককে নিয়ে আসার ইচ্ছে। আত্মশক্তি- 
সম্পাদকের বয়স কম, অভিজ্ঞতাও তেমন নয় এই 
নিয়ে আপত্তি | 


এ লবের নিরসন করলেন QUINI APA 


. দৈনিক সম্পাদনার ভার থাকবে আত্মশজি সম্পাদকের 


উপর । তবে আপাততঃ নামছাপা হবে করওয়া- 
সম্পাদক সত্যবাবুর | সাপ্তাহিক শাত্মশক্তি'র aga 
সম্পাদক হবেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় | 

স্পষ্টই এ হল গৌজামিল-- মালা দলকে তুষ্ট 
করতে গেলে যা হয়ে থাকে । বিশেষতঃ সত্যবাবুকে 
অযথা aga বিপদের সম্মুখীন করা হল। বালা 
সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দুই পঞ্জিকার 
(বিরুদ্ধে একই সঙ্গে রাজজ্রেছের মামলা FE করে 


৬৪৫ যে কথার শেষ লাই 


সরকার পক্ষ। এ পত্রিকা-গোষ্ঠীর প্রতি তাদের 
মনোভাব বুঝিয়েছিলেন পূর্বেই | 

এহেন ‘হিতৈষী’ এ প্রতিষ্ঠানের আরও পক্ষ 
বিস্তারে নব নব বাধা WS করবে, এ ত’ জানা কথা | 

CLAS সত্যবাবুকে Baia দৈনিকের সম্পাদক 
করে Sis যেন শত্রুর মুখে এগিয়ে দেওয়া হল। 

“বাঙলার কথা’র সম্পাদকীয় বিভাগে ধারা ate 
করেছেন, পরবর্তীকালে তার! প্রত্যেকেই নানাক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ কথা গর্বের 
সঙ্গে বলা যেতে পারে। অবশ্য এদের মধ্যে 
অনেকেই ওখানে যোগদানের পূর্বেই সুকবি, ye 
সাহিত্যিক বা স্ুলেখকরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। 

কিন্ত দৈনিক পত্রিকার 'সাহিত্যে' আর চিরায়ত 
সাহিত্যে তফাৎ আছে বৈ কি! এক বিদেশী পণ্ডিতের 
মতে; চট্‌-পট্টট যে সাহিত্য রচন! Fal হয়, তারই 
নাম সাংবাদিকতা । বস্তুত লেখার অভ্যাসকে 
সহজ ও স্বাভাবিক করে ফেলতে সাংবাদিকতার জুড়ি 
নেই। এর ফলে ANT শ্বাহ সাহিত্য রচনা সহজ 
BA— HSA বলা চলে | 

যে-কারণেই হোক, বাঙলার কথা'র প্রথম 
যুগের কর্মীরা পরবর্তীকালে যে তাদের নিজ fre 
কলা-কুশলতায় সাহিত্যজগতে স্থায়ী আসন করে 
নিতে পেরেছিলেন সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। 

যেমন, চারণ-কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, 
(বিশ্ব-স্তারতী, দেশ, আনন্দবাজার ) ফণীন্দ্রনাথ মুখো- 
পাধ্যায় (দৈনিক বসুমতী, সাপ্তাহিক হিতবাদী, 
মাসিক ভারতবর্ষ ), বিজয়ভূষণ দাসগুপ্ত ( সাপ্তাহিক 
নবশক্তি, দৈনিক যুগাস্তর ), পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য্য (দৈনিক 
- বন্দে-মাতরম্‌), বিরজানাথ ভট্টাচার্য্য (আনন্দবাজার), 
সরোজকুমার রায়চৌধুরী (দৈনিক বসুমতী, আনক্দ- 


"নানী স্থানে করা হয়েছিল | 


বাজার, নানা গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি ), প্রেমেন্দ্র মিত্র 
(কাব্য, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি), শশাঙ্ক চৌধুরী, 
(কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, anf), 
শচীন্দ্রলাল ঘোষ ( হিন্দুস্থান ষ্টা্ডার্ড, দিল্লী ), বিজন 
কুমার সেনগুপ্ত ( হিন্বুস্থান ষ্টাণ্ডার্ট, ক’লকাতা ) 
সুবোধ রায় ( কবি, সাপ্তাহিক বিজলী )। 

আরও অনেকে নানা ক্ষেত্রে, Wa শক্তিতে 
প্রাধান্য অর্জন করেছেন! 

সমসাময়িক ইংরেজী দৈনিকগুলির অনুরূপ মান- 
অনুযায়ী পরিচালনই ছিল দৈনিক “ধাঙ্গলার eda 
আদর্শ । এজন্য নিত্যকার সংবাদ সংগ্রহের জন্য 
রয়টার এ-পি, ইউ-পি ত’ ছিলই ; এছাড়া মফঃস্বলের 
বড় বড় সহরে ত' বটেই, বিভিন্ন aftara, চা- 
বাগানে, কয়লা-খনিতেও ছিল বিশেষ সংবাদদাতা । 
শুধু লেখ! দিয়ে নয়, চিত্রসহ সংবাদ বিতরণের ব্যবস্থাও 
অবশ্য, বর্তমানের ন্যায় 
নিয়মিত প্রেস-ফটোগ্রাফার রাখার ব্যবস্থা বিশিষ্ট 
ইংরেজী পত্রিকাগুলিতেও তখন পর্যন্ত তেমন চালু 
হয় নি। স্থানীয় বিশেষ বিশেষ ঘটনা, পুরা-কীতি 
বা অন্য দৃশ্যাবলীর চিত্রাদি সংগ্রহ করতে সংবাদ- 
দাতাদের উৎসাহিত করা হত। বিশিষ্ট আঞ্চলিক 
‘al বা পালা-পার্ধণ, বাধিক উৎসবাদির পুরাবৃত্তি 
সহ সচিত্র কাহিনী সংগ্রহে স্থানীয় প্রতিনিধিদের 
আগ্রহ সঞ্চারিত করা হত। 

বিশেষ বিশেষ সঙ্ব-সম্মেলন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ 
অনুষ্ঠানের বিশেষ বিবরণ সত্বর ও বিস্তারিতভাবে 
প্রকাশের জন্য নিয়োগ কর! হয়েছিল বাঙ্গলায় শ্রুতি" 
লিখন বিশারদ ইন্দুভূষণ ঘোষ মহাশয়কে। বাল্গলা 
দৈনিকে বাঙ্গালী শ্রুতিলেখক নিয়োগ এই প্রথম 
প্রবর্তিত হয়। 


৩৪৬ জয়শ্রী £ কাতিক ১৩৮৬ 


একাজে পাঠকমহলে যে খুবই আনন্দ ও চাঞ্ুল্যের 
সি হয়েছিল, ত! সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এর পরই বাঁঙ্গলা শ্রুতি- 
লেখক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়! বাঙ্গলায় বন্ধুতাকারী 
সদস্যদের এতে খুবই সুবিধা হয়। 
নিত্যকার খেলাধূলা ও সপ্তাহান্তিক ঘোড়দৌড়ের 
বিশেষ বিবরণ, শেয়ার-বাজার, সোনারূপার বাজার, 
প্রতিদিনের প্রয়োজনীষ জিনিবপত্রের বেচা-কেনা, 
তেজি-মন্দার পূর্বাভাস ইত্যাদি সম্বন্ধে নিয়মিত বিশেষ 
প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থাও ছিল । 
সংবাদ প্রকাশে বৈচিত্র্যও কম ছিল না। প্রয়ো- 
জনানুযায়ী কোনও সংবাদকে প্রাধান্য দেবার জন্য BB, 
তিন বা. বহু ‘কলম’-ব্যাপী শিরোনামা, ছাপার 
টাইপের বিভিন্নত। ও বৈচিত্রয-_মূল সংবাদের সংক্ষিপ্ত 
প্রাথমিক পরিচয় ইত্যাদি ব্যবস্থা বাঙলা দৈনিকে এই 
প্রথম দেখ! গেল। অল্প কয়েক ধরণের চল্তি টাইপের 
মাধ্যমে বাঙ্গলায় প্রকাশিত সংবাদ যে কিরূপ মনোরম 
করা যায় তা বাঙ্গলার কথাই প্রথম প্রদর্শন করল | 
এইসব নব নব চেষ্টার সুফল লাভ হল হাতে- 
হাতেই। এতদিন বাঙ্গলা কাগজ ছিল অধিকাংশের 
-কাছেই অপাংক্তেয়। 
এখন অনেক বাড়ীতেই এ পত্রিকা ইংরেজী 
দৈনিকের স্থান অধিকার ক'রল। কি RIIA, 
বর্ণনা ও বিতরণের বৈশিষ্ট্য, উভয়ের মধ্যে কোনও 
পার্থক্য রইল all অথচ মুল্য অর্ধেক। প্রতি 
সংখ্যা ছু'পয়সা মাত্র । এ-পত্রিকা পাঠে বাড়ীর 
ছেলেমেয়েদেকও কোনও অন্বিধা ছিল না। 
একদিন সন্ধায় “আনন্দবাজারের, পবিচালক 
শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'বাদলার কথা 
কাধীলয়ে উপস্থিত | 


সানন্দ সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনার পর সুরেশবাঁবু 
বললেন : 

‘তোমাদের দেখতে এলাম । জানতে এলাম, কি 
করে তোমার! এই ক’দিনের মধ্যে ছেলেবুড়ে! সকলের 
কাছেই এত প্রিয় হয়ে গেলে | আমরা ত’ এতদিনেও 
তা পারলাম না; 

এর কারণ অবশ্যই ছিল। একাধিক । কাগজের 
আকার-আয়তন পৃষ্ঠা সংখ্যা, ছাপা এ Haw ছিলই। 

" কিন্তু তার চেয়েও প্রধান ছিল এর ভাষা | 

পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তুতি-পর্বে এ সম্বন্ধে আলো- 
চন! প্রসঙ্গে উপদেশ দিয়েছিলেন, সাবধান ফরে 
দিয়েছিলেন বল! চলে, ছুই সাহিত্যরধী। প্রথম, 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয়, উপেন্দ্রনাথ বন্্যো- 
পাধ্যায়! অবশ্য, প্রমথনাথও ( বীর্বল ) ছিলেন | 
তিনি উপরোক্ত ছুই মনীষীর সাবধান-বাণীই সমর্থন 
করেছিলেন | 


শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, “তোমরা! লিখবে দেশের 
সাধারণ লোকদের জন্য | শুধু শিক্ষিত ভদ্রলোকদের 
জন্য নয়। মুদি, গোয়ালা, দোকানদার, পাঠশালায় 
সামান্য লেখাপড়া জানা গ্রামবানী--এদের জন্য | 
লেখবার সময় মনে রেখো, তোমার সামনে বসে 
আছে, পাড়ার পরাণ গোয়ালা, Ae ময়রা, ছিদেম 
মুদি, নারাণ মিস্ত্রী, ফেলু পাল। 

ওরা কি তোমার লেখা বুঝতে পারবে? 

যদি তা না পারে, তবে তোমার সব লেখা বৃথা | 
তুমি লিখবে পণ্ডিত বা পাণ্ডিত্যের জন্য নয় । সাধারণ 
লোকদের জন্য। যারা সহরের বড় বড় ইস্কুল- 
কলেজের ই'ট-কাঠ কখনো দেখেনি । তারা জানে 
শুধু সেই ভাষা, প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগে যার সামান্য 


"কিছু তাদের ভাগ্যে ছুটেছে। সব খবরে ওই BE 


m 
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বইয়ে-পড়া কথাগুলোই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সহজ-সরল 
করে ব্যবহার করতে হবে । যদি তা পারো, তবেই 
তোমার লেখা সার্থক, নতুন দৈনিক বের করা 
বিড়ম্বনা নয়। যদি তা না পারো, তবে এত চেষ্টা, 
এত AGIA সব অপচয়। পণ্ডিতদের বালা কাঁগজ 
পড়িয়ে বাজে খরচ করে কার লাভ y 

শ্রদ্ধেয় উপেন্দা বলেছিলেন “যে বিষয় নিয়ে 
লিখবে এবং যে সিদ্ধান্ত পাঠকের কাছে তুলে ধরবে, 
সে সম্বন্ধে আগে নিজের মনে সকল যুক্তি প্রয়োগ 
করে, স্থির-নিশ্চয় হবে যে তোমার সিদ্ধান্তই ঠিক। 
এইভাবে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করবে৷ তারপর সুরু করবে 
তোমার লেখা | 

“কোনও সমস্যা সম্বন্ধে নিজে স্থির-নিশ্চয় না হলে, 
কোন্‌ শক্তিতে তুমি লিখবে? লিখলেই বা তাকে 
পড়বে? পড়লেই বা সে সব কথা বা যুক্তি পাঠকরা 
মানবে কেন! 

‘aes আস্তরিকতার এক অমোঘ, apy শক্তি 
আছে। সে শক্তি পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে, 
মুগ্ধ করে, সম্মোহিত করে। আন্তরিকতা থাকলে 
প্রকাশের ভাষা আপনা আপনি সরল ও সহজ হয়। 
এ সরল ভাষার শক্তি হয় মর্মস্পর্শী 

‘তাই তোমাদের প্রথম প্রয়োজন আন্তরিকতা | 
নিজে সত্য বুঝে নাও, সহজেই সত্য প্রকাশ করতে 
পারবে। পাঠকরাও তা সহজে বুঝতে পারবে । 

‘পাঠককে সহজে বোঝাতে পারলেই ত’ তোমার 
কর্তব্য শেষ ॥ 

এক শ্রেণীর পাঠকের অবশ্য আবেগময়ী' ভাষার 
প্রতি খুব টান। অবশ্যই তারা পপ্ডিতশ্রেণীর। কিন্ত 
are থেকে যায়ছপয়সার দৈনিক পত্রিকা কি 
পণ্ডিতদের তৃণ্তিদানের জন্য চাঁলানে! চলে, না চালা- 


লেই চলে। কিংযা তাতেই ও-পত্রিকার পরমার্থলাভ 
হয়? সংবাদ-স্রবরাহ যদি মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে 
তাও ত’ হবে সাধারণ মানুষদের জন্য । উচ্চমধ্যবিত্ত, 
বা উচ্চশিক্ষিতদের জন্য ত’ ভিন্নরূপ ব্যবস্থা আছে। 
পণ্ডিতরাও সেই পংক্তিভোজনের বিশেষ শরিক হতে 
পারেন । জনপ্রিয় দৈনিক সেবায় সবাইকে একসঙ্গে, 
একই ধরণের সহজপা চ্যই আস্তরিকতার সঙ্গে পরিবেশন 
করতে হয়। বহুজনের তৃথ্যিতেই এ মহোংসবের 
ALES! বেছে বেছে লোক ডেকে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের 
ato পরিবেশনে নয় | i 

‘বাঙলার কথা'র এই গণমহোৎসবের আমন্ত্রণে এবং 
সহজভাবে, আন্তরিকতার সঙ্গে নিত্য সবকিছু পঞ্জিকার 
মাধ্যমে পরিবেশনেই দেশবাসী আকৃষ্ট হয়েছিলেন 
ভাষ্যের আভিজাত্য, পরিমাণ বা মশলার iafe 
নয়। 


১৯২6 সালের কংগ্রেস | 

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু | 

অধিবেশন শেষে, নির্ধারিত কর্তব্যানুষায়ী সভা- 
নেত্রী কংগ্রেস সংগঠন জোরদার ও কর্মীদের মনে 
Bente সঞ্চারের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমন 
করেন। এই ছিল তখনকার রীতি | 

১৯২৬-এর প্রথমেই শ্রীযুক্তা নাইডু আসেন 
কলকাতায় | বাঙলাদেশের কাগ্রেস-সংগঠনে তিনি 
তার ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে ও বাগ্মিতায়, করিদলের 
সঙ্গে মেলা-মেশা, জনসভায় বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা 
কংগ্রেস আন্দোলনে জনসাধারণের উৎসাহ-সঞ্চার 
ও সক্রিয় সহযোগিতার পথ স্থগম করবেন । তাছাড়া, 
দেশবন্ধু অবর্তমানে তার পদে যখীন্দ্রমোহনকে 
অধিঠিত করায় কংগ্রেসের কাজে জনসাধারণের আস্থা 


৩৪৮ ee}? কাতিক ১৩৬ 


যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, তার ব্যবস্থা করাও ছিল অন্যতম 
উদ্দেশ্য ৷ 

SRI করা যেতে পারে যে স্বয়ং মহাত্মালীর 
নির্দেশেই শ্রীঘুক্তা সরোজিনী কংগ্রেস অধিবেশন- 
শেষেই সকলের আগে কলকাতায় আসেন এবং 
একাদিক্রমে প্রায় ছ'মাদকাল বাঙচলাদেশের বিভিন্ন 
জেলায় পরিভ্রমণ করেন | 

গয়! কংগ্রেসের পূর্ব থেকেই বাঙলাদেশে যে দলাদলি 
ধুমায়িত হয়, বেলগীও অধিবেশনের geita 
আনুষ্ঠানিকভাবে তা নির্ধাগিভ করা হলেও বিবদমান 
দলগুলির মনের মিল যে তখনে হয়নি, ANAS তা 
জানতেন | হয়ত crane তিনি Shaw নাইডুকে এই 
মিলন-সাধনের সংকট-সংকুল কাজে সর্বাগ্রে অগ্রসর 
হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। 

সংকট-দংকুল কেন, তা! পূর্বেই বলা হয়েছে । 
এতদিন যতীন্দ্রমোহন তাঁর নেতার নির্দেশেই কাজ 
কবেন। কংগ্রেসের সংগঠনকাজে বা কংগ্রেস-নীতি 
প্রণয়নে বা রপায়ণে তার ব্যক্তিগত কর্তব্য ছিল 
মাত্র নেতার আদেশ বা আদর্শ অনুসরণের চেষ্টায় | 
কোনও সাংগঠনিক কার্ধে তাকে বিশেষ উদ্যোগী হতে 
দেখা যায় fA | 

‘ত্রি-মুকুট” ধারণের পর তার স্কন্ধে যে বিরাট 
দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা চাপানো হল, তার gF- 
রূপায়ণে প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসে-অন্থুবতীদের নহ- 
যোগিতা, ব্যবস্থাপক লভার প্রতিনিধিদের বিশ্বস্ততা 
আর কর্পোরেশনের নির্বাচিত সদন্য ও প্রধান বিভাগীয় 
কর্মকর্তাদের নিষ্ঠা ও নিয়মামুবত্তিতা | 

ত্রি-মুকুট ধারণেই প্রয়োজনীয় নিষ্ঠা ও সহযে:গিতা। 
লাড কর! সম্ভব নয়। কর্মীদের অভাব-অভিযোগ- 
আদর্শ ছান! চাই, অভাবের প্রতিকার, অভিযোগের 


নিষ্পত্তি এবং আদর্শ agaa উৎসাহ সঞ্চার করা 
চাই। 

ব্যবস্থাপক সভায়ও নানা সমন্যাঁ। সর্বাপেক্ষা 
প্রধান হল --সরকার-বিরোধী অথচ নির্দলীয় সদস্যদের 
কংগ্রেসপক্ষে রক্ষার VIVE নিয়ত অব্যাহত রাখা | 

তাছাড়া আছে কর্পোরেশনের বিবিধ সমস্ত! | 
এখানে নিজ নিজ ্বার্থরক্ষার আগ্রহ অধিকাংশ 
সদস্তেরই এরূপ উগ্র যে সাধারণ করদাতার ফল্যাণ- 
বিধায়ক পরিবল্পনাগুলি ফলপ্রস্থ করতে এতটুকু 
ব্যক্তিগত সুবিধা পরিত্যাগের সম্ভাবনাভেও Stal 
শংকিত । গণতন্ত্রমূলক যে কোনও সংস্থায় দলগত 
প্রাধান্য রক্ষা করতে হলে দলীয় সদস্যের সংখ্যা 
বিরোধীদের তুলনায় বেশকিছু বেশী থাকাই কাম্য। 
নয়ত দলের ঘোষিত-নীতি বা কাধপন্থা অন্ভুসরণ-সম্ভব 
হয় না। যদি দলের গরিষ্ঠতা মাত্র কয়েকজন সদস্যের 
আহুগত্যের উপর নির্ভর করে, তবে বিপদ হয় খুব 
বেশী। | 

এঁ অল্প কয়েকজন যদি সামান্য ওলুহাতে অপর 
পক্ষে যোগদান করেন বা নিরপেক্ষ হয়ে যান তবে 
সামান্যসংখ্যা বেশিষ্ট মুখ্দল কোনও কাজই 
আশানুরূপভাবে সম্পাদন করতে পারে না। 

১৯২৬-এর নির্বাচনে কর্পোরেশন ও ব্যবস্থাপকসভা 
উত্তয়ক্ষেত্রেই নির্বাচন শেষে কংগ্রেসদলের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতায় এই দুর্বলতা দেখা যায়। 

উভর়ক্ষেত্রেই বহু ছোট ছোট দল প্রতিবচ্ছিতায় 
অবভীর্ণ হয়। পূর্ববার ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান 
কেন্দ্রগুলিতে নির্দলীয় প্রার্থীই ছিল অধিক। মুস্লিম 
লীগ বা অন্যকোনও সাম্প্রদায়িক দল তখনো মুসলমান 
বাঁ অ-মুসগমান কেন্দ্রগুলিতে দেখ দেয় নি। 

কিন্তু '২৬-এর নির্বাচনে অ-মুললমান কেন্দ্রে দেখা- 


+’ 
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গেল হিন্দু-মহাসভা, জাতীয়দল, মহাজন সভা 
ইত্যাদি! মুসলমান কেন্দ্রে দেখ! গেল FIF- ও 
নির্দলীয় প্রার্থীর দল ৷ পূর্ববারের নির্বাচনে ধারা 
কংগ্রেসদলের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন, এবার 
ভাদের অনেকেই দীড়ালেন স্বতন্ত্র বা প্রজাদলের 
গ্রতিনিধিরপে। এর কারণ পূর্বেই জানানো হয়েছে | 

কর্পোঝেশনের নির্বাচনেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা 
গেল ৷ 

এজন্য ব্যবস্থাপক সভার ও কর্পোরেশনে ভোট! 
ভূটির সময় প্রাধান্য পেতে থাকল মুষ্টিমেয় নির্দলীয় 
AWAD । তাদের ভোটের উপরই নির্ভর করতে হত, 
বিশেষ বিশেষ গ্রয়েজনীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তাব 
উত্থাপনে ব| প্রত্যাখ্যানে | 

স্বতন্ত্র সদস্যগণ এরপক্ষেত্রে দের ভোটের মূল্য 
স্বরাপ CAAT দাবী-দাওয়া! পেশ করতেন, তা মেনে নিলে 
কংগ্রেসদলের নিজস্ব কর্মপন্ধতি ঠিকভাবে রূপায়ণ 
সম্ভব হত না। ফলে অসন্তোষ ও হতাশার WF হ’ত, 
অবশ্যস্তাবীরূপেই | 

যতীন্্রমোহনের সঙ্গে বিগ্লবীদলগুলির কোনও 
নির্দিষ্ট বোঝাবুঝি না হওয়ায় নানা ভুল ধারণার We 
সহজ হয়েছিল । যতীন্দ্রমোহন নিজে দিধাগ্রস্ত হয়ে 
পড়েছিলেন। যেহেতু মহাত্বাজীর আগ্রহে তিনি 
সর্বাধিনায়কপদে নির্বাচিত, সেজন্য গান্ধীজীর অনুগামী 
সদস্যদের প্রতি যতীন্দ্রমোহনের আকর্ষণ একটু বেশী 
হওয়া অসঙ্গত FH! আবার এ কারণেই পূর্বতন 
স্বরাজ্যদলের সদস্যদের মধ্যে যদি অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, 
তবে তাতেই বা আশ্চর্য হবার কি আছে? চিরস্তন 
সুবিধাবাদী দালালপন্থী দলও যদি এই সুযোগে 
ঘোল! জল মারও BAAS ফরতে চায়, তবে তাতেই 
বা দোষ কার? 


’১৬৮এর নির্বাচনে যেমন নানাদলের Bea, নানা 
পত্র-পত্রিকায় বিশেষ বিশেষ প্রার্থীকে উপলক্ষ্য কয়ে 
নানারূপ কটু-কাটব্য প্রয়োগও তেমনি বেশ দেখা 
গেল। 

যে সব প্রার্থী কংশ্রেসদলের মনোনয়ন পেলেন মা, 
তাদেরও অনেকে “sega দীড়িয়ে কংগ্রেসের 
দিম্বাবাদে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন, ফংগ্রেস নির্বাচিত 
প্রার্থীর বিরোধিতায় তৎপর হলেন | 

নির্বাচনের পর আশানুরূপ সংখ্যক ফংগ্রেসপ্রার্ধী 
ভয়লাভ ন! করায় অনেক বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস-কর্মী (তাদের 
মধ্যে বিপ্লববাদীরাও ছিলেন) চল্তি কংগ্রেস-মেতৃত্বকে 
(পরোক্ষে যতীন্দ্রমোহনকে ) এর জন্য দায়ী করেন। 

পরের বহুর সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বহু প্রাক্তন কংগ্রেস 
কর্মী কারামুক্ত হবার পর এ বিক্ষুক্ধদলের পক্ষ থেকেই 
Boars প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণে 
স্বীকৃত করবার ব্যর্থ চেষ্টা কর! হয়। 

১৯২৮"এর কংগ্রেস অধিবেশনে এই পরিস্থিতির 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছয়ে যায়। ফংগ্রেসের আদর্শ 
পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়েই সুরু হয় দলাদলির লবততম 
ভাধ্যায়। 

আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির 
FSIS অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই নির্বাচিত sai 
হয় যতীল্মোহনকে । তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
অধিনায়ক, শহরের মেয়র, ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেস 
দলের নির্বাচিত নেতা সুতরাং এ পদে অন্য কোনও 
ব্যক্তির নাম ছিল চিস্তার বাইরে। 

তারপর সাধারণ সম্পাদক | এ পদে ডাঃ বিধ্যন- 
BR অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিই বা কে? সঙ্গের স্বদেশী 
কারু ও শিল্পপ্রদর্শনীর সম্পাদকরাপে নজিনীদপ্রন 
সরকার নিশ্চয়ই যোগ্য মনোনয়ন । 


৩৫* Rs কাণন্টিক ১৬৮৬ 


বাঞ্চী রইল স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়ক পদে 
মনোনয়ন । এরূপ বিরাট সার্ধজনীন অনুষ্ঠান 
স্থসম্পাদনে স্বেচ্ছাসেবফদের অবদান সঙ্গত কাঁবণেই 
সর্ধপ্রধান। যে কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তা স্বীকার 
করবেন। 

সর্বভারতীয় বিরাট amaaa সুষ্ঠু সম্পাদনে 
সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কর্মীদের অতিথিপর।য়ণতা৷ ও কর্ম- 
কুশলতার উপরই নির্ভর করে উদ্যোক্তাদের সাকল্য, 
TTA ও ANF | 

তজ্জন্য প্রয়োজন সহশ্রাধিক যুবকের, ছাত্র ও 
কর্মীর merné উৎসাহ, প্রয়োজনীয় যে কোনও 
কাজে আত্মনিয়োগের আগ্রহ এবং নিয়ত নির্দিষ্ট কাজ 
হাসিমুখে সম্পাদনের প্রস্তুতি | 

কোথায় পাওয়া যাবে একই সঙ্গে এতগুলি Bia 
ও যুবক? সেকালে স্কুল-কলেজে ছাত্রদের এত 
‘ইউনিয়ন’ তখনে। হয়নি | 

প্রস্তাবিত হ্ছেচ্ছাসেবকবাহিনীর সর্ধাধিনায়ক 
হিসেবে সুভাষচন্সের দায়িত্ব কম নয়। ইতিমধ্যে দেশের 
নান! কেঞ্জ্রে বিপ্লববাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে 
পুলিশের ভৎপরতাও প্রথর বিভিন্ন স্কুল-কলেজে 
ও wingers পুলিশের চর বা দালালের 
BANS কম হয়নি | 

এই পরিস্থিতিতে ছাত্রদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক 
সংগ্রহ করা কম বিপজ্জনক নয়। ওদের দলেই যদি 


কংগ্রেসবিরোধী দালাল থাকে, রাত্রে গ্রহরারত 
অবস্থায় Stal যদি কংগ্রেস-মণ্ডপে আগুন ধরিয়ে দেয়, 
বা শিল্প-গ্রদর্শনীতে চোর-গুণ্ডার প্রবেশে সহায়তা 
করে, তবে তার দায়িত্ব সর্বাধিনায়কের Mae অপিত 
হবে। এ ত’ সহজেই বোঝা যায়। 

এ সংকট-সমাধানে সুভাষচন্দ্রকে বিপ্লবী দলগুলির 
সহযোগিত। কামনা! ছাড়া গত্যন্তর কি? swe 


যুবকদের সঙ্গে নিয়ত সংযোগ তাদের চেয়ে বেশী আল 
কার আছে? ধারা বাঁজলায় বিপ্লববাদের ইতিহাসে 
পরিচিত, তাদের seal অজান নেই যে বিপ্লববাঁদের 
জন্ম, পুষ্টি ও প্রসার এ স্কুল-কলেজের ছাত্রমগ্ডুলীর 
মাধ্যমেই হয়! বিপ্লবী-নেতারা দেশের নানা কেন্দ্রের 
ছাত্রযুবকদের মনোভাব ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে যেরূপ 
সচেতন, এমন আর কেউ নন। 

একজনই সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন বিপ্লববাদী দলগুলির 
নেতাদের আহ্বান করলেন, জাতীয় মহাসম্মেলনের 
সকল তনুষ্ঠান সুসম্পাদনে তাদের সক্রিয় সহযোগিতার 
ay | 

এ জাহ্বানে সাড়া দিলেন বিভিন্ন দলের প্রায় 
সকলেই। 

এলেন বিপিনবিহারী, agen, cence, 
রবীন্দ্রনাথ, SD, MAIAT, মুরেজ্্রমোহন, 
ত্রৈলোক্যনাথ, ভূপতি, Wate, নির্মলকুমার, হরি- 
কুমার, প্রভাসচন্ত্র, Afm, পঞ্চানন, সত্যভূষণ। 

ধারা একাস্তভাবেই অহিংসনীতি অবলম্বন করে- 
ছিলেন State! জিতেন্দ্রনাথ প্রমথনাথ ag | 
বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, Tage ও মেদিনীপুরের 
নেতৃবৃন্দ | 

স্বেচ্ছালেবকবাহিনী গঠনের উপযোগিতা ও 


o অসুবিধার কথা বিবৃত করে JEA প্রস্তাব দিলেন, 


প্রত্যেক দলপতি তার নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে বাছাই করা 


স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে এক একটি ‘ইউনিট’ গঠন করবেন | 
তাদের সংখ্যা ও শক্তি অমুযায়ী কর্মসূচী গঠন করুবেন | 
যার! একাস্তই মফঃস্বলের ছাত্র-যুবক, তাদের সভাপতি 
মিছিলে যোগদান এবং দিনে-রাতে পালাক্রমে কংগ্রেস 
মণ্ডপ ও শিল্প-প্রদর্শনী রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া সহরের নানা 
স্থানে যাতায়াতের কাজ দেওয়া সঙ্গত হবে কিন! তাও 
স্থির করবেম। (ক্রমশঃ ) 


oe 


WAIT মামা 


এবার মু্রিদাবাদের বন্যায় বেশ মঙ্জার মজার 
ঘটনা ঘটেছিল। তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমির 
জওয়ানের! যখন ত্রাণকার্ধ চালাবার জন্য গ্রামে বাঁড়ি 
বাড়ি গিয়ে হাজির হল, স্পীড-বোট চালিয়ে, তখন 
Bi ডুবু লোকগুলো বলে কি না, “আমরা ভিটে-মাটিঃ 
ঘরছুয়ার ছেড়ে যাব নাই, আমাদিগে কাজ দেন...’ 

তাহলে থাকবে কোথায়, জলে ডুবে মরবে না 
কি? লোকগুলো বোকার মতো হাসে, বা হাসেও 
না, খড়ের বা টালির চাল, কিংবা বড় একটা গাছ 
দেখিয়ে বলে, ওখানে থাকবো অনেকে তখনই সেই 
রকম করেই ছিল। 

বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু গাছের টঙে বা খড়ের 
চালে মেয়েরা থাকবে কী করে, আর ছোট ছেলে- 
মেয়েরা? তাদের ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিক তাহলে । 
নিরাপদ জায়গায় তাদের পৌছে দেবে জওয়ান 
ভাইয়েরা, বা ম্বেচ্ছাসেবীবা। শুনে দাড়িওয়ালা 
বুড়ো, আর পাকা-চুল বুড়িরা মুখ চাঁওয়া-চাওয়ি 
করে। কিন্তু কিছু বলে না। 

জওয়ানেরাঃ তাদের অফিসারও, বিরক্ত হয়; 
খালি বোট নিয়ে আর এক পাড়ার দিকে eal হয় I 

ওরা চলে যেতে AL যেতেই খবর আসে, পাশের 
গাঁ থেকে কতকগুলো লোক স্পীড-বৌটে করে 
ক্যাম্পে যাচ্ছিল, তার মধ্যে এক স্বামীর সঙ্গে ছিল 
তার স্ত্রীও, দশ মাসের ছেলেটিকে কোলে নিয়ে। 


কাতিক "৮৬-৩ 


অসাবধানে মায়ের হাত থেকে ছেলেটা জলে পড়ে 
যায়, তারপর স্রোতের টানে ভেসে.গেছে। তখন 
এই গ্রামের লোকেরা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে, 
ওরকম যে হবে সে তো জানা কথা। | 

অবস্থ জওয়ান বা তাদের স্পীড-বেট, বা মোটর 
লঞ্চ, এসবের যে কোনো Sie ছিল না তা নয়। 
মাঝে মাঝে গ্রামের পুরুষেরা, বা বুড়িরাঃ তাদের 
বোটে চড়ে সাহাধ্য-শিবিরে উপস্থিত হয়েছে, কিন্ত 
কয়েক ঘণ্টা পরেই চাল-চিড়ে-গুড় নিয়ে-নিজের এবং 
পরিবারের লোকজনদের জন্তে--শিবির থেকে চলে: 
গিয়েছে, তাদের চেনাশোনা! পান্সি বা নৌকোয় 
করে। বুড়িরা আবার এক আধখানা stave 
সংগ্রহ করেছে। 

তবে সবাই যে ফিরে গিয়েছে তা নয়, আশ্রয়- 
শিবিরেও অনেক ARTET থেকেছে, জল একটু 
কমবার প্রতীক্ষায় । 

কলকাতার এক বিখ্যাত সংবাদপত্র, তার 
সাংবাদিক হিসেবে অঞ্চলটাতে আমর! ছ'জন কয়েক 
দিন ঘুরেছি। -আমাদের সব কিছুই দেখতে হয়, সবাত 
কাছে যেতে হয় অনেকে আমাদের খাতিরও করে, প্রাণ 
খুলে কথ! বলে, কেউ টুপ করে যায় বা এটা-ওট। 
বলে এড়িয়ে যার, আবার এমন লোকও আছে যাবা 
সাংবাদিক নাম শুনলেই তেড়ে মারতে আসে। 

মিলিটারি অফিসার মিঃ চোপরা সে রকম 


৩৫২ AA: কাতিক ১৩৮৬ 


প্রকৃতির লোক নন এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের বেশ 
বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল । মিঃ চোপরা খাটো৷ করে চুল 
ছাটেন, বেশ জমকালো গেঁফ, মুখের হালি সর্বদাহ 
প্রসারিত, তার পরিষ্কার কামানে। নিটোল গালে সে 
হাসি যেন স্বাইকেই স্বাগত জানায়। তার সঙ্গেই 
আদি এবং আমার আর এক বন্ধু উত্তর-মুখিদাবাদের 
বহু জলমগ্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পেরেছি। নিচে 
মাঠের পর মাঠের ওপর দিয়ে আমাদের স্পীভবোট 
চলছে, আর ওপরে হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে _নিন্চয়ই 
কোনে সেক্রেটারি বা মিশিষ্টার বন্যা পরিদর্শনে 
বেরিয়েছেন-_ব্যাপারটা আর এক দিক থেকে, 
পাঠকরা নিশ্চয়ই আমাকে মার্জনা করবেন যদি বলে 
ফেলি, ব্যাপারটা কম উপভোগ্য ছিল না। 

তবে আমার সঙ্গী সাংবাদিকটি একটু ঠেঁটকাটা 
প্রকৃতির লোক, সে হঠাৎ বলে উঠল, “এই সব 
মন্ত্রীদের পরিদর্শনের দরকার কী বলুন তো, তার! 
তো মহাকরণে বসেই হটলাইনে সব খবর পাচ্ছেন, 
জেলায়-মহকুমায়-রকে এক্জিকিউটিবরাও আছেন... 
সেক্ষেত্রে একবার একটা খিনিস্ট!রিয়েল ট্যুরে কযেক 
হাজার থেকে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করার দরকার 
কী। সে টাকাটা রিলিফে দিলেই তো হ'ত... বলুন, 
মিঃ চোপরা ?' 

স্বাস্থোর রক্তাভ হাসিতে মিঃ চোপরার yaqa] 
ভরে উঠল, বললেন ‘ইউ A জার্গালিন্টসূ, 
ইউ মে টক এাবাউট ঘাট, বাট ate এ সোলজার 
আই anq টু ওবে athe ক্যারি আউট abng -.' 

‘জাষ্ট সো... ‘রাইট-..", আমরা দু'জনেই ve- 
ক্ষণাৎ বলে উঠলাম। মিঃ চোপরা খুশি হয়ে তার 
Bs থেকে আমাদের কফি পরিবেশন করলেন। 

এর দিন ছুই পরে আমাদের পালা এল, বদ্লা 


নেবার । আমরা দেখছিলাম, মিঃ চোপরার মুখের 
হাসি ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে । অনেক জাঁয়গাই 
বানের জলে ডুবেহিল, কিন্তু জল এত অগভীর যে 
বোট তার ওপর দিয়ে চলতে পারছিল না। আবার 
যে সব মাঠের ওপর দিয়ে আমাদের বোট চলা সম্ভব, 
তার ওপর দিয়ে গেলে গ্রামবাসীরা অসস্তষ্ট হতে 
লাগল, কারণ জলের নিচে তাদের ধান বা ক্ষেতের 
SMD ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এক দিন তো এক 


মাঠের মধ্যে কিসে Lal লেগে একটা প্রপেলার ভেঙে E 


আমাদের বোট অচল হয়ে পড়ল। তার ওপর উদ্দেশ্য- 
পিদ্ধির অনিশ্চয়তা-মিলিটারি নার্ডকেও বিপর্যস্ত 
করে তোলে। | 

মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে গেলেই, আগেই যা 
বলছিলাম, তাদের চোখে ধৃতামি ফুটে ওটে ওঠে। 
তারা ভিটে-মাটি ছাড়তে চায় না, গরু ছাড়তে চায় না, 
fee অনেক ক্ষেত্রে গরু পার করে নিতে বলে। 
আচ্ছা স্লীড-বোটে গরু ওঠানো সম্ভব1 দেশী 
নৌকায় তাও খানিকটা হতে পারে। 

মিঃ চোপ্‌রা! সারা দিনের ব্যর্থতার পর সন্ধ্যার - 
দিকে এক সময় বলে উঠলেন_তখন আমরা একটা 
গ্রাম থেকে ya যোট নিয়ে ফিরে আসছি-- ‘এই 
ক'দিন আমরা কত লোক HR করেছি, আর কত 
লোক পালিয়েছে, তা জানি aL) কোন্‌ গ্রামে গেলে 
লোক আমাদের বোটে উঠবে, তা জানি না, তবু 
অথরিটি বলছেন, সব গ্রামে যাও, 'বিপদ বাড়ছে 
দেখলে আবার যাও। এই স্চ্যুয়েসান, কী করি 
বলুন তো...’ f 

‘মিঃ সোলজার, ইউ আর জাষ্ট টু ওবে ato 
ক্যারি আউট aay? বললাম আমি। 

হো-হো করে হেসে উঠলেন মিঃ চোপরা, তার 
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গাল লাল হয়ে উঠল, আর তার ছুই বাহুতে 
আমাদের Cass বগলনাবা করে হাসতেই 
থাঁকলেন। 

তার পরের দিন আমাদেব পূর্ব-পরিচিত একটা 
গ্রামে গিয়ে হাঞ্জির sai এবারেও বিশেষ ফল 
হল না। যদিও জলের উচ্চতা, Tihs, আবর্ত, গর্জন 
আরে! বেড়ে গিয়েছিল। তবে মোতাহের শেখ, 
BAS বিশ্বাস প্রমুখ ছ'চারজন মোড়ল ব্যক্তির মেজাজ 
আজ একটু নবম দেখলাম, মনে হল একটু উদ্বিগ্ন, যেন 
বন্যার মৃতিগতি ঠিক বুঝতে পারছে নাঁ। ওরা তিনটে 
লোককে আজ বোটে তুলে দিল, mel বুড়ি আর 
একটা বারো-তেবো বছরের ছেলেকেঞ্ট তিনজনেই 
অন্ুস্থ, ক্যাম্পে গিয়ে যদি ওষুধপত্র পায়। একজনের 
ঘরের দেয়াল ভেঙে পড়েছিল, সে অনুরোধ করল তার 
চালের টিনগুলো যদি হুভুররা দয়া করে নিয়ে যান, 
তাহলে ওগুলো রক্ষা পাবে, পরে ঘর তুলবার সময় 
আবার কাজে লাগাতে পারবে । নাই-মামার থেকে 
কানা-মামা ভাল, মিঃ চোপ র! তাই তুলে নিলেন।, 

হঠাৎ মোতাহের সাহেবের কাছে আমি একটা 
প্রস্তাব করে বসলাম, ‘আঙ্গ আপনার এখানে আমি 
আর আমার বন্ধু যদি থাকি, রাখতে পারবেন 


‘আমাদের? খুব অন্থবিধে- e 2 


‘বহুৎ CALERA, নেমে AAA... Ge 
মালুম হচ্ছে নাই, এত সব পানি-কাঁদা, এই রকম 
গাও... | 

দিলাম একট] উত্তর । এদিকে মিঃ TAA যেন 
একটু চমকে গেলেন, ‘আই ওয়াণ্ড! হোআট মেক্স্‌ ইউ 
টেকিং সাচ এ CBM 

‘কিছু মনে করবেন al...’ আমতা আমতা করে 
বললাম আমি (মানে, ইতিমধো মিঃ চোপরাব সঙ্গে 


আমর! এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম যে আমাদের 
ছাড়তে ভার কষ্ট হচ্ছিল- স্পষ্টই দেখলাম )--দেখুন, 
আমরা জার্ণ।লিস্ট, একই জিনিমকে বিভিন্ন এ্যাংগল্‌ 
থেকে দেখাই আমাদের কাজ, একবার এদের মধ্যে 
নেমে..." 

‘মলরাইট, অলরাইট, লেটস্‌ হোপ টু মীট ইউ 
aaa? মিঃ চোপগা করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে 
দিলেন। 

সুকোমল, আমার এ সাংবাদিক বন্ধুটিও আমার 
খেয়ালটা পছন্দ করে নি, কিন্তু পরে আস্তে আস্তে 
নেনে নিতে শুরু করল। এবং সত্যি কথা বলতে কি 
আমরা যখন “ডোগায়ঃ (তালগাছের গুড়ি কুরে-কুরে 
বানানো, ছোট নোঁকার কাজ করে ) করে বেশ বিপদের 
বঁণক নিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়। করে বেড়াতে লাগলাম, 
তখন সেট! সুকোমল এবং আমার কাছেও বেশ 
এ্যাডভেঞ্চারগন্ধী মনে হচ্ছিল। শেষ'শেষি স্থকৌমলের 
কবিতাও আসছিল, “ওয় টা» ওয়াটা, এভরিহয়ার-"*» 
কিংবা, “জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে 
বিকল? | 

মোতাহের সাহেব আগাগোড়া আমাদের সঙ্গে 
ছিলেন, বস্তুত cute বেয়ে তিনিই আমাদের এখানে- 
নিয়ে যাচ্ছিলেন, কাজটায় তার বেশ দক্ষতা আছে 
দেখছিলাম fya কথাবর্ত{ তেমন হচ্ছিল না 
মানে, তিনি এটা-ওটার উত্তর দিচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্ত 
কেমন যেন চাঁপা । ঠিক মন-খোলা যাকে বলে তার 
পরিচয় পাচ্ছিলাম না। | 

যেমন, এক সময় সুকোমল বলল, “আচ্ছা 
আপনাদের গ্রামের লোকের! ভিটে ছেড়ে যাচ্ছে না 
কেন?', J 


উত্তরে হাসলেন মোতাহের, “ভিটেমাটির টান, 
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বাবু সাব, B31 হচ্ছে মায়ের AIGA টানের মতন, 
ছাড়কাট হয় al... 

ছাড়কাট করতে বলছে কে, বন্যা কমলেই তো 
ফিরে আসতে পারবে..." 

‘EH, তা বটে ত| বটে, কেমন FERS 
চোখেই তাকালেন মোতাহের সাহেব, ভিটেমাটি 
ছাড়লে, জানানা ছাড়লে, লক্ষ্মীছাড়া হয়...’ 

“কিছু মনে করবেন না, আপনি ত মুসলমান, লক্ষী 
বলছেন যে...’ 

মোতাহের সাহেব দাড়ি সমেত ঘাড় নাড়লে 
লাগলেন, IA আদমি, সাব, গাওয়ার, তবে 
আমরা হেঁছুমোছলনান, ঘরের মেয়েছেলে জমি- 
জিরেত...এ সকলকে লক্ষ্মী বলি, কত মোছলমান-ঘরে 
লক্ষ্লীপুজা হয়...আপনার1 পীরের শিনি দেন না?" 

‘তা বটে, রাইট...’ বললাম আমি | 


আসল ary উদঘাটিত হল সেদিন স্ধ্যায়। 
মোতাহের সাহেব গ্রামের মধ্যে সম্পন্ন লোক, কাজেই 
চারদিকে ওই রকম দুরবস্থা স.ত্ব৪ তার yaa bl 
পাওয়া গেল, এবং মুড়ি সহযোগে তার সদ্বাবহারও 
হল। তার ঘরে গ্রামের আরো লোকজন আশ্রয় 
নিচেও ছিল। one বিশ্বাসের আশ্রয় নেবার দরকার 
ছিল না, তারও দোতলা কোঠ। ছিল, আমরা ওখানে 
আছি দেখে তিনি এদেহিলেন | 

পুবনো প্রলঙ্গের সূত্র ধরে হঠাৎ আমাদেরই পাশ্টা 
প্রশ্ন করে বমলেন GAS, “বাবু, আপনাবা কলকাতার 
লোক, তা বর্ষাকালে শুনেছি আপনাদের পথ-ঘাট 
ডুবে যায়, টেরাম-বাঁদ চলে নাই, তা আপনারা 
কলকাতা ছেড়ে পেলে’ যেয়েন ? 

সত্যি কথা বলতে কি, মোতাহের সাহেবের ছদ্ম 


বিনীতভাব-_আর এখন হলভ বিশ্বাসের তর্ক করার 
ভঙ্গিট! আমাদের STA লাগছিল না। আমি চেপে 
যাচ্ছিলাম, কিন্তু সুকোমল বলে উঠল, কলকাতার 
পথ-ঘাট বৃষ্টতে ডুবে যাওয়া, আব বন্যায় এই গ্রাম 
ডুবে যাওয়া ছুই এক হল { এযে মৃত্যুর কাদের মধ্যে 
গৌঁয়ারের মতো বসে থাকা! 

‘কথাটা ঠিক বললেন নাই, বাবু, মিত্যু কী করে 
আসবে কে বগতে পারে । এই যে বানের এত তোড় 
দেখছেন চারদিকে, তাঁ ই কি শুধু মাবে না কি? মারবে 
কেনে, AH? মাটির ভিতরে সাপ থাকে, তাই বলে 
রাস্তা চললেই সাপ-কাটি হবে? যার নিয়ত আছে 
তারই হবে*,আপনারা কলকাতায় গাড়ি চড়েন, 
যাচ্ছেন, আসছেন সব চঙ্গছে ঠিক, হঠাৎ একদিন গাড়ি 
চাপ! পড়ে মরে একঞ্রন লোক, তাই বলে গাড়ি-চড়া 
ছেড়ে দেন আপনারা ? আমাদিগের পূর্ব পুরুষের ইসব 
atoae. 

হঠাৎ অন্য দিকে তাকিয়ে দেখি, মোতাহের 
নাহেবের মুখখানা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। দাড়িতে ঘন- 
ঘন হাত বুলোচ্ছেন, নিজের উত্তেক্জনাটা চেপে 
রাখবার চেষ্টা করছেন কিন্ত পারছেন না। হঠাৎ বলে 
উঠলেন, ‘ওসব তককাত'কর ব্যাপার লয়, শুনেন, বাবু 
ata, আমরা গণ? ছেড়ে যাব নাই, তা কেনে? তার 
কারণ আছে...’ 

FASS দেখলাম হঠ:ৎ চুপ করে গেছে। মোতাহের 
সাহেবের দিকে তাকিয়েছে এক রকম করে, হারিকেনের 
মিউমিট আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, SAS যেন চোখের 
ইঙ্গিতে বারণ করছে বলতে | 

মোতাঁহেরের চোখ মাটির ওপর, গলায় কফ বসলে 
যেমন ঘড়ঘড় করেঃ কতকট! সেই ভাবে বললেন, 
“ভিটামাটি ছাড়লে অকঙ্গ্াণ হয়, বাবু সাব) বনি শুনেন। 


+. 
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অমাদের এই গাঁষেই সে ঘটনাটা ঘট্‌ছিল। বিকালে 
দাস পাড়ায় গেছলেন যে, সেইখানে । সেই চল্লিশ 
সালের বন্যায়, তখন আপনারা জ্ন্মেছেন কি জন্মান 
নাই, সে তখন। হিদয দাস, ছোটখাট চাষী, জুয়ান 
maw, বিবি আব বস্থবখামেকের ছাঁওয়াল লিষে সংসার, 
তা দুটিতে যেন মাণিকঞ্জোড়, চাষবাস-ঘরক্ম়! সব এক 
সঙ্গে করবে, পাড়ার লোকের দেখে চক্ষু জুড়ীয়। তা 
হল কি, সববনেণে বন্যা এল, জমি-জিরেত ভিটামাটি 
সব GIG, Vi উদ্ধার করতে এল সব মেলেটাঁরি, 
সিপাই লোক | 
মাচা বাধছিল, টঙ্গে ...বিবিকে ছাওয়ালকে fara উঠবে 
Gl সিপাইরা বললে, তোমরা সব চল ক্যাম্পে । 
fara বললে কি, বউ-ছেলেট! যাক, আমাকে এখেন 
থাকতে হবে, গযু-বাছুর, ছুটা-পাচটা হাস মুরগী আছে 
তা সেই হল YHA.” 

শুধু AAG কেন, আশেপাশে যারা জুটেছিল, 
তাঁর! সবাই কেমন বিমর্ষ অথচ বিছ্যাতাহতের মতো 
হয়ে উঠেছে। ঘটনাট! ওদের সবারই জানা | আমরাও 
কী রকম উৎসুক হয়ে উঠেছি বুঝতে পারলাম | 

‘তা হিদয় নিজের ঘরের উঠানে গরু ছুটাকে 
রাখস, উচু উঠান, ভা গরু ghia পেট পর্যন্ত পানি 
উঠেছিস। Zac হিদয় উঠল গাছের মাথায়, হাস- 
মুরগী লিয়ে। হঠাৎ দেখে কী উয়ার মাচার পাশেই 
গাছের ডালে CAB গোখুব! সাপ। পইলে ঘাবড়ে 
গেল হিদয়, তারপর ভাবলে উয়াকে মারার ব্যবস্থা 
করতে হবে, কিন্তু মারবেই বা কী করে। পরেই বুঝল 
সাপটাঁর ডর লেগেছে, গাছের ভালে বেড় দিয়ে চুপ 
করে পড়ে রয়েছে, দেখেছে তাকে, হাস-মুবগীও 
দেখেছে। কিন্তু কিছুই করছে ন1। হিদয় খুব আমুদে 
CHS, এডাঁলে অন্য লোকেদের সঙ্গে কথা বলাবলি 


হিদয় দাস তার উঠানে করঞ্জা গাছে 


করতে লাগল । আমার লতুন সাাৎ__সাঁপটা Bata 
বন্ধু! আমার সাঙাঁৎ খুব বাহারে সাপ, মাইরি, জন্মে 
এমন দেখিনি--.তা বাবু সাব, ছ"দিন gate মানুষ 
আর সাপ একসঙ্গে রইল, কেউ কাকেও কিছু বলল 
নাই। এখন পানি কমে গেছে, হিদয় এখন মাচা থেকে 
নেমে আসবে, SAAN ছেড়ে দিয়েছে! আসার 
সময় হল কি, সাপটাকে বললে, চললাম atete, তুমিও 
যাও...বলে আদর করে উহার গায়ে হাত gare 
গেছে, তো দিলে ফেসকরে চটিয়ে, জাতগোখুরা, আর 
সে প্রচণ্ড কামড়"**তো ভিদয় দাস বাঁচল নাই". 

ট্রাজিক...? অস্ফুটে উচ্চারণ করল স্ুকোমল। 
শ্রোতারা সব Aga হয়ে বসে আছে। চারিদিকে 
বন্যার জলের শব্ধ, যেন রাত্রির অন্ধকারের ভেতর 
একটা মহাপ্রলয়ের সুচনা ঘনিয়ে তুলছে । টিম- 
টিমে হারিকেনের আলোয় আমর! ক'জন বসে আছি | 

আমি পরবর্তী ঘটনাটা ভাববার চেষ্টা করলাম। 
ক্যাম্প থেকে হৃদয়ের স্ত্রী তু'দিন পরেই ফিরেই এসে 
তার সোনার সংসারের পরিণাম দেখে কী করেছিল 
কী হয়েছিল সেই সুন্দরী মেয়েটির? আর সেই এক 
বছর বয়সের ছেলেটি? 

মোতাহের সাহের মাটির দিকেই চোখ রেখেছিলেন, 
কিন্তু দুল বিশ্বাস আমাদের দিকেও তাকাচ্ছিলেন 
মাঝে মাঝে । তিনি বোধহয় আমার মুখভাবে প্রশ্নটা 
বুঝতে পারলেন | বললেন, হিদয় মরে গেল, আর তার 
ইত্তির, মা লক্ষ্মীও ফিরল নাই। বান চলে গেল, 
গায়ের লোক ক্যাম্প fars ফিরে এল, হিদয়ের বউ 
কোথা ? না, কোথাও নাই । গায়ের লোক খোঁজ করল, 
তার বাপ- মা এসে খোলস করল, ade TH কত 
খুঁজল শেষে একট! খপর মিলল’ যেদিন Batal 
ক্যাম্পে ষেছিল, সেদিনই বউটাকে,আর একটা মেয়েকে 


৩৫৬ aah: কাতিক ১৩৮৬ 


সিপাইরা অন্য ক্যাম্পে লি'গেছল। তারপর কী “তবে দৈবাতের কথা, বাবু সাব সব লসিব...আল্লা- 


ঘটছিল কেউ বলতে পারুল নাই.” তালা যার কপালে যা লিখেন-"'দীর্ঘশ্বাস ফেলে 


ত a, ৭ ; 
টি : leks করেছিল, “তার মানে, বলগ্গেন মোভাঙ্তেব। পরে হঠাৎ যেন স্মরণ হয়েছে. 
Goo. অনোর অলক্ষে আমি ওকে থামিরে এমনি ভাবে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, ‘অনেক রাত 
দেবার চেষ্টা কংলাম, শুকনো গলায় | হয়ে গেল, বাবু সাব, চলেন, ছুটে! ভাতে-ভাত...”। 


সুভাষচন্ত 


পবিত্রকুমার ঘোষ 
সরব প্রথম পূর্ণাঙ্গ জখবনণ 

১ম খণ্ড ১'০০/২য় খণ্ড ১০৭০০/৩য় YB ১৩:৫০ 
পুভাষের SAAT সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বাত হইযাছে। G. AMSA TNTA রব 

আমার মতে প্রাঁতাট সরকারণ ও সাধারণ গ্রদ্থগারের এই বই থ'কা BTS | 
নেভাজপ-অগ্রজ সরেশচন্দ্র বস; 
শ্রীপাঁবন্রকুগার ঘোষ নেতাজধর জশবন-ইতিহাস রচনা করিয়া সমগ্র বাঙালী সমাজের শ্রদ্ধাভাজন 
হইবেন সন্দেহ নাই । এই জীবনের sears ও মহত্ব সম্বন্ধে তান সচেতন । ASANA TRY 
MAFI পাঁবশ্রকুমার ঘোষ নিছক জীবন {লিখতে বসেন নি, সুভাষচন্দ্র যুগান্তকারী জীবনকে 
পাথেয় করে ইতিহাসের পথ-পারক্রমা করতে বোরয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম যেমন অকুণ্ঠ, 
সফলতাও তেমাঁন GENAN । অধ্যাপক ভ্‌দেব চৌধুরণী 
পারকঞ্পনা অন্যায় সুভাষচণ্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা পাঁহতোর সম্পদ 
বৃদ্ধি হবে। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
***তাঁর থেকে eesti ও শান্ত নিয়ে বাংলা ভাষায় সুভাষচন্দ্রের জীবন-রচনায় আর কেউ 
ANA আসেনান। শতকরা প্রসাদ বস; 
সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বৌরয়েছে । এই মহান জশবনপকারদের মধ্যে শ্রীপাবন্তকুমার 
ঘোষ অন্যতম | দেশ 
এ শুধু সৃভাষচন্দ্রের জীবনচারত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতক ও সামাজিক 
আন্দোলনের প্রাতফলন ঘটেছে ॥ ঘ.গাম্তর 

ডঃ নরেশচত্র ঘোষ 


চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন 
একট সচিত্র জীবনী না, ৯ 


২৯০০ 
fournt চিত্তরঞ্জন’ বাংলা ভাষায় একখান cas জশবন চারত গ্রন্থ হইয়াছে । লেখকের 
পাঠ ও আভানবেশের প্রচুর পাঁরচয় এই বই-এর প্রাত পচ্ঠায় পাওয়া যাইবে | 
জাতায় অধ্যাপক AASB চট্টোপাধ্যায় * . 
ডঃ নরেশচন্দ ঘোষ বহু ATIAN করে বিস্মৃত প্রায় অনেক কথার পুনরুখাপন PALER | 
জাতায় অধ্যাপক সত্যেন বস; 
‘gaaat চিত্তরঞ্জন? সবাদক থেকেই একাট আভনব সাহত্য-সৃষ্টি । - ড. রমা চৌধয় 
দেশবন্ধূর এমন Te জীবন ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় fa | 
স:ধাংশ কুমার বসন, হিন্দুস্তান স্ট্যাপ্টার্ড 
সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থের মাধ্যমে দেশবদ্ধুজীবনের ETEN ঘটনার ace পারচিত হয়ে 
Claas করবেন | 7 
TAA জীবনপাঠে সাধারণ মানুষের ATA ঘটে | এই প্রন্থথান পাঠ করেও জাতি 
এমনই TMT Y লাভ করুক | অধ্যাপক আশ;তোষ SHOT, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


À 
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সব fae, পরে 


সব কিছু শুকিয়ে গেলে পড়ে থাকে মৃত্যুব খোলস 
দীর্ঘ দারুশ্রেণী আর আশ্বীস দেয় না 
we চরাচরে আকাঙ্থার শেষতম গোধূলি 

রাত্রির শূন্যতায় লীন হয়ে যায় 

তখন কি কিছু আসে 

গোস্পদে হিরণ্যহ্যতি 

স্থির নক্ষত্র এসে দীড়ায় কোথাও 

তখন হয়ত একট! আর্তনাদ 

ছুটে আসে আকাশের বুক চিরে 

রাত্রির stata চিন্তা চক্রাকারে দূরে সরে ঘায়। 


BAI কে যেন 


অক্টোবরে কে যেন RITI খুলে রেখে 
চলে গিয়েছিল 

সে এখন ফিরে' আসছে 

সেবারেও এমনি এক বর্ষা-অতিক্রাস্ত সময়ের 
fasas আয়নার সামনে 

ন’টা বাজার কিছু আগে ক্ষৌরকর্মে ধর! পড়ে যায় 

সেবার সাবলীল হাসি দিয়ে মুছে ফেলবো সব 
এই প্রতিশ্রুতি ছিল আমার একার 

সেই প্রতিশ্রুতি কিছুটা রাখা গেছে 

তবে সে এখন ফিরে আসছে এই ভেবে 

মনে হয় অক্টোবরও পৌছেছে | 


কবিতাগুচ্ছ  - 
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় - :- 





তারা কারা 
তারা সবাই এখানে ছিল 
যাদের সন্ত্রস্ত উত্তরাধিকার পিগমিদের হাতে 
তারা কি পচনশীল আপেল দেখেছে 
কাশ্মীর কাশ্মীর বলে রোগশয্যায় বাদশাহ যখন 
পাহাড়ে সূর্যোদয় রেখাঙ্কিত ভেবেছিলেন 
তখন ভারতবর্ষ পচা আপেল 
ওপরে চমৎকার গাঢ় লাল 
ভেতরে হৃদয় পর্যস্ত পোকা পৌছে গেছে 
তারা, ওর পরের যারা, দাড়িয়ে থাকতো স্পর্ধ। নিয়ে 
ধুলোমাখা পা দুখানি টেবিলে ছড়াত 
অহঙ্কারী কোট কারো ট্রেন থেকে ছিড়ে ফেলে দিত 
পরবর্তী উত্তরাধিকারী কিছু পিগমি 


পচা আপেলের গন্ধে ঘর Sata 
পচা আপেল নিয়ে খেলা করে। 


মামধাম 


নাম একটা ফিসফিস হাওয়ায় উড়ে যায় 
কারুর বইপত্তর উড়িয়ে পর্দাট। দুলিয়ে 
শেষ বিকেলের আড্ডায় পৌরাণিক বাস্তবতা নিয়ে 
নামটাম স্থির সিদ্ধান্তে পৌছে যাচ্ছে 
আসলে মানুষ মানেই চতুরালি চর্চার একদিক 
কত সাবধানে মেপে পাম্প শু বাঁচিয়ে পথ হাটতে হয় 
QAR মাজনে দাত মেজে কথা বলতে হয় 
মামুষ ইতিহাস যাদ নাম তার নিতান্ত পুরাণ 
হাওয়াগুলি উড়তে উড়তে জড়ো হয়ে কার পায়ে 
খুলে খুলে দিচ্ছে কার্পেট 
কার মাথার খড়ো চালও উড়ে যাচ্ছে 
সমস্ত পৃথিবীতে কিছু ওপর-ভাসানো হাওয়া 
খানিক JAF তুলেছে ওপরের জলে 
মাত্রই একজন ছুজন নামহীন, কিছু চায় না, 
চেয়ে পায় না মানব্ধয্লিক। 


৩৫৮ জয়শ্রী s কাতিক ১৩৮৬ -- 
এখন আমরা ও 
মাঠের ওপারে আমার বাড়ি ছিল 
মহয়াফুলের গন্ধে ছুপুর ভরাট 
স্কুলডাঙা! পেরিয়ে আমরা সেখানে যেতে ন! যেতে 
ষোলো কি সতেরো বছরের স্কুল শেষ 
ভারপর মাঠের এদিকে 
কলকারখানা এবং জীবন 
নিশীধিনী দরজায় দাড়িয়ে 
মহুয়ার উজ্জল শিশিতে এযালকোহল 
কোথাও কোথাও কোলাহল 
আমর! মাঠের এপারে 
গন্ধহীন বিবর্ণ ফুলের 
তিনশো Aaa দিন ছোট হয়ে আসে | 


দৈনিক ক্ষুধার পাল 
সব দিতে পার! যায়, যায় না দৈনিক 
বছরে একবার মাত্র পুণ্যার্জনে ভোজসন্তা করি 
রোজনামচার খাতা যদিও গভীরভাবে টানে 
প্রকৃত সত্যের কাছাকাছি 
কিন্তু সেখানেই হাত কেঁপে যায় 
বুকের ভিতরে জমাজলে বুকের কাম্নার। সীতার কাটে 
রাস্তার ওপর এঁ দৈনিকের প্রার্থনায় 
ছোট বড় এক সারি বালক 
তারা জানে দৈনিক ক্ষুধার পাত্র ছাড়া আর 
ইতিহাস মেই | 


যুদ্ধ মানে 2 ans আচার্য 


আর কিছু নেই শুধু দুই করতলে 
টুকিটাকি বৃষ্টির ছবি 

স্পর্শকাতর ভুলের শেওলা 
ধোপছ্রস্ত স্মৃতির সংগ্রহ 

এই দিয়ে অনিবার্য যুদ্ধ সারতে হবে 


যুদ্ধ মানে ছুঃসময়ের খেয়ে যাওয়া সমস্ত ফসল 

খারাপ স্বপ্নগুলি লাফিয়ে পেরিয়ে যাওয়া 

যুদ্ধ মানে শরীর জড়িয়ে ধর! লতাপাতা ছি'ড়ে-_ 

উজ্জল নদীর কাছে, সঠিক স্বপ্নের কাছে পৌছে যাওয়া 
BAGS মানুষের সহজ লড়াই 


যুদ্ধ মানে নিজের বিশ্বাসে যাবতীয় প্রলাপ 
তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া 


মৃত্যুর হাত থেকে তুলে আনা 
HUAI ANSE সংলাপ 


* . i 
মোলায়েম জ্যোৎস্সায় ও:ড় মরে যাওয়! পাখির আলাপ 
হঃখের মধ্যে বাড়ে সুখের AYA 
জানালায় উকি দেয় লড়ে যাওয়া gay মানুষ 
আর কিছু নয় 

এই সবই জমা আছে 

এখন দুহাতে 

এই দিয়ে অনিবার্য যুদ্ধ সারতে হবে 
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কনকলতা HTS 


সেদিন ১৫ই আগস্ট। সকালবেলায় ছেলেরা 
ফুলের মালা হাতে নিয়ে স্কুলে গেছে। ছেলেদের 
পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ীর উঠোনট। গোবর দিয়ে নিকিয়ে 
পরিষ্কার করছি । মনটা ভার ভার। রান্নাবান্নার কাজ 
শেষ করে উঠতে না উঠতেই ছেলের সবাই একে 
একে ফিরে এল | বড় ছেলে আচল ধরে বলল-_মাগোঃ 
আজ স্কুলে জাতীয় পতাকা তুলে আমাদের সবাইকে 
মিষ্টি দিল। ইতিমধ্যে সব ছেলেরাই এসে গেছে। বড় 
ছেলে আমার কোনো উত্তর না পেষে বলল-_মা, 
কেন আজ তোমাকে এমন দেখাচ্ছে? 

_-কই না তো? এই তো কথা৷ বলছি। 

=g কোনোদিন col তোমাকে এমন দেখিনি? 

সত্যিই সেদিন ছেলের কাছে আমার মুখখানা 
চাঁপা দিতে পারিনি আর বলতে পারিনি সে কথা যা 
সে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল । কথায় বলে 
শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। আমিও মুখে হাঁসি 
এনেও মনের ex চাপা! দিতে পারিনি, কিন্তু কি আমার 
দুঃখ কার কাছে তা বলব? 

বহুদিনের কথা । স্মরণে আছে আমি তখন চতুর্থ 
শ্রেণীতে পড়ি। কাপড় পরতে শিখিনি। পূর্ণিমার 
জ্যোৎস্না রাত | উঠোনে খাটিয়া পেতে ঠাকুমা মাদুর 
বুনছিলেন। প্রতিদিনের মত দৌড়ে গিয়ে কোলে 
উঠলাম নানারকম গল্প শোনার জন্য৷ 


কাতিক ৮৬-৪ 


—4 ঠাকুমা, একটা গল্প বল T | 

_ও ভাই দিদি, একটু সরে বস্‌। তুই তো 
আমাকে একটু বসতে দেখলেই এসে লাফালাফি শুরু 
FN | 

কিন্তু ঠাকুমা যতই বিরক্ত হন আমি ততই এটা 
ওটা প্রশ্ন করি আর বলতেও বাধ্য করি। সেদিন কি 
মনে করে প্রশ্ন করলাম-ও ঠাকুমা, SEA কেমন 
ছিলেন, কবে মার] গিয়েছেন, কি হয়েছিল? 

—e আবার কি সব আজেবাজে কথা বলছিস্‌ 1 

বলতে না চাইলেও বলতে বাধ্য করলাম। দীর্ঘ- 
শ্বাস ফেলে বলতে ATS করলেন_-ও দিদি, কি 
আর শুনবি? বহুদিনের কথা। তখন তোর বাবার 
বয়স খুব অল্প! সে সময়ই তোর OHA মারা যান। 
তারপর WE করেন মাকড়সার জাল বোনার মত এক 
একটা কাহিনী যা সত্য হলেও গল্পের মত লাগে। 
চোখে না দেখলেও কানে শোনা আর দু'একটা বই- 
পত্রের এখানে ওখানে আজ বা আলোচনা হয়। 
বলতে শুরু করলেন গোর! পণ্টনদের কথা, সে সঙ্গে 
সঙ্গে মহাজন ও পেয়াদাদের কাহিনী । রাস্তা-ঘাটে, 
বনে-জঙ্গলে, ঘরে-বাইবে সাঁওতালদের উপর তাদের 
অত্যাচার, মেয়েদের ধর্ম, মান-ইজ্জত--ষা সেদিন 
নদীর জলের মত ভেসে গেছেল। আরো বঙ্গলেন 
ছেলেদের উপরে, ধের্ওয়াল জাতির উপরে মহাজনদের 


* লেখিকাব ‘অকয়িঞ কুলিযেয়।” নামক সাওতালী প্রবন্ধ থেকে অনুদিত। 


৩৬০ জয়শ্রী £ কাঁতিক ১৩৮৬ 


অত্যাচারের কথা । টাকা-পয়সা! ধার দিয়ে তাদের a 
করে ঘরের বাসন-পত্বর, ধান-চাল এমনও হয়েছিল 
টাকায় বারো আনা সুদ নেওয়া! সত্বেও ঘরের বৌয়ের 
হাতের নোয়া, যা তার বিয়ের পবিত্র প্রতীক, তাঁও 
তাঁর! আত্মসাৎ করেছিল | তাতেও তৃপ্ত a হয়ে ভিটা- 
বাড়ী, জমি-জায়গা তো নিলই, সে সঙ্গে সঙ্গে 
মেয়েদের কোমল দেহের উপর জঘন্য অত্যাচার করতেও 
ছাড়ল ন! সেই সব WHat মহাজনরা। তোর ঠাকুর্দার 
পাথরের মত শরীর, লোহার মত হাত-পা, শরীরে 
শক্তি ছিল প্রচুর । মেয়েদের ধর্ম, মান ইজ্জত, ভিটা- 
বাড়ী, ধান-চাল, গরু-বাছুর, ধন-দৌলত রক্ষা করবার 
জন্য বুক পেতে দিয়েছিল, সোজা! হয়ে দী ড়য়েছিল 
ছুশমনকে প্রতিহত করার জন্য | কিন্তু গোরা পল্টনের 
বন্দুকের গুলিতে কলাগাছের মত ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল 
তার বুক। কোনো আইন ছিল না যে কারো কাছে 
জানালে প্রতিকার হয়। ঠাকুরদা তোর, মরবার সময় 
গর্জন করে বলে গেছলেন-_যদি মরতে হয় তবে বীরের 
মত মাথা উচু করে মরবে নিজের দেশের জন্য, নিজের 
জাতি-ধর্মের জন্য | 

বনজঙ্গলের বাঘ ভালুক তাড়িয়ে যে দেশ আমর! 
তৈরী করেছি, তা আমাদেরই আর তাতে আমাদের 
ন্যায্য অধিকার আছে । সে কথা শুনে হাজার হাজার 
দাওতাল বুক পেতে দিয়েছিল । খের্ওয়াল জাতির 
রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল মাটি, নর্দী-নালায় স্রোতের 
মত বয়েছিল খের্ওয়াল জাতির রক্ত | বলতে বলতে 
চোখ দিয়ে আষাট়ে বর্ষার মত BCAA ধারা কখন 
যেন নেমে এসেছে । কাঁদতে কাদতে বললেন বিরশ! 
el, Fig-sig, টাদ-ভৈরব আর ভগ্নাডিহির যে সব 
বীর প্রাণ দিয়েছিল তাদের কথা | আরো বলে গেলেন 
ভার জীবনের বহু ya! চিত্রকর যেমন পাথরের 


উপর খোদাই করে রাখে সে রকমই খের্ওয়াল জাতির 
জীবনের অমর কথা-_ 

-AR জন্য, 

জমি-জায়গা we ভিটার জনা, 

হায়! হায়! এ মারামারি, এ কাটাকাটি | 

cH aa, লাঙ্গল, ধন-সম্পত্তির জন্য 

পূর্বের মত, আবার ফিবে পাবার ay 

আমরা বিদ্রোহ কবব।” 

শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে ঘুনির মত 
গ্রীষ্মের প্রচণ্ড ঝড় উঠল । এটা কি সত্যি আর যদি 
সত্যি হয় তার প্রমাণ কি? কিন্ত কাকে famin 
করব? 


মনের মধ্যে রইল মনের কথা, এখন পর্যস্ত তার 
জবাব পাইনি । এভাবেই পার হয় একটি বছরের পর 
আর একটি বছর, তার সঙ্গে হিসাব হয় জীবনের 
ঘটনা । বছর পবিব্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও 
ফেলে আসতে হল স্কুলের দরজা । শাড়ী ধরা ও 
কলসী কাখে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ছাড়লাম। 
আমার জীবনে নতুন বসস্তের আবির্ভাব হল। পেলাম 
নতুন ঘর-সংসার । বনের পাখী যেমন নিজের বাসা 
ছেড়ে আসে তেমনি আমি ছেড়ে এলাম মা-বাবার 
WA! ভুলে গেলাম মায়ের স্নেহ, ভাইবোনের সঙ্গে 
কোলাহল আর রক্তের সম্পর্ক। পেলাম নতুন আত্মীয়- 
বযজন_সবই আমার | কিন্তু কি ভুলতে পারা যায়? 
কথায় MA QI আসে সুখ যায়, দুঃখ আসে দুঃখ 
যায়। JHE খুঁজলেই যে পাওয়া যায় তা নয়, 
না খুঞ্জলেও পাওয়া যায় আর আসে। হ্যা আমি 
কি আমার আত্মীয়-স্বজনের ভালমন্দ ভাবলেই লব 
হল? কিন্তু কাকে এ প্রশ্ন করব? 

ভুলে গেলাম জন্মস্থান, মা-বাবা, ভাই-বোনদের 


we 


৩৬১ প্রশ্ন 


নেহ-ভালবাসা, কিন্তু স্মরণে রয়ে গেল ঠাকুমার কথা- 
গুলো! । যারা একদিন ব্যবসা! করতে এসে আস্তে আস্তে 
এ ভারত গ্রাস করেছিল, দু'শ বছর stare চালিয়েছিল, 
তাদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার GH কত জীবন বলি 
দিতে হয়েছিল । শুনেছিলাম ঝাঁসির কথা, মাতঙ্গিনী 
হাঁজরা, প্রীতিলত1 ওয়াদেন্দারের কথা, তাঁরা মেয়ে 
হয়েও সেই বিদেশীদের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করার 
জন্য কিনা করেছিল ? আজ ভারত স্বাধীন হওয়ার পব 
বিশ বছর কেটে গেছে। কিন্ত খের্ওয়াল জাতির 
স্থান কোথায় ? এদেশ স্বাধীন করার জন্য কি সাঁওতাল 
আদিবাদীদের কোন দাম নেই? আমি বলব আছে। 
অনেক বইয়ে দেখতে পাওয়া যায় ‘সাঁওতাল বিদ্রোহের 
অমর কাহিনী”, ‘ভারতের কৃষক বিদ্রোহ’, “বীরভূমের 
ইতিহাস” | যেটাকে বলা হয় ‘সাঁওতাল হুল’ সেই 
‘হুল’ বা বিদ্রোহ কিসের জন্য ? এই বিদ্রোহ বিদেশী 
শাসন ও শাসককে এদেশ থেকে বিতাড়িত করার 
জন্য নয় কি? এই স্বাধীনতা! লাভ করার oa আদি- 
বাসীরা একবার নয়, Paty নয়, সাত-সাতবার 
যুদ্ধ করেছিল ইং ১৮১১, ১৮২০, ১৮২১, ১৮৩১, 
১৮৫৫-৫৬, তারপর ১৮৭১, ১৮৭৪-৭৫ ও ১৮৮০- 
৮১ সালে। বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে গিয়েছিল 
ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। উল্লেখ করা যায় 
বাংলার নীল বিদ্রোহ ১৮৬*, পাবনা-ৰগুড়ায় 
রায়ত অভ্যুত্থান ১৮৭২, দক্ষিণ ভারতে মারাঠা 
কৃষক বিদ্রোহ ১৮৭৫-৭৬ সালে । এসকল বিদ্রোহের 
আগুনের উত্তাপে ভারতের সমস্ত জাতি উত্তপ্ত হয়ে 
উঠেছিল। খুঁজে পেয়েছিল বিদেশী শাসন লুপ্ত করার 
পথ। সেই বিদেশী শাসক সেদিন আদিবাসীদের 
হিন্দু কিংবা অন্যান্য জাতি থেকে দুরে রাখার জন্ত কত 
চেষ্টা করেছিল । কিন্তু ভারতের মস্ত গৌরব--মানুষ 


মানুষই, কি হিন্দু কি মুসলমান সকল মানুষ । 
আর্দিবামীরা সেদিন ভাবতে পারেনি কে হিন্দু কে 
মুসলমান । জ্ঞাতি বিচার না করে মাতৃভূমি ৰাচাবার 
জন্য হাজার হাজার আদিবাসী প্রাণ দিয়েছিল 1 ভাদের 
না ছিল গুলি নাছিল বন্দুক, তার! লড়াই করেছিল 
তীব-ধন্ুক নিয়ে। বন্দুকের গুলিতে তাদের প্রাণ 
গিয়েছিল, তার ফলেই সেদিন ব্রিটিশ সরকার তাঁদের 
নামে সাঁওতাল পরগণা!' স্থষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিল | 
আমরা জানি- ইতিহাস-_ইতিহাস, ইতিহাসের 
কাছে ছোট বড় নেই, জাতি বিচার নেই, ইতিহাসে 
লেখ৷ হয় সমাজের, দেশের ঘটনা ও কাহিনী, কিন্ত 
ভারতের ইতিহাস খুললে AIRA দেখতে পাওয়া যায়। 
এঁতিহাসিকবা লিখে গেছেন, রাজরাজাদের, বড়লোবা- 
দের বড় বড় কাহিনী ৷ প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যস্ত 
যে সকল জাতি অনুন্নত জাতি বলে গণ্য হচ্ছে তার! 
এখনে। পিছনে পড়ে আছে, স্পষ্ট করে বলতে গেলে 
বলতে হয়, যারা বনজঙ্গলের বাঘ-ভালুক তাড়িয়ে তৈরী 
করল দেশ, বনজঙ্গল কেটে পরিক্ষার করে তৈরী করল 
জমি-জায়গা, চাষ-আঁবাদ করল, মাটি খুঁড়ে খুঁজে বের 
করল সোনা-রূপা, তার! ইতিহাসে পরিচিত হল অসভ্য 
জাতিরূপে। বীরের মত যে জাতি দেশের জন্য প্রাণ 
দিল, বিদেশী শাসন লুপ্ত করার ay যুদ্ধ করল, 
তাদের কথা লেখা হল “খগুজাতির ইতিহাস’ বা ‘হুল’ 
বলে। দেশের প্রতি ভালবাসা যে তাদেরও যথেষ্ট 
ছিল এবং তারাও ভারতকে-_দেশকে ভালবাঁসত সেটা 
এঁতিহাসিকরা দেখেও দেখল না, ইতিহাসে তার! স্থান 
পেল না, স্থযোগ পেলনা, সেটা চাপা পড়ল 
এঁভিহাসিকদের মনের সংকীর্ণতায়। এ সমস্ত দেখে 
বোঝা যায় যে ইতিহাসেও ছোট বড় জাতি বিচার 
আছে। আজকের সমাজব্যবস্থ!। যে পরিস্থিতিতে এসে 


কি 
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দাড়িয়েছে তা দেখে মনে হয় খের্ওয়াল জাতি সেদিন 
বুঝতে পেরেছিল আগামী দিনে কি হবে এবং তাই 
তারা চেয়েছিল শোষক শ্রেণীকে উৎখাত করতে । 
আজ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বিশ বছর কেটে গেল, 
কিন্তু থের্ওয়াল জাতির বীর সন্তানদের জন্য এ দেশে 
এখন AKG যে কিছু করা হয়েছে তা দেখতে পাওয়া 
যায় না । তাদের স্মরণ করার জন্য ওত! ‘শহীদ fear’ 
পালন কর! হয় না, শহীদ বেদী তৈরী করা হয় না । 
কিন্তু কেন? 

আনন্দ উচ্ছাসে ভরে ওঠে প্রাণ, ক্রোধে জ্বলে 
ওঠে রক্ত, শিউরে ওঠে শরীর আর চোখের সামনে 


ভেসে ওঠে পৃথিবীর এক এক সময়ে এক এক রূপ ৷ 
সেই রূপ সমাজে ধরে রাখব, লিখে রাখব, সেগুলিই হবে 
সাহিত্য যার ছায়া সমাজ-দর্পণে একটির পর একটি 
পড়বে | বহু পুরোনো! কথা, বহুদিন থেকে অস্তরে বাস! 
বেঁধে ছিল। কিন্তু বলবার স্থযোগ পাইনি । আমার 
লেখার মধ্যে ক্রটি-বিচ্যুতি অনেক থাকতে পারে, SF 
লিখলাম আমাদের বীর যোদ্ধাদের কথা ধারা শহীদ 
হয়েছেন দেশের জন্য, মাতৃভূমির জন্য । এ আমার গর্ব | 
এ গর্ব কতখানি সত্য ও সার্থক তা কাকে জিজ্ঞাসা 
করব? 


অনুবাদ ঃ ধীরেন্দ্রনাথ বাক্কে 
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The book has been written in the back-drop of the Chinese Policy of 
Jawaharlal Nehru which gave him the biggest shock of his life and ended in his 
passing away within less than two years of the massive Chinese attack on October 
20, 1962. The author prophetically commenting on this policy in July 1959 said ; 
‘His supine policy will, if unaltered, bring disaster to India’. 
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“Kamath who discarded the Procrustean bed of the ICS in its hey day of 
glamour and glitter to plunge into politics and had many brushes with this ‘Knight 


sans peur, sans reproache" gives an objective sizing up of Nehru’ 


—Himmat 


Kamath has shown Nehru asaman. He highlights Nehru’s foibles and 


failures but he also gives laudable tributes. 


—Nagpur Times 
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কলা দেখলে আপনার কী মনে হয় ?_-তিনি 
আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন । আমরা ওর গাড়ী 
থেকে নেমে রাস্তায় ছৌয়্য টিলার একটা পাথরের 
ওপর বসেছিলাম। গাড়ী রাস্তার পাশে একটা 
দোকানের কাছে এলে তিমি ড্রাইভারকে গাড়ী 
থামাতে বল্পেন। তারপর নেমে দোকান থেকে 
দশ বারোটা মহীশুর মর্তমান কলা কিনে তার ছুটে 
ড্রাইভারকে দিয়ে আমাকে ডাকলেন । আমরা এ 
পাথরটার ওপর বসলে পর তিনি একটা কাগজে 
জড়ানো কলাগুলোর ওপর দৃষ্টি রেখে এ প্রশ্নটি 
করলেন। আমি বল্লাম_-ভগবানের অদ্ভুত স্থষ্টি 
এই কলা। জীবজন্তর জন্যে পাক করা আহার্য বস্তু ৷ 
কিন্তু আপনি হঠাৎ কলার কথা জিজ্ঞেদ করছেন 
কেন? 

উনি বল্লেন-তার কারণ আছে। তারপর 
জিজ্কেস করুলেন- আচ্ছা আপনার কি কখনো 
আত্মহত্যা করার ইচ্ছে জেগেছে ? 

আমি বল্লাম-হ্যা। আমি যখন মানসিক রোগী 
হিসেবে একটা কবিরাজী মানসিক হাসপাতালে তখন 
এই ইচ্ছে আমার একবার জেগেছিল। একদিন রাতে 
আমি এক! শুয়ে ছিলাম । আশেপাশে কেউ ছিলনা। 
আমি তখন মানসিক সাম্য হারিয়ে ফেলেছি। শুধু 
ছু'চের মুখের মত একটুখানি চৈতন্য ঠিকমত রয়েছে | 
সেই সময় আমার আত্মহত্যা করবার কথা মনে 


হয়েছিল | আমার মনে হ’লো| বাইরের কাঠালগাছের 
একটা ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুললে বেশ ভালো 
হয়। আত্মহত্যা করার চিন্তাটা আসতেই আমার 
সারা দেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। fee একটু 
পরেই আমরা চেতনা ফিরে এল ; আমি কবিরাজ্জকে 
ডেকে সবকিছু বল্লাম ৷ তিনি শুনে আমার চোখে 
কী এক্ট! মলম লাগিয়ে দিলেন ভীষণ জালা সেই 
RACH | তারপর আর এইরকম চিন্তা মনে আসে নি। 
অস্থস্থতা আত্মহত্যার একট! কারণ বলে আমার মনে 
Z4 | 

-_না,ত! সব সময় যে ঠিক এমন কথা বল! 
যায় না । UE সে কথা। জীবনে আপনার কি 
কখনো কোনে! উত্বম মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে? 
অথবা কোনো নিষ্কাম কর্মীর ? 

--আঁমার তো মনে হয় আপনিই একছন উত্তম 
মানুষ | 

আমার সম্বন্ধে এমন কথা কি আপনি বলতে 
পারেন? আমার সম্বন্ধে আপনি কী জানেন ? 

এই ভদ্রলোক পরোপকারী আর গরীবদের 
বন্ধু। ধাগিক লোক । জাত, ধর্ম না দেখে সাহায্য 
প্রার্থীকে সাহায্য করেন। তিনি এম. এ. বি. এল 
এবং জজ হিসেবে চাকুরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ 
কবেছেন। তার ছুটি সন্তান! ছেলেটি উকীল, 
মেয়েটি ডাক্তার । তার বয়স প্রায় সত্তর হবে। 
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এখনে! তার অটুট স্বাস্থ্য । লোকে ডাকে খুব প্রশংসা 
করে। তার দাম্পত্য জীবনও সুখের | 

আমি বল্লাম_আপনার সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু 
জানি | 

_ আমার বাল্যকাল কেমন ভাবে কেটেছে সে 
সম্বন্ধে কি আপনি কিছু জানেন? 

আমরা কলা খাচ্ছিলাম | 
দোকানে আলে! জ্বললো | 
একট! তারা ফুটছে। 

আমি বল্লাম-আপনার বাল্যকালের কথ! কিছুই 
জানি না । 

তিনি বল্পেন--আমি বলছি। বলার উত্তম সময়ও 
এটা। আজ থেকে প্রায়।৫০। ৫৫ বছর আগেকার 
কথা। তখন আমি ইংরিজী মিডিয়ম স্কুলে পড়ি। 
আমার বয়স তখন বছর পনের হবে। ক্লাস নাইনে 
পড়ি। তার আগে একট! কথ! বলে নিই। আমার 
চার-পাঁচ বছর বয়সের সময় আমার বাবা বাড়ী ছেড়ে 
চলে যান। তারপর তার আর কোনো খবর আমর! 
পাইনি। আমার বাবা মেকানিক ছিলেন। বাবা 
চলে যাবার পর আমরা অসীম কষ্টে পড়লাম | 
আমাদের কুড়ি সেট জমি আর ছোট একটা বাড়ী 
ছিল। জমি থেকে জীবিকা-নির্বাহের জন্য বিশেষ 
কিছুই পাওয়া wall আমার মা কাছেই এক 
হিন্দুর বাড়ীতে কাজ করতে যেতেন ৷ চাকরাণীর 
কাজ | সেখান থেকে রোজ মা ভাত নিয়ে আসতেন । 
আমার যখন থেকে. মনে পড়ে তখন থেকেই মাকে 
এই অবস্থায় দেখে আসছি । সবচেয়ে HBS ব্যাপার 
এই যে মা আমাকে স্কুলে ভতি করে দিয়েছিলেন । 
মালয়ালম মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস ফোর অবধি পড়ে 
পাশ করার পর মা আমাকে ইংরিজী স্কুলে ভতি 


ACH হয়ে আসছে। 
আকাশে একটার পর 


করেন। স্কুলে ভতি হলাম বটে কিন্তু আমার সার্ট 
নেই। ধুতি নেই ৷ বই নেই। পড়ার বই সব নোটবুকে 
কপি করে পড়তাম । আর সেই সঙ্গে ছিল অনাহার। 
বাড়ী থেকে স্কুল পাঁচ মাইল । সকালে পাস্তা ভাত 
একটু নুন দিয়ে মেখে খেয়ে স্কুলে যেতাম আর ফিরতাম 
সেই সন্ধোবেলায়। খিদে পেলে শুধু জল খেতাম । 
কখনো! কখনো মন্দিরের প্রসাদ পেতাঁম। যখন 
পেতাম না তখন শুধুই অনাহার। খিদে বলতে 
সাংঘাতিক খিদে। অনেক ছেলের! দুপুরবেলা 
হোটেল থেকে চা-আর দৌসা কিনে খেতো। আমি 
অন্য ছেলেদের লুকিয়ে শুধু জল খেয়ে পেট ভরাতাম। 
পাঁচ মাইল হেঁটে অসম্ভব ক্লাস্ত হয়ে বাড়ী ফিরতাম। 
মা আমার জন্যে কিছু ঠাণ্ডা ভাত রেখে দিতেন তাই 
খেতাম । রাতে আর কিছু নেই। এই রকম ভাবে 
জীবন চলছিল কিন্ত আমি যেন আর পারছিলাম T | 
আমাকে সাহায্য করার, দুটো মিষ্টি কথা বলার কেউ 
নেই। আমার তখন প্রচণ্ড রাগ হ'তে লাগলো! | 
ঈশ্বরের ওপর আমার আরো বেশী করে রাগ। 
মন্দিরের সমস্ত দেব-দেবীকে আমি Et করতে 
লাগলাম | গরীবদের জন্য ভগবান কী করেছেন? 
কিচ্ছু all আমি ভগবানের নামে গালাগালি 
দিতাম। মা তা শুনে খুব কষ্ট পেয়ে ব্গতেন”_ 
খোকা এমন করে বলিস না। ভগবান দীনদয়াল, 
তিনি করুণাময় | 

আমার মায়ের ওপরও রাগ হ'তে লাগলো | 
আমার জন্য মায়ের এত কষ্ট । আমি মায়ের ভার | 


আমার এখন একটা পথই খোলা আছে তা হচ্ছে 
মৃত্যু বরণ করা । আমি আত্মহত্যা করবো বলে ঠিক 


করলাম। কাছেই একটা মন্দির ছিল তার পেছনে 
বেশ বড় একটা কাঠাল গাছ। এই কাঠাল গাছের 


AN 


৩৬৫ কল! 


ডালে সন্ধোর সময় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবে! 
বলে ঠিক করলাম। 

স্কুলের Fata জল তোলার দড়িটা সফলের 
অঙ্গান্তে খুলে নিয়ে পাকিয়ে আমার কোমরের খুঁটে 
বাধলাম। তারপর স্কুল থেকে বেরিয়ে পথে একটা 
পাথরের ওপর কিছুক্ষণ বসলাম । মনে তখন আমার 
মার কোনো চিন্তা নেই। মরণের মুখোমুখি 
বসে আছি এমনি ভাবে | যতক্ষণ না সন্ধ্যে হয় ততক্ষণ 
আমি সেখানে বসে রইলাম । রাস্তায় লোক আসছে 
যাচ্ছে, কেউই আমার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। আমার 
বাবার কথা মনে হলো । মায়ের কথা! মনে PTA I 
মনে হ'লো আজ যদি আমার বাবা থাকতেন। 

অনেকক্ষণ পরে উঠে আমি আস্তে আস্তে হাটতে 
লাগলাম | এই আমার শেষ হাটা। কাল আর 
আমি থাকবে না । fe তাতে কার কী যায় আসে? 
শুধু আমার মা কাদবে। তা কীছুক। মাকে সাহায্য 
করার এই একটি রাস্তাই আমি দেখতে পাচ্ছি। সত্যি 
কথ! বলতে গেলে আমার কেমন যেন একটা জেদ 
চেপে গিয়েছিল। অনাহারে দিন কাটিয়ে আমার 
অসহ্ হ'য়ে উঠেছিল। আজ অনাহার, কাল অনাহার 
সব সময় অনাহার আর সেই সঙ্গে একট! মিষ্টি কথা 
বলার কেউ নেই । হ্যা, সব শেষ হ'য়ে গেছে । সব 
শেষ হলো বলে। দড়িতে ঝুলে-_ আমি অনস্ত নিদ্রায় 
শীগ গিই ঢুলে পড়বো 

এই সব ভাবতে ভাবতে মামি যখন হ'টছি তখন 
একটি লোককে আমি পথের ধারে দেখতে পেলাম | 
তিনি যেন আমার জন্তেই অপেক্ষা করছেন বলে মনে 
হলো।। পারা মাথাটা Divi তাতে একটা টুপি। 
একটু একটু পাকা দাড়ি বেশ সুন্দর করে ছাটা। 
সার্ট আর লুঙ্গি পর1। লুঙ্গি হাটুর কাছে ভাজ 


করা । হাতে একট! ছাতা, পায়ে চটি। পকেটে 
একটা কলমও রয়েছে । চোখে AN লাগানো! বলে 
মনে হলো। লোকটি কোন ধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই 
বুঝতে পাঁরলাম। আমাকে দেখে লোকটি হেসে 
জিজ্ঞেস করলেন_ খোকা কোথায় যাচ্ছ? আমি 
কোনেো। কথা বল্লাম না। তিনি আবার জিজ্ঞেস 
করলেন-তুমি কোথেকে আসছ ? -আমি তারও 
কোনে! জবাব দিলাম না। 

_খোকা তোমার যেন কী একটা কষ্ট বলে মনে 
হচ্ছে? 

আমি আর চোখের জল আটকাতে পারলাম না | 
বল্াম_ আমার বড় খিদে পেয়েছে | একজন লোক 
তার দৃষ্টি আমার দিকে দিয়েছেন--আমি আমার সমস্ত 
কষ্ট তাকে বল্লাম। সকালে কখন সেই একটু পাস্তা- 
ভাত খেকে বেরিয়েছি। আমি একেবারে অবসন্ন 
হয়ে পড়েছিলাম | 

সন্ধো হয়ে এসেছে, তখন আমরা একটা দোকানের 
কাছে এসেছি, লোকটি দোকান থেকে ছু; চক্রের চাপ! 
কলা কিনলেন। চক্র হচ্ছে আগের ত্রিবান্ধুর রাঁজ্যের 
পয়সা। আটাশ চক্র একট! বৃটিশ টাকা আপনার 
নিশ্চয়ই তা মনে আছে। তারপর লোকটি কলাগুলে! . 
আমাকে খেতে বল্পেন। অনেক কলা। আমি পেট 
ভবে খেলাম । খিদের জ্বাল! মিটলো | আমার মানসিক 
সাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি হাউ হাউ করে কাদতে 
লাগলাম। Se অবধি আমাকে কেউ এতটুকু করুণা 
দেখায়নি। আমি কাদতে কাদতে তাকে বল্লাম আমি 
গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যাচ্ছি। তারপর কোমরের 
কাপড় খুলে তাকে দড়িটা দেখালাম । তিনি আমার 
কাছ থেকে দড়িটা চেয়ে নিলেন। তারপর দোকান 
থেকে কিছু পাতা চেয়ে নিয়ে বাকী কলাগুলো জড়িষে 


৩৬৬ eels safes ১৩৮৬ 


আমার হাতে দিয়ে বল্লেন--এ গুলো বাড়ী নিয়ে 
গিয়ে মাকে দিও | 

আমর] দু'জনে হাটতে লাগলাম। একটু পরেই 
মন্দির দেখতে পেলাম | মন্দিরের পেছনে দাড়িয়ে 
থাকা কাঠাল গাছটার কথা আমি তাকে বল্লাম ! তিনি 
বল্লেন, খোকা, জীবন একটা আশীর্বাদ। জীবনে 
দুঃখ কষ্ট সবই আছে। জীবনকে সাহসের সঙ্গে 
মোকাবেলা করতে হবে, জীবনের শেষ করে দেওয়া 
পাপ। ভালো করে ভাবতে শেখো, সেই ভাবে কাজ 
করো । ভগবান সব দেখছেন, তার কাছে কিছুই 
অজ্ঞানা নেই। কাল কী ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে তো 
তুমি কিছুই জানে! না । তাই অন্য কোনো দিকে মন 
না দিয়ে ভালে! করে পড়াশুনো করে! । কষ্ট করেও 
পড়াশুনো করো! | ভগবান তোমায় সাহায্য করবেন | 
ভগবান করুণাময় | 

আমি বল্লাম-_আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না। 

তিনি বল্লেন--তাঁতে কিছু যায় আসেনা | ভগবান 
করুণাময়। এই পৃথিবীতে জন্ব-জ্রানোয়ার, পাখী, 
পোকামাকড় কি বেঁচে নেই? তাদের সকলের জন্য 
এখানে খাবার আছে। চেষ্টা করো, কষ্টে! করো । 
নিজেকে বলো--আমি এই পৃথিবীর একজন মানুষ, 
আমিও বাচবো। জানো খোকা তোমার বয়সী আমার 
একটা! ছেলে তাছে। আমরা হাটতে হাটতে নদীর 
ধারে এসে পৌছোলাস তিনি দড়িটা নদীতে ছুড়ে 
ফেলে দিলেন। আমার বাড়ীর রাস্তায় এসে পৌঁছোলে 
পর আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তখন 
তিনি তার কোমর থেকে একটা কাগজের মোড়ক 
খুলে তার থেকে পাঁচটা রূপোর টাকা নিয়ে আমাকে 


দিলেন। তারপর বল্পলেন-চালঃ ডাল আর যা 
দরকার সব কেনো ৷ তিনি চলে গেলেন। সেই পাচ 
টাকার দাম এখনকার পঞ্চাশ টাকা । যাওয়ার আগে 
তিনি বল্লেন--ভগবান তোমার মঙ্গল করুন | 

আঁমি বাড়ী গিয়ে মাকে টাকা আর কলাগুলো 
দিয়ে যা ঘটেছিল সব বল্লাম। মা আমাকে জড়িয়ে 
ধরে কাদতে কাদতে বল্লেন_-খোকা তোকে যিনি রক্ষা 
করেছেন, ভগবান তার মঙ্গল করুন ৷ 

সেদিন রাতে এই প্রথম আমর! পেটভরে খেলাম। 
পরদিন সকালে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো । আমার 
হারিয়ে যাওয়া বাব! অনেক জিনিষপত্র আর অনেক 
টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরে এসেছেন। 

আমি জিজ্ঞেস করলাম-আপনাকে যিনি টাকা 
আর কলা দিলেন তার নামটা কী1-জানি না। 
নাম জিজ্ঞেস করার কথা আমার মনেও হয়নি। এ 
লোকটির সঙ্গে যদি আমার দেখা না হতো তা"হলে 
আমার অবস্থা কী হ'তো ? 


-হাযা তাতে বটেই। তবে বা ঘটলে! তাতে 
ভালোই হ'লো। 
উনি বল্লেন_হযা। তাই কলা দেখলেই আমার 


স্মৃতিতে জীবনের সেই ভয়ানক ঘটনার কথ! মনে পড়ে 
যায়। 

আমরা গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী ছাড়লে পর 
তিনি বল্লেন-অনেকর্দিন হ'য়ে গেছে। সেই লোকটি 
বোধহয় বেঁচে নেই । ঈশ্বর ভাব আত্মাকে যেন নিত্য 
শাস্তি দেন। 


অনুবাদ ৫ নিলীনা আব্রাহাম 


„4 


A; 


ঈশ্বরের গল্প | শ্যামলহুমায় দাশ 


সেদিন সেই ভোরবেলাতেই তার শেষ চলে যাওয়া 
সে মানে ঈশ্বর মানে তন্ময় বধির 

এরপরে হাতছানি মধ্যিখানে পায়রাদের ওড়াওড়ি 
মোট কথা তারপর শুধু অস্তিত্বের গুঢ় নির্যাতন | 


আগে থেকেই কথাট। বলে রাখি 

সে মানে তিনি কিন্তু আর ফিরে আসেননি 
আসলে গল্পটা তাকে দিয়ে শুরু করলেও 
গল্পটা আমাদেরই 


যাক সেসব 

আসলে আমরা সেই ভোরবেলা থেকেই বুঝে গেছি 
টুকরো টুকরো কিছু শব্দ : 

এই যেমন 

কবিতা গল্প উপন্যাস এবং ভালোবাসা ।, 


সেদিন সেই ভোরবেলাতেই তার শেষ চলে যাওয়া 
তারপর শুধু তার শব্দ এবং গন্ধ পাই 

যেমন শীতের মোড়কে ঢাঁকা নদীর কাছে গেলেই * 
পাওয়। যায় কুয়াশার তীব্র গন্ধ | 


এইভাবেই নাকি তার দেহ নদী হয়ে বয়ে যায় 
তার শ্বাস হয়ে বয়ে যায় বাতাস 

এবং তার কায়! নাকি বৃষ্টি হয় 

এসব কথাও নাকি পুরনো হয়ে যাচ্ছে এবং গ্যাছে 


তবে কি চাই আমরা 

স্বভাবতই কিছু নতুন শব্দ 

তাই স্বেচ্ছাচারী সময়ের কাছে চাই 
একটা নোতুন ভোরবেলা 


আর তখনই Al হয় নতুন কথা এবং শব্দের আলোচনা করা যাবে। 
কাতিক ৮৬৫ 


বিশ্ব-গরিজ্রঘা 


পাকিস্তান 
১৯৭৯-এর নভেম্বর মাসে পাকিস্তানে সাধারণ 
নির্বাচন অনুষ্টিত হবে,_এই মর্মে বারবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়ে অবশেষে পাকিস্তানের সামরিক শাসক এবং 
রাষ্ট্রপ্রধান অনির্দিষ্টকালের ay নির্বাচন পিছিয়ে 
দিয়েছেন। এ নিয়ে তিনবার নির্বাচন পিছানো 
হোলো । এবারকার পিছানোর রকমটা ভিন্নতর ৷ 
নির্বাচন পেছোবার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে 
সামরিক আইনের প্রয়োগ কঠোরুতর হয়েছে। 
ধর্মঘট, লক-আউট, মিছিল, সভা নিষিদ্ধ হয়েছে, 
ছাপাখানা বাঁজেযাপ্ত হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলি 
বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে । প্রেসিডেন্ট জিয়া-উল- 
হক দু'বছরের অধিককাল ক্ষমতা দখল করেছেনঃ 
ইমলামিক সংবিধানের আশ্রয় নিয়েছেন এবং পাঁকি- 
স্তানকে ধর্মীয় ইসলামিক রাষ্ট্রের কাছাকাছি পৌছে 
দিয়েছেন। তবুও ভরসা করে নির্বাচনে এগোতে 
পারলেন না। উপরন্তু ভূট্টোব পাকিস্তান পিপলস 
পার্টির সদস্যদের শক্তহাতে দমনের নূতন উদ্যোগ 
দেখা যাচ্ছে। ভুট্রোর স্ত্রী ও কন্যাকে আবার নজর- 
বন্দী করা হয়েছে । শোনা যায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা 
রুজু করে তাদেরও ভুট্টোর পথে নিঃশেষ করা হবে। 
ভূটোর cgs জিয়া-উল-হককে তাড়া করে 
বেড়াচ্ছে | সুতরাং পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের 
আপাঁভত রেহাই নাই । তারপর যদি ঘরের aad 
মেটাবার জন্য জিয়া-উন্স-হক বাইরের দিকে নজর 


দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাত সুরু 
ক'রে তবে তো সামরিক একনায়কের a মিলিটারি 
ডিক্টে্টারের সাধ যোলআনা পূর্ণ হবে। ভারতবর্ষে 
লোকসভার মধ্যবর্তী নির্বাচন পণ্ড করবার জন্য 
‘আপসে’ কাশ্মীরের পাকিস্তানী দখলী এলাকা PE 
করে এধরণেব সম্ভাবনার কথ! কোনো কোনে! 
ভারতীয় নেতা ইতিমধ্যে উচ্চারণ করেছেন। এটা 
কী তাদের কষ্টকল্পন! না এই অনুমানের কোনে! বাস্তব 
প্রমাণ আছে সেটাই বর্তমানে সব চাইতে বড়ে প্রশ্ন 
পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ উভয়ের পক্ষেই। 


ইরাণ 
ইরাণে ১২হ ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর থেকে tas- 
শাসন চলছিল । একদিকে আয়াতুল্লা খোমেইনীর 
প্রেরণাদীপ্ত ধর্মীয় শাসনের ক্রম-বেগবান প্রবাহ আর 
একদিকে পাশ্চাত্য পয়িষদীয় শাসনের ধ'চে ইসলামী 
শাসনের সমন্বয়ের প্রবাহ। ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের ইরাণের 
আয়াতুল্লা মনোনীত প্রধানমন্ত্রী মেহেদী বাঞ্জারগান 
এই ধারাকে বেগবান করতে সচেষ্ট ছিলেন | ইরাণের 
শাহ্‌ ১৯৭৯-এর ১৬ই জানুয়ারি Bata থেকে শেষ 
বিদায় নেবার পূর্বে ws জানুয়ারি সাপুর বক্তিয়ারকে 
যেদিন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন সেদিনই ইরাণের 
পবিত্র শহর কোম.-এ একলক্ষ মানুষ পদযাত্রা ক'রে 
শাহ.এর নির্বাসন এবং একটি ইসলামিক রিপাবলিক 
প্রতিষ্ঠার দাবী জানায়। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ইবাণে 
রাজতস্ত্ের চূড়ান্ত বিলোপের পর একাধিক ইসলামিক 


+ 


৩৬৯ বিশ্ব-পরিক্রমা 

fags পরিষদ ক্ষমতা গ্রহণ করে । তার মাত্র কয়েক- 
দিনপূর্বে ৫ই ফেব্রুয়ারি, আয়াতুল্লা মেহেদী atata- 
গানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে বিপ্লবী সরকার 
গঠনের উদ্যোগ করুলেন। বাঙ্জারগান সরকারের 
সঙ্গে বিপ্লবী পরিষ্দগুলির বিবোৌধ গেড়াতেই 
আত্মপ্রকাশ করে। অভিযোগ উঠলো! বাঁজারগান 
সরকারের অজ্ঞাতে গ্রেপ্তার, বিচার, কারাদণ্ড কিম্বা 
প্রাণদণ্ড এবং তার অব্যবহিত পরেই ঘাতকের হাতে 
ত্বরিৎ-মৃত্যুর বিধান কার্যকরী কর! হয়েছে। সে সময় 
সংশয় দেখা দেয় বিপ্লবী কমিটিগুপি লুপ্ত করে ataa- 
গান সরকারের হাতে সর্বময় ক্ষমতা না দিলে ইরাণীয় 
বিপ্লব ফরাসী বিপ্লবের মত নিধিবেক ধ্বংস ও নিধিচার 
হত্যার প্রতিবিপ্রবে পথাস্তরিত হবে। 

-ফেদাঈন UAB নামধারী মার্কসবাদী গেরিলা" 
বাহিনী gaa বিপ্লবের পর থেকেই আয়াতুল্লার 
ইসলামিক রাষ্ট্রপরিকল্পনার বিরোধিতা করে এসেছে। 
এ ছাড়! উদারপন্থী মহিলার! ইসলামিক রিপাবলিকের 
ধর্মীয় গৌড়ামীর বিরুদ্ধে পশ্চিমী পোষাকে শোভা যাত্রা 
ক'রে মোল্লাতন্ত্রীদের হাতে লাঞ্চিত হয়েছে । ইরাণের 
সংবিধান রচনায় মোল্লার! প্রাধান্য পেয়েছে। বাজার- 
গান সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত 
নেবার ডাক পড়ে নাই, এই হৃুকুমনামাগুলি 
বোমাইনির দরবার থেকে সরাপরি এপেছে। 
প্রশ।সনেও যে বাজারগান সরকার ছায়ামাত্র ছিল, 
তারও প্রমাণ বার বার হয়ে গেছে। ইরাণের পুলিশ- 
প্রধান বরখাস্ত হলেন সরকাগা নির্দেশে, পুনর্বহাল 
হলেন আয়াতুল্লা শিবিরের হুকুমনামায়। বাজার- 
গানের পদত্যাগ তখনই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল | 

RACH শাহ, ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে এক 
aifea হাদপাঁতালে চিকিৎসার জন্য ভতি হয়েছেন। 


আয়াতুল্পা সাদেক খলখলি, যিনি বিপ্লবী বিচারালয়ের 
বিচারক, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর থেকে Ooo জনের 
বেশী ইরাণীয়কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন। ২৪শে 
অক্টোবর শাহ-এর একটি অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে! 
২৫শে অক্টোব সাদেক খলখলি ভুকুমজারী করে 
আমেরিকাবাসী মুসলিমদের আদেশ করেছেন তারা 
যে শাহকে হাসপাতাল থেকে টেনে বাব কবে 
Bera টুকরে! করে ফেলেন। আয়াতুল্লা খোমাইনীর 
গোঁড়া মোল্লাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রক্তিম 
প্রতিবাদ গত কয়েকমাসের মধ্যে বার বার এদের 
হত্যার চেষ্টার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে। গত ১লা 
নভেম্বর তাব্রিজে আয়াতুন্পা খোমেইনীর ব্যক্তিগত 
প্রতিনিধি আয়াতুল্লু! আলি কাজী তাবাতাওআই 
গুরুতরভাবে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। MITER] 
খোমেইনীর ঘনিষ্ঠ পাশ্বচরদের ইনিই আততায়ীর 
গুলির wae yak প্রতিবিপ্নব কত we 
এগিয়ে গেছে তার একটা হিসাব পাওয়। যায় । 

ইরাণে সংকট দ্রুত যে পধায়ে এগিয়ে গেছে 
সেখান থেকে ত্রাণের উপায় নাই। গত ৪ঠা নভেম্বর 
ইরাণী ছাত্ররা আমেরিকার দূতাবাস দখল করে 
সেখানকার অধিবাসীদের আটক করেছে। পরদিন 
৫ই নভেম্বর তার! ব্রিটিশ দূতাবাস দখল করেছে। 
ইরাণী ছাত্রদের মুঠোয় ৬২ জন মার্কিন নাগরিক জীবন- 
মরণ দোলায় হুলছে। ছাত্র-বিক্ষোভকারীর] হুশিয়ার 
করে দিয়েছে, বন্দী মাঞ্চিনীদের উদ্ধারের কোনো 
রকম উদ্যোগ হলেই তাদের হত্যা করা হবে। 
খোমেইনী ‘the great satan America’ 
বিরুদ্ধে ছাত্রদের এই কাজকে সমর্থন করেছেন | 
তেহেরান রেডিও থেকে খোমেইনীর প্রতিনিধি 
আয়াতুল্প। সৈয়দ খানদারী বলেছেন আমেরিকা, রুণ 
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এবং ব্রিটেন একটির চাইতে অপরটি আরও gana 
বিশেষ | 

ইরাণের দ্রুত পটপরিবর্তনের মুখে ৬ই নভেম্বর 
প্রধানমন্ত্রী মেহেদী বাজারগান পদত্যাগ কবেছেন। 
গত ই ফেব্রুয়ারী খোমেইনী বাঁঞ্জারগানকে বিপ্লবী 
সরকারের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করলেও । ধীরে ধীরে 
খোমেইনীর একাস্ত অনুগত আয়াতুল্লাদের-_ইরাঁণের 
ইসলামিক রিপাবলিকের কাঠামে! যাঁদের ওপর ভর 
করে দীড়িয়েছে-হাতে সকল রাষ্ট্রক্ষমত! জড়ো। হ'য়ে 
বাজারগান সরকারকে অস্তঃসারশৃন্ত করে তোলে | 
বাজারগানের পদত্যাগের পর বিপ্লবী পরিষদ সরকার 
পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হয়ে সংবিধানের জন্য জনমত 
সংগ্রহ করবে, জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবে 
এবং রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করবে | াজারগান গুরুতর 
অভিযোগ তুলেছেন যে তার কোনে। ক্ষমতা ছিল না । 
গত নয়মাসের কার্ধকালে বারবার এই অভিযোগই 
তিনি উত্থাপন করেছেন ‘Lack of Authority’ 
যে ইসলামিক রিভলিউসগরী কাউনসিলের ওপর 
বাজারগানের পদত্যাগের পর ক্ষমতা বর্তালো সেটি 
পনের সদস্য বিশিষ্ট একটি গোপন সংস্থা, সদস্যদের 
মধ্যে পদস্থ আয়াতুল্লার! রয়েছেন এবং ইসলামের প্রতি 
প্রাগট় বিশ্বাস-সম্পন্ন কয়েকজন বৃদ্ধিজীবীও রয়েছেন। 
ইরাণীয় ক্ষমতা চক্রে সরকার অপসারিত হয়ে বিপ্লবী 
পরিষদের একাধিপত্য স্থাপিত হোলো বলা চলে | 

ইরাণে কুর্দদের বিদ্রোহ চলছে সোভিয়েত রুশ- 
Zata সীমান্তে কুদ'দের সরকারী সেনাবাহিনী লাঞ্ছিত 
হয়েছে, ভূখণ্ড হাত ছাড়া হয়েছে । লোমেহনী হুকুম 
দিয়েছেন, তাদের শক্ত হাতে দমন করবার । কিন্তু 
সে*বিদ্রোহ প্রশমিত কর! যায় নাই, খোমেইনীর 
আরও প্রতিপক্ষ রয়েছে ইরাণে। ফেদাঈন খালক্‌ 
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মোল্লাতস্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সক্রিয়। 


এরা গত ফেব্রুয়ারী মাসেই খোমেইনীর হকুমনামা 


অগ্রাহা করে তেহেরাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে প্রায় 
একলক্ষ লোকের জমায়েত ক'রে । ইরাণ শ্রমঙ্জীবি 
রাষ্ট্রে পরিণত হৌক এটাই তাদের দাবী । এর! রুশ- 
palace পরিচিত। সুতরাং ইরাণীয় বিপ্লবের ধর্মীয় 
প্রতিবিপ্লবে যেমন রূপাস্তরের সম্ভাবনাগুলি স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে, তেমনি এই প্রতিবিপ্রবে সোভিয়েত রুশের 
অন্ত্রশক্তির ইন্ধন যুক্ত হয়ে নবতর বোনাপার্টিজম 
অধ্যায় রচনা! করবে কিনা, সেটাও ভাববার। তবে 
আমেরিকার এবং ইংলণ্ডের দূতাবাস দখল করে এবং 
মাঞ্কিণী দূতীবাসের কর্মচারীদের মৃত্যুপণরূপে অবরোধ 
ক'রে ইরাণ আমেরিকার সঙ্গে শন্্-সংঘাত ডেকে 
আনছে কিনা সে-দিকেও গুরুতর সম্ভাবন! দেখা 
দিয়েছে। বিপ্লবের এই পথাস্তরে আয়াতুল্লা খোমেইনীর 
শাসনকাল সীমিত হয়ে গেছে। আশু আগামীতে 
আয়াতুল্লা খামেইনীর বিদায় অবসম্তাবী হয়ে উঠেছে 
কিন্ত সে-পথে কি মাকিনী শস্ত্রবলের সাহায্যে শাহ'-র 
ইরাঁণে প্রত্যাবর্তনও অনিবার্য হয়ে উঠবে? আগামী 
কীল সে প্রশ্ের জবাব দেবে | 

ইরাঁণের অভ্যন্তরে খোমেইনী-বিরোধী শক্তি গত 
কয়েক মাসে বেশ দানা বেঁধে উঠেছে ১৯৪১-এ গঠিত 
ইরাণের তুদে পার্টি অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টি শাহ-এর 
আমলে নিষিদ্ধ ছিল, শাহ.-বিতাড়নের পর তুদে পার্টির 
সভায় তাদের নেতা এহ্‌ শান টাঁবাড়ির ভাষণ শুনতে 
হাজার পঞ্চাশেক শ্রোতা জমায়েত হয়েছিলো! | তারই 
আশ-পাশে ইসলামী রাষ্ট্রের সমর্থকর1 ধ্বনি তুলেছে 
“SH মু্দাবাদ” এবং সেই সঙ্গে আরও উচ্চকিত ধ্বনি 


“There is no party but the party of God. 


-r 
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No Leader but the spirit of God” খোমে- 
ইনীর শাসনে প্রায়ই ঘোষণা কর! হয়ে থকে ইসলামে 
কোনো! বাম-দক্ষিণ নেই “There is no Right 
or Leftin Islam” এ-ছাড়া যারাই খোমেইনীর 
বিরদ্ধবাদী তাদেরই ইসলামের শক্ররূপে চিহ্নিত করে 
ধ্বংসের চেষ্টা করা হয়। 

সকল আয়াতুল্লারাই যে খোমেইনীর সমর্থক তা 
নয়। আয়াতুল্লা তেলেঘানি গোড়ায় খোমেইনীর 
বিরোধিতা করলেও পরে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন 
কিন্ত আর এক আয়াতুল্ল! শরিয়ত-মাদারী আঁজের- 
বাইঞ্জান অঞ্চলে প্রচণ্ড শক্তিধর । তার অন্বগামীরা 
সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলি তারই নির্দেশে বয়কট 
করেছিলো। ইসলামী সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের 
বিরোধী যারা তাদের মধ্যে রয়েছেন শরিয়ত-মাদারীর 
অমুগামীর!। কুদ'রা- এদের লক্ষ্য অটোনোমী বা 
স্বয়ংশীসন | 

ইরাণের Bhatia ডেমোক্র্যাটিক SS খোমেইনী 
সরকারের প্রখর সমালোচক ইসলামিক রিপাবলিকের 
গণভোট, বিশেষজ্ঞ পরিষদ-_উভডয় নির্বাচনই wrote 
ডোমোক্র্যাটিক eB বয়কট করেছিলো | গেরিলা- 
বাহিনীদের মধ্যে রয়েছে ফেদায়িন (Fedayin) এবং 
মোজাহিদিন (১1019111010) | ফেদায়িন দল সরাসরি 
সোভিয়েতপন্থী, তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন 
যারা খোমেইনীকে শেষ পর্যন্ত প্রগতিশীল মনে করে, 
তার ধর্মীয় গৌড়ামীর স্বপক্ষে রং্ছেন। তাদের নেতৃত্ব 
দেবার অক্ষমতার কথা ভেবেই তারা৷ খোমেইনীকে 
সমর্থন করেন | এদেরই একজন বলছেন £ “We 
consider him on balance progressive, 
and since we cannot lead, we have to 
choose”! খোমেইনীর প্রতি এই প্রসন্নতা সত্বেও 


তার বাহুবলের cate থেকে ফেদায়িন দল রক্ষা! 
যে পাবে না তার পুর্বলক্ষণ দেখ! গেছে এই দলের 
HSA সরকার পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেবার মধ্য দিয়ে। 
খোমেইনীর সংখ্যাতীত সমর্থক রয়েছে তেহেরাণের 
দক্ষিণাঞ্চলের দরিদ্রদের মধ্যে এবং আরও দক্ষিণের 
শহরগুলিতে- কোম্‌, ইসফাহান, কাশান, ইয়াজাদ 
সিরাজ, ইত্যাদি মরুভূমির প্রাস্তবর্তী শহরগুলিতেও 
রযেছে। কিন্তু ইসলামিক রিপাবলিকের ধর্মীয় আবেগ 
খোমেইনীর নীতির ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সঙ্কট 
উত্তরণে সহায়ক হবে ন! প্রতিবন্ধক হবে সেটাই প্রশ্ন । 
এই সঙ্কট যে কেবলমাত্র ইরাণেরই সঙ্কট তা নয়। এই 
আবর্ত পশ্চিম এশিয়াকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত 
করবে-এমন কি বৃহৎ শজিবর্গের পরোক্ষ সংগ্রাম- 
ভূমিকেই খোমেইনীর রাষ্ট্রনীতি ডেকে আনছে। 


আফগানিস্তান 


১৯৭৮-এর ২৭শে এপ্রিল কাবুলের রাজপ্রাসাদ 
সশস্ত্র আক্রমণে প্রেসিডেন্ট দোস্ত মহম্মদকে ক্ষমতা- 
চ্যুত ক'রে নূর মহম্মদ তারাকি ক্ষমতা দখল করে 
রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ ক’রে। দোস্ত মহম্মদের 
mists সোভিয়েত রুশের ইশারায় এবং 
সহাবতায় সম্ভব হয়েছিল। সেই কারণে তারাকির 
ক্ষমতায় আরোহণের পর কাবুলে অল্প সময়ের মধ্যে 
সোভিয়েত পরামর্শদাতার সংখ্য! বৃদ্ধি পাঁয়। আফ- 
গানিস্তানের সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত 
প্রভাবও GE বৃদ্ধি পায়। তারাকি একই সময়ে 
আফগান রিপাবলিকের প্রেসিডেন্টের, ক্ষমতাসীন 
পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (Khalq) এবং 
বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যানের আসনে অধিষ্ঠিত 
থাকলেও. ১৪ই সেপ্টেম্বর আর একটি সশস্ত্র আক্রমণে 


৩৭২ mA: কার্তিক ১৩৮৬ 


তারাকি গদীচ্যুত হন। তার স্থলবর্তা হয়েছেন 
হাফিজুল্লা আমিন । আমিন গোয়েন্দা বিভাগের এবং 
সামরিক বিভাগের ঘনিষ্ঠ থাকায় তাঁরাকি--বিতাঁড়ন 
তার পক্ষে সহঙ্র হয়েছে ।' মাত্র কয়েকদিন পূর্বে 
হাঁভানার জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন থেকে ফেরার পথে 
তাঁরাকি মস্কোতে বিপুল অভ্যর্থনা পেয়েছেন। তাই 
প্রশ্ন ওঠে মস্কো কী হাফিজের মতলব জানতো না? 

তারাকি কিম্বা হাফিঞ্ধ যেই হৌন ন! কেন 
সোভিয়েত রুশের সামরিক ও অর্থনৈতিক মুরুববীয়ান! 
ছাড়া, আফগানিস্তানের শাদন ক্ষমতায় এদের টিকে 
থাকা অসম্ভব । ভারত মহাসাগরে বহির্গমনের wy 
সোভিয়েত রুশের ব্যস্ততার অস্ত ছিলো৷ না।. কাবুলে 
রুশপন্থী তাবেদার সরকার শাসনভার নেবার পর 
সোভিয়েত রুশের এই সামরিক আকাঙ্খা পরিপুরণ 
হতে চলেছে। 

কাবুলের শীসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রুশপন্থী 
পিপলস্‌ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি খালক্‌ (Khalq) এবং 
পার্চাম ( Parcham ) নামক ছুইটি কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীর 
সম্মিলিত ফল। আমিন ক্ষমতা দখল করে পার্চাম 
গোষ্ঠীকে শাসকদল এবং কাবুল সরকার থেকে 
বিতাড়িত করেহে। পার্চামগোষ্ঠী বর্তমানে gF A 
গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে | 

আফগানিস্তানের রুশপন্থী সরকারের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। উপঙ্জাতি 
নেতৃবৃন্দ মোল্লারা, প্রাক্তন ভূম্বামীবৃন্দ এই গভর্ণমেণ্ট 
উৎসাদনে যতো শক্তিসঞ্চয় করছে, সোভিয়েত রুশ 
এই গভর্ণমে্রকে ততো Ae এবং সামরিক সাহায্য 
দিয়ে বলিয়ান করতে তৎপর হয়েছে! শোনা যায়, 
কাবুলে ২০০০ সামরিক এবং ৩০০০ বে-সামরিক রুশ 
“পরমর্শদীতা অবস্থান করছে। কাবুলের ৬০ কিলো- 


মিটার উত্তরে বাগরাম (Bagram) বিমানঘাটি 
৪০০ সোভিয়েত রুশ সেনার পাহাড়ায় রয়েছে। এই 
বিমানঘাটিতেই সোভিয়েত সামরিক সাহায্য 
সোভিয়েত বিমান থেকে কাবুলে নামানো হয় | 

পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের প্রান্তে সোভিয়েত রুশ 
কবলিত একটি সরকারের উপস্থিতি পার্শ্ববর্তা ak 
গুলিকেও Beef করে তুলেছে_-এই সব রাষ্ট্রে না 
সোভিয়েত রুশের ছোয়া! লাগে | পার্খবর্তা রাষ্ট্র 
গুলিতে যতে! বেশী অস্থিরতা! দেখা দেবে সোভিয়েত 
রুশের অনুপ্রবেশের পথ ততো বেশী সুগম হবে। 
ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ক্রমবর্ধমান অস্থৈর্য এই বিপদ 
সঙ্কেত বহন করছে। তবে কাবুল সরকারেরও শাস্তি 
নাই। সেখানকার রুণপন্থী গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে প্রায় 
বৎসরাধিককাঁল বিদ্রোহীরা সংগ্রাম করে অধিকতর 
শক্তিশালী হয়েছে | 


আন্তর্জাতিক সম্মেলন 


ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতির দু'টো পরীক্ষা নিকট- 
অতীতে হয়ে গেল। আবার ঠিক সেই সময়ই 
ভারতবর্ষের সরকার পরিবর্তিত হয়ে গেছে | আগস্ট- 
মাসে লুসাকা WW কমনওয়েলথ সম্মেলন এবং 
সেপটেম্বরে হাভানায় নন-এলাইস্ত সম্মেলন এই 
সময়ের দুইটি ঘটনা । চরণ সিং সরকার জুলাই মাসে 
শাসনভার নিয়ে ২০শে আগস্ট লোকসভার আস্থা" 
ভোটের সম্মুখীন হতে ব্যর্থ হ'লে তদারকী সরকাররূপে 
দারিতে ফিরে আসে । তার মাত্র কয়েকদিন বাদে 
১লা থেকে ৭ই আগষ্ট লুসাকায় কমনওয়েলথ 
সম্মেলনের ২২তম অধিবেশন হয়ে গেলো | ১৯৭৭" 
এ লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পূর্বতন কমনওয়েলথ সম্মেলনে A- 
সময়কার প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই যে উজ্জল 


৩৭৩ বিশ্ব-পরিক্রমা 


প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার ফলে জদ্বিয়ার 
প্রেসিডেন্ট কাউণ্ডা লুসাকা-সম্মেলনে তাকে মূলভাষণ 
দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন | কিন্তু ইতিমধ্যে 
দেশাই সরকারের পতন হয়ে গেছে, তদারকী প্রধান- 
মন্ত্রী চরণ সিংও তরসা করে নিজে যেতে পারেন নি। 
ফলে নুতন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস এন মিশ্র দায়সারাভাবে 
দায়িত্ব পালন করায় এই সম্মেলনে ভারতের কোনো 
ভূমিকারই উল্লেখ ছিলো a) এমনকি জিম্বাবোয়ে 
রোডেশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠটদের শাসন সংক্রান্ত ছয়- 
সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতেও ভারতের কোনো স্থান নেই। 
সেপটেম্বরে হাভানার জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন- 
টিকে কিউবা সোস্তালিষ্ট ব্লক অর্থাৎ সোভিয়েত 
রুশের মুরুববীয়ানার বুকে পরিণত করতে চেয়েছিলো | 
সোস্তালিষ্ট রকভুক্ত দেশগুলি জোট-নিরপেক্ষ আন্দো- 
লনের স্বাভাবিক মিত্র--এটাই ছিল কিউবার তৈরী 
খসড়া ঘোষণার বক্তব্য । মার্শাল টিটো--িনি জোট- 
নিরপেক্ষতার আদি ত্রয়ীর AIS SS নেহেরু এবং 
নাসের অপর ছুই স্তন্ত--গ্রবলভাবে এই প্রতিপান্ 
খণ্ডন করে বলেনঃ “We have from the 
very outset been consistently opposed 
to block policies and foreign domina- 
tion to all forms of political and eco- 
nomic hegemony and in favour of the 
tight of each and every country to 
freedom, independence and autono- 
mous development.” ভারতবর্ষও জোট- 
নিরপেক্ষ আন্দোলনের স্বাধীন প্রকৃতির সমর্থন সুচক 


প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই সম্মেলনে ভারতীয় 
প্রতিনিধিবর্গ তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলিকে তৈল- 
অনুৎপাদনকারীদের তেল সরবরাহ অব্যাহত রাখতে 
তেলের দর অত্যধিক বৃদ্ধির জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ 


দিতে এবং তৈল-রপ্তানীকারী দেশগুলির Bae পেট্রো- 
ডলার তৃতীয় বিশ্বে তৈল-ভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগ 
করতে আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গ। ঘটছে এই মর্মে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে 
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রচার করে বেড়াচ্ছে! 
তাছাড়া পাকিস্তানের আণবিক বোমা তৈরী- আলন্ন 
এই agaa ভিত্তিতে ভারতও আণবিক বোমা 
তৈরীর প্রশ্ন ভেবে দেখবে । চরণ সিং-এর এই হুমকীর 
জবাবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জিয়া'উল-হক এই 
অনুমানকে ভিত্তিহীনরূপে ব্যক্ত করেছেন। 


রুশ-মাকিণ সম্পর্ক 


সোভিয়েত রুশ ও আমেরিকার মধ্যে নূতন 
স্যাটেজিক আর্মস লিমিটেন্স্‌ চুক্তি সম্পাদিত হলে 
সেই চুক্তিতে আমেরিকান সিনেট এখনও সন্মতি 
দেয় নাই! তার কারণ সোভিয়েত রুশ সম্পর্কে 
মাফিনী সংশয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সোভিয়েত 
সামবিক শক্তির নিঃসংশয় বৃদ্ধিতে সোভিয়েত রুশের 
প্ররোচনায় শক্্রসংঘাতের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 
কশ মাফিণ সম্পর্কের পারস্পরিক অবনতি ঘটেছে। 
সম্প্রতি আফ্রিকাতে সোভিয়েত সামরিক আড়ালে 
কিউবার সামরিক বাহিনীর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের 
আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে সহায়তা এই সংশয় আরও 
বৃদ্ধি করেছে, এ-ছাড়া ভারত মহাসাগরকে শান্তির 
এলাকাতে পরিণতি দেবার রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব এবং 
সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির asa সত্বেও রুশ এবং এবং 
মার্কিনী নৌবহরের উপস্থিতি ভাব্ত মহাসাগরে 
ক্রমবর্ধমান! সোভিয়েত রুশ ও আমেরিকার 
পরস্পরবিবোধী আদর্শগত পরিচয় গত জুনে 


৩৭৪ mA: কাতিক ১৩৮৬ 


ভিয়েনার aaae কার্টার শীর্ষ বৈঠকে আবও 
পরিষ্কার হয়ে গেছে। কার্টারের বক্তব্য £ “Washi- 
ngton favoured pluralism and greater 
equality and economic opportunity for 
developing nations” ব্রেজনেভ অভিযোগ 
করেছেন বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাকে মস্কোর 


উস্কানি বলে প্রচার করা উচিত নয়, “why pin 
on the Soviet union the responsi bility 
for the objective course of history and 
what is more use this as a pretext for 
worsening our relations”? 


মধ্য ইউরোপে হ্যাটোর ও ওয়ারশ বাহিণীর 
পারস্পরিক শামরিক শক্তি হাসের আলোচনা গত 
কয়েক বছর যাবৎ রুর-মাঞ্কিণ বৈঠকে ব্যর্থ হয়ে এসেছে, 
সম্প্রতি সোভিয়েত রুশ ওয়ারশ জোটের ২০,০০০ 
সামরিক বাহিনী ও ১০০০ ট্যাঙ্ক হ্রাসের প্রস্তাব 
দিয়েছে। এই প্রস্তাব মাঞ্রিণী শক্তির কাছে অকিঞ্চি- 
esq! ইতিমধ্যে আমেরিকার কার্টার প্রশাসন 
প্রতিরক্ষা বাজেট একবছরের ১২ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার 
থেকে ১৪ কোটি ৫০ হক্ষ ভলারে বৃদ্ধি করা হবে। 
এই বিপুল অর্থব্যয়ে ইউরোপের নুতন নৃতন মামুলী 
অস্ত্রসম্তার এবং আণবিক অস্ত্র চলমান ক্ষেপণাস্ত্র ৷ 
Soy স্ট্যাটেজিক অস্ত্র, আগামী বছরের জন্য ১৮ 





থেকে ২০টি নূতন যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদির জন্য ব্যয় হবে। 
সোভিয়েত রুশের ব্যাপক শস্ত্র-সস্ভার বৃদ্ধি ও ইরাণের 
পরিস্থিতি কার্টার প্রশাসনের উদ্বেগের কারণ | 

বহু বছর পর PH বৈঠক বসেছে রুশ-চীন 
aaa মীমাংসার জনা । ফল ভনির্ণেয়। সোভিয়েত 
রুশের সঙ্গে চীনের ত্রিশ বরের মৈত্রী চুক্তি আগামী 
বছর বাতিলের জন্য চীন, সোভিয়েত সরকারকে 
বিজ্ঞাপিত করেছে! তাই সোভিয়েত রুশ একটি 
চীনেৰ সঙ্গে পাবম্পরিক অনাগ্রাসী চুক্তির ( non- 
aggression pact) প্রস্তাব দিয়েছে। চীনের 
দিক থেকে সোভিয়েত রুশের উপর আরোপিত 
শোধনবাদের অভিযোগ প্রত্যাহারের প্রস্তাব এসেছে, 
এ-ছাড়া রুশ-চীন সম্পর্ক পূর্ববংই রয়েছে। 

সারা বিশ্ব ক্রমাগত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ইরাণ, 
আফগানিস্তান, আরব-ইসরাইল সীমান্ত, মধ্য 
ইউরোপ, রুশ-চীন সীমান্ত, ভারত-পাকিস্তান, ভারত- 
বাংলাদেশ সীমান্ত এবং আফ্রিকার রোডেশিয়া 
জিথ্বাত্তয়াবেতে সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে। 
ঝড় কোথায় উঠবে সেটাই এখন প্রশ্ন। কিন্তু ঝড়, 
উঠবেই এবং সে ঝড় ১৯৮*-র সীমানা পেরিয়ে না 
গেলে অবাক হবার কিছু নেই। 

১০ই নভেম্বর, ১৯৭৯। 





টি সরাঁণ, কাঁলকাতা-৭০০০৬ CMAN প্রেস হইতে শ্রীকরণচপ্দ্র faa, এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত | 





গীতাশীত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


(বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২০০ 








E l ter সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 58°00 
বৃহৎ পকেট গাঁতা ৯:০০ 
b || Ase ও ভাগবত ধর্ম 20°00 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 
সুলভ পকেট গীতা (মুল সংস্কত ও গদ্যানুবাদ) ৩:০০ 
সুলভ পদ্য গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ৩০০ 
নিত্যপাঠ্য Ther ( কেবল মূল সংস্কত শ্লোক ) ২০০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্ৰ) গীত: (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১:৫০ 
এ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ ২২০ 
ক || কর্মবাণী 0°00 
AAS ( পকেট are ) ৭৫০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মীশক্ষা ৪০০ 
ভারত-আত্মার বাণ? ১২০০ 
Soul of India Speaks 
( ভারত-আত্মার বাণীর ইংরেজ ) ১২০০ 
শ্রীগীতার অপর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 


জগদীশচন্দ্র অক্ষয় কীর্ত । তাঁর গঁতা ভারত 
জাতীয় সম্পদ | 
যেমন কাব কাঁত্তবাসের রামায়ণ, কাশশরাম দাসের 
মহাভারত, কাল’ সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । যতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদাশচদ্দ্বের 
পাতা আর জগদশশচন্দ্ থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হদয়-মন্দিরে 1” 

ডঃ মহানামন্্রত ব্রহ্মচারী 


‘ASS ও ভাগবতধর্ম”-_ শ্রীরুষ্তত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 





আশ্চর্য আলোচনা । শ্লীগীতার পারপ্রক গ্রন্থ । 
গ্রীনীলিমা ঘোষ এম. এ. বি. টি. 
শৃবদ্যাসাগর 8°00 


0°00 


ছোটদের গঞ্পগুচ্ছ ( স্বরচিত গজ্প-সংগ্রহ ) 
| প্রোসডেন্সণী লাইব্রেরণ ৪8 








১৫ gefen চাটাঁ্জ ab, কলিকাতা-৭০০০৭৩ 
















+ ARAS 


eA 
we 
Ae, 


সুলেখক শ্রীঘনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 










ব্যায়ামে বাঙালী ৫০০ 
বীরেছে বাঙাল? 8.00 
{বন্ঞানে বাঙালী ৮০০ 
বাংলার wis voo 
বাংলার বিদুষা 8°00 
বাংলার TAY 9°00 






8°00 
8700 
8°00 
৩°০০ 


রাজার্ধ রামমাহন--জাঁবনী ও রচনা 
যুগাচার্য গববেকানন্দ_-জীবনশ ও বাণী 
আচার্য জগদীশচন্দ্র--জীবনী ও আবচ্কার 
আচার্ষ প্রফক্লচদ্দ্র-_জশবনী ও বন্ধুতা 
রবীন্দ্রনাথ ৪:০০ 
জীবন গড়া ২০০ 
কয়েকটি আঁভমত--বই দুটি লোভনা'য় হইয়াছে ।-_ প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনণয় ।_-ভারতবর্ষ 
পাঠ কাঁরতে কাঁরতে গর্বে বুক ফালিয়া উঠে ।__আত্মশাস্ত 
rae (বাংলার খাম) বাজার চলিত অযত্বসম্ভূত 
সাধারণ জাঁবন'-গ্রচ্ছ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভারে সমৃদ্ধ এবং চিম্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশীহতৈষণা TAY পাবে | 

--অল ইন্ডিয়া রোডও 
দেশে মনের আবহাওয়া পরিবার্তত হবে ।-_ আনন্দবাজার | 
ব্যবহাঁরক শব্দকোষ ১৮*০০ 
প্রয়োগমূলক তভিনব বাংলা অভিধান | ৬৪ হাজার শন্দ 
সম্বলিত । সর্বদা ব্যবহারযোগ্য ।- আকাশবাণী 
































ফরছে দেছের UIST WS পুরণ হয়, RA | 
শনি, ও gR সায়, পরিপূর্ণ I gt 
ফিরে আসে এবং act) | 
অতি প্রশ্বদিদের mE এ 
দুর্বল জরাজীর্ণ we á 


লেছে দুভল RG Qo. 
শক্চি সঞ্চারিক হয়। ৮১ Y aN: 









WSs এয থ।লয়-ঢেক। কলিকাতা-৪৮ 

অধাক্ষ ডাঃ CTI ঘোষ এষ,এ, 
আব্বে-শাস্তী, এফ,সি,এস, (লগ্ডন) (€) 
এন.সি,এন, (আমেরিকা) তাগপপুর . 


কলেলের সারণ শাহের ভৃতপূর্ব অধ্যপক। . * 
" কৃদিকাজ ফেজ £ ভাং etree care, এম,বি.বি,এল. (কলি) 





মহান্্রাক্ষারিষ্টের সঙ্তে . 
২চামচ মুত ASA 
সম পরিমাণ জল সহ 

প্রত্যহ দ্বার আহারের 
পর CART| 
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সুভাষ-রচনাবনী 
প্রথম খণ্ড : ১১১৬-২৮ 
দ্বিতীয় খণ্ড : ১৯২১ 





নেতাজী স্থুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মুত হয়ে উঠছে এই 
ৰ ঘণ্ডগুলিতে। স্বধানতার পর নানা অপচেষ্টোর যে দেশ- 
নারকের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চে! চলেছিল 
| জয়শ্রী প্রকাশনের "সুভাষ রচনাবলী? তার AVS জবাব বাংলায় 
৬ খণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনাবলীর দাম ২১০ টাক1। গ্রাহকদের 
ৃ জন্য ১৫০ টাকা ধার। আজও গ্রাহক হননি তীর! এককালীন 
i ১৫০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। 

‘সৃভাষচন্দ্রের অনেক রচনা-াবশেষতঃ বাভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁহার 
আঁভভাষণ প্রকাশত হইলেও দষ্প্রাপ্য। সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাতর জীবনী এবং ভাব ও মতের রুমাঁবকাশ সম্বন্ধে 
আমাদের খ,ব MG ধারণা নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য “জয়ন্তী 
প্রকাশন? ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলণ প্রকাশের বাবস্থা করিয়াছেন | 

T. ATG THAT 


‘AST সংগ্রহ বলতে গেলে নেতাজীর জাীবন-বাণী। এই বাণশ 
প্ৰকাশত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়-__ তাঁর বন্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় । তাঁর 
À লেখা তাঁর Fer, সবই যেন apaa গাঁথা | সত্যরঞ্জম Tat 





GAM প্রকাশন ॥ ২০-এ প্রিন্স গোলাম eN রেড, কলিকাতা ২৬ 
বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ coats লেন, কলিকাতা ৯ 


Y 

















EFC 


| a symbol of service 
to the farmers 


Hindustan Fertilizer Corporation—a 
Rs. 500 crore dedication to the farmers, 
-geared to produce more than one 
million tonnes of fertilizer annually in the 
form of Ammonium Sulphate, Urea 
and complex fertilizers, Hindustan Fertilizer 
ৰ Corporation came into existence In 
April 1978. The Corporation has three 
Units at Namrup (Assam), Durgapur 
(West-Bengal) and Barauni (Bihar). 
Besides, a project at Haldia (West-Bengal) 
Is In an advanced stage of completion. 
On completion of the Haldia project HFC will 
also be producing Methanol and Soda 
Ash, two important basic chemicals for 
the Industry. 
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টয় সামাজিক সাংস্কৃতিক নাসিক পত্ৰিকা 
À 88 বর্ষ পৌষ । নবম সংখ্যা । ১৩৮৬ 
কর্ড 7 





সম্পাদকীর সমগক্ষা 
4. ঝড়ের বেগ ১ 5১৫ নেতাজী ও আয়ারল্যাপ্ড 88৮ 
দুই Has স্কট ৪২২ Netaji Subhas Chandra Bose : : 86৭ 
চলো বাঁহ fase বাৰ্ষের ae? ৪২৪ Refizctions and Impressions 
: H. V. Kamath 
কাবিতা নেতাজ-গব্ষেণা Seo 
দেশপ্রেম" সে তোমারই নাম ৪২৯ niang ঘোষ 
শাম্তশপল দাস 
নেতাজী ৪২১ জ্সৃতি-চারণ 
শান্তিপদ চট্রে'পাধ্যায় ঘরোয়া পরিবেশে শরৎচন্দ্র 5৬৭ 
+ wets জম্মাদনে ৪৩০ দেশোয়ালণ 
wart SG nana Netaji in Marathi Literature ৪৭২ 
অবেলায় seo 9, B. Joshi 
স্নেহলতা চট্টোপাধ্যায় In Search of Netaji, BUS 
aeri Nanda Mookerjee 
ভারতবর্ষের মস্ত-সংগ্রামে নেতাজর ৪৩১ স্মৃগত-হপণণ 
ডঃ যশোবদ্ত কর ৃ 
fera? ও সমাজবাদ" নেতা Bye 
স্মাভি-কথা £ ধারাবাহিক অনিল রায়ের ২৮তম স্মৃতি-বাণ্ষকণ 
যে কথার শেষ নাই "৪৩6 Meirama রায়, সতীশচপ্র দাশগুপ্র, 
গোপাললাল সান্যাল ভপেম্দ্ুকমার দত্ত, প্রফ-ল্লকৃমার দত্ত 5৮৬ 
~ ঠবভতরঞন দাশগুখ, মণশ ঘটক 
আলোচনা \ 
সমসাঃয়িক রাজনখাঁততে শরৎচন্দ্র বস ৪৩৯ প্রচ্ছদ শিল্পী £ খালেদ চৌধুরী 
পুলকেশ দে সরকার সম্পাদক £ সুনখল দাস 





| পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প গর্ষদ 
ইনং রিপন শ্ট্রীট, কাঁলকাতা- ১৬ 


পর্ণ কর্তৃক 'বাঁধবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, সমবায় সমিতি ও ব্যন্তগত িল্পোদ্যোগে নিম্নলিখিত 
Pena fore sigs ও কারিগরী সাহায্য দেওয়া হয় £ 

শিল্পের নাম £ 

সাত খাঁদ, রেশম খাদি, বেত ও বাঁশ, আঁশ, ধান্যকুটাই, তালগ ড়, mata তৈল. অভক্ষ্য tiA 
Ea ও সাবান, চ্‌ণ, মৌমাঁছ পালন, চর্ম, গোবর ANA, মৎ PPA, গড় ও খান্দেসণী, ফল হইতে 
খাদ্য দব্যাদি প্রস্তুত ও ফল সংরক্ষণ, হাতে Coal FINT, দিয়াশলাই। 


“aaas নয াই,ঘরচাইটিকোটিডলার": 


বৃটিশ শাসিত ভারতে একদল স্বাধীনতা সংগ্রামী 

প্রবল পরাক্রমশালী বৃটিশ সিংহের বিরুদ্ধে যে 

ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল সেই সর্বাত্মক যুদ্ধের 

সৰ্বাত্মক প্রস্তুতি হিসেবে এই ছিল তীরের আহ্বান । 

১৯৪৩ সালের ৯ জুলাই নেতাজী Waly সিঙ্গাপুরে + 
ভারতীয়দের এক গণ-সমাবেশে এই আহ্বান জানিয়েছিলেন! 


কিন্তু বিপর্যস্ত হয়েছিল সেই যুদ্ধ। ভারতের একাংশে 
ate বৃটিশ সৈন্যদের পরাঞ্জিত করার পরও পিছু 
হঠতে হয়েছিল নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজকে। 
কিন্ত কেন? ব্রঙ্মদেশের বধাই কি কারণ? নাকি 
বিশ্বযুদ্ধের রূপবদল ? নাকি জাপানকে বিশ্বাস করে 
নেতাজী তল করেছিলেন? অথবা ভারতের আভ্যন্তরীণ 
রাজনীতির পরোক্ষ প্রভাব ছিল সেখানে? 


ৃ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রচার WH এস. এ. আয়ার 
এঁতিহাঁসিকের দৃষ্টিতে তারই সম্ভাব্য উত্তর 
খুঁজেছেন তার আজাদ হিন্দ ফৌজ (দাম : wee ) 
বইয়ে। অম্বা করেছেন জগবন্ধু ভট্টাচার্য | 





ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, &-@, গ্রীন পার্ক-নয়াদিল্লি ১১০১৬ 
এন. বি. টি বুক CUDA, ৬৭/২, NAH গান্ধী রোড, কলকাতা ৭**০*৯ 
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Bic ae an bay OT 


ঝড়ের বেগ 


ঝড়ের বেগে শ্রীমতী ইদ্দির। গান্ধী সপ্তম লোক- 
সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে এলেন। তার 
দল কংগ্রেস (ই)-র পক্ষ থেকে নির্বাচনী অভিযান 
পরিচালনার আর দ্বিতীয় কোনো নেতা ছিলেন না, 
জনতা পার্টি কিন্বা অন্তান্ত দলে যা ছিলেন। একাই 
প্লেনে, হেলিকপ্টারে, মোটরে গোটা ভারতবর্ষ ছুটো- 
ছুটির পর নির্বাচকদের চিত্ত জয় করে ১০ই agati, 
১৯৮০ সপ্তম লোকসভার আনুষ্ঠানিক যাত্রার 
agra সারধির ভূমিকা রচনা করে নিলেন। তিন 
বছরও অতিক্রান্ত হয় নাই ষষ্ঠ লোকসভা বিলীন হয়ে 
গেছে । সে-ঘটন! ঘটেছিলে! ১৯৭৭-এর ২৩শে মার্চ । 
১১ বছর ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯৭৫-এর ২৫ জুন ANER 
বহাল করবার মাশুল স্বরূপ ১৯৭৭-এর নির্বাচনে ২০শে 
জুন রায়বেরিলী কেন্দ্রে নির্বাচনে পরাজিত হবার পর 
২২শে মার্চ বেলা sobta ক্যাবিনেটের শেষ মিটিং 
সমাপ্ত করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিদায় নিয়েছিলেন। 
তারপরই তিন বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই আবার এই জম- 
কালে! পুনরাগমন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সেদিনকার 
agas নীতির সঙ্গে মামাদের বিরোধ ছিলো প্রচুর । 
কিন্ত আজ ভারতবর্ষের সংখ্যাধিক্য নির্বাচকদের সমর্থনে 
আবার তিনি হৃত-ক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন। অতীত 


অভিজ্ঞতা মামুষকে শিক্ষা দেয়, সংযত করে | অতীতের 
পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্য নুতন পথের সন্ধান দেয়। 
যার! শ্রীমতী গান্ধীর স্তাবক নন, তাদের মনের অন্দরে 
আশঙ্ক! রয়েছে আবার যদি পুরণো দিনগুলি ফিরে 
আসে | এতো বড় দেশ, সংখ্যাতীত জনসমট্রি, তাদের 
সঙ্গাগ সচেতনতা এই ধরণের কোনে! দুর্দৈব্য fay 
ঘটার পথে নিশ্চয়ই অন্তরায় হবে। আমাদের আশা 
রইলো, অতীত অতীতেই বিলীন হয়ে গেছে । এবার 
থেকে ভারতবর্ষে নৃতনের পালা সে ঝড়-ঝগ্জার মধ্য 
দিয়েই আমুক না কেন। শ্রীমতী গান্ধীর জন্যও এই 
পথই অপেক্ষা করবে-যে পথে মানুষের ব্যক্তি 
স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, আইনের শাসনের 
ম্বনিশ্চিতি রয়েছে | 

সপ্তম লোকসভা কিন্ত পূর্ণাঙ্গ হোতে পারলো না। 
তার জন্য দায়ী, যারা কয়েকমাস যাবৎ দূর্বল কেন্দ্রীয় 
শাসন পরিচালন! করেছেন, তারা । আজ চার মাস 
আসামে ও মেঘালয়ে আন্দোলন চলছে, ভোটার 
তালিকা থেকে বিদেশীদের নাম খারিজ করে ভোটার 
তালিকার পুনর্গঠন *না হ'লে আসামে ও মেঘালয়ে 
ভোট নেওয়া চলবে না। এই দাবী নিয়ে বন্ধ, সত্যা- 
গ্রহ, আইন-অমান্য আন্দৌলনও যেমন চলেছে, তারই 
পাশাপাশি জবরদস্তি উৎসাদন, খুন, জখম, অগ্নিসং- 


৪১৬ mA: পৌষ ১৩৮৬ 


যোগের ঘটনাও ঘটে চলেছে | এই অত্যাচারের শিকার 
বিদেশীরা যতটা না হয়েছে, এই বাজ্যগুলিতে 
বসবাসকারী সংখ্যালঘু ভাষাভাবীরা তার চাইতে 
কম উৎপীড়িত হন নাই ৷ আসলে “বিদেশী বলতে 
সংশ্লিষ্ট সংগ্রামীরা কাদের বোঝাতে চান, সেটা 
আজও অস্পষ্ট রয়ে গেছে | কার্ষক্ষেত্রে দেখা 
যাচ্ছে, ব্ংলীভাষাঁভাষী দীর্ঘকাল এই অঞ্চলে 
বসবাসকারী মানুষের ভাগ্যেও লাঞ্ছনা জুটেছে, 
তারা হতাহত হয়েছেন, তাদের বাড়ীঘর জলে-পুড়ে 
ছাই হয়ে গেছে। সে-সময়কার কেন্দ্রীয় সরকারের 
ও আসাম সরকারের এবং পরবর্তী রাজ্যপালের 
শাসনকালে অবস্থার ক্রম-অবনতিই ঘটেছে। 

ফলে ১০ই জানুয়ারী ১৯৮০ সপ্তম লোকসভা 
গঠিত হলেও আসামের ১১টি কেন্দ্রে এবং অটোনোমাদ 
জেল! কনপ্টিটিউয়েন্সীতে নির্বাচন হোলো না। এই 
লোকসভায় ৫৪২ আসনের আরও পাঁচটি আসনে 
নির্বাচন স্থগিত রয়েছে | তিনটি আসনে নির্বাচন সম্ভব 
হয় নাই কোনে! একজন প্রার্থীর জীবনহানির দরুণ | 
আর gee কেন্দ্রের নির্বাচন বরফের জন্য স্থগিত 
রইলো। জুন মাসে জম্মু ও কাশ্মীরের একটিতে এবং 
হিমাচলের মাণ্ডিতে নির্বাচন হবে। পশ্চিমবঙ্গ ও 
উড়িষ্যায় anes মৃত্যু এবং মেঘালয়ে একটি আসনে 
সকল প্রার্থীর নাম প্রত্যাহারের জন্য নির্বাচন স্থগিত 
রাখা হয়েছে | 

৩রা জানুয়ারী এক প্রস্থ নির্বাচন হয়ে aa i 
এই পর্যায়ে ১৪ কোটি ৮০লক্ষ নির্বাচক ২৪৪টি care 
২,২৩৭ জন প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন। এই দিনকার 
নির্বাচনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ 
এসেছে | উত্তর প্রদেশের আমরোহা কেন্দ্রে এক- 
পক্ষের গুলিতে অপরপক্ষের ওজন ভোটার নিহত এবং 


১৮ জন আহত হন খুব সম্ভব এরা জনতা পার্টির 
সমর্থক হরিজন ভোটার । এই রাজ্যে চরণ সিং-এর 
নির্বাচনী কেন্দ্র বাগপাঠ-এ গ্রামের পর গ্রামে জাঠদের 
জুলুমের অভিযোগ পাওয়া গেছে। দূর্বল শ্রেণীর. ভোট 
আদায়ের জন্যই এই জুলুম। দিল্লীর ভোটাররা 
অভিযোগ করেছেন, অনেকেরই ভোটার তালিকা থেকে 
নাম বাদ গেছে। আর মহারাষ্ট্র রাজ্যের পুনের 
কালেক্তীর নিজেই সংবাদদীতাদের বলেছেন যে পুনে, 
cay, বারামতি কেন্দ্রে প্রায় সওয়া ছুই লক্ষ ভোটারের 
নাম উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এক পুনেতেই ৮০,০০০ 
ভোটারের নাম উধাও হয়েছে। 

৬ই জানুয়ারী অবশিষ্ট আসন গুলিতে নির্বাচন 
হয়ে যাবার পর চুড়ান্ত ফলাফল নীচে দেওয়া গেল | 
পাশে ১৯৭৭-এর নির্বাচনের ফলাফল ব্রাকেটে দেখলেই 
বে ঝা যাবে কি শোচনীয়ভাবে জনতা পাটির পরাজয় 
হয়েছে | মোট আসন সংখ্যা ৫৪২, ঘোষিত ere | 


১৯৭৭ ১৯৮০ 
Basi ২৯৮( সি,এফ,ডি সহ) ৩৯ 
লোকদল x ‘8১ 
কংগ্রেস (ই) ১৫৩ ৩৫৯ 
কংগ্রেস (ইউ) x ৯৩ 
fa, পি, আই ৭ ৯৯ 
fa, পি, আই(এম) ২২ ৩৫ 
আন্নাডি এমকে ১৯ > 
ডি, এম, কে > ১৬ 
আকালী দল ৮ 
আর, এস্‌ পি, 8 
ফরওয়ার্ড ব্লক 
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৪১৭ aya বেগ 


১৯৭৭-এর নির্বচনী ফল ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত | 
সে-দিন দিল্লী; হরিয়ানা, হিমাঁচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
উত্তর প্রদেশ ও বিহারে কংগ্রেসপ্রার্থীর। [ সে-সময় 
কংগ্রেস অবিক্ত ছিল ] সমূলে উৎসাদিত হয়েছিলো | 
এই কয়টি রাজ্যে কংগ্রেস একটি আঁসনও পায় 
নাই, সব কয়টিই জনতা পার্ট দখল করেছিলো! 
( কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্মাসীসহ )। পাঞ্জাবে ১৩টির 
মধ্যে অকালী ৯, জনতা ৩, সি, পি, এম ১ টি। 
রাজস্থানে ২৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ১টি 
আসন পেয়েছিলো | মধ্যপ্রদেশেও সেই ৪০টি 
আসনের মধ্যে একটি আসন, মহারাষ্ট্রে ৪৮টি আসনের 
মধ্যে কংগ্রেস পায় ২০টি, জনতা ১৯টি, সি, পি, এম 
৩টি, অন্যান্ত অবশিষ্ট আসনে, ওড়িষায় ২১টির মধ্যে 
জনতা ১৫, কংগ্রেস ৪, সি.পি.এম ১, ATA ৯, 
গুজরাতে ২৬টির মধ্যে জনতা ১৬, কংগ্রেস ১০, 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ৩, সি, পি. এম, 20, জনতা ১৫, 
আর, এস, পি ৩, এফ, বি ৩, বিরোধী-সমর্থক 
নির্দল-১। সে-বছর পশ্চিম বাংলায় ভারতীয় 
কমুনিষ্ট পার্টি ৮ জন প্রার্থী দিয়ে একটি আসনও 
পায় নাই। ১৯৭১-এ ৩ জন ayes প্রীর্থা জয়ী 
হয়েছিলেন। আসামে ১৪টি আসনের মধ্যে-_কংগ্রেস 
১০টি, জনতা! ৩টি, অন্যান্ত দল ১টি আসন পেয়েছিলো! | 
অন্ধের ৪২টি আসনে মধ্যে ৪১টি কংগ্রেসের দখলে 
থাকে, একমাত্র বর্তমান রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব cafes 
জনতার পক্ষ থেকে একটি আসনে জয়ী হয়েছিলেন। 
কর্ণাটকের ২৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পায় ২৬টি, 
জনত! ২টি,। তামিল নাড়ুর ৩৯টি আসনের মধ্যে 
SR fC, এম, কের সঙ্গে বোঝাপড়া করে কংগ্রেস 
১৩টি, আন্না-ডি, এম, কে ১৮টি, সি, পি, আই ৩টি, 
জনত! পার্টি ও ডি, এম, কে যথাক্রমে ৩টি ও ১টি 


আসন পায়। এবার কং (ই) ভি, এম, কের সঙ্গে 
বোঝাপড়া করে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। 
কেরলের ২০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১১টি, সি, পি, 
আই ৪টি ও অন্যান্য দল ৫টি আসন পায়। 

১৯৭৭ সালে যেমন জনতা দলের প্রার্থীর সঙ্গে 
পরাজিত কংগ্রেস প্র'থাঁ ব্যবধান লক্ষাধিক হিল, 
এবারও বিজয়ী কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে পরাজিত জনতা 
প্রার্থীর ভোট বহুক্ষেত্রে তাই। বিগত নির্বাচনে 
(১৯৭৭) জনতা পার্টি পেয়েছিলো etre ভোটের 
শতকরা ৪৫০৬ । কংগ্রেস পেয়েছিলো সেবারকার 
প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৪'৫৪ ভাগ হবে। এই 
শতকরা ভাগ ভোট পেয়ে কংগ্রেস ১৯৭৭-এ জয়ী 
হয়েছিলো ১৫৩টি আসনে । ১৯৭১ সালে কংগ্রেস 
৩৫০টি আসনে জয়ী হয়েছিলো! যা ১৯৭৭-এর ১৮-ই 
জানুয়ারী ষষ্ঠ লোকসভা ভেঙ্গে দেবার সময় 
ধাড়িয়েছিল ৩৫৫টি আসনে | কংগ্রেস বরাবরই জিতেছে 
প্রদত্ত ভোটের সংখ্যালঘু ভাগে। ১৯৮০-তেও 
তাই। নীচে প্রাপ্ত প্রদত্ত ভোটের হার এবং বছর- 
ওয়াড়ী আসন সংখ্যা দেওয়া হোলো; 


বছর প্রদত্ত ভোটের শতকরা আসন সংখ্য! 
হার 
১৯৫২ 8৫ ৩৬৪ 
১৯৫৭ ৪৭৮ ৩৬৫. 
১৯৬২ 88°9- ৩৬৯ 
১৯৬৭ ৪০৭৩ ২৮৩ 
১৯৭১ Bo oy ৩৫২ 
১৯৭৭ ৩৪৫৪ ১৫৩ 
১৯৮৩ ৪২৫৮ ৩৫১ 


গত যে কয়েক বছরে কংগ্রেসের FHS হযেছে ত! 
মাইনরিটি ভোটে । ২২টি sical এবং ৯টি ইউনিয়ন 


৪১৮ অয়গ্রী £ পৌষ ১৩৮৬ 


টেরিটরিতে ভোটদাতাদের সংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে, 
তার ফলে প্রত্যেকটি নির্বাচনের ব্যয়ও ক্রমশ বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। ভোটদাতাদের সংখ্যাবৃদ্ধির হিসাবটা এই 
রকম। 

১৯৭৭-এর নির্বাচনে ১৯৭১-এর €ভাটদাঁতাঁদের 
চাইতে শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে । ১৯৮০-র 
নির্বচনে বুদ্ধি পেয়েছে প্রায় শতকরা ১২ ভাগ। 
১৯৭১-র পর ছয় বছরে যেখানে শতকরা ১৬ ভাগ 
ভোটার সংখ্যা বেড়েছে, সেখানে আড়াই বছর পরই 
ভোটার সংখ্যা বেড়েছে শতকরা প্রায় ১২ ভাগ; অর্থাৎ 
পাঁচবছরে এই সংখ্যা বাড়বে শতকরা ২৪ ভাগ । এই 
বুদ্ধির পরিমাপ অদ্ভুত বলে মনে হয়। 

নির্বাচনের ব্য়বৃদ্ধিও ধাপে ধাপে বেড়ে গেছে। 
ভোটার সংখ্যা বাড়ছে, - দ্রব্যমূল্য বাড়ছে, সেই সঙ্গে 
নির্বাচন বাবদ সরকারী Tas দ্রেতলয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
এই নির্বাচনী ব্যয়বৃদ্ধির হারটা কি রকম দেখা যেতে 
পারে। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ব্যয় 
হয়েছিলে। প্রায় ১০.৪৫ কোট টাকা, এর মধ্যে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ছিল ৫ কোটি টাকা। 
১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 
tao টাকা ১৯৬২-তে এই ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পেয়ে দীড়ায় ৭৩১ কোটি টাকা ৷ ১৯৬৭-এ নির্বাচনী 
ব্যয় হয় ১০'৯৫ কোটি টাকা। 

১৯৭১ সালে বিধান সভার নির্বাচন লোকসভা 
নির্বাচন থেকে পৃথক করে নেওয়া হয়। ১৯৫২ 
থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত লোকসভ। ও বিধানসভার নির্বাচন 
একই সঙ্গে হওয়ার ফলে নির্বাচনী ব্যয় কম হোতো। 
১৯৭১ এই পৃথক ব্যবস্থার জন্য একমাত্র লোকসভার 
নির্বাচনে ১৪৪৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ১৯৭৭-এ 
এই ব্যয়ের মাত্র! ২৯৮১ কোটি টাকায় পৌছায় | 


১৯৮ৎ-র লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারের ~ 


অনুমিত বায় ধরা হয়েছে ৪৫ কোটি টাকা । আসল 
ব্যয়, অনুমিত ব্যয়কে অনিবার্ধভাবে ডিঙিয়ে যাবে। 
এ-ছাঁড়। রয়েছে প্রার্থী ও দলের নির্বাচনী ব্যয় । এই 
ছুই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ২০* কোটিরও বেশী হবে । 
QA ১৯৮*তে সরকারী ও বেসরকারী নির্বাচনী 
ব্যয়ের মাত্রা প্রায় তিনশ” কোটির মাত্রায় পৌছাবে। 
ভোটদাতাদের সংখ্যা প্রতি নির্বাচনে বেড়ে যাচ্ছে 
বটে। ভোটদাতাদের ভোটদানে উৎসাহ কিন্তু সেই 
পরিমাণে বাড়ছে না। ভোটদান সম্পর্কে এই 
অনীহা পরিষদীয় রাজনীতির মারাত্মক দুর্বলতার ক্ষত 
চিহ্ন বহন করছে। আমাদের দেশে নিরক্ষরতা, শিক্ষায় 
অনগ্রসরভা, ভোটদান সম্পর্কে এই ওুঁদাশীন্যের 
কারণরূপে চিহ্নিত হ'তে পারে। প্রথম লোকসভার 
নির্বাচন থেকে সপ্তম লোকসভার নির্বাচন পর্যস্ত 
ভোটদানের ধরন থেকে দেখা যাবে ১৯৭৭-এ 


ভোটারদের শতকরা ৬* ভাগেরও বেশী ভোট 
দিয়েছে । বিভিন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের 
শতকরা হার নীচে দেওয়া হ'ল। 

বছর কোন্‌ লোকসভা মোট ভোটের দেওয়া 

শতকরা হার 

১৯৫২ প্রথম ৪৫৬৭ 
১৯৫৭ দ্বিতীয় ৪৭৮৪ 
১৯৬২ তৃতীয় ৫৫৪২ 
১৯৬৭ চতুর্থ ৬১৩৩ 
১৯৭১ পঞ্চম ৫৫২৯ 
১৯৭৭ ষষ্ঠ ৬০৫৪ 

১৯৮০ সপ্তম ৫৫৫০ 


প্রদত্ত ভোটের শতকর! হার সপ্তম লোকসভা 
নির্বাচনে ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনের চাইতে শতকরা 


” 


T 


৪১৯ ঝড়ের বেগ 


প্রায় পাঁচভাগ কম হলেও, কং (ই) ১৯৮০-র নির্ধাচনে 
বিপু সংখ্যাধিক্য আসনে তার মধ্যে কোনো কোনো 
আসনে বিপুল ভোটে--কি করে জয়ী হোলো তার 
সন্থুত্তর মেলা ভার ৷ সব দেখেশুনে বলতে হয় জনতা 
পার্টির নেতাদের সভা-সমাবেশ প্রচার-অভিযানের 
গোড়ায় জনদমাবেশ, জনতা! দলের প্রতি সমর্থনের 
সুচক হলেও ধীরে ধীরে সেই সমর্থন কং (ই)-র দিকে 
সরে গেছে। জনতা দলের THR এবং দলে ভাঙন, 
এই দলের প্রতি আস্থা অবশেষে চুকিয়ে দেয়। জনতা 
দলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক 
কর্মস্থচীর সাফল্য এই অন্তুধিরোধ ও ভাঙনের বিধ্বংসী 
তাগুবে চাপা পড়ে যায়। জনতা পার্টির আঠার 
মাসের কার্যের মূল্যায়ন যেদিন হবে, সেদিন এই 
সাফল্যের প্রকৃত পরিমাপ পরিষ্ষুট হবে । 

আরও কয়েকটি কারণ অশুসন্ধান-সাপেক্ষ। জনতা 
পার্টির বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ অবিরাম 
নিক্ষিপ্ত হয়েছে, সাধারণ ভোটারদের মনে তা আদৌ 
দাগ কেটেছে কিন! কিম্বা জনতার পরাজয়ে এই 
অভিযোগের কোনে areal ভূমিকা ছিল কিন! যদি 
এই অভিযোগ কার্যকর হয়ে থাকে, তবে তা জনতা 
পার্টির প্রচারের অনাফল্যের নিদর্শন হয়ে থাকবে | 
যার! সাম্প্রনায়িকত। প্রচারে অগ্রণী, তারাই জনতার 
উপর সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ চাপিয়ে ভোটারদের 
fours করে নিয়েছেন | আর দ্রব্যমূল্যবুদ্ধির দায়ও 
জনতা পার্টিকে বহন করতে হয়েছে, যদিও তার wy 
সম্পূর্ণরূপে চরণ সিং-সরকারই দায়ী। 

জসতা পার্টি স্থিতিশীল সরকার দেবে--এই ধারণা 
ভোটারদের মনে সৃষ্টিতে এই দল ব্যর্থ হয়েছে, যা 
শ্রীমতী গান্ধী দুর্বার গতিতে সারা দেশব্যাপী সুষ্টি 
করে চলেছিলেন | আর শ্রীমতী stata বিরুদ্ধে জনতা 


সরকারের আমলে যে সব অভিযোগ উত্থাপিত 
হয়েছিলো এবং যার বিচার চলছিল, জনুসাঁধারণ 
গোড়ায় Begg হলেও ভোটাররা! তাতে শেষ পর্যস্ত 
কান দেন নাই। দিল্লীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তদন্ত 
কমিশনে, বিভিন্ন কোর্টে যে-সব Sry বা মামলা 
চলেছে তার গুরুত্ব জনসাধারণের কাছে একেবারে 
হাস পেয়ে গিয়েছিলো । তা না হ'লে দিল্লীর সাতটি 
আসনে ছয়টিতেই কংগ্রেস (ই) জয়ী হতেন ন1। আর 
সপ্তম আসনেও জনতা পার্টির জাদরেল নেতা, প্রাক্তন 
পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাত্র কয়েক হাজার ভোটের ব্যবধানে 
কং (ই)-র পরিষদীয় দলের নেতা শ্রীস্টিফেনকে পরাজিত 
করেছেন। এ-জয়ে গৌরব কতটা সেটাও বিবেচ্য। 
দলত্যাগীদের দ্বারা গঠিত লোকদলও জনতা পার্টির 
চাইতে বেশী আসনে জয়ী হয়েছেন, এটাও উল্লেখ্য ৷ 
উত্তর প্রদেশে তাদের সাফল্য তুলনামূলকভাবে অনেক 
বেশী। জাঠ-গোর্টিবন্ধতা এই জয়ের পেছনে অনেকটা 
কাজ করে ধাকবে। কিন্তু উত্তর প্রদেশে জনতা! 
পার্টির দুদৈব, প্রমাণ করেছে ক্ষমতা পেয়েও আঠাশ 
মাস তার সদ্বব্হার দুরে থাক তারা অসদ্যবহারই 
করেছেন | বিহার, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যগ্রদেশ 
সর্বত্রই এই সংশয় দেখা দিয়েছে । অথচ রাজস্থানে 
অস্ত্যোদয় পরিকল্পনা গ্রমের দরিদ্রদের সহায়তায় 
অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছে। 

সব চাইতে তাজ্জবের বিষয়, হরিজন এবং 
উপজাতিদের ভোট অর্জনে জনতা পার্টির দারুণ 
ব্যর্থতা । জনতা পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারে অনেক 
জল ঘোলা করে এবং প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে বাবু 
জগজীবন রামকে দলের পরিষদীয় নেতারপে প্রচারিত 
করা হোলো। নিঃশংসয়ে বাবু জগভজীবন রাম এই 
নিপীড়িত, অনুন্নত শ্রেণীর মরমী নেতা ও প্রতিভূ ৷ 


৪২০ Ga: cole ১৩৮৬ 


নির্বাচনের ১১৯টি সংরক্ষিত আসনের (তপশীলী ৪ 
উপজাতি,) মধ্যে ৯৯৬টিতে ভোট গ্রহণ করা হয়। তার 
মধ্যে ১১২টি সংরক্ষিত আসনে কং (ই) প্রার্থী দিয়ে 
৫০টি তপশীলী ও ২৯টি উপজাতি আসনে জয়ী 
হয়েছে। জনতা পার্টি প্রার্থী দিয়েছিলো ১০১টি 
সংরক্ষিত আসনে, পেয়েছে মাত্র ৪টি তপশীলী এবং ১টি 
উপজাতি আসন ৷ লোকদল ৬1টি সংরক্ষিত আসনে 
প্রার্থী দিয়ে তপশীলী ১টি; উপকজ্জাতি ৯টি আসন 
পেয়েছে। দি, পি, এম ১৬টি সংরক্ষিত আসনে 
প্রার্থী দিয়ে ৫টি তপশীলী এবং ১টি উপজাতি 
আসন পেয়েছে--সব কয়টিই পশ্চিমবঙ্গে 1 কং (ইউ) 
পেয়েছে ২টি . উপজাতি আসন। খুবই পরিতাপের 
বিষয় বাবু জগঙ্জীবন রামের নিজ রাজ্য বিহারে 
কং (ই) তপশীলী আসন পেয়েছে ৬টি, উপজাতি 
২টি আর জনতা পেয়েছে মাত্র ১টি করে। ১১৬টি 
সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্িত করে কং (ই) 
মোঁট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪৩৩৩ ভাগ পেয়েছে, 
কং (ই)র জাতীয় গড় শতকরা ভোট যেখানে ৪২'৫৮ 
ভাগ। বাবু জগঞ্জীবন রাম সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে 
দোতুপ্যমানতার সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, সাধারণ 
মানুষের মন থেকে সেই অহ্চ্ছতার দূর করতে পারে 
পারে নাই, জনতা দল | 

১৯৭৭-এ অবিভক্ত কংগ্রেস সংরক্ষিত আসনের 
২৯টি মাত্র পেয়েছিল । আর প্রদত্ত ভোটের শতকরা 
ভাগ পেয়েছিলো ৩৩৬৮ ভাগ। 
পার্টি পেয়েছিলো ৬৬টি আসন। এবার তার ৪টি 
দখলে রেখেছে, ১টি নূতন আসন পেয়েছে। ভোট 
পেয়েছে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ১৮০৭ ভাগ যেখানে 
১৯৭৭-এ পেয়েছিলো শতকরা ৪৩'৯৯ ভাগ। 

সুতরাং এই সর্বাত্মক পরাজয়ের পর waa পার্টির 


সেবার জনতা . 


নূতন শক্তি-বিস্তাসের কথ! ভাবতে হবে। যারা 
কতকগুলি TSA মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক প্রত্যয় 
নিয়ে অগ্রসর হতে চান তাদের একত্রিত হয়ে সংহতির 
উদ্যোগ আশু এবং অনিবার্য প্রয়ে'জন। ভোটার 
তালিকায় কারচুপীর বিলাপ ক'রে আত্মদোষ ব্বালনের 
চেষ্টা নিরর্থক । নির্বাচনের পূর্বে এই কারচুপীর 
বিরুদ্ধে চুড়ান্ত সংগ্রামে অগ্রসর হবার অবকাশ ছিল। 
নির্বাচনের পর এই অভিযোগের ধার ক্ষয়ে গেছে | 
কমুনিষ্টদের নিঃসন্দেহে শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। 
তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির হারট নীচে দেওয়া হোলো! 


লোকসভার আসন সংখ্যা! 


বছর সি,পি,আই, সি,পি,এম, 
১৯৫২ ৩০ (গঠিত হয় নাই ) 
১৯৫৭ ৩২ x 
Save * OR x 


১৯৬৪ সালে পার্টিতে Stra. পর. 


১৯৬৪ ১৮ ১৪. 
১৯৬৭ ১৯ ২৪ 
১৯৭১ RR ২২ 
১৯৭৭ ৭ ২২ 

(জনতা দলের সঙ্গে 

আসন বোঝাপড়ার পর ) 
১৯৮০ ১০ ৩৫ 

(২৭ জন পশ্চিম 

বাংলা থেকে ) 


কং(ই)-র জয়ে fa, পি, এম-এর মধ্যে সন্ত্রাসের 
লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। স্বৈরতন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল 
নিঃসন্দেহে । কিন্ত. স্বৈরতস্ত্রের আঘাত যে-পক্ষ থেকেই 


পি 
3 


me 


৪২১ বড়ের বেগ 


আসুক "না কেন, ভারতবর্ষের জনমত তাকে 
প্রতিরোধ করবে। গণতান্ত্রিক কাঠামোর সুসংহতির 
দন্ত এবং যে কোনে! দিক থেকেই হৌকনা কেন 
ন্বৈরতদ্ত্ের আঘাতকে প্রতিহত করবার জন্য, জনতা 
পার্টির শক্তির পুনধিন্তাসে অবিলম্বে মন দিতে হবে। 
ইত্যবসরে আমর! আশা করবো, যারা কেন্দে 
ক্ষমতায় এসেছেন, যারা রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছেন, 


তাদেরও সেই দিকে অখণ্ড মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। 
কারণ অসমাপ্ত জাতীয়-বিপ্লবকে সমাজ-বিপ্লবে পৌছে 
দেবার wy এই পুনধিন্যাস চাই। তেইশে ও 
ছাব্বিশে জাচুয়ারী এই দাবী নিয়েই আমাদের ata- 
প্রান্তে প্রতি বছর ডাক দিয়ে ষাবে। 


: ২*শে জানুয়ারী, ১৯৮০ 





With the Compliments of : 7 


A WELL-WISHER 





এই প্রতীক 
কী এবং কেন? - 
এ ঈস্ট ইণ্ডিয়া 


গবেষণা, 





চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিস্তর ধরনের ওষুধের 
MAAA আর উদ্ভাবন করতে । আর সেইসঙ্গে, 
সুলতে সারা দেশে তার যোগান দিতে। 
চট ইণ্ডিয়া এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্ঘক হয়েছে। 
ফা্মাসিউটিক্যালু সই 
সি] RA ইণ্ডিয়া ফার্মা দিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড ৃ 


CAS ১৯৩৬ থেকে দেশ ও RO a জন্যে Sept aque 
উষ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে। 


এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত তৈরির কাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়া 
ফার্মাসিউট্িকাল্‌ eps aa ফাম়মনোবাক্ নিজেকে ঢেলে দেওয়ার oer t এমন 

E এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্ঘোর দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত | . 
me ঈ-আাই-পি-ডক্জু বলতে এই । সেই ১৯৩৬ [পপি 
eee সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, Fe 
বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্‌এবং তেষজতত্ব এর fe 





QU ary প্রসঙ্গ 


~ 


ভারতবর্ষের ছুই সীমান্তে বিপদের MAES 
দেখা যাচ্ছে। গত চার মাস যাবৎ উত্তর-পূর্ব সীমাস্তে 
ভোটারদের তালিকায় “বিদেশীদের” নাম খারিজের 
দাবীতে বন্ধ, সত্যাগ্রহ, আইন-অগান্য অব্যাহত রয়েছে। 
ফলে, কাছাঁড়ের নিব্ণচনক্ষেত্র ছাড়া আসাম রাজ্যের 
আর কোনো কেন্দ্রে সন্যসমাপ্ত লোকসভার নির্বাচন 
সম্ভব হয় নাই। ১৯২টি লোকসভার আসন সেখানে 
শূন্য রয়ে গেছে। মেঘালয়ে একটি লোকসভার আসনও 
সেই রকম শূন্য রয়ে গেছে। কিন্তু এই “বিদেশী' 
কার! তা সুস্পষ্টভাবে ANS না হওয়ার ফলে এই 
আন্দোলনের শিকার হয়েছেন সংখ্যালঘুভাষা-ভাষীবা। 
৯৪,০০০ সংখ্যালঘু ভাষাভাষী পরিবার এই অব্যাহত 
আন্দোলনে আশ্রয়হীন হয়েছেন, প্রায় ৫০ জন নিহত 
হয়েছেন, আহত হয়েছেন আবও বহুসংখ্যক। প্রতিকার- 
হীন নির্মম আক্রমণের এরা কেন শিকার হবেন, না 
কেন্দ্রীয় সরকার, না রাজ্যসরকার তার কী কোনে! 
সঙ্গত কৈফিয়ত দিতে পেরেছেন ? গত ১৮ই জানুয়ারী 
আসামে অয়েল ইগ্ডিয়ার সদর দপ্তরে ছুলিধাজানে 
সেখানকার ভারতীয় টেকনিক্যাল ম্যানেজার ডঃ রবীন 
মিত্র কেন নৃশংসভাবে নিহত হলেন ? ডঃ মিত্রের 
মত আরও বহু ভারতীয় কেন নিহত হয়েছেন ? 
তাদের অপরাধ ভারা সংখ্যালঘুভাবাষ্ভাষী ? ডঃ মিত্রের 
অপরাধ কী তিনি ছিলেন বাংলাভাষী ভারতীয় ? 
উত্তর-পূর্ব সীমান্তের এই AA রাত্রির অবসান কবে 
হবে কে জানে? 

কিন্ত জাতীয় জীবনের গভীর পরিতাপের বিষয় 


ভারতবর্ষের যে উত্তর পূর্ব সীমান্তে নেতাজী-সুভাষচন্দর 
বস্তুর আই, এন, এর মুক্তি অভিযান, পরাধীন 
ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে মণিপুরে FAA 
সন্নিকটবর্ত গ্রাম মৈরাঙ্গের প্রান্তরে আজাদ-হিন্ৰ 
বাহিনীর গোঞ্সন্দ|-বিভাগের অধিনায়ক কর্ণেল সৈয়দ 
হায়াত মালিক নেতাজীর নামে শপথ করে 9988-99 
৯৪ই এপ্রিল স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা পতাকা 
স্বাধীন ভারতের মাটিতে উত্তোলন করেন, ভারতের 
জাতীয়-বিপ্লবের ইতিহাসে স্বাধীন ভারতের কোনে! 
অঞ্চলে UTI ACS তেরঙ্গা পতাকা ইতিপূর্বে 
আর কখনও যেখানে উত্তোলিত হয় নাই, যেই 
মাটিতে জাতীয় os, বীর্য, আত্মদান ও সংহতির 
অপূর্ব জাতীয় মধাদা শীর্ধতম বিন্দুতে পৌচেছিল, 
সেই মাটিতেই আজ জাতীয় মর্ধাদা রক্তাক্ত ভূমিতে 
অবলুষ্ঠিত, জাতীয় সংহতি ছিন্-ভিন্ন, জাতীয় শৌর্য-বীর্য 
কাপুরুষোচিত গোপন স্ব্জন-হত্যায় কলঙ্কিত | 

- ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে নেতাজী 
রহস্তজনকভাবে অন্তর্ধান করেছিলেন, ১৯৪১-এর 
জানুয়ারীতে, ভারতবর্ষের মুক্তির লন্ধানে। সেই 
সীমান্তে মার এক বিপদের কালো ছায! ঘনায়মান হয়ে 
এসেছে | রুশ সেনাবাহিনী, আফগানিস্তান দখল 
করেছে। আফগানিস্তানে তৃতীয় বিপ্লবের নামে রুশ- 
তাবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রুশসেনাবাহিনীর 
সাহায্যে। ইতিপূর্বে - ১৯৭৮-এর এপ্রিলে দাউদ- 
সরকারকে অপদারিত ক'রে তারাকী_ সরকার ক্ষমতা 
দখল করেছিলো, তার পেছনে ছিল সোভিয়েত রুশের 


৪২৩ ছুই AACS সঞ্চট 


রাজনৈতিক ও সামারক সহায়তা । তারাকী ছিলেন 
সোভিয়েত BRITS! তেমনি ১৯1৮-এব সেপ্টেম্বরে 
তারাকীর অপর এক সহকারী, হাফিজুল্লা আমিন, মস্কৌয় 
শিক্ষিত তরুণ সেনাবাহিনীর অফিসারদের সাহায্যে 
ক্ষমতা দখল করলেন । আমিনের আমলে সো'ভিহ্তে 
রুশ চাইছিল প্রশাসনিক কাঠামোটা রুণ পরামর্শ 
দাতাদের হ'তে আমন তুলে দিক এবং তারাকীর 
আমলেই আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে 
আফগানিস্তানের কণ-প্রভাবিত সরকারের বিরুদ্ধে যে- 
বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো, সে-বিদ্রোহ দনন সোভিয়েত 
রুশের সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিক। 
আমিন সোভিয়েত রুশের এতোটা বশংবদ হে'তে না 
চাওয়ায় সরাসরি সোভিয়েত tatad সেনাবাহিনী 
কাবুলে নাবিষে আমিনকে পদচ্যুত এবং নিহত ক'রে 
চেকে'গ্রোভাকিয়াতে তাদের একান্ত বশংবদ বাবরাক 
কারমালকে আমিনের ক্ষমতাচু।তির পর আফগানিস্তানে 
ক্ষমতায় বসানো হয়েছে । পূর্ব-ইউরোপে হাঙ্গে রীতে 
১৯৫৬-এর এবং ঢেকোগ্লোভাকিয়ায় ১৯৬৮ 
অভ্যুতথান৪ সোভিয়েট সামরিক হস্তক্ষেপ ARE 
হয়েহিলো এবং ভাব পব থেকে সেখানে সোভিয়েত 
রুশর ঠাবেদর সরকার চলেছে । সোভিয়েত রুশের 
অ'ফগানিস্ত;ন দখলের পর পাকিস্তান ও ইরাণে এই 
হস্তক্ষপের গুরুতর AAA দেখা দিয়েছে। 
আমেরিকাও এশিয়ার এই অঞ্চলে সোভিয়েত 
সমধিক প্রভাব বিস্তারের বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর 


হয়েছে। কারণ সেই অবস্থা পশ্চিম এশিয়ার হৈল- 
সম্পদ থেকে পশ্চিনী দেণগুপি ফোল মানা বঞ্চিত হবে। 
তাই যদিও ১৯৭৯-র ৪১1 ASTI থেকে আহোতুল্প! 
খৈনিনির প্রশ্রয় Barca হসলামিক বিপ্রবের অনুসঙ্গ- 
রূপে EAT ছাত্ররা তেহেরাণের মাকিন দুতবাস দখল 
করে সেখানকার ৫০জন মার্কিণী কর্মচাণীদের বন্দা 


পৌষ "৮৬-২ 


ক'রে রেখেছে, ইরাণের শাহের নাগাল না পাওয়া প্যস্ত 
তার প্রতিভূবপে বা জামিনরূপে, অ:ফগানিস্তান 
সোভিয়েত রুশ সেনাবাহিনীর কবলিত হবার পর 
ইরাণ-মার্কিণ পারস্পরিক সম্পর্করও পরিবর্তন 
ঘটবে। মাকিণ রাষ্ট্র, পাকিস্তানের সুরক্ষার জন্য 
প্রচুর সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেবার যলে 
ভারতের নিরাপত্তা falas হবার নূতন সম্ভ'বনা দেখা 
দিহেছে। ভারত-পাকিস্তান সরা,রি আলে'চনার 
মর্ধা দিয়ে সে-বিপদ উত্তরণের অনিব Á প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দিয়েছে। আমেরিকার সামরিক সাহায্যের 
প্রস্তাবে ভারতবর্ষে সঙ্গতভাবেই Sz প্রতিবাদ দেখা 
দিয়েছে। 

এদিকে ভারতের অভ্যন্তরে আফগাঢস্তানের রশ 
আক্রমণকে সমর্থন জানিয়ে দুই কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রস্তাব 
গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ভীবনেও >a 
বৃদ্ধি কবেছে। এই ঘটনা দ্বিতীয় মহাযু-দ্ধর পরিস্থিতি 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যখন কমুনিষ্ট পরি সআজ্যবাদী 
যুদ্ধকে জনযুক্ধরূপে চিহ্নিত করে সেই যুদ্ধে সর্বনয় 
সাহায্য করেছিলো এবং ভারতবর্ষে শক্তিশালী 
সোভিয়েত শিবির গড়ে তুলেছিলো। জাতীয় 
সংগ্রামের নেতাদের দৃষ্টি at যুদ্ধ সম্পর্কে 
যে-সময় অনবহিত ছিলো সে-সময়, থেকেই aay 
সাম্রাজ্যবাদী yaa বিরুদ্ধে MNP সংগ্রামের 
অহ্বান জানিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বৃটিশ সাম্রাভ্য- 
বাদীদের এবং সোভিয়েত রুশের স্তাবকদের 


বাইরে ভারতপন্থীদের যে শিবিরের গোডা পত্তন 
করেছিলেন, সমস ময়িক ভারতব্ষে নেতা শর সেই 
বৈপ্লবিক উদোগ স্মরণ করে ভারতগ্গ্বীদের শক্তিশ'লী 
শিবির গড়ে তোলার কাজ ARAT সুরু করাই 
দেশের »মাজ-বপ্রবীদের ze অনিবার্ধ asa. 


দেখা দিয়েছে। Fa A Re 
IST. 
11 was 
Seal ‘eh 


“চাল! বহি নির্ভয় বীর্ষের বার্তা? 
চারণিক 


সেই এক gre নানা ভাবে নানারূপে বারবার এসে ভীড় করে। কোথাও কোনো শতায়ু যোগী 
জানান হিমালয়ে সাক্ষাতের বর্ণনা । যোগীশ্রে্ঠ ধ্যানস্থ সেরূপ, শতায়ু:যোগী বর্ণনা করেন, অশীতিপর এক 


তরুণের নেত্রী ও সামর্থের, তবে সংশয় সেই উচ্চকোটি থেকে এই ধুলি-ধুসরিত মানবঙ্জমিনে তিনি পদাপৰ্ণ 


করবেন কিন] । কিন্তু দেশনেত্রীর অক্ষম সৈনিকেরা আজ্ঞে! পথ চেয়ে আছে, তাদের দৃষ্টি দিগস্তে, যেখানে নব- 
সূর্যের রক্তিমাভ fagata | চারণ আনমনে চলেছিল, মনের অতলে মহাকালের ভাবনা আনাগোনা করছিল, 
এমন সময় এক ঝলক সুবাসে চলমান যান আমোদিত হল। মহাকাল Begs একটি প্রিয় সুবাস । মহাকাল- 
ভাবনা এবং সেই মুহূর্তে মহাকালের শরীরী উপস্থিতি_এক অবিশ্বান্ত অভিজ্ঞতা ays অবিশ্বাসের cea 
যতক্ষণ মনের কোণে থাকে ততক্ষণ মৃতু TZ মনোহারী সুবাসে আমোরিত হতে থাকে চারণের আশপাণ | মনে 
পড়ে যায়, Sta দৃঢ় প্রত্যয়িত ক্ঠ_“যে কোনো মুহূর্তে মনের কাটা ঘুরিয়ে দেবে-_-আমার সংঙ্গ Contact 
হয়ে যাবে-_এটা স্বতঃসিদ্ধ ॥ 

কোনে! ভক্ত কোনো! প্রক্রিয়ায় বসেন, ‘অম্যলোকের’ উপস্থিতি অনুভূত হয়, নান! কথা, একটি সম্ভাব্য 
ঘটনার ইঙ্গিত পরিবেশিত হয়, এবং আশ্চর্য, নির্ধারিত সময়ে “ঘটনা'ট ঘটেও। জাতীয়তাঁবাদী-মানস প্রায় 
সারাদেশ জুড়ে একটি বাসনাকে লালন করছে, বিশ্বব্যাপী মাঝে মাঝে যে ঠোকাঠুকি চলেছে তা একটি সংহত 
রূপ নিয়ে চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটাক, আর সেই সঙ্গে মুখোশপরা মানুষ গুপির মুখোশ খসে পড়ুক। 

চাব্রণের উদ্বেলতা নেই, উৎকণ্ঠা নেই। বারংবার আপচুদ্র হিমাচল যে রাজনৈতিক চোরাকারবারী 
চলেছে, যার অন্ত নাম গণতন্ত্র_এবং যে গণতন্ত্র বহু বিশেবিত--তার প্রতি চারণের মোহ নেই। কারণ খোলা 
চোখে যে free কাপুরুষোচিত কালিমালিপ্ত রূপ সে দেখেছে, তাকে সে বিস্মৃত হতে পারে at) এই গণতন্ত্র 
ডলার-রুবলে ক্রীত ৷, স্বাধীনতা-উন্তর তেত্রিশ বছর ধরে যতটা! সম্ভব মাতুষের মুখে অন্ন না দিয়ে, শিক্ষা না 
দিয়ে, বস্ত্র না দিয়ে গণতন্ত্রের সৌধ নির্নাণ করা হয়েছে, এই গণতন্ত্রী মুখোশের অধিকারী প্রতিটি ataf 
দল। আর ষে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল একটি RE আড়ালে বামপন্থার পতাকা নিয়ে চলেছেন, যার! 
বিশ্বরানীতিতে “সমদূরত্বের শ্লোগান শোনান, তাঁদের চোরাপথে কবলের বিনিময়ে ভুরি ভুরি প্রগঠি-সাহিত্য 
প্রচারের কাগুকারখানার খবর কে রাখে? চারণ দর্শক, সে দেখে দেশময় এই ভেঙ্জগালের কারবার,_-সে দেখে 
বেড়ায়, বলে না কিছু । তার কাছে সেই পৌরাণিক গল্পের ATÈ রয়েছে। তাকেই আগলে arate, এবং 
আগলে থাকবে পরম লগ্নের ক্ষণটি পর্যন্ত ।. আক্গ থেকে বিশবহুর পূর্বে বার্তা এসেছিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম 


৪২৫ ‘চলে! বহি নিৰ্ভয় বীৰ্ষের বাত” 


সীমান্তের উচ্চ কোটিতে একটি ‘alsa’ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মহাকালের বিচরণ-ভূমি ৷ বিশ্বরানীতি ate কেন্দ্রী 
ভূত সেই অঙ্গনের সীমান্তে ॥ 

বিগত বিশ বছরে একদিকে দেশ ও দেশবাসী CH ভাবে চলেছে, তার ছবি, তার প্রক্ষেপ, অন্যদিকে এক 
সীমাহীন নিঃসঙ্গ জীবনের ব্যথাতুর কাহিনী, বারবার চারণের মনের কোণে নাড়া দেয়। গত দশবছর নান! 
সময়ে চারণ এই মানুষটির মনের নানা অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে, কিন্তু তার ঢেউ কতটুকু আবেগপ্রবণ তার 
দেশবাসীর হৃদয় ছু'ইয়েছে চারণ জানে না ' কতজন দেশবাসী এই মহাজীবনের “জমৃতকথন” পাঠ করে জীবনকে 
দৃঢ় প্রত্যয় ও ALB মজবুন্‌ করেছে চারণ তারও হিসেব রাখেনি । যদি একজন তা করে থাকেন ত হলে 
চাঝণের এই ‘অমৃ কথন’ পরিবেশন সার্থক। 

দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা, কঠোর আত্মগোপনীয়তার পর IEL দেশনেত্রীর সঙ্গে সংযোগ এবং সেদিনের বাধ- 
Stel কান্না, বাধভ'ঙা আবেগের প্রত্যক্ষদশা চারণ। সেদিনের সেই আবেগমথিত অভিব্যক্তি চারণকে চিরকাল 
আন্দোলিত করবে। 


আজ লিখতে বসে বুদিন পূর্বের একটি স্থৃতিচাবণ মনে পড়ে যাচ্ছ । দীর্ঘ ব্যবধানের পব প্রথম স’ক্ষাতেই 
বাধভাঙ! স্মৃতির জোয়ার বয়ে গিয়েছিল । কত ঘটনা, কত sel) “Dead Man took nothing 
from ‘you’ (Bengal—India—and home) he gave and left his everything and 
worldly wealth and matter to you, he took away nothing, he kept nothing 
for himself, he did nothing for himself, he wanted nothing for himself or his 
personal aggrandisement and for power. He gave himself to India. He gave 
something to India and he effaced himself away. He, again, shall be giving 
something to Bengal—India—South-East Asia, And he shall again effice 
himself away. He is a Dead Man, he is a Mystic, It was only Dilip who always 
tried to turn him away from Desh-Seva and turn him a Mystic: | 

I shall tell you two things more: he has no rancour for Bapu, though 
Bapu (because Bapu got twice defeated in his fight agaiast him and was so 
rattled that he gave up his Cong-membership and also started a whispering 
campaign against your Dead Man) and Cong, thought otherwise. Your Dead 
Man has no rancour because Bapu at 1:50 turned a volte-face ard preached 
fighting for freedom and honour (which was your right creed) ; ard, because, 
hearing and becoming stimulated and emboldened (he was a mcre flgure-head ' 
and marionette in the hands of— ) by the radio exhortations of your Dead Man 
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He stoutly opposed partition and during the last fateful meeting he wept like 
a child before them and sobbed out praying against partition (this faquir has 
documentary evidence) but he was overridden roughshod. Also, it has been 
kept a secret that you Dead Man went with Bapu’s full blessings and con- 
currence of the inner committee. No your Dead Man Dore no rancour. 

Brave and intrepid son of Mother Bengal, you begin keeping dossier of men 
— and-groups-and-parties who are anti-national, who are working only for self 
or party or Other interest. Choose your subjects with Care. Fill in your Cards 
irrefutably. So that they could not refuse when Confronted. 

Also I would like to have the names of those persons whom you approa- 
ched, who gave lip-sympatty but no help. Even now your Dead Man can 
devastate a region of India, if he was foolish. 

Brave Soldier, I wish that, from now on, you build up a fanatically- 
fire-eating—band of everlasting Patience-faith—and stamina who shall keep on 
Practising-Practising-Practising— 

The hour of Bengalis oming. Bengal’s frontier is not the Himalayas. Yes, 
brave sons of Mother Bengal | 

Mother | Thou SHALL wear THE CROWN. 
I swear | I swear {| I swear 11! 


মহাকালের দৃষ্টি সত্র । গভীর মমত! CA ভালবাসা একটি সাময়ককে কেন্দ্র করে, সে সাময়িক 
দেশনেত্রী-প্রতিটঠিত 1 কত সময়, কত নিদেশ উপদেশ আদেশ বর্ষিত হয়, fee সবই কি চারণ ধারণ 
করতে পারে, সবই কি সে সময় মত তা যথাস্থানে পৌছে দিতে পারে_আজ এক নির্জন মুহুর্তে যখন 
মানচিত্রে নান! পদচিহ্ন খু'জে বেড়াচ্ছিল সে সময় আঁকম্মিকভাবে প্রকীশনের বিষয়ে মহাকালের fag মন্তব্য দহ 
কাগজ হাতে এল | . 

“সব চাইতে বড় কথা হল তোমরা বা তোমাদের প্রকাশনের আদর্শ থাকা চাই। আদর্শহীন কাজ, 
আদর্শহীন জীবন wayward জীবনের মত । কেউ Cater করে Box-অফিসের জন্য । BOx-অফিস কাকে 
বলে, নিম্ন প্রকৃতির খোরাকের জন্য | আদর্শ রাখ, chaste, honest এবং noble idea তোমাদের পাঠকের 
সামনে | তাতে যেন প্রবৃত্তির নিম্নগতির গন্ধ না থাকে। প্রবৃত্তি ব৪08৩ 1 প্রকৃতি স্বভাবত নিম্নগামী । 
সেই নিষ্নগামী প্রবৃত্তির জন্য সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে নিম্নগামী ভাবগুলি এসে যায়। এজন্য fant 
প্রবৃত্তিগুলি, আদর-ন্সেহ, প্রার্থনা করে উধ্বগামী করাতে হয়। আমার নিজের জীবনে আমি জানি, +. oe 


৪২৭ ‘Bren বহি নিয় বীর্ষেবু বাত? 


তত তত tee এটা মেয়েমানুষের মুখো মাত্র । এটা আমি নিজের জীবনে জানি। এই মুখোশগুলি, তুমি 
যদি ঠিক জায়গায় আঘাত কর খুলে পড়বে! জীবনভর কাউকে অবিশ্বাস করে না! থাকার চাইতে বিশ্বাস 
করে থাকা STA | 


গু * * 

seater আসা দেড়দিন থাকা ৬ম! কালীর Horizon সংক্রান্ত 100% নয়, যদিও কিছুটা! scrutiny 
করে সরেজমিনে দেখবার জানবার জন্যে। «Year, Horizonte সঙ্গে নেওয়া ফু যুক্ত ( এবং সম্ভব ) 
ছিলনা । এই গরীব meget গৌয়ার জংলী-প্রায় মাহ্থষের যাতায়াত গতায়াত। রাস্তায়ই শবীর বুড়িয়ে গেল।-** 
দেডদিন বোধহয় ছিলুম। পুনরায় এ অবস্থায়-ই ( গন্থস্থতা ) মতেও বেরুতেই হল। এবার সীমানার 
ঠিক ওপারে 1--"মারী ইণ্ডাসের দিকে একট! কোনো বিণেষ ঘটনা ঘটাবার | যার ওপারে Vata, তাকে চিনতুম, 
ভান্তুম ‘এক’ সময়ে । তখন তো! তিনি ভালই ছিলেন | সময়ের নিয়তি তাকে “একজন অতি বিশেষের” সঙ্গে 
জুড়ে দেয়! যে “সংস্থা” কাজটি করবে শুনলুম, সে সংস্থা সম্বন্ধে আমি জানতুম ৷ তথ পি তার! যে এতট! 
নিপুণত! অর্জন করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ হিল | স্ৃতবাং যেতেই হল । তাদের ‘কাঙ্জ’ তাঁরা কণ্ছে। প্রথমবাবে 
_এপাবের একটি অতি বিস্তীর্ব্যাপক, fetta ঘন-এঁতিহাসিক-গহন বন-পা্াড়- লম্বা (তথাকথিত 
বানুদের প্রায় AAT) সীমা জুংড়--১৫* দেড়শো-র বেশী আস্তানা_ (মাঁডড1-_বা শাখা বা ‘যা বোঝ?) স্থাপিত 
হয়েছে । activitya জন্য! সে সব জায়গায়ণ”-শিক্ষকরা আছে (এবং নিয়মিত আসাযাওয়া করে) 
trained cadres আছে | (এরাও in rotation যাঁওয়া-আস। করে ; এবং এদিকের লোক trained হচ্ছে। 
নানা রকমের নানা “eraa? নানান পরিবেশ- পরিস্থিতির জনো। এ বিস্তীর্ণ লম্বা এলাকার RAE 
ছড়িয়ে থাকা | qa তত্র hamlets-aq বাসিন্দ'দের ও শেখানো হচ্ছে “কী করে কী কী করতে হয় এবং তৎ তৎ 
দ্বার! নিজেদেরকে লাভাগিত করতে হয়। তোমাদের শাসন-ব্যবস্থা- প্রশাসন AEEA, ওদিকে কেবল নাম 
মাত্রই । ফলে আরো Wary”... 


ঠিক করেছিলুম, [5th বেরুবো, 20th atts ফিরবো ৷ দ্বিতীয়বারে যেখানে গেছলুম সেখান থেকে 
'তারা” সরে সেই এলাকারই ara কয়েকজায়গায় “কিছু করেছে ।” সেদিকে “তারা” কিছু সময় পর্যন্ত 
“চলাফেরা” করবে । তারপর ঘোরাপথে অন্য channels-a যাবে । সেই “অন্য 0108010615২ 
uncouth লোকটির পক্ষে যা ওয়! (এবং তাদেরকে) uncouthভাবে সাহায্য করা, অ-স্-মূ-ভ-ব। ক রণ, সেই 
তন্য channels-4q অনেক সংস্থা Horizon-এর ক্ষেত্র । সুতরাং, “চোখের সামান্যতম চ।উনীর ধরণও 
বিশেষ অর্থ ব্যক্ত করতে পারে”--এই শাশ্বত সতর্কবাণীটির খেয়াল রাখতে হবে, পদে পদে । স্থতরাং ওর 
দিকে অগ্রসর নাস্তি । সেদিকে “তার!” কিছু সময় পর্যন্ত থাকবে, সেটা ভালো যায়গা নয়, মারী ইণ্ডাসের 
দিকে (দ্বিতীয় বারে ) যে গেছলুম, এবারে ঠিক সেদিকেও যাওয়া নয়।...ঘে'ষে coari সামান্য নীচে পশ্চিমে 
বাল, ছাড়িয়ে ( বাঁচিয়ে) আরো! পশ্চিমে একটি সুরু পার্বত্য নদী আছে, সেইটে ধরে, তারই আড়ালে-অ-শ্রয় 
নিয়ে যাবার ‘aie? uncouth লোকটির ! সে নদী...পার করেছে । আবার দরকার “লোকটির” । 


৪২৮ জয়শী £ পৌষ ১৩৮৬ 

ছু"বারের পর্যটন ৷ ধীরে ধীরে পা AH বেশ ফুলে উঠেছে_বিলো! ফ্রিজিং পয়েন্টের গুঁতোয় |... 

পূর্বেও এমনি তাঁর সঙ্গীসাথীদের দায়িত্বে, কর্তব্য সম্পাদনে ঠাকে মাইলের পর মাইল পদচারণা করতে 
হয়েছে, পায়ে ঘা হয়ে গেছে, তবু ভ্রক্ষেপ নেই । যখন নারী-বাহিনীর নারীরা ওকে জোর করে বিয়ে পায়ের 
জুতো খুলে, সামরিক আচ্ছাদন খুলে খোলা পা রের করলো তখন দেখ! গেল সে-পায়ে ঘা হয়ে পোকা ধরে 
গেছে । তবু সাধক-যোদ্ধার HW নেই, কোনো কষ্টই ভার কাছে কষ্ট নয়, একটিই ব্যথা আদর্শ, লক্ষ্য প্রতিষ্ঠায়, 
মাতৃ-সাধনায় জীবনপণ। সেই মানুষের পরিবর্তন নেই, আজো! ইন্সিত, পরম লক্ষ্যের জন্ত এবং কোনো 
সাথীর প্রয়োজনে ছুঃদময়ে ছর্যোগ-বঞ্চা, দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়। আজে! কানে বাজে সেই মরমী 
সাধকের অন্তরের গুপ্রন- 

“To Everything there is a season 

And a time to every purpose under the heaven” 
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দেশপ্রেম -সে তোমারই নাম 


শাম্তণণল দাশ 


তোমাকে কি ভোলা যায়? যায় কি কখনো 2 
তাই তে! তোমার জন্মদিনে 

কী উদ্বেল হয়ে ওঠে আসমুত্র হিমাচল ভূমি । 
জয়ধ্বনি ওঠে দিকে দিকে | 

দেশপ্রেম_-সে তোমারই নাম £ 
ত্বাধীনভাকামীদের অনন্য নায়ক । 
কঠোরে-কোমলে, 

হঃসাহসে দুর্দমনীয়তায় 

কী ভাম্বর ও জীবন খানি। 

মৃত্যুও নোয়ায় শির ও চরণ তলে বারে বারে 
BAAS ZTA I 

তোমার তুলনা তুমি 

মহিমায় চির সমুজ্জল। 

জরনুমৃহ্য জয় করে চিরদিন তোমার ataa 
প্রতিষ্ঠিত দেশপ্রেমী মানব হৃদয়ে | 

যেখানে মানুষ Sits শোষিত লাঞ্ছিত, 
সেইখানে প্রতিষ্ঠা তোমার 

মুক্তির উদাত্ত বাণী নিয়ে? 


নেতাজী 
igre চট্টোপাধ্যায় 


পরাধীনতার শেকল ভেঙ্গেছ সুভাষচন্দ্র বীর, 
সাহসে অটল ধৈৰ্য্যে অপীন হ'য়ে উন্নত শির! 
বাজালে বিষাণ হ'য়ে মহীয়ান বাংলার ঘরে ঘরে 


STING B 


fats সিংহ পদানত হ'ল এলো স্বাধীনতা -দিন, 
কীতি তোমার চির অক্ষয়--নহে শোধিবার a ৷ 
তোমার পুণ্য জীবন স্মরণে অমুতের খোঁজ পাই 
অবিনশ্বর হৃদয় নিয়েছে মানুষের মাঝে ঠাই! 


নেতাজীর জন্মদিনে 


Barat চট্টোপাধ্যায় 


তেইশে জানুয়ারী এক অবিনশ্বর দিন 
মহাকালের খাতায় হয়েছে BAI 

চিরস্তন আশ্চর্য উজ্বল 
এক মহামানবের জম্ম চিহ্ন নিয়ে, 
*খ্ধের সুরে ভাসে 

আকাশে বাতাসে-. 

তারই শ্মাগমনী, শাস্তির প্রার্থনা 
প্রতিটি তন্্'তে কাপে 
দীর্ঘ ক্লান্তি অথচ বীর পদধ্বনি। 


তারও পরে প্রশ্ন জাগে 
প্রশ্নের পাহাড় 
নেতাজী আছে কি নেই 
Orta ছুয়ারে__ 
সুধু জানি সেই দেশ প্রেম 
মহান প্রেরণা 
পৃথিবীর পথে পথে দীর্ঘ-পরিক্রমা। 
প্রয়োজন সমগ্র বিশ্বের, 
তাই আঙ্গ এবং প্রতিদিন 


জেগেছিলে! সাড়া অমিত শৌধ্যে সবে ঘরছাড়া করে! AORE আমরণ সময়ের কাছে। 
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ararat 
স্নেছলতা চট্টোপাধ্যায় 
সীমাতিক্রান্ত সূর্য ঃ বাথায় কোমল কোরক যদি জ্বলে ওঠে কখনো হঠাৎ, 
অবেলার দুঃখ ও পুলকে HAA তোমার হৃদয়! সে কি Ga? 
যে-তুমি এখনো তবু তারুণ্য সুন্দর, অথচ মানুষেরই সামগ্রিক ভুল--তার চেয়ে বড় 
এবং তোমার পূর্বতন-প্রণয়ে-কোমল নিলীমায় নেই জেনো। 
ফুটে আছে বসস্ত বাহার-কৃতজ্ঞঃ উজ্বল, তার চেয়ে বেশি হিরম্ময় | 
মৃত্তিকায় এখনো ঝরেনি t 

ভারই গৈরিক seit জানার রে, জানি, এ রাত্রি গভীরতর কোন মানে নেই__ 
আরও এক বিরামবিহীন মায়া নির্বোধ বিভায় তবুও সময় আমাদের নিয়ে গেছে কোন এক 

afta, কম্পিত সারারাত | দায়হীন বেদনার কাছে__. 
একদা অতীতে ভাগবেসেছিলে-শুধু তার শূন্যতাটুকু. COMA এখনো তুমি পথ চেয়ে থাকো, 
"আমার কাননে ডালে ডালে অস্ফুট কুঁড়িটির মতো যেখানে আমারো হৃদয় চঞ্চল বকুলের মতো 

যদি আঙ্গ সত্য হয়ে থাকে, প্রতিদিন ফোটে আর বরে ॥ 


(ডারত সরকারের একটি সংস্থা) 
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ভারতবর্ষের মুক্তি-অংগ্রামে (HOTA Bra 


যশোবন্ত কর 


আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে নেতাজী geta- 
চন্দ্রের স্থান বা অবদানের বিষয়টা খুব বিতর্কমূলক। 
তার দেশপ্রেম বা আত্মত্যাগ সম্পর্কে বিশেষ মতানৈক্য 
নেই, কিন্তু অনেকের মতে দেশপ্রেমের তাড়নায় তিনি 
বিপথে চালিত হয়েছিলেন এবং সেই ভ্রান্তপথ 
অনুসরণ করার বিপজ্জনক পরিণতি স্বরূপ তিনি 
ব্রিটিশ-রাঁজের বিকল্প হিসেবে জাপানী-রাজের ফসল 
বুনেছিলেন ভারতবর্ষের মৃত্তিকায়। এই সমালোচক- 
দের মতে ফ্যাসীবাদী জার্মানী-ইটালী ও জাপানের 
সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ থেকে 
বহিষ্কার করার যে পরিকল্পনা তিনি নিয়েছিলেন, তা 
আত্মঘাতী ছিল | তাদের চোখে জার্মানী ও ইটালীতে 
বিশেষ সুবিধে করতে না পেরে তিনি জাপানে আসেন 
এবং অচিরেই জাপানীদের ক্রীড়নকে পরিণত হন 
এৰং এর আচ নাকি প্রথম থেকেই পাওয়া যায়! 
তোজো প্রথমেই STH খুব আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ 
করেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্যদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হন। জাপানীদের সহায়তায়ই নেতাঁজী তার আই- 
এন-এ ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠনে সমর্থ হয়ে- 
ছিলেন অত অল্প সময়ের মধ্যে। জাপানীর! ঘোর 
বিরোধিতা করলে ত! সম্ভব হোত না।- এরই ফল- 
শ্রুতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘Greater East Asia 
Co-prosperity Sphere’: জাপানী সরকার 
ও ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার 


এক ANF] এর ফলে সুভাষচন্দ্র জাপানকে পরম 
বন্ধু হিসেবে স্বীকার করেন। তোজোকে তিনি তাই 
বলেন £ “Your Excellency in setting out 
to create a new order based on the 
sublime principles of justice, recipro- 
city, mutual aid and assistance, you 
are undertaking a task whichis the 
noblest that the human mind can con- 
ceive.” 

সমালোচকদের মতে এই হ’ল নেতাজীর আত্ম- 
সমর্পণের সুরু, জাপানীদের হাতের পুতুল হিসাবে 
নেতাজীর কাজকর্মের আরম্ভ | “The Azad Hind 
Movement was not only an accomplish- 


ment of the Indians residing in East @ 


Asia, but also of Japan, in asmuch as he 
could not re-invigorate the movement 
in the absence of fresh assistance of a 
positive nature fron Japan” অমল লাহিড়ীর 


এই মত। তার মতো সমালোচকদের ধারণায় 
এর থেকে প্রমাণিত হয় যে সুভাষচন্দ্র ভার দেশের 
স্বাধীনতার জন্য যে আন্দোলন করেছিলেন জাপানে 
বসে, তার কোনো স্বাধীন ভিত্তি ছিল ন!। এর চরিত্র 
ভারতীয়র চেয়ে জাপানীই-ছিল বেশী | 

“He could claim to be the champion 
of Indian independence in accordance 
with the tenets of co-prosperity sphere, 
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but he works for Japan” 
“Standard, 17.12.44) 
সমালৌচকরা এটাও আমাদের বোঝাতে চান 
জাপানীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র যে এক আত্মনাশা সর্বনাশা 
খেলায় মেতেছিলেন তার প্রমাণ এই যে, জাপানীদের 
সহায়তায় ঠার আই, এন, এ নিয়ে উনি যদি ভার তবর্ষ 
অধিকার করতে সমর্থ হতেনও ব্রিটিশদের হাত থেকে, 
তাতে লাভ হৌভ নাঁ-তখন জাঁপানীর1 নিজেদের প্রভূত 
স্থাপন করত’ ভারতবর্ষে কায়েমীভ।বে। 


“Despite Chandra Bose’s personal 
sincerity Indian freedom could well 
have beena state of Shintoism if he 
had marched with Mutaguchi into 
Delhi” (A.J. Barker, March on Delhi, 
P 252) 

সমালোচকদের মতে, জাপানীরা নেতাজীকে 
সাহায্য করতে চেয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে এই উদ্দেশ্য 
নিয়েই। “The Japanese agreed to help 
this army with the ob-jective of 
creating a favourable background for 
a good reception of the Japanese in 
India and with the object of receiving 
.-help from this army in invading 
India” (‘The Independent army of 
Subhas Bose’, Dhanurdhari, Bombay, 
2.6.45) : 


এইভাবে নেতাজীর সমালোচকরা আমাদের 
‘Convince’ করতে চান-বোঁধাতে চান--যে 
সুভাষচন্দ্র দেশের স্বাধীনতার ey বাইরে থেকে 
লড়তে গিয়ে চরম ভুলই করেছিলেন । এর ফলে A- 
স্বাধীনতার জন্য তিনি এত সংগ্রাম করেছিলেন তা 
ন্বাপানীদের ষড়যন্ত্রে ও প্রতারণায় যে অচিরেই 


(Sunday 


ধুলিসাৎ ও বিফল হ'ত, তা তিনি বুঝতে পারেন নি। 

এমন কি একথাও অনেকে বলেন যে এর পেছনে 
নেতাজীর আসল উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের ওপর টেক্কা 
দেওয়া ও নিজ ক্ষমতা লাভ করা I 

কিন্তু এসব ধারণা সম্পুর্ণ ভুল । শুধু উদ্দেশ্য- 
প্রণোদিত অপপ্রচার তার শত্রু শিবিরের- কংগ্রেস, 
কমুযুনিষ্ট ও ব্রিটিশপক্ষে ভার বিরোধীরাই প্রাধানতঃ 
এই সমালোচনা করেছেন; তাকে খব করবার জন্য | 
স্থভাষচন্দ্রের একমাত্র লক্ষ ছিল HANG কার স্বাধীনতা 
প্রকৃত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । কোনে। রকম আপনে 
তিনি বিশ্বাস করতেন ন! এবং জাপানীদের সঙ্গে কোন 
আপস করার চেষ্টাও তিনি করেন নি। ফ্যাসীবাদীদের 
সাহায্য তিনি নিয়েছিলেন দেশের কাজে লাগাবার জন্য, 
দেশের স্বাধীনতার জন্য । সমসাময়িক রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে উনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হযেছিলেন যে বিদেশী শক্তির সাহায্য ছাড়া দেশকে 
স্বাধীন করা যাবে না। শক্তিশালী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে 
লড়তে গেলে যে রকম Hag, সজ্ঘবদ্ধ হওয়! দরকার, 
রাজনৈতিক জীবনে যে রকম আপসহীন বিপ্লব 
দরকার--তার অভাবই তাকে সবচেয়ে পীড়িত করে | 
গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে সম্পূর্ণ কাজ দেবে না 
ভেবে উনি এক জাতীয় আপোষহীন সংগ্রামী বিপ্লবের 
কথ বারবার তুলেছিলেন গান্ধীবাদী নেতাদের সাঁমনে। 
কেউ সে কথায় কর্ণপাত করেন না বরং তার বক্তব্যকে, 
বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে গণ্য ক'রে কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষ তাকে BAA সংস্থা থেকে বিতাড়িত করেন। 
এর চেয়ে লজ্জাজনক আত্মধিক্কারপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব 
কখনো হয়নি আমাদের জাতীয় জীবনে ৷ যদি 
কংগ্রেস গণতান্ত্রিক সংস্থা কংগ্রেস__সহিষুতার 
পরিচয় দিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে 


or 


৪৩৩ ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামে নেতাজীয় স্থান 


পারত ভাহলে তার মত এক মহান, কর্মযোগী নেতাকে 
আমাদের এভাবে BAA থেকে হারাতে হ'তনা এবং 
কংগ্রেসের- আমাদের জাতীয় জীবনের মোড়ও হয়তো 
ঘুরে যেত। আজকে যদি দেশ স্বাধীন হবার পর 
সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসকমী হিসাবে দেখতে পেতাম, যদি 
সুভাচন্দ্রকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পেতে Aasta, 
তাহলে আজকে আমাদের স্বাধীন হয়েও এমন চরম 
ছুর্দশার মধ্যে পড়তে হ'ত al | হয়তো সুভাচন্দ্র প্রধান- 
মন্ত্রী হতে চাইতেন al! আমরাই তাকে রাজী করাতাম। 
কেনন! তার ক্ষমতা-লিপ্স। ছিলনা কোনে! সমালোচকর! 
যাই বলুক না কেনার জন্য তিনি আই, এন, এ 
আন্দোলন চলাকালীন একথা বলেছিলেন যে দেশ 
স্বাধীন হবার পর তিনি গান্ধীজীর পদতলে নিজেকে 
সমর্পণ করবেন, তীর হাতে সব ভার তুলে দিয়ে । এই 
মানুষকে বিদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হয়! কি অদ্ভুত! 

যাই হোক কি হ'ত তা নিয়ে আর ভেবে কি 
via) কি হ'ল তাই দেখি দেশের অবস্থা] 
বিবেচনা করে YOTI দেখলেন যে ভেতর থেকে কোন 
প্রকৃত গণআন্দোলন গড়ে তোলা যাবে না, কোন 
আপোষহীন সংগ্রাম সম্ভব নয়। তার ফরোয়ার্ড 
বুকের ( যা তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হবার পর 
গঠন করেন ) বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও ব্রিটিশদের যৌথ 
আক্রমণে, এ ছবি আরও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে তার চোখে। 
সেইজন্য, শুধু সেইজন্য, তিনি ইতিহাসের পদধ্বনি 
অনুসরণ করে-_জর্জ ওয়াশিংটন, সানইয়াৎ সেন যেমন 
দেশের জন্য বিদেশী শক্তির প্রয়োজন বুঝে তা গ্রহণ 
করেছিলেন--জাঁপানের সাহায্য নেন। কিন্ত 
সমালোচকদের এ ধারণা মিথ্যে যে, এর ফলে উনি 
জাপানীশরাজের ফসল বুণেছিলেন বা এই পরিকল্পনা 
আত্মঘাতী ছিল । জাপানের সাহায্য নিয়ে যদি ত্রিটিশ- 


দের কাছ থেকে তিনি ভারতবর্ষ দখল করে নিতে 
সমর্থ হতেন, সেখানে জাপানীদের একবিন্দু প্রভাবও-- 
প্রভুত্ব তো দুরের কথ! তিনি স্বীকার করতেন না। 
যদি জাপানীদের মধ্যে এ ধরণের কোন অপচেষ্টা 
লক্ষ করা যেত, তাহলে সেনাবাহিনীকে তার নির্দেশ 
দেওয় ছিল, তাদের গুলি করে মারতে: “If 
you find the Japanese trying to esta- 
blish any type of control over India... 
fight them as vigorously as you fight 
the British.” ey তাই নয়, সম্প্ৰতি গবেষণায় 
জয়েসী al, ফ্রেড We ও stega হায়াসিদা 
প্রমাণ করেছেন যে জাপানের ভারত আক্রমণের 
কোনো পরিকল্পনা ছিল না। এমন কি এটাও তিনি 
দাপানীদের পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, 
জাঁপানীদের তাঁবেদারী করে স্বাধীনতা অঙ্গন করার 
চেয়ে আরও PON বছর পরাধীন থাকাও ভালে!। তার 
স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি ও কৰ্মপদ্ধতি এবং আই এন- 
এর স্বাধীন, WH, প্রতিষ্ঠা ও ঠার অনমনীয় দৃঢ়তা, 
জাপানীদের মনে সম্মান ও Ritz উদ্রেক করত 
একাধারে । সমালোচকরা হয় একথা জানেন না, 
না হয় একথা এড়িয়ে যেতে চান, কোন কারণে 
এরা একথাও স্বীকার করতে চান না যে নেতাজীর 
আই, এন, এ, আন্দোলন ব্যতীত ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা আরও we বছর পিছিয়ে যেত। 
গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলনকে ব্রিটিশরা! ভ্রুক্ষেপ 
করেমি। বরং গোলটেবিল বৈঠক-টেঠক করে ব্যাপারটা 
আরও গোল পাকিয়ে দিয়েছিল । বিশেষ করে ১৯৪২- 
এর আন্দোলনের ব্যর্থতার পর ভারতীয় বিপ্লবীদের 
মনোবলও ভেঙে যায়। এই অবস্থায় ব্রিটিশদের ভারত 
ত্যাগ করার কোনে পরিকল্পনাই ছিল ail তাহলে 
কেন তারা ভারত ছাড়লে! ? নিউ দিল্লীতে “ম্যাশানাল 
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আর্কায়িভস'-এ এবং লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস” লাই- 
ব্রেরীতে যে সব নধিপত্র আমার চোখে পড়েছে তাতে 
বুঝতে পারি ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে ছিল এক আতঙ্কে, 
এক আঁশঙ্কায়র_আই, এন, এর আতঙ্কে। ভারতীয়দের 
কাছে, নেতাজীও ভার আই, এন, এর সংগ্রামের কথা 
ব্রিটিশরা চেপে রেখেছিল বলে প্রথমে দেশবাসীর! 
তা জানতে পারেনি । কিন্তু যুদ্ধশেষে আই, এন, এ, 
বিচারের সময় যখন তা তাঁরা জানতে পারল, সারা 
দেশ মুখরিত হয়ে উঠল নেতাজী ও আই, এন, এর 
বন্দনায়। লালকেল্লার বিচারভূমি লাল হয়ে উঠল 
গণবিক্ষোভের অগ্নিশিখায় । “The Situation 
in respect of the Indian National 
Army is one which warrants disquiet. 
There has been seldom a matter which 
has attracted so much public interest 
and it is safe to say, sympathy., 
(Home Dept. Secret Govt. reports) | 


“The British understood the meaning 
of the demonstrations held in India in 
support of the J.N.A” (Indian Annual 
Registrar) | 

স্থতরাং, এই অবস্থায় যখন চারিদিকে এক অভূত- 
পূর্ব আলোড়ন, বিশেষ করে যখন নৌবাহিনীতে 
বিদ্রোহ দেখা দিল, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী 
হয়েও বিধ্বস্ত ব্রিটেন ভারত ত্যাগের সংকল্প নেয়। 
চাচিলের আত্মজীবনীতে এর উল্লেখ রয়েছে। 

এদিক থেকে নেতাজী ও তার আই, এন, এ, 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্যতম প্রধান, ও প্রত্যক্ষ 
কারণ। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাই নেতাজীর 
স্থান চরম গুরুত্বপূর্ণ। আপাতব্যর্থতার মেঘ ছিন্ন ভিন্ন 
করে এই সফল সজীব শিশুর জন্মনির্ধারণ করতে 
আমর] যেন GA না করি_-একচক্ষু সমালোচকরা যদি 
তা না দেখতে চান, বা না পান তাতে কিছু এসে 
যাবেনা॥ 


জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্তী গ্রন্থ 
SMAI দর্শন 


অনিল রায় 


Š এ দেশে যখন মাকসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবশন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রাত 
স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রুদ্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইীতহাস, এতিহ্যে স্নাত ret 


জ্ঞানতাপস অনিল রায় একাট পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন । 


সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মাক সবাদ, 


হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পাঁরবারের ক্রমাবকাশ (মার্কস মর্গান 'থওরশর সমালোচনা )-এই তিনটি ace 
মা্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং “নেতাজশর জাঁবনবাদণ গ্রচ্ছে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পর্ণতা প্রাপ্ত | 


Baal প্রকাশন | ২০-এ fore গোলাম মহম্মদ রোড, কাঁলকাতা-২৬ 


va torent 
ধারাবাহিক ASAT 


(কাঁদ্ত--২১ 





(য কথার খেষ নাই 


গোপাছলাল সাম্যাল 


অবশেষে ভোটগ্রহণ শেষ হল। 

দেখ! গেল, চল্তি আদর্শের পক্ষে কিঞ্চিদধিক 
৩৭৭ ভোট বেশী হয়েছে। যতদুর মনে পড়ে, এক 
পক্ষের ১৩৫০ ও অপরপক্ষের ৯৭৩1 এই প্রকার 
তার্তম্যে স্থভাষচন্দ্র উত্থাপিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। 

wale যে অতি সামান্য তা বুঝতে অসুবিধা! হয় 
না। দেশের হাওয়া, দেশবাসীর মনোভাব, গতি ও 
প্রকৃতি উপলব্ধি করার পক্ষে ভোটের সামান্য 
পাৰ্থক্যই যথেষ্ট। স্বয়ং গান্ধীজীর উপস্থিতি সত্বেও 
এই ভোট। প্রতিনিধিদের দৃঢ় মনোভাবের পরিচায়ক। 
স্বাধীনতা-অর্জন প্রয়াসের রীতিনীতি সম্বন্ধে চিন্তা- 
ধারায় যে দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তন হচ্ছে, সে বিষয়ে 
আর সন্দেহ CHB | 

অচিরে আরও দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে সংগ্রামী 
কার্ষধার। অবলম্বন ন! করলে, আশা-ভঙ্গের পরিণতি- 
রূপে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নান! বিস্ফোরণ ঘটতে 
পারে। 

সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার বিষয়, দেশের নিষ্কাম 
কর্মীদল। ছাত্র ও যুবকেরা, যদি একবার নেতৃবৃন্দের 
বাক্য ও ব্যবহারে More হয়, তবে সে সব 
বল্গাহীন বেপরোয়াদের নিয়ন্ত্রণ করবে কে? 

শাস্তির বাণী বর্ষণ করলে তা কি তখন উন্মার্গের 
অগ্নিশিখাকে আরও লেলিহান করে তুলবে না? 

১৯২৪ সালে বাঙ্গলায় নতুন অভিনান্স ঘোষণার 


সঙ্গে সঙ্গে বিনাবিচারে ব্যাপক ধর-পাকড় সুরু হবার 
পর পণ্ডিত মতিলাল ও দেশবন্ধুর সঙ্গে গান্ধীজী ক্ষুদ্র 
বৈষম্য বিসর্জন দিয়ে সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
মিলিতভাবে প্রতিরোধ গঠনের আহ্বান জানিয়ে যে 
ঘোষণা করেছিলেন, তার সুফল স্বরূপ স্বরাজ্যদল 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক বিভাগ পরিচালন এবং 
গান্ধীজী গঠনমূলক কাজ, বিশেষতঃ হরিজন উন্নয়ন, 
মাদক ও বিদেশী বর্জন, চরকা প্রচার ও খদ্দর 
ব্যবহারের প্রসার সাধনে আত্মনিয়োগ করেন । 

কংগ্রেস অধিবেশনের শেষে গান্ধীজী তার নিজন্য 
অহিংস অসহযোগ-নীতি কেন্দ্র করে নতুন আন্দোলন 
প্রবর্তনে স্থির-সংকল্প হলেন! আর বিলম্ব নয়। 
দেশবাসী, বিশেষতঃ ছাত্র ও যুবকেরা, চঞ্চল হয়ে 
উঠেছে । ইতিমধ্যেই, বিক্ষিপ্তভাবে, নান! বৈপ্লবিক 
কাজ সুরু হয়ে গেছে। শুধু বাজলায় নয়; পাঞ্জাবে, 
যুক্ত-প্রদেশে, বিহারে, মহারাষ্ট্রের | এদের আপাত- 
বিচ্ছিন্নতার মধ্যে মিলনের স্মত্র নেই, একথ। বলা যায় 
না! যতদিন যাবে ততই এ সূত্র দীর্ঘ, দৃঢ় ও কঠোর 
হবে। 

সুতরাং আর বিলম্ব ay | 

গান্ধীজী কলকাতা থেকে সরাসরি সবরমতী 
আশ্রমে ফিরে গেলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের 
আলোচনা প্রসঙ্গে তার ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায় 
লিখলেন £ 


৪৩৬ জয়ঞ্ট £ পৌষ ১৩৮৬ 


'এবারকার অধিবেশন ছিল বিরাট তামাসা ও 
সার্কাস-বিশেষ । চারদিকে চীৎকার ও হট্রগোলের 
মাঝে প্রয়োজনীয় সামনা কাজ করাও সম্ভব হয়নি-_ 
সিদ্ধান্ত নেওয়া ত’ দূরের কথা ।, 

গান্ধীজীর এরর মন্তব্যে কংগ্রেস-কর্মীরা অনেকেই 
অবাক হলেন। রুষ্ট হলেন কেউ কেউ । 

‘তামাম!’ বল্লেন কেন তিনি? “দার্কাস্”ই ব! 
কি উপলক্ষ্যে ?_-অনেকের মনেই এ প্রশ্ন | কংগ্রেস 
উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কারু-কলা-শিল্প প্রদর্শনীই কি 
গান্ধীজীর মতে তামাসা? আর সার্কাস? সে 
বোধ হয় ন্বেস্ছাঁসেবকদের পোষাক-পরিচ্ছদকে 
বিদ্রেপের নামাস্তর। 

কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী 
অনেক কাল ধরেই অঙ্গাঙ্গীভাবে চলে আসছে। 

এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য অবশ্য দেশীয় শিলোগ্ঠে।গ- 
গুলির উন্নতি, প্রগতি ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশ- 
বাসীকে অবহিত করা। অপর পরোক্ষ উদ্দেশ্য, 
প্রদর্শনী মারফৎ অর্থসংগ্রহ করে মূল কংগ্রেস অধি- 
বেশনের ব্যয়ভার বহনে সাহায্য সাধন | 

অসহযোগ আন্দোলন এবং চরকা-খদ্দরের 
প্রচলনের পর থেকে কংগ্রেসী শিল্প-প্রদর্শনীতে খন্দর- 
anit প্রদর্শনই যে প্রাধান্য পেত তা নয়। দেশীয় 
মিলে তৈরী বস্রাদি ত’ বটেই, বিবিধ wes amy 
( অবশ্য রেশম বস্ত্রাদি ছাড়) প্রদর্শনও নিষিদ্ধ করা 
হয়। ওগুলি নাকি প্রকৃত কুটির-শিল্প নয়, কারণ 
মিলে তৈরী সুতোয় এ সব বস্ত্র বয়ন করা হয়! এতে 
SEY প্রদর্শনী-খাতে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের বহর বৃদ্ধি 
পেত। 

অতি সঙ্গত কারণেই কলকাতার শিল্প-প্রদর্শনীর 
উপজীব্য প্রসারিত করা হয় । স্বদেশী আন্দোলনের 


যুগ থেকেই বাঙলার বহু নতুন নতুন শিল্পের AE হয়। 
বহু অিয়মান শিল্প সঞ্জীবিত কর! হয় । এগুলি বিদেশী 
প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে 
দাড়িয়েছে, খ্যাতিও ভর্জন করেছে। স্বদেশী ব্যাংক, 
জীবনবীমা, কাপড়ের কল, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণ 
কারখানা, নিত্যপ্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্যাদি, প্রসাধন 
সামগ্রী, নানারূপ রং, কালি, কলম, ওষধ ইত্যাদি 
এগুলি কি স্বদেশী শিল্প নয়? জাতীয় মহা-সম্মেলনের 
সঙ্গে Bass শিল্প-প্রদর্শনীতে এদের স্থান হবে al 
কেন? BAFI ও খদ্দর ত’ থাকবেই । ওগুলিকে যদি 
স্বদেশী ও কুটিরশিল্প বল! যায়, তবে দেশের বিবিধ- 
প্রকার মৃৎশিল্প, চিত্র ও অংকনশিল্প, অলংকার শিল্প 
নানারূপ ধাতুশিল্প বহুবিধ খাগ্ঠ-সংরক্ষণ শিল্প 
ইত্যাদিও অপাংক্তেয়রূপে গণ্য হতে পারে না। 

এ ছাড়াও ছিল বহুবিধ চারুকলা ও সুকুমার 
শিল্প--যা আমাদের দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ | 
আমাদের সাহিত্য, সঙ্গীত ও যন্্রাদি, বাদ্য-বাদন প্রথা, 
চিত্র ও চিত্রাংকন রীতি, মূর্তি ও মৃৎশিল্প__দেশবিদেশে 
যা ‘ভারতীয়’ বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক বা বাহক বলে 
গণ্য ও সম্মানিত। শ্বদেশী-প্রদর্শনীতে সেগুলিই বা 
থাকবে না কেন! 

আরও আছে। দেশের প্রাচীন এতিহোর ধারক 
ও বাহকরূপে গণ্য মানা চিহ্ন ও fal তু-একটি 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। 

BCT থেকে একটি শিল্পকলা ও প্রত্বতাত্বিক 
দ্ষ্টব্য-কেন্দ্ৰ খোলা হয়েছিল এ স্বদেশী কারু-কলা- 
শিল্প প্রদর্শনীতে। 

প্রাচীন বৌদ্ধ-যুগের পাথরে খোদাই নানা a 1 
তালপাতায় লেখা বহু পুথি, মন্দির-গঠনের নানারূপ 
পরিকল্পনা ও চিত্রসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির 


৪৩৭ যে কথার শেষ নাই 


অংকিত ABA! গৃতৈরীর নানা মালমশলার নাম ও 
পরিমাণ ও নির্মাণ-পদ্ধতির বিস্তৃত বিবৃতি সহ একাধিক 
তালপাতার পুঁথি এ প্রদর্শনীর ছিল এক বিশেষ 
আকর্ষণ। এ ছাড়াও ছিল, রকমারী ala পট ও 
কাঠের মৃত্তি, বহুবিধ মাটি-কাঠ বা পাথরের খেলনা, 
ঝিনুক, শীখ বা শীমুকের কারুকার্ষময় নানা সামগ্রী, 
ভাতের কারুকার্যময় রঙ্গীন বস্ত্রাদি (শুধুমাত্র প্রদর্শনের 
জন্য, বিক্রয় নয়) | এছাড়াও ছিল সোণ।-রূপা৫ 
সুক্ষ্-কারুকলাময় বিবিধ অলংকার, কাসার ঢালাই 
খেলনা, পুতুল» Mages বাসন-কোশন, মহিষ 
বা হরিণের সিংএর বা হাতীর দাতের নানা বাহারী 
লামগ্রা। সাপ, বাঘ বা হরিণের চামড়ার তৈরী, 
চটি, BAA, জুতো থেকে ব্যাগ, বাক্স ছাড়াও নিত্য- 
ব্যবহার্য বহু দ্রব্যের ছিল প্রচুর সমাবেশ । এগুলি 
কি স্বদেশী, কুটিরশিল্পের বাহক ও এঁতিহাময় সম্পদ 
নয়? 

এ সব সংগৃহীত শিল্প আজ বাইরের দেশে দেশে 
Bigs হয়েছে। ওগুলি রপ্তানীতে কোটি কোটি 
বিদেশী qui প্রতি বছর উপাঞ্জিত হচ্ছে । অবশ্য এ 
অজিত অর্থে কে অধিক পুষ্ট হচ্চে তা গবেষণার বিষয়। 
প্রকৃত শিল্পী--যে জীর্ণ ঘরে বসে দিবারাত্র পরিশ্রমে 
দ্রব্যগুলি তৈরী করে, সামান্য পারিশ্রমিকের অধিক 
কিছু অর্জন করলে তার ঘরবাড়ীর যে অবশ্যম্ভাবী 
পরিবর্তন ও উন্নতি আশা কর! যেত, তা ত’ এখনও 
দেখা যায় নি। 

বোম্বাই থেকে এসেছিলেন এক শিল্পী | 

তিনি মোম-এর সাহায্যে পূর্ণাবয়ব মানুষ তৈরী 
করেন। জামা-কাপড় পরিয়ে তাদের এমনভাবে 
দাড় করিয়েছিলেন যে প্রথম দর্শনে সত্য-না মিথ্যা 
স্থির কর! সহজ হত ALL যারবেদা জেলে গাদ্ধীজীর 


অস্ত্রোপচারের পুরো ঘটনাটি এই শিল্পী চলমান মৃত্তি- 
গুলিব সাহায্যে যেভাবে প্রদর্শিত কবেছিলেন তা 
এখনও অনেকের মনে আছে। বস্তুতঃ, এই শিল্পীর 
প্রদর্শনী এরূপ বৈশিষ্টাপূর্ণ ও জনপ্রিয় হয়েছিল যে 
কংগ্রেস অধিবেশন ও শিল্প-প্রদর্শনী শেষ হবার পর 
বাঙ্গলার নানা জেলায় আমন্ত্রিত হয়ে এ সব-মুতি 
প্রদর্শনের ব্যবস্থা কথা হয়। দীর্ঘ কেক মাস নানা 
cay gea শিল্পী অসুস্থ হয়ে মৃতিগুলি সঙ্গে নিয়ে 
বোম্বাই-এ ফিরে যেতে বাধ্য হন । 

এ রকম আর এক শিল্পীর প্রদর্শনীও ছিল । তিনি 
কুমারটুলীর এক বিখ্যাত মৃৎশিল্পী। মাত্র পাঁচ 
মিনিটের মধ্যে তিনি সামনে দাড়ানো বা বসা-আবস্থায় 
যে কোনও ব্যক্তির আবক্ষ af মাটি দিয়ে তৈরী করে 
ফেলতেন। কংগ্রেস সভাপতি মতিলালজীর মুর্তিও 
তিনি এ ভাবে কংগ্রেস মণ্ডপে বনে তৈরী করেন | 

এ সবই ‘তামাসা'রপে গণ্য হয়েছিল কি না 
কে জ্ঞানে? 

অবশ্য কিছু গোলমাল বা সাময়িক অব্যবস্থা ও 
তজ্জনিত চঞ্চলতা যে একেবারেই হয়নি তা বলা! 
চলে না। প্রতিদিন দুপুর থেকে অধিক রাত পর্যন্ত 
প্রদর্শনীতে প্রবেশের পথে এত ভীড় জমে যেত যে 
খাস কংগ্রেস অধিবেশনের গ্রতিনিধিরাও যাতায়াতে 
নানা বাধার সম্মুখীন হতেন। এর প্রতিকার-ব্যবস্থা 
যথাসম্ভব শীগগীরই করা হয়েছিল। ময়দানের 
পাশের আর এক বিস্তীর্ণ অংশে প্রদর্শনী সংযোজিত 
করে, যাতায়াতের পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছিল । 
সহরের একপ্রাস্তে হলেও কংগ্রেস ও শিল্পগ্রদর্শনে 
নিত্য কল্পনাতীতরূপ অত্যধিক জনসমাগম পরিচালক- 
দের সকল আয়োজনকে প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যে 
পরিণতি করেছিল । এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই কিছু 
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কিছু সাময়িক বিশৃংখলা বা অব্যবস্থা' হয়ে থাকে। 
এ জন্য রুষ্ট হওয়া বাঁ সে রুষ্টভাব অধিকদ্দিন মনে মনে 
পোষণ করা সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক বলে গণ্য 
কর! যায় কি? 

গাহ্বীজীর আর এক উক্তি "সার্কাস | অনেকের 
ধারণা সুভাষচন্দ্রের নায়কতে স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক 
বেশভূষা লক্ষ্য ক'রেই গান্ধীজী এ মন্তব্য করেছিলেন। 

অসম্ভব নয়। পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে, এতকাল 
কংগ্রেদ-দেবকের যে বেশ ছিল, তার পরিবর্তে এই 
নতুন পোষাক এবং চলাফেরার ধরণ সম্পূর্ণ এক নতুন 
ধ্যান-ধারণার ইঙ্গিত! মহাত্মাজীর কাছে এরূপ 
পবিবর্তন যে রুচিকর ছিল না তাও সহজেই বোঝা 
যায়। 

এ টিপ্ননীর মাধ্যমে গান্ধীজীর মনোভাবের আরও 
একটি দিকের বদ্ধ-দ্বারও কিঞ্চিৎ খুলে যায় নি কি? 

দশবছর পর, ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন 
aca, কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির অধিকাংশ সদস্ত কর্তৃক 
অনুমোদিত ও সমধিত ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়াকে 
Rey যখন অধিক ভোটে পরাজিত করেন, 
তখন MAA ঘোষণা করেন, এ পরাজয় আমার 
নিজেরই | 

এ উক্তি করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি। সঙ্গে 
সঙ্গে জানিয়েছেন, আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি 


যোগদান করবেন না। তিনি শীগগীরই যাবেন 
রাঁজকোট রাজ্যে । সেখানে রাজ্যসরকারের হূর্ব্যবহারে 
স্থানীয় জনজীবনে যে অসন্তোষ We হয়েছে তা 
নিরসনের চেষ্টায়। eater হলে তিনি ওখানে 
অনশনব্রত অবলম্বন করতে পারেন | 

কোথায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশন, যেখানে সার! দেশের নান! ANSIA 
আলোচন! ও সমাধানের ব্যবস্থা করবার প্রয়াস, আব 
কোথায় বা গুজরাট প্রদেশের এক ক্ষুদ্র করদ-রাজোর 
প্রজাবর্গের সাময়িক আক্ষেপদূরের চেষ্টা__আগ্ু 
গ্রয়োজনীয়তায় কোনটির অগ্রাধিকার প্রাপ্য, Te 
তা ভালভাবে জেনেও বিরূপ সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? 

এ নিয়ে আলোচনা আজও শেষ হয়নি | 

মনস্তাত্বিকদের ধারণা, কলকাতায় অল্পভোটে 
জয়লাভ করে গান্ধীজী পরাঁজিতের মনোভাবে fe 
হয়েছিলেন | সে মনোভাব গোপনের জন্যই SB 
বিদ্রপের আশ্রয় নিয়েছিলেন। 

অথবা বলা চলে, বিদ্রুপের মাধ্যমে তিনি তার 
মনোভাব গোপনের প্রয়াস পেয়েছিলেন 

সে যাই হোক্‌, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আলোচন! 
ও ভোটদান সংক্রান্ত নান! ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
কংগ্রেসে দলাদলির তীব্রতা যে বেশী হয়েছিল, তা 
কারও অজ্ঞান রইল at | (ক্রমশঃ) 


সমসাময়িক রাজনীভিতে পরৎচন্ত্র IA 


MCP দে সরকার 


ম্যাক্সিম ifs তার “মা'কে কেবল মাতৃদয়ের 
সহজ মমতা অতি-সাধারণ করে তোলেন নি, তার 
নেহপুন্তগীর চিত্রপ্লাবিত বিপ্লবী ভাবনাকেও সমান্তরালে 
লালন করেছেন ও আত্মজের অসমাপ্ত আদর্শের 
উদ্বেলিত সাগরে আত্মবিসঙ্জন দিয়েছেন; এইটিই 
গর্কির সৃষ্টিকে অসামান্য কবে তুলেছে। 

ভারত মহাদেশের সার্থক শ্রেষ্ঠবিপ্পবী নেতাজী 
Jata বসুর অস্তরালেও এমনি এক বিরাট মাতৃ" 
হৃদয় ছিল, স্থভাষের বৈষয়িক লালনেও অমৃতলাভের 
ইচ্ছাপুরণে ধার ভূমিকার যথার্থ ব্যাপ্তি পাওয়া 
অসম্ভব | 
সাধারণের মনোজগতে বিস্মৃতপ্রায়-_সুভাষের অগ্রজ 
শরৎচন্দ্র বসু ৷ দুঃখের বিষয়, এই “মাদার? লেখবার 
মত কেউ সাহিত্যাঙ্জনে পদার্পণ করলেন al | 

অথচ তিনিও স্বাধিকারে রাজনৈতিক নক্ষব্রালোকে 
এক প্রদীপ্ত প্রজ্ঞা । যখন লক্ষ্য করি, মহাচীনের 
কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্রাটের BOs যশস্বী 
চার্টিল-ফ্ট্যালিন-রুজ্জভেপ্টের পার্শ্ববর্তী নায়ক চিয়াং- 
কাইসেককে জওহরুলালের নিরিচার মুগ্ধদৃষ্টির সামনে 
মাদামসহ ধুলায় CAPS করছেন, ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে 
“রিং” সাপ্তাহিকপত্রকে উপলক্ষ্য করে বার বার 
yata “I accuse Chiang-Kai-Shek” বলে 
ব্রেশধপ্রকাশ করছেন ও আসন্ন নেতা মাও সে-তুংকে 


তিনি মহাকালের উদাসীন হস্তাবলেপে 


স্বদেশ বাসীর সম্মুখে তুলে ধরতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন না, 
তখন শরৎচন্দ্র দু'দরিতায় বিশ্মিত হই। সঙ্গে 
সঙ্গে দুঃখ বোধ করি যখন দেখি, এমন এক্স বে FPA 
অধিকারী হয়েও তারই দেহসংলগ্র প্রায় ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দের আবরণ-আচরণ ভেদ করে তাঁদের আন্ত? 
লোক তিনি দেখতে পেলেন না, “নেতি” ‘cafe’ করে 
কংগ্রেসের বন্ধা! BHT পথে হাহিযে গেলেন। মনে 
প্রশ্ন জাগে, মাদার-এর মতো! যে-বিপ্রবধীকে তার faga- 
ভাবনার সঙ্গে তিনি আজীবন লালন করে এলেন, 
কোন ছুঃখকেই দুঃখ, কোন বিপদকেই বিপদ গণ্য 
করলেন না, কেন তিনি চার্চিল-কথিত খড়ের fS- 
গুলোর আপসের ছায়াচ্ছন্ন পিচ্ছিল-পথ পরিহার 
ক'রে নেতাজীর সূর্য-পথ বেছে নিলেন না? আজাদ- 
হিন্দ ফৌজের স্বদেশ প্রত্যাগমনে সে পথের ইসারা 
তো! ছিল তাদের ব্যাকুল জ্রিজ্ঞাদ! ও দিশেহারা চিত্তের 
অবলম্বন প্রত্যাশার মধ্যেই। বৌবাজার ছ্বীটের এক 
ভবনে ওলিভ উিপরা এই সেনাদের আনাগোনা 
দেখেছি ; আজও আমার দীর্ঘশ্বাসে Stal আনাগোনা! 
করে। এরা কি শুধুই ক্ষুনবৃত্তির পাত্র মাত্র ছিল? 
সান্প্রদায়িকতা-বিষমুক্ত সংগ্রামী এর! গ্রামে-গঞ্জে 
নেতাজীর বাণীবাহক হ'তে পারত, না? এদের নিয়ে 
সারা ভারত হয়েছে চঞ্চল, বিদ্রোহ করেছে লস্করেরা 
বোশ্বে-করাচী-মাদ্রাজ-কলকাতাঁয় হাজারে হাজারে 


৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ মহাবোধি সোসাইটি হলে" শবৎ বন্ধ একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত ‘সমসাময়িক রাজনীতিতে 
শরৎচন্দ্রের ভূমিকা" প্রসঙ্গে আঁলোচন। সভাষ পঠিত প্রবন্ধ । [ জঃ সঃ ] 


টি 
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ga বৈমানিকেরা, বিরক্ত পুলশেরা, অনুপ্রাণিত 
ছাঙের1। বিপ্লবের স্বযোগ কতবার আসে? বলিষ্ঠ 
নেতৃত্বের অভাবে সুভাষ-প্রতিষিত ‘ফরোয়ার্ড বুক’ 
কর-গুণতি মানুষের প্রশ্রিত; কিন্তু নিষ্ঠাবান কর্মীর 
খুব অভাব ছিল না; তাদের সন্নিবেশ করে শরৎচন্দ্র 
যদি মুস্থ রক্তে এতে জীবনীশক্তি দান করতেন, 
কংগ্রেসের আপসের তরী খুব সহজে তীরে নাও 
ভিড়ে পারত। বস্তুতঃ, বিয়াল্লিশেত্তর ভারতবর্ষে 
প্রায় সব কিছুই ছিল হালছাড়া, দিকৃত্রান্ত, শুধু খণ্ড হিয় 
শক্তিগুলোকে নিয়ে একটা অটুট গ্রন্থবাবার অপেক্ষা 
WY; ১৯৪৪২-এ শরৎচন্ত্রেয় কারামুক্তির পরেও | 

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার চার বছর 
পং বির ট বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কটকে জন্মলাভ করে 
জালিন ওয়ালাবাগ ATIBA এক বছর আগে ১৯১৮ 
খ্ৰী বে MASA ২৯ বহর JAA কংগ্রেসে বা 
রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। শরৎচন্দ্র ও সুভাষ- 
চন্দ্রের রাজনী;তক দীক্ষাগ্তরু এক-_দেশংস্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশ_-বাঙলার বিপ্লবী ধারার এতিহাকে সম্বরণ করে 
অসামান্য ত্যাগমহিমা বলে যিনি নিরস্ত্র বৈষ্বীখাতে 
বইয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন | col রচৌরার মরুপথে 
সে ধারা বিলুপ্ত হ'লে যখন তিনি পথাস্তরে উপনীত 
হলেন তখনও বন্-ভাইয়ের! তার অনুগ্যমী। পরবর্তী 
কালে কি হ'ত কেউ বলতে পারে না; কিন্তু ইতিমধ্যে 
শরৎচন্দ্র হয়েছিলেন ফরোয়ার্ড পাব্রিশিং হাউস লিমি- 
টেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সুভাষচন্দ্র কলকাতা 
কংপ্পাবেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার । তারপর 
একদা দুঞ্জয়লিঙ্ের আকাশতলে “স্টেপেএসাইডে, 
বজ্রপাত হ'ল, দেশবন্ধুব প্রয়াণে সমগ্র বাঙলার সঙ্গে 
শরৎ-মুভাষসন্্ও যেন হতবাক অনাথ হয়ে গেলেন | 
কিন্তু তার উত্তরীয় এসে পড়ল তাদের ওপর | 


অনুমান করি, শরৎচন্দ্রকে খাস বাঙলার ১৯০৫- 
এর বিক্ষোভতাঁপ তেমন স্পর্শ কবেনি, ১৯০৮-এর 
বিপ্লববহিও নয়; একটার পর একটা যখন বিপ্লবী 
ষড়যন্ত্র মামলা চলছে তখনও তিনি ব্যারিস্টার হননি ; 
তার আইন শিক্ষাসমাপন বছরে অর্থাৎ, ১৯১১ সালে 
বঙ্গভঙ্গ ?দের সঙ্গে সঙ্গে বিহার-ওড়িশা-ছোট নাগপুর, 
পৃথক করার মধ্যে কতখানি উল্লাস এবং সেখানকার 
বঙ্গভাষী এলাকা RIE ও কলকাতা থেকে রাজধানী 
দিল্লিতে স্থানান্তর করার কূটনৈতিক চক্রান্তে কতখানি 
খিষপ্রতার কারণ ছিল সম্ভবত শরৎচন্দ্রের মনকে তা 
আলোড়িত করেনি । সাড়ম্বরে নতুন রাজধানী দিল্লিতে 
প্রবেশকালে বড়লাট লর্ডহাডিপ্রের মাথালক্ষ্য ক'রে 
রাসবিহারীর বঞ্জ নিক্ষেপ, দেশীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে 
বিপ্রব প্র-চষ্টা সম্ভবত তিনি জ্ঞাতছিলেন না, ১৯১৪-১৮ 
সালের জার্মাণ প্লট বা চাষখণ্ডে জ্যোতীন্ত্রনাথ মুখার্জির 
সম্মুখ সংগ্রামে আত্মদান শরৎচন্দ্রকে নাড়া দিয়েছিল 
কিনা সে জীবনচরিত আজও অলিখিত বলেই আমার 
ধারণা । এই সময়েই তিনি হাইকোর্টে নাম cata | 
তারপর ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে 
ব্যরিস্টারিতে বিরতি দিলেও চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার দখলের 
বীরসেনানীদের কাছ থেকে যখন আদালতে পক্ষ- 
সমর্থনের ডাক এল সাড়া না দিয়ে পারলেন না, আইন 
অমান্যের প্রতিজ্ঞা কতখানি ga হ'ল এ নিয়ে মাথা 
ঘাম৷লেন নাঃ নিশ্চিত ফাসীর আসামীদের প্রাণরক্ষার 
পবিত্র কর্তব্য রওনা হ'লেন। আদালত সিংহ গর্জনে 
যেমন প্রকম্পিত হ’ল, কারাগৃহে তেমনি কারা রক্ষীদের 
দৃষ্টি ও শ্রুতির অগোচরে এক অভিনব আইনের 
পরামর্শ হ'ল £ জেল ভেঙে পালাতে পারে! ? মকেল 
অনস্ত-সিং বললেন, চেষ্টা করতে পারি। ব্যারিস্টার 
বললেন, চেষ্টা করো। পরামর্শ শেষ হল। কিন্ত 


+ 


৪৪১ সমসামহিক রাজনীতিতে শরৎচন্দ্র বসু 


বিশ্মষের শেষ এখানেই নয়। শরৎচন্দ্র কলকাতা! গিয়ে 
যখন টাকা সহ চাটগঁ। ফিরে এলেন তখন তার সুটকেশে 
চারটি টি এন টি বোমা--সেই ধরণের বোমা যার 
একটি অনার হাতে ফেটে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটিয়েছিল। 
কিন্তু শরৎচন্দ্ের কলকাতা! থেকে চাটগঁ। এসে বিপ্লবীদের 
হাতে এ উপহার তুলে দিতে একবারও gegm হয়নি | 
অবশ্য, এজন্য তাকে যথেষ্ট JA দিতে হয়েছে প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই; বোমা ফাটেনি, বমাল ধারাও পড়েন 
নি কিন্তু সেই পুরোনো ১৮১৮সালেব ca aera থির 
দড়াদড়ি এসেছিল নেমে, "৩২ সাল-থেকে '৩৫ অবধি 
তিনি রইলেন বন্দী । শরতচন্দ্রকে তিন আইনে আটক 
বাখা সম্পর্কে ga জর্জ যে গোপন অভিমত 
দিয়েছিলেন, তা এই £ Weare satisfied on 
the information that he has been a 
constant associate of members of the 
terrorist party, has financed them from 
time to time, and has throughout 
been. in their confidence and been 
regarded as a staunch supporter. The 
information as to his close connection 
with the plotto murder Sir Charles 
Tegart stand by itself. We feel con- 
strained to add that although his 
activities were less spectacular than 
those of his younger brother Subhas, 
there were more subtly insidious and 
therefore perhaps no less dangerous. 
(Sgd) K.C. Nag (Sd) A.I. Blank 9.12.23 
from Sarat Bose Academy প্রকাশিত ‘Sarat 
Chandra Bose and the Revolutionary’. 


এই--এই হিলেন শরৎচন্ত্র, নেতাজীর অগ্রজ 
শরুতচন্দ্র। 


বস্তুত, নেতা হবার সমস্ত গুণই £শরৎচন্দ্রের ছিল, 
দুঃসাহস, শঙ্কাহীনতা, Mais, দৃষ্টিহ্চ্ছতা, 
পরিচ্ছন্ন বে'ধশক্তি। ভারতীয় নেতাদের মতো লীগ- 
তোষণ দুবস্থান, পাকিস্তানের ভাবনা পর্যন্ত বাস্তব- 
জ্ঞানে বরদাস্ত করতেন ন1। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা! 
ভাগাভাগির লে'ভে যত বেশি লীগ ও fanta নিকট- 
বর্তা হয়েছেন এবং ফলত সাংক্প্রনায়িকতাকেই প্রশ্রয় 
RCRA, শরৎচন্দ্র ততই জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের 
জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন ও উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতীয় 
নেতারা ভাবাভিত্তিক সংস্কৃতির সমন্বয়ের ওপর 
জোর না দিয়ে সম্প্রদায়ের ভেনবৃদ্ধিকে প্রশ্ন 
দিচ্ছিলেন। 

৯৯৯৮ থেকে ৯১৩৫ অবধি কংগ্রেসেই ছিলেন 
কিন্তু বৃটিশ সরকার যখন সাম্প্রদায়িক রোয়দাদসহ 
৯৯৩৫-এ ভারতশাসন আইন বিধিবদ্ধ করলেন ও তা 
কংগ্রেস না-গ্রহণ না-বর্জনের ঘোমট। দিয়ে গ্রহণই 
করল তখন প্রথম আঘাত পেলেন; AAAA 
গ্যাশনাল পার্টিতে গেলেন। তারপর রাগে রাজ্যে 
যধন স্বায়ত্তশাননের ভোজবাজি চলছে তখন eS 
চাইলেন কংগ্রেন-কৃষকপ্রজা পাটির কোয়াশিশন 
প্রবর্তন করতে। PIRA কংগ্রেস হাহকম্যাণ্ড 
সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কেবল যে বাঙলার ক্ষতি 
করলেন তাই নয়, অনিচ্ছুক ফজলুল হককে;সরাসরি 
নিক্ষেপ করলেন FARIA অঙ্কে ; ৯৯৪০-এ TRAA 
হকই লাহোরে পাকিস্থান প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। 
তারপর সারা ভারতবর্ষ ছুই তিনখণ্ড করবার প্রস্তাব 
কিভাবে কংগ্রেসের প্ররোচনা, অতিলোভ ও ভীরুতায় 
ঘটেছে এতদিনে বহু বিদেশী লেখক অনস্বীকার্য রাশি 
রাশি দলিল উদ্ধৃত করে তা আলোকে এনেছেন। 
Seq মাউন্টব্যাটেনের মাথ।য় দেশ বিভাগের মিথ্যা! 


৪৪২ GUA: cole ১৩৮৬ 


শিরোপা চাপালে কি হবে, সত্য প্রকাশিত হয়ে 
চলেছে। 

কংগ্রেসী কপট ইতিহাসের এই এক কৌতুক যে, 
কংগ্রেস প্রেপিডেন্ট মনোনয়নের ডি:ক্টরটর অকস্মাৎ 
বিদেশে কার্যত নির্বাসিত সুভাষচন্দ্রকে ১৯৩৮-এ এ 
পদে অধিষ্ঠিত করবার মনোবাসন? প্রকাশ করলেন 
কিন্তু যা ভেবে করেছিলেন, সুভাষচন্দ্র যে সেই সহজ- 
AY ধাতৃতে গড়া নন, সভাষচন্দ্রের ন্যাশনাল প্ল্যানিং 
কমিটি ও এবং পরের বছর প্রেসিডেন্ট পদে পুন- 
নির্বাচনের (মনোনযনের নয়) ইচ্ছা প্রকাশে তা বুঝতে 
পারলেন। এ ইতিহাস ইতিমধ্যে এতই সুবিদিত 
যে তার পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত ফল, 
ৃভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র অহিংস প্রভিহিংসায় কংগ্রেস 
থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন sta পরের আরও 
চমকপ্রদ ঘটনা, ১৯৪১-এ শরৎচন্দ্র ফজলুল হকের 
সঙ্গে মিলে অসাম্প্রদায়িক বঙ্গজ মস্ত্রিমগ্তলী গড়তে 
গিয়ে চারবছরের জন্য ভারতরক্ষা আইনে বন্দী হয়ে 
গেলেন। এটা যুদ্ধকাল। সন্দেহ করবার কারণ 
আছে যে, এটি ফোগসাজসেই হয়েছে । ফজলুল হক- 
শবংবনু কোয়ালিণন যেমন ATH ও কংগ্রেস হাই 
কদ্যাণ্ডের এবং fani ও লীগের মনঃপূত নয়, তেমনি 
বৃটশ সরকার, বাঙলার গবর্ণর ও ইউরোপীয়ান 
এসোপিয়েশনেরও পছন্দ নয়। সুতরাং, প্রস্তাবিত 
হক-বন্থু কোয়াশিশনের উদ্ভেগপর্বেই ভাবী স্বরাষ্ট্রমন্ত্র 
See অপপারিত হওয়ায় ছুই শিবিরেই স্বস্তির 
নিঃথাদ পড়ল । নেতাজী ইউরোপ রণাঙ্গনে ভারত 
স্বাধীনতার পথানুসন্ধান করছেন, জাপান যুদ্ধে নেমেছে, 
ওদিকে ব্লিংসক্রিগ এদিকে ব্লিংসক্রিগ, বিপ্লবী 
বাঙলাকে বিশ্বাস কি? quae, কর্তাব্যক্তিরা কোন- 
রকম ঝু'ক না নিয়ে এ আসন্ন বাঙলা! সরকার 


বানচাল করে দিলেন। তার পরবর্তী ইতিহাসও 
সকলের জান! । কিন্তু যে-প্রশ্নটা আজও কাটার মত 
বেঁধে তা এই যে, পাকিস্থানের বীজ বপনে বাঙলার 
কৃষক-প্রজাকে নিরস্ত করবার যে সম্ভাবনার উদয় 
হয়েছিল তাও অস্ত গেল। বন্ধন মুক্তির বহুপরে, 
দেশবিভাগের মোহনায় আর একবার শরৎচন্দ্র সংযুক্ত 
বাঙলা গড়বার এক বেপরোয়া! চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু 
ইতিমধ্যে ঘটনা-পরম্পরার ভ্রোতগতি এমনই ভয়ঙ্কর 
প্রকৃতি গ্রহণ করেছিল যে, তার নোঙ্গর ফেলবার 
কোন অবকাশই ছিল না। . 

প্রসঙ্গত অত্যন্ত খেদের সঙ্গে বলতে হয়, বাঙলার 
চরম geta দিনে শরৎচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ্রি 
নিষ্ফল বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন | এই ছুই ব্যক্তিত্ব, 
যদি ফজলুল হককে সঙ্গে নিয়ে জ্াতীয়তার ভিত্তিতে 
সন্মিলিত বাঙলার পটভূমিকা বদলেও যেতে পারত, 
মুসলমান-মাত্রেই-পাকিস্তান চেয়েছিলেন বা তা 
প্রস্নমনে গ্রহণ করেছিলেন একথা ঠিক নয়, ভাৎপর্যও 
যে সঠিক বুঝে ছিলেন তাও নয়। সুতরাং, সংগ্রাম 
অনিবার্য হলেও ক্ষতি ছিল না, বাঙলার বিপ্লবী 
চেতনার আর একটা অগ্মিপরীক্ষা হ’ত। fag 
দুর্ভাগ্যের বিষয় একজন কথা কইলেন কংগ্রেসের পক্ষে 
আর একজন হিন্দুমহাসভার পক্ষে এবং মূল কথাটা 
একাস্তভাবে সাম্প্রদায়িক | শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে যে 
অসামান্য সম্ভাবনা ছিল তাতো! পরবর্তীকালে কাশ্মীর 
প্রশ্নেই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে, প্রবল বিশ্বাস 
ও লক্ষ্যে নেহরু-শেখের পরিকল্পিত যৃপকাষ্ঠে সজ্ঞানে 
গলা বাড়িয়ে দিতে তো BSG হননি ; অথচ ছ'মাসও 
অতিক্রান্ত হয়নি শেখকে নিয়ে নেহরুর সিকিউ- 
লারিজম সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। goan 
১৯৪৫-এর ১২ নভেম্বর শ্যামাপ্রদাদের উদ্দেশে শরৎ 
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চন্দ্রের এই যে কথা! “The Congress is most 
definitely against Pakistan and parti- 
তাযখন অক্ষরে অক্ষরে ভ্রান্ত 
প্রমাণিত হ'ল তখন শরৎচন্দ্রেরও কিছু করবার ছিল 
না। তিনি নেহরু-বন্ধু চিয়াং কাই-সেককে চিনতে 
পেরেছিলেন ইতিহাস-পাঠ ও তাৎক্ষণিক ঘটনাবর্তে 
কিন্তু নেহরু-প্রমুখের গোপনচারিতা ভার দৃষ্টির 
আড়ালে ছিল বলে “সৌথীন আস্তর্াতিকতাবাদী”্র 
বেশি কঠোরতর বিশেষণ উচ্চারণ করতে পারেন fa | 
তিনি মাও-কধিত বাণী উদ্ধত ক'রে বিজ্বাতীয় 
মার্কসিস্টদের ভর্থদনা করেছেন ঠিকই কিন্তু নেতৃ- 
বৃন্দের আপসকামিতা যে সমূহ সর্বনাশ ঘটাতে চলেছে 
সম্ভবত এ তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। তিনি 
সঙ্গত কারণেই কম্যনিষ্টদের উদ্দেশে মাও-এর এই 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে “for a people deprived 
of its national freedom, the revolution- 
ary task is not immediate socialism 
but the struggle for independence, We 
cannot even discuss Communism if 
we are robbed of a country in which 
to practise 1৮--একথা নিঃলন্রেহে পরাধীন 
দেশে আরও বেশি করে প্রযোজ্য কিন্তু শরৎচন্দ্রের 
ক্ষোভ, এদেশীয় SOBA একথা মানেন নি এবং 
বোঝেন নি যে, বৃটিশ সাআজ্ম্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের 
মধ্যেই প্রকৃত FAY SI ASA ছিল-_যা অন্যান্য 
দেশে হয়েছে এবং সেপথেই দুনাতিমুক্ত দেশপ্রেমিক 
এক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের করায়ত্তে স্বাধীনতা আসত ; ক্ষমতা 
হস্তাস্তরিত হবার পরও, বিশেষ ক'রে পাঞ্গাবের 
হানাহানির রক্ত care দিল্লিতে গড়িযে আসতে দেখে 
আতাঙ্কত সন্ত্রস্ত নেতাদের আবার মাউণ্টব্যাটেনের 
হাতে রাজ্যণানন ফিরিয়ে দিতে হ'ত Att 


tion of India” 


সুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হূর্যাস্তের এই করুণ লজ্জাকর 
কাহিনী "ফ্রিডম এট ম্ডনাইটে বিশদ দেওয়া 
হয়েছে এবং FAB যে পররাষ্ট্রের TA- 
চালিত পুভুলমাত্র এ বিষয়ে শরৎচন্দের সংশয় থাকা 
উচিত ছিল না। জনযুদ্ধ শ্লোগানবাজদের বিরুদ্ধে 
সব চাইতে বড় নালিশ; যে-গ্রকৃত জনযুদ্ধে এখানকার 
চিয়াংদের বাদশা গিরির স্বপ্ন ভেঙে চুর চুর হয়ে যেতে 
পারত তাকেই তারা সামাজ্যবাদীদের রক্তাক্ত হাতে 
হাত মিলিয়ে পরাস্ত করেছেন | শুধু তাই নয়, ১৯৪৫- 
এর পর, এত সত্বেও, ১৯৪৬-এ ভারতবর্ষ জুড়ে যে 
জনযুদ্ধে সুচনা হয়েছিল দ্বিধাগ্রস্ত ভ্রান্ত জননেতৃত্ের 
দাবিদাবের! তাকেও সার্থক করতে এগিয়ে যান নি, 
চান নি বা পারেন নি। পররাষ্্রন্থত্রচালিত হবার এই 
বিষম দায়। 

fee ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ? এদেশের 
ইতিহাসকাৰু ও রাঙ্গনীতিবিদ্রা যে ভুল করে এসেছেন 
শবতচন্দ্রও তার ব্যতিক্রম হন নি। ভারতবর্ষে কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের ভূমিকার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ণ বরাবর পঙ্গু | 
পলাশীর qasa থেকে ভারতীয় বুর্জোয়ারা 
বরাবর বৃটিশ বুর্জোয়াদের ছায়াতলে প্রশ্রিত। 
মীরজাফরই কেবল ক্লাইভের গর্দভ ছিলেন না, 
জগৎশেঠ, উমিষ্টাদের দলও কখনো নিজেদের মেরু" 
দণ্ডে ভর করে দাড়াতে পারেন নি। আর, 
বাঙলাদেশে চিরস্থায়ী বন্রোবস্তের অভিশাপে জমির 
বাইরে নতুন উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে সঙ্গে নতুন 
উৎপাদন সম্পর্কের নবনেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটতে 
পারেনি ; ১৯০৫-এর স্বদেশী শপথের উদ্বেল ভাব- 
বিহ্বলতাকে ভূ স্বামীর আত্মদবন্বরক্ষায় পরিচালিত 
করেছেন এবং তারই প্রসাদে ভারতের ভবিষ্যৎ 
বুর্জায়াণক্তির অভ্যুদয় পূর্বে না হ'য়ে হয়েছে পশ্চিমে, 
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CATI ও আমেদাবাদে। কয়েকবর্ষব্যাপী (১৯০৫-১১) 
বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন যেমন বোশ্বে-আমেদাবাদের 
বস্ত্র ও আনুষঙ্গিক শিল্পের পরিপুষ্টি-ঘটিয়েছে, ৯৯১৪- 
১৮-এর ইউবোপীয় যুদ্ধও তেমনি তার পরিপোষণ 
করেছে, কেননা, তখন বিলাতী বস্ত্র ও দ্রব্য আমদানীর 
সমুদ্র-পথ জার্মাণ এমডেনের আনাগোনায় বিপজ্জনক। 
এর একটা পরোক্ষ ফল এই হয়েছে যে, বাঙলার 
এবং অন্য ছু'একটি প্রদেশের RANN যখন 
রাউলট কথিত জার্মাণ প্লটের সশস্ত্র অভূ খানে 
সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আনার স্বপ্নে বিভোর তখন 
নিতান্ত অকারণে বুটিশবাহিনীর সাহায্যে মোহনদাস 
করম্ঠাদ গান্ধী এদেশীয় সৈন্য সংগ্রহে তৎপর হননি | 
ভারতীয় উদ্ভিন্নষৌবন বুজেণয়াদের প্রত্যাশ! ছিল এই 
সহযোগিতার পথেই Stat একচেটিয়। বৃটিশ শোষণের 
অংশীদার হতে পারবেন। কিন্তি যুদ্ধাস্তে সে-আশায় 
যখন ছাই পড়স তখনই অভিমানে অসহযোগিতার 
ন্যায়শান্ত্র এল। ata ভারতের ইতিহাস 
লিখনে একটা মারাত্মক বিকৃতি ঘ:টছে এইখানে 
অপহযোগ কোন ব্যক্তি বিশেষের অন্তর্বাণী নয় বা 
জালিনওয়ালাবাগকে উপলক্ষ্য ক'রে যে ব্যাপক অহিংস 
অসহযোগ আন্দোলন, এও কোনে! ব্যক্তিবিশেষের 
পরিকল্পিত নয়। এ ইতিহাসের, অর্থ নৈতিক গতিপথের 
রাজনৈতিক লজিক; যুদ্ধে যাবার অন্য প্রস্তুত অথবা 
TABI বেকার সেনাদল, ব্যর্থ-বিপ্পবীদল, বেকার 
নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী, অসন্তুষ্ট ছাত্রদল পথ হাতড়াচ্ছিল, 
অসহযোগ আন্দোলন সুত্র করে তাদের বিক্ষোভের 
একটা! পথ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিমানী 
বুর্জোয়াদের এই সর্বপ্রথম সংগ্রামী আন্দোলনে অর্থ- 
বিনিয়োগের ও আখেরে ফায়দা ওঠাবার একটা দিগন্ত 
খুলল । কিন্তু জনগণ ভায়োলেন্ট হয়ে পড়ছে, ভীতিপ্রদ্‌ 


এই অঞ্জুহাতে যেমন চৌরিচৌরা হল্ট হল, ৯৯৩০-এর 
আইন-অমান্য আন্দোলন তেমনি গান্ধী-আরুইন 
বোঝাপড়ায় ঘুবপাঁক খেল এবং ১৯৩২-এর আন্দো- 
লন ক্রেয়ার-লীক্ব-মোদি প্য'কেট নিঃশেষ হয়ে গেল। 
বিশদ বলার অবকাশ নেই, নইলে বল! যেত অপরের 
মুখে শেখা শ্লোগান-সর্বস্থ এদেশীয় কমুযুনিষ্টর! ইকনমিক 
ইন্টারপ্রিটেশন অব fea কথা বলেন কিন্তু কখনো! 
এদেশীয় qatata উন্মেষ, বিকাশ ও নেতৃত্বের 
ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাননি, গবেষণা করেননি, 
বুর্জোয়া কথাটার অর্থ না বুঝে বিত্তবান মাত্রকেই 
বুর্জোয়া আধ্যার পাঠ দিয়েছেন নির্বোধ ছাত্রদলকে। 

স্বীকার করতেই হয়, এ ভুল সবাই করেছেন, 
শরতচন্দ্রও করেছেন এবং ১৯৪৫-এ মুক্তির পর কংগ্রেস 
সান্নিধ্যে এসেও সেই ভুলের জেরই টেনে গেছেন | 
খেয়াল করেননি, ১৯৩০-এ লাহোরে স্বাধীনতা প্রস্তাব 
গ্রহণ AIS ১৯৩১এ লগুনের দ্বিতীয় গোল টেবিল 
বৈঠকে ঘনশ্যামদাস বিড়লাকে পাশে রেখে গান্ধীজীর 
মুখে কেন সম-অংশীদারত্বের (equal partnership- 
এর) কথাই প্রাধান্য পেয়েছিল? ৯৯৩এ লাহোর 
কংগ্রেসে স্থুভাষ-আয়েঙ্গারকে বাদ দিয়ে গান্ধীজীয় 
হোমোঞ্জিনিয়াস ক্যাবিনেটের ঘোষণা খাঁটি gata 
পার্টিরূপে কংগ্রেসের জম্মাস্তরের ঘে'যণামাত্র । এখানে 
স্বাধীনতার প্রস্তাবে স্বাধীনভার ঘোষণা হতে পারে না, 
গান্ধীজী এ বিষয়ে সবাইকে বার বার সতর্ক ক'রে 
দিয়েছেন । বিপ্লব নয়, বিদ্রোহ নয়, অহিংসভাবে 
সমশ্রেণীর মনোহরণের অক্লান্ত সাধন! । ভারতীয় 
বুজেধাদের ভূমিকা প্রথমাবধি cols, বৃটিশ বুজোয়া- 
নির্ভর। তাই ৯৯৩০-এর লাহোর কংগ্রেস ও ১৯৩১- 
এর লণ্ডন গোল টেবিল বৈঠকে এত মৌলিক পার্থক্য 
এবং সেখানেও বৈপ্লবিক ভ্বাতীবতাবাদ বা জ্বাতি-স্বাতস্ত্য 


টি 


88৫ সমসাময়িক রাজনীতিতে শরৎচন্দ্র wy 


নয়, ১৯০৬ সালের জের টেনে চিরস্থায়ী ভাগাভাঁগির 
সাম্প্রদায়িক্তাবাদ বা সম্প্রদায়, যাঁর নীট ফল কমুনাল 
এওয়ার্ড ( সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ )। 
চিরস্থায়ী__কারণ, পাকিস্থান we সত্বেও স্বাধীন 
ভারতেরও কার্যত পৃথক fra was সত্য! কংগ্রেস কি, 
sping কি, কারও সাধ্য নেই মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে 
অমুসলিম প্রার্থী দাড় করায়_-আজও ১৯৭৯তে, দেশ- 
বিভাগের ৩২ বছর পরেও । বরং, বলা যায়, মাইনরিটি 
নামে এই ভেদবুদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়ছে, দা হচ্ছে । 

" শরৎচন্দ্র সিমলা সস্মলনের ব্যর্থতায় খুশি হয়ে- 
ছিলেন, কেননা, সেখানেও বুল।ভাই দেশাই ৫* £ ce 
হিসেবে একট! গোপন ফয়সলা করতে চেয়েছিলেন 
কংগ্রেস-লীগের মতপার্থক্যে , খুশি হয়েছিলেন শেষ 
পর্যন্ত গান্ধীজীর “কুইট ইণ্ডিয়া’ প্রস্তাবে | কিন্তু এখানে 
একটা মূল কথা হারিয়ে গেছে। এ হুস্কারও ছিল 
বড়লাট দর্শনসাপেক্ষ । বড়লাট-সাক্ষাৎ eidal মঞ্জুর 
না ক'রে, তথাকথিত জাপ অগ্রগতির মুখে কোনরকম 
ঝুঁকি না নিয়ে, প্রস্তাবকসহ সবাইকে কারাস্তরালে 
নিক্ষেপ করেছিলেন । মুক্তির পর বৃটিশ হোয়াইট 
পেপারের জবাবে এ-মান্দোলন যে ভার পরিকল্পিত ও 
পরিচালিত নয় গান্ধীজী তা ঘোষণা করেছেন; কিন্ত 
শরৎচন্দ্র বলেছেন ধারাই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা 
করেছিলেন, মুক্তির পর তারাই আন্দোলনের তরঙ্গে 
উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে একে সমর্থন এবং ‘চলো দিল্লী” বলে 
হাক দিয়েছিলেন | 

কনিষ্ঠ নেতাজী স্থভাষের মতো Viste শরৎচন্দ্রেরও 
জ্লাপসাআজ্যবাদের প্রতি লেশমাত্র মোহ ছিল না; 
তিনি লিনলিথগোর কাছে এক চিঠিতে পরিষ্কার ভাষায় 
বলেছেন, “আমি বৃটিশ সাস্রাজ্যবাদের বন্ধু ব'লে ভাপ 
করব না, সারাজীবন আমি এর বিরুদ্ধাচারী, যত বার 


বন্দী জীবন যাপন করতে হোক, আমার মনোভাবকে 
বাকানো যাবে না। কিন্তু বৃটিশ স'আজ্যবাদ যদি 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আশা-আাকাচ্থাকে খর্ব ক'রে 
থাকে তো নাৎসী, ফ্যাসিষ্ট ও উদীয়মান viata 
সাম্রাজ্যবাদ আমার দৃষ্টিবিচারে নিকৃষ্টতর হতে বাধ্য 
এবং এদের অধীনে যাবার আঁশঙ্কাকে আমি প্রাণপণ 
প্রতিরোধ করব। 

১৯৪৩-এ শরৎচন্দ্র যখন বড়লাটকে এ চিঠি লেখেন 
তখন জানতেন না, জাপান নয়, সুভাষবাহিনীই zT- 
দেশে কদম কদম স্বদেশের দিকে এগোচ্ছে। মুক্তির 
পর জেনেছিলেন। কিন্তু এতে জাপ-সাআজ্যবাদ 
সম্বন্ধে তার মনের ভাবটি পরিষ্কার । চিয়াং কাই-সেক 
প্রসঙ্গেও ত! সন্দেহাতীত। 

আজাদ হিন্দ, ফৌজের ইতিবৃত্তাস্ত জানতে পেরে 
তিনি সগর্বে বলেছিলেন, বিদেশী আগ্রাসনকে যদি 
কেউ রুখে থাকে তো সে আজাদ-হিন্দ, ফৌঙ্গ ; বস্তুত 
তারাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য লড়েছেন। শরৎ- 
চন্দ্রের একথার জের টেনে বলা! যায়, শুধু তাই নয়, 


আজাদ-হিন্দ, ফৌজ দু’টি প্রবল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 


লড়েছে-_জাপসাআজ্যবাদ ও বুটিশ-সাআজ্যবাদ | 
আজাদ-হিন্দ ফৌজের সমর্থনে যখন ভারতবর্ষের 
কোনে! কোনো নেতা দাড়িয়েছিলেন ( নিঃসন্দেহে 
এদের মধ্যে আখের গুছোতে কিছু ধূর্ত ও সুবিধাবাদী 
fata নেতাও ছিলেন) তখন স্টেট্সম্যান 
এদের কটাক্ষ করায় শরৎচন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন £ 
নাৎসী-গ্রভূত্বের বিরুদ্ধে ফরাসী গেরিলার! যখন 
লড়ছিলেন তখন কি আখ্যা দিয়েছিলেন তাদের 
স্টেটসম্যান গয়ত্হ সংবাদপত্র ও সাআজ্যবাঁদীরা ?__ 
দেশপ্রেমিক | বেলজিয়ান গেরিলার] ?- দেশপ্রেমিক! 
চেক গেরিলার1?_ দেশপ্রেমিক | আজাদ-হিন্দ ফৌজও 


fot শা QA 
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যদি জাপ-জার্মীণ-ইতালীয়ান প্রভুত্বের বিকদ্ধে AGS’, 
দেশপ্রেমিক হ’ত। কিন্তু স্টেট্রসম্যানের gE- 
বশত, আজাদ-হিন্দ ফৌজ বৃটিশ-সংআ্া স্যবাদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। অতএব সে ASA দেশ- 
প্রেমিক নন, কুইসলিং | 

শরৎচন্দ্র আরও বলেছেন, আঙ্গাদ-হিন্দ ফৌজ 
জাপান পোধিত কিনা। মহাকালের দলিল-দস্তাবেজ তার 
জবাব দিচ্ছে। 

ক্যাবিনেট মিশন সম্পর্কে বলতে গিষে ১৯৪৬-এর 
২৯মার্চ তিনি বলেছেন, Sal ছেড়ে দিন না ৯৯৪২-এর 
কথা; বর্তমান ভাবতবর্ধ তারও পর কয়েক ধাঁপ এগিয়ে 
গেছে | দ্বিতীয় RALE ফল এই যে, ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতালাভের প্রত্যয় দৃঢ়তর হয়েছে ; আজাদ-হিন্দ 
As দেশের বাইরে যে সংগ্রাম করেছে তাতেই AFA 
প্রগা়তর হয়েছে। “I believe I am right in 
saying that INA spirit—I mean the 
spirit that wants a free india—has per- 
meated the British Indian Army and 
British Indian Navy. That army and 
that navy refuse to consider themselves 
as an army and a navy of occupation” 

বিশ্লেষণের দিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গান্বীজীও 
অন্যান্য ভারতীয় নেতার পার্থক্য ছিলনা , বৃটিশ রাজ- 
নীতিকদেরও না। বুটিশ ক্যাবিনেট মিশন দেখে-শুনে 
উপসংহার করেছেন £ “Indian situation is 
such that before long the initiative could 
pass out from the hands of Gandhi 
to those who believe in Bose’s doctrine 
(Feb, 19, 19,6)। আর, ঠিক এই সময়েই aA 
ঢ'কাধিকবাব অত্যন্ত আপত্তিকর কঠোর ভাষায় al- 


বিদ্রোহের নিন্দা করলেন এবং বললেন, অতই যদি 
অপমানজ্ঞান তো চাকরী করা কেন? “নেতাজী 
স্পিরিট” সম্পর্কেও তীব্র ভাষায কটাক্ষ কবেছিলেন। 

সবাই অস্থির হ'য়ে উঠেছেন একটা আপস" 
মীমাংসার জন্য; এ-সময় আন্দোলন কেন? মৌলানা 
আন্রাদ বললেন, এ আন্দোলনের উপযুক্ত সময় নয়। 
নেহরুও ক্যাবিনেট মিশনকে এই বলে ভয় দেখালেন, 
“If the British Cabinet Mission fails to 
solve the pressing and urging problems 
which are clamouring for a solution, 
a political earthquake of devastating 
intensity would sweep the entire 
Country. 

aaa কানে তো স্বাধীনতার পদধ্বনিই 
পৌছেছিল। 

কিন্ত শরতচন্্রও যখন আজাদ-হিন্র Cats সম্পর্কে 
অত কথা বলে এই অভিমত প্রকাশ করলেন £ The 
time is ripe for a settlement between 
India and Britain and it ought not to 
be delayed, তখন হতাশ হবার কারণ ঘটে। 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের 
বিচার প্রসঙ্গে যখন বলেছিলেন, “The INA offi- 
cers and men have shown by their 
example that they were not prepared 
to acquiesce in old aggression any 
longer, Theirs was a call to the whole 
country to stand up, to rise and free the 
country from old aggression from 
which it has been suffering তখন আশান্বিত 


হবার কারণ fen, fee খন তিনি এক অসামান্ত 
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নেতৃত্বের অপেক্ষায় কম্প্রমাণ দেশবাসীর কানে ভারতীয় 
দুর্বল নেতৃত্বের ভাষায় settlement-az কথা বলেন, 
মনে আঘাত লাগে। 

অথচ, ১৯৪৭-এর স্চনায় তিনি যেন আত্মসন্থিৎ 
ফিরে পেলেন যখন তিনি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে 
অন্যান্য সদস্যোর সঙ্গে একমত হ'তে না পেরে ওয়াকিং 
কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন। দুর্ভাগ্য মানি, 
অনেকখানি রাজটনতিক প্রজ্ঞার অধিকারী হয়েও 
শরৎচন্দ্র ভারতীয় বুর্জোয়াদের পার্টি-প্রকৃতি ও চরিত্র 
বুঝতে এত দেরি করলেন। তিনি ৬জ্ানুয়ারি যখন 
পদত্যাগ করলেন তখন দিল্লীর যমুনা বহুদূর প্রবাহিত 
হয়ে গেছে; শরৎচন্দ্রের কাছের দৃষ্টি প্রথর ছিল না, 
তিনি নিত্যসহগামীদের চরিত্র ও সঙ্গোপন আনাগোনা 
এবং ক্ষমতাপ্রাপ্তির কাঙালপন! কোন্‌ সীমান্তে গেছে 
দেখতে পান নি! 

তারপর মনে আশ! জেগেছিল যখন তিনি ১৯৪৭- 
এর ২৬ জানুয়ারি কলকাতায় বেলগাছিয়া -ভিলায় 
আঞ্জাদ-হিন্দ, cole সম্মেলনের সভাপতিরূপে 
ফৌজীদের সম্বোধন করলেন £ Officers and men 
of the Azad Hind Fauz, members of 
the Rani of Jhansi Regiment and 
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soldiers, মনে হয়েছিল, নেতাজীর আহ্বানে 
ব্যোমপথে এখনও শব্দতরঙ্গ তুলে চলেছে আবার ‘দিল্লী 
চলো” ‘জয় হিন্দ’ ধ্বনির তালে তালে চলবে নতুন 
সম্ভাবনার মিছিল। শরৎচন্দ্র এই. আশ্বীসবাণীও 
শুনিয়েছিলেন, বিশ্বযুদ্ধে যদি কেউ স্বাধীনতা ও 
গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ করে থাকে Col আজাদ-হিন্দ 
CE | 

আজাদ-হিন্দ ADe গড়লেন। বিপরীত তরঙ্গ 
মুখে সারাতারত জুড়ে যে বিপুলাকার yapa 
ANTS প্রয়োজন ছিল তা তুলতে পারলেন না; 
সংক্ষিপ্ত সময়ে নিষ্ফল ক্ষোভ ও আর্তনাদ করা ছাড়া 
আর কিছু রইল নাঁ। se-a বন্ধন-মুক্তির পরও যদি 
সুরঃ করতেন, সুদূরে চিয়াং গয়রহের মতো এখানকার 
চিয়াং গয়রহদের চিনতেন, নেতাজীর কোহিমায় 
অসমাপ্ত রিলোরসটা হয়তে। দিল্লীতে সমাধা হ'তে 
পারত এবং তাত্বিক ভাঁওতা ও giye এক বিপ্লবী 
জাতির আবির্ভাব হ'তে পারত। প্রাকৃ-্বাধীনতা- 
যুগে আমরা শরতচন্দ্রকে যে ভাবে পেতে পারতাম তা 
পেলাম না; তাই-ই শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনে এবং 
সকল ভারতবাসীর না হোক, বাঙালি ও পাঞ্জাবীদের 
জীবনে প্রতিকারহীন এক ট্রাজেডি | 
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আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনত। সংগ্রামের সঙ্গে ভারতীয় 
বিপ্লবীদের মানসিক সম্পর্ক প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালীন 
আয়ারঙ্যাণ্ডের ইষ্টার বিদ্রোহের আমল থেকে। সিন্‌ 
ফিন্‌ বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতি তাই ভারতীয় বিপ্লবের 
জনক নেতাজী সুভাষচন্দ্র ages বিশ দশক থেকেই 
আকর্ষণ BACB তাই বার বার তার গ্রন্থ ‘Indian 
Struggle’-9 ভারতীয় সংগ্রামের কৌশলের পরি- 
প্রেক্ষতে আইরিশ স্বাধীনতা নংগ্রামীদের কৌশলের 
পুন্ঃপুনঃ উল্লেখ রয়েছে! সেই সঙ্গে ভারত-আইরিশ 
ইপ্ডিপেণ্ডেদ লীগ-এর পত্তন ও প্রদারের জন্য তার 
উদ্যমে ন্বাক্ষঃও রয়ে গেছে এই ACEI ১৯১৯-এর 
৩.শে অক্টোবর ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের পক্ষ থেকে তৎ- 
কালীন বড়লাট লর্ড আগউইন বোষণ। করেন যে 
ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্টাটাস-এ উত্তরণই ভারত 
সম্পর্কে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের অস্তিম লক্ষ্য এবং এই 
উপলক্ষ্যে HO ASS টেবিল কনফারেন্স আহ্বানেরও 
উল্লেখ কর! A এই ঘোবণাকে স্বাগত জানিয়ে সে- 
বছর নভেম্বর মাসে দিল্লীতে বিভিন্ন দলের অনুষ্ঠিত 
সম্মেলনে বড়লাটের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বড়লাটের ঘোষিত এবং 
ব্রিটিশ ক্যাবিনটের অনুমোদিত গোল টেবিল বৈঠকের 
এবং ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের প্রস্তাব গ্রহণের বিরুদ্ধে 
স্থভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবর্গ বিকৃতি দিয়ে কয়েক বছর 
পূর্বে, প্ৰথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী 
লয়েড জর্জ কর্তৃক আফ্ারল্যাগ্ডকে প্রদত্ত সকল দলের 
সম্মিলিত কনভেনশন বা সমাবেশে আয়ারলণ্ডের সাং- 


বিধানিক কাঠামো গঠনের উল্লেখ করেন। কিন্ত 
আয়ঙ্গযাণ্ডের সংগ্রামী দল সিন্‌ ফিন্‌ পার্টি” ব্রিটিশ 
সরকারের ধোকাবাজি বুঝে নিয়ে যেমন সেই Irish 
Convention বর্জন করেছিলেন, ভারতীয় নেতৃবর্গ- 
কেও সুভাষচন্দ্র সেই পথ গ্রহণে আহ্বান জানান | 
তারই ভাষায়...“but the Sinn Fein Party 
were clever enough to boycott the 
Convention” (‘The Indian Struggle’, 
1920-42, Asia publishing House P172) | 
১৯৩১-র মার্চে দিল্লীতে গান্ধী-আরউইন চুক্তি 
সম্পাদনের পর নব-পর্যায়ের ভারত সরকারের 
নিপীড়নকে আরারলাণ্ডে অনুষ্ঠিত ব্র্যাক এণ্ড 
ট্যান’ পদ্ধতির অনুকরণরূপে সুভাষচন্দ্র ‘Indian 
5008519-এর ২৩৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন । 
সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশ-ভেদনীতির Se আলোচনা 
করে ১৯৩৪ সালে রচিত তার ‘Indian Struggle’ 
গ্রন্থে দ্রষ্টার ভূমিকায় বলেছেন ইংরেজরা ভারতীয়দের 
মধ্যে বিভেদ FH রাখতে না পারলে দেশটাকে 
বিভক্ত করে দেবে_-তার রাজনৈতিক ও ভোঁগোলিক 
AGI সমগ্রতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এই পরি- 
কল্পনার নামই পাকিস্তান, গত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত 
পরেই ব্রিটিশ সরকার সংযুক্ত আয়লাণ্কে ‘আইরিশ 
A স্টেট” ও “আলপ্টার--এই ছুই খণ্ডে ভাগ করে 
দিয়েছিলো । ‘Indian Struggle’-9 বৃটিশ অপ- 
চেষ্টার উল্লেখ করে সুভাষচন্দ্র বলেছেন “+ If the 
Indian people cannot be divided ‘ti.en 


>` 
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the country—India has to be divided 
geographically and politically. This is 
the plan, called Pakistan.....:.Immedi- 
atly, after the last war, Ireland which 


was always a united State was divided 


into Ulster and the Irish Free State” 
(The Indian Struggle, P 319) 

১৯৩৮ সালে হরিপুর! কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে 
yey ইংবেজ-ভেদনীতির মারাত্মক পরিণামের 
উল্লেখ করে বলেছেন “In accordance with 
this policy, before power was handed 
over to the Irish people, Ulster was 
separated form the rest of Ireland’. 
আধারল্যাপ্ডের অন্থকরণে SASI ভবিষ্যৎ 
বিভাগের আশঙ্কা ব্যক্ত ক'রে তাই সুভাষচন্দ্র দ্রষ্টার 
মত বলেছিলেন, “An internal partition is 
necessary to neutralise the transternce 
of power......[ have no doubt that 
British ingenuity will seek some other 
Constitutional device for partitioning 
India and thereby neutralising the 
transference of power to the Indian 
people.” 

atate সম্বন্ধে স্বভাষচন্দ্রের ও অহরলাল 
নেহেরুর বিপবীতমুখী মনোভাব খুবই সুস্পষ্ট । ১৯৩৫ 
"এর শরৎকাল্সে মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রী কমল! নেহেরুর সঙ্গে 
ইউরোপে মিলিত হবার aw জহরলাল নেহেরু 
অকস্মাৎ কারামুক্ত হয়ে ইউরোপে এসে ৯৩৬এর 
মার্চ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। তিনি বেশী 
সময় থেকেছেন স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে জার্মানীর বাডেনভাই- 


লারে। মাঝে মাঝে লণ্ডন এবং প্যারিসে গেলেও 
জহরলাল আয়াবল্যাণ্ডে যান নি, zaro সেখানকার 
ব্রিটিশ-বিরোধী আবহাওয়ার ay! কিন্তু ১৯৩৩ 
থেকে ১৯৩৬ yeta ইয়োরোপের বহু দেশের 
পরিস্থিতি বুঝবার এবং আগামী দিনের ঘটনার 
প্রবণতা জানবার জন্য তিনি বনু দেশ একাধিকবার 
পরিভ্রমণ করেছেন। এই পরিক্রমার শেষে আয়ার- 
ame উপস্থিত হয়ে প্রেসিডেন্ট ডি, ভালেরার সঙ্গে 
এবং তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যান্তদের সঙ্গে এবং আয়ার- 
apes রিপাবলিকান আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন | 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪১ এর ৯ই এপ্রিল 
জার্মানী পৌছে সুভাষচন্দ্র জার্মান গভর্ণমেন্টের কাছে 
যে গোপন ম্মারকপত্র দিয়েছিলেন তার ‘Future 
of the British Empire as con- 
sidered by us’ শীর্ষক অনুচ্ছেদে ব্রিটিশ- 
সাআাজ্যের অনিবার্য ক্ষয়িষুতা সম্পর্কে উল্লেখের 
সময় আঁয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে এই 
ক্ষয়িফ্ণুতাকে ত্বরান্বিত করেছে__ সে-কথারও সুস্পষ্ট 
উল্লেখ করেন : “The process of deterio- 
ration is thus being expedited by the 
pressures coming from different parts 
of the British Empire, e.g. Ireland 
(Eire), South Africa, Palestine, India 
etc, owing to this nation] awkening 
everywhere” 

আবার বলছেন: 'ব্রিটিশ-সাআাদ্গ্যবাদের পতনের 
পর সম্ভাব্য ঘটনা হবে আয়ারল্যাগু, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
ভারতবর্ষ, প্যালেষ্টাইন, Hey, ইরাক, ব্রিটিশ শৃঙ্খল 
ছুঁড়ে ফেলে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে ' 


৪৫০ জয়শী £ পৌষ ১৩৮৬ 


সুতরাং আয়ারল্যাণ্ড সম্পর্কে অফুরস্ত আঁশ! এবং 
আর়ারল্যাণ্ডের উপর গভীর ভরসা নিয়ে সুভাষচন্দ্র 
বিভিন্ন সময়ে ইউরোপ পরিক্রমায় আয়ারল্যাণ্ডের 
প্রসঙ্গে এসে থমকে দীড়িয়েছেন। 

আয়ারলাগ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক 
স্থাপনের চেষ্টা করছে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর CALA | 
সে-বছর গান্ধীগ্ীকে ডাবলিনে আমন্ত্রণ জানালেন 
ইত্ডিয়ান-আইরিশ ইগ্ডিপেণ্ডেস লীগের সম্পাদিকা 
শ্রীমতী এফ. এম. bua (Mrs F.M. Woods) | 
এই সংগঠনের সভাপতি ম্যাডাম aw গন ম্যাক্ত্রাইড 
(Madame Maud Gonne McBride) | aaib 
farzi (Robert Briscoe) যিনি দুইবার ভাবলিনের 
লর্ড মেয়রের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনিও Indian- 
Irish Independence League-এর অন্যতম ATI 
ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একজন ভারত-দরদী 
আয়াব্রল্যাগ্বামীর কথা উল্লেখ করা যায়! তার নাম 
মাদাম শারলোটি দেসপার্ড (Mme Charlotte 
Despard) 1 মাদাম দেঁসপার্ড আইরিশ রিপাবলিকান 
পার্টির অন্যতম নেত্রী, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের 
সহমর্মী বন্ধু, নারীর সমানাধিকার আন্দোলনেরও 
প্রবক্তা । তিনি ১৯৩৬-এ বেলফাস্ট থেকে ভাবলিন-এ 
যান স্ুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎলাঁভের জন্য । 

১৯৩২-এর জুন মাসে মাদাম শীরলোটি ডেসপার্ড 
লণ্ডনে ভি, জে, প্যাটেলের সাক্ষাৎ পান এবং ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাদের অনমনীয় সঙ্কল্প 
দেখে মুগ্ধ হন। প্যাটেল আয়ারল্যাণ্ডে যাবার এবং 
সেখানে Friends of India Society স্থাপনের 
BH প্রকাশ করেন। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হবে 
ভারতবষে'র আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বপক্ষে আয়ার- 
ল্যাণ্ডের জনমত গঠন, বিশেষভাবে মহাত্মা গান্ধীর 


অহিংস সংগ্রামকে যুদ্ধের সমতুল নৈতিক হাতিয়ার- 
রূপে উপস্থাপন। ১৯৩২-এর জুলাই মাসে ভি, 
জে, প্যাটেল ডাবলিন যান এবং সেখানে একটি ভারতীয় 
সংগঠন স্থাপনের SY সচেষ্ট হন। প্যাটলের এই 
ডাবলিন ভ্রমণস্থৃত্রেই ইণ্ডিয়ান-আইরিশ ইণ্ডিপেণ্ডেম্‌ 
লীগের পত্তন হয়। লীগের কাজের GD প্যাটেল আই, 
কে, যাজ্জিক নামক একটি তরুণকে শ্রীমতী উড সের 
কাছে পাঠিয় দিলেন বটে, কিন্তু লীগের সাফল্যের জন্য 
যে তিনি সম্পূর্ণরূপে মিসেস উড়্‌স-এর উপর নিভ'র 
করেন সে-কথাও ১৯৩২-এর ৮ই সেপ্টেম্বরের 
একটি পত্রে তাকে জানিয়ে দেন। 

১৯৩২-এর সেপ্টেম্বরে ডাবলিন থেকে ফিরে আস- 
বার পরই ভি, জে, প্যাটেলের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় এবং 
তিনি জার্মানীর স্বাস্থ্যনিবাস থেকে পত্রযোগে ইণ্ডিয়ান 
ইণ্ডিপেণ্ডেদ লীগের খোঁজ-খবর নেন। কিন্তু ১৯৩৩- 
এর মেপর্যস্ত রোগশয্যা থেকে চিঠি লিখলেও দেখ 
যাচ্ছে অক্টোবর মাসে তার কাছে লেখা শ্রীমতী উডসের 
চিঠির জবাব লিখছেন সুভাষচন্দ্র ay! শ্রীমতী উড্‌সকে 
YONA লেখা ১২.১০.৩৩-এর চিঠিতে জানা যায়, 
অসুস্থতার দরুণ প্যাটেলের জীবনসংশয় হয়ে পড়েছে। 
TH থেকে ৭. ১২. ৩৩ তারিখে শ্রীমতী উসকে 
লেখা দীর্ঘ পত্রে সুভাষচন্দ্র ১৯২৯-এর ১৩ই সেপ্টেম্বর 
লাহোর জেলে শহীদ যতীন্্রনাথ দাসের অনশনে 
আত্মাহুতির পর ahr tices কর্ক সহরের লর্ড মেয়র, 
অনশনে আর এক আত্মাহুতিকারী, শহীদ টেরেন্স 
ম্যাকম্থইনীর পরিবারের শোকবার্তাকে ‘magni- 
ficent message’ রূপে উল্লেখ করে ভারতবষের 
সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডের আত্মিক বন্ধন দৃঢ়তর FAN | 
শ্রীমতী উড.স-এর পক্ষ থেকে আয়ারল্যাণ্ডে যাবার 
আমন্ত্রণে হৃভাষচন্দ্র অভিভূত হয়েছেন । কিন্তু তার 


৪৫১ নেতুজী ও আয়ারল্যাগু 


আয়ারল্যাণ্ড যাত্রার সংবাদটি অতিশয় গোপন রাখতে 
হবে। তার কারণ তাকে ইংল্যাণ্ডে যাবার অনুমতি 
দেওয়া হচ্ছেন। এই প্রশ্নের একটি মীমাংসা ন! হওয়! 
পর্যস্ত আয়লর্ণাণ্ডে যাবার সংবাদটি গোপন রাখবার 
অনিবার্ধত! রয়ে গেছে | 

আয়ারল্যাণ্ডের ওপর QSA মমত্ববোঁধ 
তার পত্রের কোনো কোনে! ছত্রে উপছে পড়েছে। 
তিনি বলছেন আমার বাসভূমির অঞ্চলে (বাংলার) 
স্বাধীনতাকামী নরনারীবৃন্দ সাম্প্রতিক আইরিশ 
ইতিহাস গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে থাকেন এবং 
বহু গৃহে কোনো কোনে! আইরিশ ব্যক্তিত্বকে তার! 
দেবতার মত পুজা! করেন : “In my part of the 
Country (Bengal), recent Irish history 
is studied closly by freedom-loving 
men and women and several Irish 
characters are literally worshipped 
in many a home”! এই পত্রে মায়ারল্যাণ্ডে 
ভারতীয় সংবাদ প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা করতে 
সুভাষচন্দ্রের অসীম আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে । চিঠির 
উপান্তে সুভাষচন্দ্র জানতে চেয়েছেন ভারতে যেমন 
গোপনে চিঠি সেন্সর করা হয়, আয়ারল্যাণ্ডেও সে- 
সময় সে-প্রথ। বলবৎ আছে কিনা । কারণ “It is 
necessary for me to know that”) 
গোয়েন্দাদের ওপর তার নজর কত তীক্ষ্ব ছিল এই 
একটি ছোট কথায় তার পরিচয় পাওয়া যায়! 

আয়ারল্যাণ্ডে ভারত সম্পর্কে প্রচারে সুভাষচন্দ্র 
১৯৩৪-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীমতী উড্‌সকে লিখিত 
পত্রে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষ থেকে 
কোন্‌ কোন্‌ ইংরাজী জাতীয়তাবাদী দৈনিক আয়ার- 
ল্যাণ্ডে পৌছায়, সেই পত্রে সুভাষচন্দ্র জানতে 
চেয়েছেন। তার উদ্দেশ্য; নিয়মিত সরবরাহের 


ব্যবস্থাপনা “I could help you in getting 
a regular supply” 1 এ-ছাড়া ভারতে সরকারী 
দমননীতি সম্পর্কে আইরিশ সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখবার' 
ইচ্ছাও তিনি সেই পত্রে শ্রীমতী Sy acs জানান এবং 
আয়ারল্যাণ্ডে ভারতীয় সংগ্রাম সম্পর্কে মৈত্রী ভাবাপন্ন 
পাত্রিকাগুলির নাম ঠিকানাও চেয়ে পাঠালেন। কারণ 
জেনেভা! থেকে ভারত সম্পকে আস্তর্জীতিক কমিটি 
কর্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী, ফরাসী ও জার্মাণ ভাষায় 
ভারতীয় সংগ্রামের তথ্যমুলক বুলেটিন gerwa 
সেই সকল আইর্নিশ পত্রিকায় পাঠাতে চান। 

ইণ্ডিয়ান-আইরিশ লীগ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র যে কি 
পরিমাণ উৎসাহ পোষণ করতেন, শ্রীমতী Bors 
লেখা সংশ্লিষ্ট পত্রে তার সাগ্রহ স্বাক্ষরও রেখেছেন। 
সেই ২*শে ফেব্রুয়ারী মাদাম ম্যাকব্রাইডের একটি 
চিঠিতে yeta জানতে পেরেছেন ইত্ডিয়ান- 
আইরিশ লীগের কাজ অর্থাভাবে যে কোনো সময় বন্ধ 
হয়ে যেতে পারে। কিন্তু শ্রীমতী Boars সনির্বন্ 
অনুরোধ জ্ঞানিয়ে সুভাষচন্দ্র লিখছেন, “যাই ঘটুক না 
কেন, কাজট! যেন চালিয়ে যাওয়া হয়” £ “Madame 
McBride has written today that 
owing to want of funds the work of 
the I. I. Leagne may come to an end, 
Ido hope that you will manage to 
continue, come what may. On my 
side Iam determined to do my best 
to foster this contact” 


১৯৩৪-এর নভেম্বরের শেষে সুভাষচন্দ্র পিতার 
মৃত্যুশষ্যার সংবাদ পেয়ে অকস্মাৎ ভারতবর্ষে ফিরে 
এলে কলকাতার বিমান বন্দরেই গ্রেপ্তার হয়ে ছয় 
সপ্তাহকাঁল গৃহবন্দী থেকে পিতার পাঃলোঁকিক 
ক্রিয়ার পর আবার চিকিৎসার জন্ত ইউরোপে ফিরে 


৪৫২ aa: cole ১৩৮৬ 


যান। ইউরোপে ১৯৩৫-এর জানুয়ারীর শেষে ফিরে 
এসে ১৯১৫-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভিয়েনা থেকে লিখিত 
চিঠিভে শ্রীমতী bua ভানান যে শরীর যথেষ্ট 
পরিমাণে - সুস্থ বোধ করলেই তিনি 'সায়ারল্যাণ্ডে 
যাবেন 8] 81010091008 forward to a visit to 
Ireland as soon as I am well enough” | 
সেই চিঠিতেই ইশ্ডিয়ান-আইরিশ লীগের কাজ সম্বন্ধে 
উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি সমাপ্তি হুত্রে লিখলেন 
“Please let me have a line to say how 
the work of the Indo-Irish League is 
going on” পরবর্তী পত্রে, ১৯৩৫-এর ২৪শে 
জুলাই-এ কংগ্রেসের শ্রীচালিহাকে পরিচিত করিয়ে 
শ্রীমতী উড্‌সকে লিখলেন, চালিহাকে যেন নূতন আয়ার- 
ল্যাণ্ডের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি দেখানো হয় এবং আইরিশ 
স্বাধীনতার নেতাদের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া 
হয়। সবশেষে লিখলেন ইন্দো-আইরিশ লীগের কাজ 
সম্পর্কেও যেন তাকে কিছু বলা হয় “you should 
also tell him something about the 
work of the Indo-Irish League” 

শ্রীমতী উড সকে লেখা ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫- 
এর পত্রে শ্রীচালিহা ভাবলিনে না-বাওয়ায় গভীর 
ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখলেন £ ‘আমার বহু দেশবাসী 
লণ্ডন যান, কিন্তু ডাবলিনে যান ন1। সেখানে তারা 
গেলে সাক্ষাৎ পেতেন সেই সব রক্তমাংসের মানুষদের 
ধার! ইতিহাস রচনা করেছেন বা করছেন । আয়ার- 
ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁকে কি পরিমাণ প্রভাবা- 
fae করেছে, সেই পত্রের ছত্রে তার স্বাক্ষর রেখে 
বলছেন? “ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে আমি বসবাসকারী, 
অর্থাৎ বাংলায়--সেখানে এমন কোনো শিক্ষিত 
পরিবার নেই ধারা আইরিশ বীরদের ইতিহাস শুধু 


যে পড়েন তা নয়, রুদ্ধস্বাসে গ্রাস করেন । 
আয়ারল্যাণ্ড সম্পকে গ্রন্থ দূর্লভ হয়ে উঠেছে, কারণ 
গভর্নমেন্ট মনে করেন আইরিশ বিপ্লবীদের কাহিনী 
ভারতীয় জনসাধারণের চোখ খুলে দেবে ৷ 


এই পত্রে Way আঁরও লিখছেন যে 


ইংল্যাণ্ডে যাবার সরকারী অন্কুমতি চেয়ে তিনি ব্যর্থ 
হয়েছেন | কিন্ত আইরিশ ফ্রী স্টেটে যাবার অনুমতি 
পেয়েছেন। ইয়োরোপ থেকে সোজা সেখানে যাবেন 
জানুয়ারীর শেষে কিম্বা ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় (১৯৩৬) | 
সেখানে আইরিশ সংগ্রামের সংশ্লিষ্ট নেতাদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবেন, ইণ্ডো-আইরিশ লীগের SRI 
সম্পর্কে আলোচন! করবেন। শ্রীমতী Boom 
উত্তর পেলে আয়ারল্যাণ্ড পরিভ্রমণের সময় প্ল্যান 
স্থির করবেন “On hearing from you, I 
shall fix up my plans”) ‘fix’ কথাটাকে 


তিনি চিহ্নিত করে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, এই 


পরিভ্রমণের গুরুত্ব তাঁর কাছে কী অপরিসীম | 

৯ই জানুয়ারীর (১৯৩৬) পরবর্তী চিঠিতে 
আর়ারল্যাণ্ড পরিভ্রমণের তারিখ ও প্ল্যান অনিণাঁত 
থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সুভাষচন্দ্র বলছেন 
ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি ভারতবর্ষে পাড়ি দিতে 
হবে, তাই ২০শে জানুয়ারী থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে 
তার আয়ারল্যা্ড পরিভ্রমণ স্থটী স্থির করতে হবে। 
সেখানে সাত থেকে দশদিন যাপন করতে পারবেন 
এবং তারই মধ্যে প্রেসিডেন্ট ডি, ভ্যালেরার, পার্টি- 
নেতাদের, লর্ড মেয়রের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে 
হবে। জনসভায় বক্তৃতা দিতেও তার আপত্তি নেই। 
কিছুদিন পূর্ব ভারতীয় সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছিল ডাবলিন stega ইউনিভাঁরসিটি 
স্থভাষচন্দ্রকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদানের সিদ্ধান্ত 


বর্তমানে ৷ 


-y 


৪৫৩ নেতাজী ও আয়ারল্যাণ্ড 


গ্রহণ করেছেন । সংবাদটির সত্যতা সম্পর্কে cate 
নিতেও সুভাষচন্দ্র শ্রীমতী Bors অনুরোধ 
জানিয়েছেন। 

এ্যানটোয়ার্প থেকে লেখা ২৩. ১. ৩৬এর পত্রে 
সুভাষচন্দ্র শ্রীমতী উড সকে চুড়াস্তভাবে তার আয়াব- 
ate পরিভ্রমণের সুচী জানালেন । ৩০শে জানুয়ারী 
ateta (Havre) থেকে এস, এস ওয়।শিংটন 
জাহাজে উঠে ৩১শে জানুয়ারী তিনি কব-এ (Cobh) 
সামবেন। ফিরবার জন্য হয় ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, অথবা 
১২ই ফেব্রুয়ারী ‘কব’-এ (Cobh) জাহাজে উঠতে 
হবে। ১২ই ফেব্রুমারী তাকে ফিরতেই হবে। এটাই 
ফিরবার শেষ তারিখ | 

২৪শে জানুয়ারী ১৯৩৬ ডাবলিনের পররাষ্ট্র দপ্তর 
থেকে শ্রীমতী Gon চিঠি পেয়ে জানলেন যে 
আয়ারল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট আুভাষচন্দ্রের সঙ্গে 
সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পররাষ্ট্র দপ্তর 
চান আয়ারল্যাণ্ডে পৌঁছে সুভাষচন্দ্রের প্রথম FR TN 
হবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকার । সেই ব্যবস্থা 
সম্পাদনে পররাষ্ট্র দপ্তর উৎসুক হয়ে শ্রীমতী উভদ- 
এর সঙ্গে পত্রশবিশিময় করেছেন | - 

এরপর অষ্্রিয়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাদ্গাস্টাইন থেকে 
লেখা সুভাষচন্দ্রের ৫ই মার্চ তারিখের চিঠিতে জান! 
যায় তিনি সময়মত ডাঁবলিন ছেড়ে চলে আসার 
রাত্রতেই আইরিশ শহীদ টেরেন্স ম্যাকম্থুইনীর কন্তার 
সঙ্গে দেখ! করেন। সুভাষচন্দ্র মাত্র কয়েকদিন ভাবলিনে 


বান করে আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে 


অভিভূত মন নিয়ে ফিরেছেন | তাই তার মনে তখন 
তীব্র অনুভূতির আবেগ রয়েছে, কি ভাবে ভারত- 
আইরিশ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তোলা যায়-_-“-.৮০ 
contiune this contact between India 


and Ireland—” কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার 
সঙ্গে কবে দেখা হোলো, কি আলোচনা 
হোলো, সে-সম্পর্কে তিনি এই পত্রে একেবারে 
নিরুত্বর। 

সুভাষচন্দ্র মার্চ মাসে দেশে faaata আগে 
ভিয়েনার ব্রিটিশ কনসালের কাছ থেকে ASEA 
পান যে দেশে ফিরলে তিনি স্বাধীন মানুষে চলা- 
ফেরা SAS পারবেন AL! ১৯৩৬-এর ৮ই এপ্রিল 
বোম্বাই পৌছালেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয় । “কণ্টে- 
ভার্ডে” জাহাজ থেকে সুয়েজের ওপর দিয়ে যাবাব সময় 
৩১শে মার্চ-এ লেখা চিঠিতে সুভাষচন্দ্র শ্রীমতী 
SEAS জানালেন যে জাহাজ পোর্ট সৈয়দ-এ 
পৌছানে| মাত্র পুলিশ অফিসারের! সুভাষচন্দ্র 
পাসপোর্ট কেড়ে নিয়ে এবং তার উপর খবরদারীর 
জন্য পাহাড়! বসিয়ে যায়, যাতে তিনি ঈজিষ্ট বন্দরে 
না নামতে পারেন এবং মিশরীয় নেতাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন না ক'ঝতে পারেন। 


১৯৩৭-এর ১১ই মে তারিখে শ্রীমতী উড সকে 
লেখা চিঠিতে সুভাষচন্দ্র জানালেন গত ১৭ই মার্চ 
তিনি. কািয়াং-এর অন্তরীণ জীবন থেকে মুক্ত 
হয়েছেন। গ্রেপ্তারের পর ছুই মান কারাবন্দী থাকে 
এই অস্তরীণ জীবন যাপন করতে হুয়। মুক্তি পাবার 
পর্ন ভগ্নন্বস্থ্া উদ্ধারের জন্ত তার চিকিৎসক-বন্ধু ডাঃ 
ধর্মবীরের শৈল-নিবাস ডালহৌসীর পথে লাহোর 
থেকে এই চিঠি লিখছেন । গত বছর বন্দী থাকাকালে 
সেন্সার করা আইরিশ পত্রিকা কিছুকাল পাবার পর 
বন্ধ করে দেওয়! হয়। এই সংবাদ জানাবার পর 
ইণ্ডিয়ান-আইরিশ লীগ সম্বন্ধে জানতে চেয়ে কিছু 
আইরিশ পত্র-পত্রিকা চেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে নৃতন 
আইরিশ সংবিধানের এক কপি তাকে পাঠাতে অনুরোধ 


8৫৪ জয়শী : পৌষ ১৩৮৬ 


জানিয়েছেন | ইণ্ডিয়ান-আইরিশ লীগ ও আয়ারল্যাগ্ড 
সম্পর্কে তার চিন্তা ও অমুসন্ধিংস! BET | 

৯ই সেপ্টেম্বর, ৯৯৩৭ ডালহোৌলী থেকে শ্রীমতী 
উড্‌সকে চিঠিতে জানাচ্ছেন, আগামী জামুয়ারীতে 
১৯৩৮-এর জন্য সম্ভবতঃ তিনি কংগ্রেসের সভাপতি 
নির্বাচিত হবেন। শ্রীমতী উড্‌স (প্ররিত নূতন 
আইরিশ সংবিধানের কপি, আইরিশ পত্র-পত্রিকা 
তাঁর কাছে পৌঁচেছে। আরও লিখছেন ফিয়ানা 
ফেইল-এর (Fianne Fail) বাইরে বিভিন্ন গোষ্ঠী 
সম্বন্ধে তাকে যেন কিছু লিখে জানানো হয়। 
আর নির্বাচনে ফিয়ানা ফেইল দল আরও সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লাভ করলো না কেন, তাও জানতে 
চেয়েছেন £ “I expressed that F. F, would 
have bigger majority at the last 
election, Why did they fail’. 

স্বভাষচন্দ্র ২২শে নভেম্বর হঠাৎ পাঞ্জাবের 
ডালহোঁসী স্বাস্থানিবাস থেকে অক্টিয়ার বাদগাস্টাইন 
স্বাস্থ্যনিবাসে হরিপুরা কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতির 
দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে স্বাস্থ্যোদ্ধারের এবং একটি 
গ্রন্থ রচনার জন্য উপস্থিত হন। ১৮ই ডিসেম্বর 
সেখান থেকে শ্রীমতী উড্‌ সকে সুভাষচন্দ্র পত্রযোগে 
জানাচ্ছেন যে জামুয়ারীতে ভারতবর্ষে ফিরবার পূর্বে 
১০ই জানুয়ারী লণ্ডন যাবেন । কারণ অবশেষে 
ইংল্যাণ্ডে প্রবেশের পথে নিষেধাজ্ঞা বৃটিশ সরকার তুলে 
নিয়েছে। কিন্ত ইংগ্যাণ্ডে যাওয়া তার মুখ্য লক্ষ্য নয়, 
সেটা গৌণ উপলক্ষ্য মাত্র । শ্রীমতী উড্‌সেকে গোপনে 
খবর নিতে বলহেন ইংল।ণ্ডে থাকাকালীন sez থেন্ডে 
১৯শে জানুযারীর মধ্যে একবার প্রেসিডেণ্ট ডি 
ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসা যায় কি না। 
সংবাদটি অতিণয় গোপনীয় রাখতে হবে । প্রেসিডেণ্ট 


আর তার সেক্রেটারী ছাড়া এখবর আর কেউ যেন 
জানতে না পারে । শ্রীমতী উডস-এর জবাব সরাসরি 
সুভাষচন্দ্রের নামে যাবেনা । শীল করা cafee 
খামের উপর নাম লেখা! থাকবে Miss E. 
Schenkl: ভেতরে অপর নামে চিঠিটি বন্ধ করা 
থাকবে। 

প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাতের 
গোপনীয়তা এর 
ফেব্রুয়ারীর গোড়ায়_স্থভাষচন্দ্রের চিঠিতে জোর দিয়ে 
লেখা ছিল। সুভাষচন্দ্ৰ সেন্টার যে ঠিক কোন্‌ তারিখে 
ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন শ্রীমতী 
উডসকে লেখা তার পরবর্তী পত্রগুলিতে তার উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। এক প্রখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী অপর 
এক প্রখ্যাত আইরিশ বিপ্লবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন 
সুতরাং, গোপন পটভূমিকায় সঙ্গোপনে সে-দাক্ষাতকার 
সম্পন্ন হবে, এটাই তো স্বাভাবিক 1 নুভাষ-চরিত্রের 
এই বৈপ্লবিক মানস, সমকালীন বিপ্লব-মানসেরই 
প্রতিফলন, নিঃশংসয়ে বলা চলে। 

yetsa সতর্কতাজড়িত চিঠির 
অংশটি এইরূপ £ 

“Can you please make enquiries 


সংশ্লিষ্ট 


confidentially, If I can pay a visit to 
President De Valera when I am in 
England pe Please treat this matter 
as strictly confidential and nota soul 
should know teyord the Pres:dent and 
his Secietary. When zou write back, 
Piease address the Cover to Miss E. 
Schenk], Post Restante Badgastein and 
send it ina sealed registered Cover. 


আগের বারও--১৯৩৬-এবু ~ 


ste নেতাজী ও আয়ারল্যাণ্ড 


It is importont and necessary to take 
this precaution, because I donot like 
that anybody else should know about 
this visit until I actually arrive in 
Dublin” 
৩০শে ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র শ্রীমতী উড্‌সকে 
লিখছেন যে তিনি ১০ই জানুয়ারী ১৯৩৮ লণ্ডনে 
পৌছে ১৭ই পর্যস্ত সেখানে থাকবেন | ১৮ই জানুয়ারী 
ডাবলিনের SHY) তীর চাই-ই চাই। সেদিন সকাল 
৬টা ৪৫মি-এ ডাবলিন পৌছে, জরুরী কম নৃচীটি সেরে 
রাত্রি ৮ট1 ১০ মিনিটে ডাঁবলিন ছেড়ে পরদিন বিকাল 
৫.৩০ মিঃ লণ্ডনে পৌঁছাবেন। কয়েক ঘন্টা পর 
ইয়োরোপের উদ্দেশ্যে বিমান যাত্রা ক'রে সেখান থেকে 
. বিমানে ভারতে পৌছাবেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি 
প্রেসিডেন্ট ডেভ-এর সঙ্গে তার একটি ফোটো পেতে 
Begs, AUIE সম্ভব হলে শ্রীমতী উড স যেন 
করে রাখেন, যদি প্রেসিডেন্ট সম্মত থাঁকেন। এ- 
সম্বন্ধে উত্তরে কিছু লেখার দরকার নেই | গোপনীয়তা 
রক্ষার জন্য সতর্ক করে আবার লিখছেন £ 
“Please keep the appointment a secret 
for the present. Just send a line please 
to say that you have got this letter’’. 
শ্রীমতী উড্‌স-এর চিঠি কোনো গোয়েন্দার চোখের 
ওপর দিয়ে এসেছে কিনা, সুভাষচন্দ্র AANT 
নিঃসংশয় হবার জন্য চিঠির শেষে Post Script লিখে 
শ্রীমতী উড্‌সকে বলছেন যে তার ( উড্‌সের ) চিঠির 
খামটাও এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন যাতে তিনি খামটি 
দেখে বলতে পারবেন এটি ডাবলিনের ডাকে দেবার 
সময় যে অবস্থায় তিল, সুভাষচন্দ্রের কাছে পৌছোবার 
পরও সেই অবস্থায়ই অপরিবর্তিত রয়েছে কিনা । 


rok wena 


বিপ্লবীর দৃষ্টি কতটা সজাগ ও তীক্ষ হওয়া উচিত 
সুভাষচন্দ্রের এই মানস সে-কথাই ব্যক্ত করছে। 

১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৮ Artillery Mansions, 
Victoria Street, London S. W., I. 
থেকে শ্রীমতী উডসকে লেখা সুভাষচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত 
চিঠি থেকে জান যায় ১৫ই জানুয়ারী রাত্রিবেগা 
তার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার সাক্ষাৎকার এবং 
দীর্ঘ আলোচনা হয়। আর ১৮। ১২। ৩৭-এর 
চিঠিতে সুভাষচন্দ্র শ্রীমতী Bons লিখেছিলেন 
প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাব্য দিন 
হবে ১৬ই থেকে ১৯শে জানুয়ারীর aay! হয়তো 
কোনো গোয়েন্দার চোখে ধুলো দেবার জন্যই 
একদিন আগেই এই এঁতিহাসিক সাক্ষাৎকার সম্পন্ন 
করে নিলেন। 

ইণ্ডিয়ান-আইরিশ ইণ্ডিপেণ্ডেস লীগের পক্ষ থেকে 
এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট Ww গোন্‌ ম্যাক্ব্রাইভ 
(Maud Gonne MacBride) এবং সেক্রেটারীদয় 
M.F. Woods এবং Mr. J. J. Healy-ag 
স্বাক্ষরিত যে ইস্তাহার প্রচারিত হয়েছে, সেই ইস্তাহারে 
ভারত-আইর্লিশ আত্মিক বন্ধনের ইশারা রয়েছে এবং 
আয়ারল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে ভারতের স্বাধানতা সংগ্রামে 
সাহায্যের প্রতিশ্রতিও দেওয়া হয়েছে । তাতে বলা 
হয়েছে “*....-- Ireland has realised that the 
only road to prosperity and honour is 
complete severance from the British 
Empire; India is realising this also. 
The English also know that a free 
Ireland and afree India isthe end of 
the British Empire and are employing 
every weapon in their armoury of 
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force and hypocrisy to retrad the in- 
evitable end...” 


* * * 


Indian leaders have come to 
Ireland and asked our aid let them 
not have asked in vain. At their 
request we have set up an Indian Irish 
Independece League and are publish- 
ing a monthly bulletin giving Indian 
NEWS.. We ask the aid of all Re- 
publicans and we feel sure they will 
not refuse...” 


ভি, জে, প্যাটেল যে কাঁজ ye করেছিলেন 
স্ৃভাষচন্ট্রের বৈপ্লবিক মনন! ও তন্ময়তা তাকে বহুদূর 
পর্যস্ত এগিয়ে নিয়ে যায়! এই ছুই নেতা ছাড়া 
ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামের আর কোনে! নেতাই 
আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছ থেকে কোনো 
শিক্ষা গ্রহণের উন্মুখতা দেখান নাই। সে-কাঁরণে 
ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রামে ভারত-আইরিশ 
সম্পকের স্থান তাদের চিস্তাধারায় কোনো দাগ কাঁটে 
নাই। স্ুভাষচন্দ্রের বৈপ্লরিক প্রতিভা ভারতের 
জাতীয় সংগ্রামে সংশয়াতীতরূপে এই চিন্তা-দৈন্য দূর 
করেছে।* 


* এই আলোচনার উপাদান দিল্লীর নন্যাশন্যাল আর্কাইভ অফ ইগ্ডিয়া'তে রক্ষিত “Woods Coll- 


ection’ নামাঙ্কিত দলিলপত্র থেকে সংগৃহীত | [জঃ সঃ] 
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NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE : 
REFLECTIONS AND IMPRESSIONS 


H. V. Kamath 


In his boyhood, Netaji Suhas 
Chandra Bose came under the spell of 
Swami Vivekananda, whose name was 
frequently on his lips even during the 
years I knew him in the late thirties. 
John Gunther described him as “a 
mystic turned politician”. One may not 
fully share this view, but every one, 
who knew him intimately, discerned 
some mystical strands in his temper- 
ament. 

As he grew up into manhood, the 
politics of a slave nation determined 
to be free, with its ceaseless call to 
suffering and sacrifice, took possession 
of his being and turned the born rebel 
into an uncompromising political 
revolutionary. 

The events that rocked Ireland and 
the mainland of Europe during and 
after World War I strongly affected 
him; and the men who moulded those 
events, De Valera, Lenin, Kemal 
Ataturk, and-to some slight extent 
even Mussolini and Hitler, left an 
abiding impress on his imagination. 
He, however, worked out his own 


political credo and technique of action; 


and, during World War Il, his unique 
role and superb achievement won for 
him a secure niche in the Pantheon of 
History, a place among the immortal 
leaders of the Liberation War of 
Humanity. 

His chubby face with its cherubic 
smile concealed a granite core of will. 
Gentle and affectionate by disposition, 
he could be very firm, even relentless, 
whenever occasion demanded. Truly 
could it be said of him, in the words 
of the Sanskrit poet: “Vajradapi 
kathorani, mrdooni kusumadapi” 
(“Harder than the diamond, Softer 
than a flower”). 

Though Mahatmaji had, in 
common with Netaji a spiritual 
outlook on life anda strong faith in 
God, yet they had differencss, at times 
serious, on matters of - political 
Ideology as well as on strategy and 
tactics. Even so, they understood and 
respected each other. Subhas did not 
accept ahimsa as a creed, but only as 
a political expedient, taking his stand 
on the teaching of the Gita that, ina 


dharmayuddha, violence is not taboo. 
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He was, politically, closer to Lokm- 
anya Tilak than to Mahatma Gandhi, 
and, during World War I, he devised 
his plan and formulated his strategy in 
the light of the maxim, “Britain’s eneny 
is India’s friend”. 

The then Itallan Minister in Kabul, 
Dr. Quaroni, told me when I met him 
in Bonn in 1960, the story of his 
meeting and talks with Netaji in 
January—February, 1941. He was 
greatly impressed, as is evident from 
the report he submitted to Rome £ 

“Bose is the type that we all know 
from his work and his actions—intelli- 
gent, able, full of passion, and without 
doubt the most realistic, may be the 
only realist, among the Indian nationa- 
list leaders......If in June, 1940, that is 
at the time when the defeat of England 
seemed certain, we had had a ready 
organisation like the one Bose propo- 
ses now, it could have been utilised to 
liberate India, and it might have been 
possible. Politically and militarily, 
India is the corner-stone of the British 
Empire. Last year’s chance is gone, 
but a similar one could come this 
year also ¢ one should be ready to take 
full advantage of it”. 

He continued : 

“To put up this organisation, 
money will be requirep, probably not 
a little of it. In the past, we have spent 
big sums of money—for instance on 
Press propaganda in the two Americas 


—with the results we can see today. 
Here one can work on a much more 
solid terrain. If what is being attem- 
pted should work out even in part, 
probably several months of war, human 
lives, and millions worth of material 
will be saved”. 
He added : 
“Our enemies in all'their wars—the 
present one included—have always 
largely used the “revolution” weapon 
with success. why should we not 
learn from our enemies? Two 
things are necessary to make revo- 
lutions: men and money. We do 
not have the men to start a revo- 
lution in India; luck has put them 
into our hands: no matter how 
difficult Germany’s and our mon- 
etary situation, the money that 
this movement requires can certa- 
inly be found. It is only a question 
of valuing the pros and cons, and 
taking a decision on the risk.” 
Netaji had told the Italian Minister 
his plan was to constitute in Europe a 
“Government of Free India”— some- 
thing on the lines of the various free 
governments that had been set up in 
London. The “Government of Free 
India” could launch a special propa- 
ganda campaign by radio, and would, 
further, actively promote revolution in 
India, For carrying out these tasks, 
naturally, it would require help from 
the Axis powers. The Italian minister 
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arranged for a passport to Subhas, 
to enable him to travel to Berlin 
across Russian territory, the Soviet 
Union having not yet entered the 
war. 

In this era of planning, it is well to 
remember that is was Subhas who, as 
Congress president, had convened, in 
October 1938, a meeting of the 
Ministers for Industry of several 
provinces; and regardless of the oppo- 
siton of some of his colleagues on the 
Working Committee, had brought int) 
being the National Planning Commi- 
ttee. He offered its chairmanship to 
Jawaharlal Nehru, who gladly accepted 
. it.I was appointed Secretary. I had 
resigned from the ICS afew months 
earlier in April 1938, largely under the 
inspiration of Netaji. Netaji categori- 
cally rejected the materialistic basis 
of Marxian Socialism, but he had no 
doubt in his mind that “the salvation 
of India, as of the world, depends on 
Socialism”. But “this socialism does 
not derive its birth from the books of 
Karl Marx. It has its origin in the 


thought and culture of India”, he 
asserted. 

Viswakavi Rabindranath Tagore, 
hailing Subhas as Desh Nayak in 1939, 
said 3 - 

“Subhas Chandra—I have watched 
the dawn that witnessed the begin- 
nings of your political sadhana. 
In that uncertain twilight, there had 
been misgivings in my heart, and I 
hesitated to accept you for what you 
are now....... You did not regard appa- 
rent defeat as final, you have 
turned your trials into your allies 
---Long ago, at a meeting, I addressed 
my message to the Leader of Bengal 
who was yet to seek. After a lapse of 


many years, I am addressing at this 
meeting one who has come into the 


full light of recognition. My days have 
come to an and. I may notjoin him in 
the fight that is come. I can only bless 
him and take my leave, knowing that 
he has made his country’s burden of 
sorrow his own, that his final reward 
is fast coming as his country’s free- 
doom and deliverance.” 


(নতাজী-গবেষণা 
. পবিভ্রকুমার ঘোষ 


ডঃ লিওনার্ড গর্ভন একজন মার্িন গবেষক | 
তিনি বাংলার আধুনিক যুগ সম্পর্কে গবেষণ। করেছেন | 
তার গবেষণার প্রেরণারূপে সত্য সন্ধিৎসা বা অপর 
কোনে! গুরুতর অভিপন্ধি বর্তমান তা জানি না । তবে 
বাংলার আধুনিক যুগ সম্পর্কে ভার আলোচনায় তার 
নিরপেক্ষ মনের পরিচয় পাইনি ; বোঝা বায় Sta মন 
পর্যাপ্তভাবে রঞ্জিত! নেতাজী সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে 
তিনি ব্যাপকভাবে গবেষণা করছেন ate কয়েক 
বছর যাবত এবং ভারত সরুকার বা বাংলা সরকারের 
সংশ্লিষ্ট সকল গোপন নথিপত্র তার কাছে উন্মুক্ত কর! 
হয়েছে-_এ দেশজ গবেষকদের কাছে তা অত ARCH 
উন্মুক্ত কর! হয়না । কলকাতায় নেতাজী নামাঙ্কিত 
একটি গবেষণা সংস্থা তাঁর পৃষ্ঠপোষক অথবা এই 
ৃষ্ঠপোষণা উভয়ত প্রসারিত। Be সংস্থ। কর্তৃক 
আয়োজিত সেমিনারে ও এ দেশের বিভিন্ন স্থানে 
আয়োজিত জনসভায় বা আলোচনা-চন্রে একজন 
নেতাজী-বিশেষন্রূপে ডঃ গর্ভন ভাষপাদি দিয়েছেন। 
উক্ত গবেষণা সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত বৃহদাকীর নেতাজী 
বিষয়ক পুস্তকে ডঃ গর্ভনের এবিধ একটি ভাষণ বা 
গবেষণাপত্র প্রথম স্থান অধিকারের সম্মান লাভ 
BACB | 

WAST উক্ত ভাষণ বা প্রবন্ধে সুমভাষ-জীবনী- 


কারদের সম্পর্কে কিছু উপদেশ বর্ষণ করেছেন। সে. 


হেতু আমি গরসঙ্গটি আলোচন! করার প্রয়োজন অনুভব 


করেছি। ডঃ গর্ডন বলেছেন স্থভাষচন্দ্রের কোনো 
পূর্ণাঙ্গ ও সমালোচনামূলক জীবন অদ্যাবধি লেখা 
হয়নি । ধারা সে প্রয়াস করেছেন তার! যথেষ্ট 
গবেষণা করেননি এবং ভার! সুতাষচন্দ্রের প্রতি ভক্তি 
সমাচ্ছন্ন। এ অভিযোগের উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক 
কেননা যে কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে যে কোনে পাঠকের 
নিজন্ব মতামত গঠনের অধিকার আছে এবং তা নিয়ে 
বিতর্ক অশোভন । তা ছাড়া ডঃ গর্ভন বাংল! ভাষায় 
প্রকাশিত গ্রন্থাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এ-কথা মনে 
করার যুক্তি অমুপস্থিত | 

নেতাজী নামাঙ্কিত গবেষণা সংস্থা ও ডঃ গর্ডনের 
সংযুক্ত উদ্যোগে নেতাজী-চরিত্রের যে বিশ্লেষণ সাধিত 
ও প্রচারিত হয়েছে তাই-ই আপাতত আমাদের 
আলোচনার বিষয়। 

নেতাজী Fey কুলীন কায়সন্ত বংশজাত 
ছিলেন। বাঙালী হিন্দু-সমাজে TE বংশ উচ্চ 
সামাজিক অবস্থানের অধিকারী । এ জন্ত সুভাষচন্দ্র 
গৌরব অঙ্ুভব করতেন বলে ডঃ গর্ডন মস্তব্য করেছেন। 
সেজন্যই জেলে থাকা কালে ইংরেজ সরকারের কাছে 
তিনি বিশেষ বিশেষ সুবিধা লাভের জন্য দাবী 
জানাতেন। বাংলায় তার উচ্চ মর্ধাদা, Sta বর্ণগৌরবের 
সঙ্গে যুক্ত এ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন ও 
এ গোরব বজায় রাখতে চাইতেন, Ge গর্ডন এ কথা 
বলতে চান। 


৪৬১ নেতাজী-গবেষণ! 


সুভাষ-চরিত্র সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা অভিনব ও 
অভিসম্ধিপ্রস্থত বলে আমার ধারণা । বৈজ্ঞানিক 
রীতিতে মনস্তত্ব বিশ্লেষণ এ ব্যাখ্যার মূলে নেই। 
স্থভাষজীবনকে হেয় করার উদ্দেশ্যই এ অপব্যাখ্যায় 
প্রকট । জেলে থাকা কালে বিদেশী সরকারের কাছে 
স্থভাষচন্দ্র তার প্রাপ্য মর্যাদা দাবী করেছেন এ কথা 
সত্য এবং সে দাবীর সপক্ষে অপরাপর যুক্তির মধ্যে 
বাঙালী সমাজে তার সামাঙ্জিক মর্যাদার কথাও 
বলেছেন সত্য। কিন্তু তিনি বর্ণগরিমায় আচ্ছন্ন, 
SHAS বা আক্রান্ত ছিলেন বা বর্ণগরিমার দাবীদার 
ছিলেন এ কথ! বলা অপব্যাখ্যার নামান্তর | 

সামাজিক প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর 
অধিকারী ছিলেন a বিত্ত বা সামাজিক কৌলীন্য 
বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন কিংব! সেহেতু সুযোগ- 
faa লান্তের প্রত্যাশী ছিলেন, Sta আচরণে, ভাষণে, 
কথোপকথনে এ সাক্ষ্য পাই না। বিদেশী সরকারকে 
চিঠি লেখা ও বঙ্গীয় বা ভারতীয় সমাজ-গঠন সম্পর্কে 
চিন্তাধারা এক কথা নয় । অনিচ্ছুক বিদেশী সরকারের 
কাছে প্রাপ্য মর্যাদা দাবী করা ও স্বদেশীয় সমাজের 
পরিমণ্ডলে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে মত পোষণ 
করা এক কথা নয়। এক প্রসঙ্গে যে উক্তি আবশ্যক 
ও অনিবার্য প্রসঙ্গাস্তরে সে উক্তি আদৌ উচ্চারিত ন! 
হতে পারে, এমনকি সে উক্তি মনের কোণেও ঠাই না 
পেতে পারে । জেলে হিন্দু দেবী পুজার অধিকার 
নিয়ে সুভাষচন্দ্র যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেছিলেন ও 
কর্তৃপক্ষকে নতি স্বীকার করিয়েছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক 
ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোনে! ভূমিকাই তিনি নেননি, 
ভাষণাদিতে ধর্মীয় পরিভাষা পর্যস্ত ব্যবহার করেননি 
যা সে সময় অন্য নেতারা করতেন! বর্ণগরিমা বোধ 
হিন্দু বাঁগালী সমাজে শ্রীচৈতন্য দেব থেকে বিবেকানন্দ 


Ae সকল প্রধান ধর্মীয় নেতারাই প্রত্যাখ্যান করে 
গিয়েছেন; তাদের ভাবাদর্শই সুভাষ অঙ্গীকার করে 
নিয়েছিলেন। ব্র্ণগরিমা-সচেতনতা তার জীবনের 
একটি মুখ্য নিয়ামক শক্তি বলে মনে না করলে ডঃ 
গৰ্ডন স্থভাষ চরিত্র বিশ্লেষণের প্রারস্তেই এই প্রসঙ্গাটির 
উল্লেখ করতেন না । স্বামী বিবেকানন্দ তার পাশ্চাত্য 
প্রবাস জীবনে বারবার ভারতের বর্ণপ্রথা সম্পর্কে 
সমালোচন। ও বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য শুনেছিলেন ও ভার 
স্বভাবদিদ্ধ তেজোময় ভঙ্গীতে সে সব সমালোচনার 
চূড়াস্ত agers দিয়েছিলেন। ভারতীয় সমাজ 
সম্পর্কে পাশ্চাত্যবাসীরা যখনই আক্রমণ চালাতে চায় 
তখনই আমাদের বর্ণ-সচেতনতা বিষয়ে রূঢ় ইঙ্গিত 
দেয়। ডঃ গর্ভন সেই প্রথান্নগত রীতিতেই সুভাষ- 
জীবনকে কলঙ্কিতরূপে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন 
ও নেতাজী নামাঙ্কিত গবেষণা সংস্থা তা শিরোধার্ষ 
করে বিশ্ববাসীর সমক্ষে গৌরবের সঙ্গে পরিবেশনের 
দায়িত্ব নিয়েছেন! ত্যাগমূতি স্থভাষ বর্ণগত সুযোগ- 
স্থবিধা ভোগাকাজ্মীরূপে এই ভাবে চিত্রিত হলেন ও 
মার্কিণ গবেষকের দীর্ঘকালীন গবেষণার এই ফলশ্রতি 
a মেনে নিলে স্ুুভাষ-জীবনী রচনায় আমাদের প্রয়াস 
খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ, অসার্থক ও তক্তিসমাচ্ছন্ন বলে 
আমর! নিন্দিত হব এ ভারী স্থন্দর বন্দোবস্ত | 

ডঃ গর্ডনের পরবর্তী আবিষ্কার আরও চমকগ্রদ। 
শরৎচন্দ্র বসু কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টাররূপে 
বিপুল পশার-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিলেন । তিনি 
এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তবু অংশ নিয়েছিলেন, 
বিপ্লবীদের সমর্থন করতেন, তাঁর অজিত অর্থ দেশের 
কাজে দিতেন ও পদে পদে সুভাষকে সহোষোগিতা 
দিয়েছেন। এ নাকি তার পক্ষে স্ব-বিরোধী আচরণ। 
কেননা ডঃ গড়নের মতে হাইকোর্ট বুটিশ-রাজের 
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একটি প্রতিষ্ঠান । সেখানে অর্থ-উপার্জন ও ইংরেজ 
রাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ স্ব-বিরোধী 
আচরণ নয় কি? মাঞ্রিণ গবেষকের যুক্তি সনাতনপন্থী 
বাঙালী নৈয়ায়িকদের যুক্তিকেও seal দেয়। হাইকোর্ট 
বা এ দেশের কোনো আদালতই ইংরেজের পৈতৃক 
সম্পত্তি ছিলনা। ইংরেজ আমলে স্বাধীন পেশার যে 
কয়টি উপায় উন্মুক্ত ছিল আইন ব্যবসায় তন্মধ্যে 
BIST এ দেশের রাজনৈতিক চেতন! বিকাশে ও 
রাজনৈতিক আন্দোলন প্রসারে আইনজীবীদের অবদান 
কম নয়। নিজের বিস্তাবুদ্ধিবলে আদালতে এ দেশী 
আইনজীবীরা যে অর্থ উপার্জন করতেন তা তাদের 
Cafes অর্থ, ইংরেজের কলুষ হস্তম্পর্শ সে 
অর্থে ছিল না। সেই টাকা নিজ ভোগে ব্যয় করার 
বদলে দেশের মঙ্গলজনক কর্মে যারাই দিয়েছেন 
তারাই শ্রদ্ধার্হঘ। শরৎচন্দ্র ay শুধু অর্থ নয়, নিজের 
জীবনের একটা বড় অংশই দেশের কাজে দান 
করেছিলেন। আধিক ক্ষতি, বিশ্রামের অভাব ও 
কারাবরণ কোনে! কিছুতেই তিনি se হননি ৷ 
সংগ্রামের আপস-বিরোধী ধারা মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত তিনি 
বহন করেছেন--দেশ ও দেশবাসীর প্রতি তার ভালো- 
বাসা ও সেজন্য ত্যাগ চিরকাল মানুষ মনে রাঁখবে। 
তার ব্বদেশসেবা ও অর্থোপার্জনের মধ্যে কোনো স্ব" 
বিরোধিতা ছিল এ কথা আজ Fe এ দেশের কোনে! 
লোকের মনে আসেনি, গবেষক ডঃ গন ত! আমাদের 
মনে করিয়ে দিলেন | কিন্তু তার বক্তব্য, যুক্তি ও তথ্য 
অনুমোদিত নয়। তাঁর বক্তব্য এ দেশের একজন সর্বজন 
akaa নেতার অবমাননা করার অভিসন্ধিপ্রস্থত কিনা 
তা সুধীজনদের বিচার্য। 

ডঃ গডনেব মতে শরৎচন্দ্র বস্থব, চরিত্রের এই 
স্ববিরোধী প্রবণতাও ম্লান হয়ে গিয়েছে সুভাষচন্দ্রের 


দোলাচল মনোবৃত্তির কাছে । যৌবন সমাগম থেকেই 
সুভাষ নাকি সকল রকম কর্তৃত্বের প্রতি স্ববিরোধী 
মনোভাব দেখিয়ে এসেছেন | এক দিকে কর্তৃপক্ষের 
অবলম্থিত মানদণ্ড অনুদারে ভালো ছেলে বলে তিনি 
উত্তীর্ণ হতে চাইতেন, অপরদিকে এ কর্তৃপক্ষ তাকে 
আটকে রাখছে মনে হওয়ায় তিনি তার বিরুদ্ধে 
যেতেন। এক কথায় তিনি একই সঙ্গে “ভালে! 
ছেলে” ও মুখ্য “দুষ্ট কর্মকারী”? ( mischief- 
maker) হতে চাইতেন। তাঁর সারা জীবনে, 
বিশেষত তার দ্বিধাগ্রস্তত1 ও সিদ্ধান্ত নেবাব সঙ্কটময় 
লগ্নে এই একই প্যাটার্ণের পুনরাবৃত্তি নাকি দেখা 
গিয়েছে। 

ডঃ গর্ভন সুভাষ রিত্র সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তের 
সমর্থনে কয়েকটি তথ্য উপস্থিত করেছেন | প্রেসিডেন্সি 
কলেছের প্রথমবর্ষের ছাত্র থাকাকালে সুভাষচন্দ্র 
গুরুর অন্বেষণে গৃহত্যাগী হয়ে উত্তর ভারতে 
গিয়েছিলেন। সঙ্গে তার একজন বন্ধু হিল। এই 
যাত্রা তার ধর্মীয় ব্যাকুলতাঁর নিদর্শনরূপে যেমন গ্রহণ 
করা যায় তেমনি ভার পিতামাতার, বিশেষত Sta 
পিতার বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ ঘোষণারূপেও মনে করা যেতে 
পারে। কেন পিতার বিরুদ্ধে তার মনে বিদ্রোহের 
ভাব জমেছিল ? কেননা সুভাষ নবম সন্তান বলে 
পিতা ছিলেন তীর কাছে সুদূর ব্যক্তি। 

কিশোর সুভাষের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা লঘু ব্যাপার 
ছিল না; বাল্যবয়দ থেকেই একই জিজ্ঞাসা তার 
মধ্যে পরিক্ষুট হয়েছিল। তাঁর জননী রামকৃষ্ণ 
পরম্হংসদেবের শিষ্যা, পিতা প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ও 
পরবর্তীকালে কটকে আইন ব্যবসায়ী হরিবল্লভ বস্থর 
সাহচর্ধলাভে রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলভুক্ত হযেছিলেন। এই 
পারিবারিক পরিবেশে yer অধ্যাত্মভাব- 


S 


৪৬৩ নেতাভী-গবেষণা 


সম্পদ জন্মমূত্রেই লাভ করেন ও তার অস্তরের 
প্রবল ধর্মব্যাকুলতা কিভাবে বিকশিত হয়েছিল 
ও কী কী উপায়ে তা তৃপ্ত করতে তিনি সচেষ্ট 
হয়েছিলেন অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি তা 
লিখেছেন | ডঃ গর্ডন ধর্ম-জিজ্ঞীসা সম্বল করে কিশোর 
সুভাষের গৃহত্যাগের ঘটনাকে বাকা চোখে দেখেছেন | 
অধ্যাত্-জিজ্ঞাসা কিশোরকেও এতটা আর্ত করতে 
পারে, বিশেষত যে কিশোর আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা- 
প্রাপ্ত ও একজন সাফল্যে উজ্জ্বল ছাত্র, তা ডঃ 
গর্ভনের মতো পাশ্চাত্যসংস্কীরসম্পন্ন গবেষকের পক্ষে 
হয়তো বিশ্বাস করা শক্ত । তাই সুভাষের গৃহত্যাগের 
ঘটনার অন্য তাৎপর্য আবিষ্কার করতে তিনি চেয়েছেন। 
সে তাৎপধ আবিষ্ষারে তাকে বেশি শ্রম স্বীকারও 
করতে হয়নি। ay পরিবার বেশ বড় ছিল। সে 
যুগের ভদ্র বাঙালী পরিবার ও আজকের মত ক্ষুদ্রা- 
য়াতন VS না” কেননা বাবা-মাছেলে মেয়ের! 
ছাড়াও অতিথি-পরিজন-অভ্যাগত-পরিচারক-পরি- 
চারিকা ইত্যাদি সহ বড় পরিবারই ছিল তখনকার 
স্বাভাবিক রীতি। পরিবারের seta এখনকার ক্ষুদ্র- 
কায় বাঙালী পরিবারের বাবাদের মতো ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা রাখতেন না। সেজন্ত কনিষ্ঠ 
ছেলেরা বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠত একথা 
কখনে। শোনা যায়নি । স্বভাষচন্দ্ৰ পিতৃদ্রোহী ছিলেন 
এ এক অভিনব সংবাদ । তীর fee সংকল্প তিনি 
অনুসরণ করতেন, পরিবারে সেজন্য সংঘাত হয়নি 
তা নয়, আপন পথে চলার জিদের তা ফল, কিন্ত 
পিতৃপ্রোহ বলে তাকে চিহ্নিত করা যায় al! আর 
parents 7 সুভাষ মাতৃত্রোহীও ছিলেন? প্রেসিডেন্সি 
কলেজে ভর্তি হবারও আগে Were, জননী প্রভাবতী 
দেবীকে যে পত্রগুলি লিখেছিলেন সেগুলি এত মধুর 
পৌষ bma 


ও কোমল মনোভাবে পূর্ণ যে মা যত্বু করে ছেলের.সে 
পত্রগুলি সারাজীবন রক্ষা করেছেন। সে ছেলে 
মাতৃদ্রোহী হলেন কলেজ্স-জীবনে প্রবেশের পর এমন 
সাক্ষ্য কিছু আছে কি? এরকম বিদ্রোহী হবার 
কোনো হেতু সুভাষচন্দ্রেব পিতামাতার আচরণে 
নিহিত ছিল কি? বিশেষত সুভাষচন্দ্ৰ কটক থেকে 
কলকাতায় আসার পরই বাবা-মার সঙ্গে তার নতুন 
কোনো সংঘর্ষ ঘটেছিল কি--এত বড় সংঘর্ষ ED 
তাকে THRE অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে হয়েছিল? 
ডঃ গৰ্ডন তেমন কোনে! তথ্য দিতে পারেননি, Sta 
গবেষণায় নতুন কোনে! তথ্যই আবিষ্কৃত হুয়নি। 
কিন্ত অভিনব সিন্ধান্ত ঘোষণায় তিনি ইতস্তত করেন 
fil জানকীনাথ বনু ও প্রভাবতী দেবীর পরিবার 
পরিচালনায় BH Yes হয়েছিল, তাদের সম্তানরা 
Stora আচরণের ফলে পরিবার থেকে বিচ্ছিম্নতা- 
বোধে বা sense of alienation-q আক্রান্ত 
হয়েছিল, সুভাষ পিতৃমাতৃজ্রোহী ছিলেন-ডঃ গর্ডনের 
অভিনব সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত এই দিকে । এই সব অপ- 
সিদ্ধান্ত বিশ্বনমক্ষে প্রচারের দায়িত্ব গর্বের সঙ্গে বহন 
করেছেন জানকীনাথের cola, কিন্ত তাতেই সত্যের 
শীলমোহর এই সিদ্ধান্তের ওপর পড়তে পারে ন1। 
সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসু বাঙালীর জাতীয় জীবনে 
যে অবদান রেখেছেন সেজহাও বটে, জানকীনাথ- 
প্রভাবতী ধর্মপ্রাণ সদাচারনিষ্ঠ, সজ্জন ও ANIS 
বাঙালী পরিবারের প্রতীক বলেও বটে, AFEA 
গবেষকবেশী মাঞ্চিন নাগরিকের এই অশোভন ইঙ্গিত 
ও অসঙ্গত আক্রমণের. প্রতিবাদ করা আমি আমার 
কর্তব্য বলে মনে করি। 

সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনের আর একটি উল্লেখ" 
যোগ্য ঘটনা অধ্যাপক ওটেনের নির্ধাতন। ডঃ গর্ডন 
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এই ঘটনা সম্পর্কে একটিও নতুন. তথ্য আবিষ্কার 
করেন মি। স্থভাষ নিজে এ ঘটনায় অংশ নিয়েছিলেন 
কিনা. ডঃ গর্ভন সে. বিষয়েও জানেন না। কিন্ত 
সুভাষচন্দ্র আত্মদ্জীবনীতে এ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা 
মিথ্যাভাষণ বলে অভিহিত করতে ডঃ AGA ইতস্তত 
করেন নি। gata নাকি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 
শাস্তি পেয়ে ভয়ার্ত হয়েছিলেন। নিজের SATs 
ভেবে তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন । তার পরবর্তীকালের 
জাতীয়তাবাদী, কার্যক্রমের সঙ্গে এই ঘটনার নাকি 
কোনো যোগই নেই, অথচ সুভাষচন্দ্র অতিরঞ্জিত 
করে লিখেছেনঃ 
_ _ Thad a foretaste of leadership— 
though in a very restricted sphere— 
and of the martyrdom it involves. In 
short, I had acquired character and 
could face the future with equanimity. 
- ডঃ গর্ভনের মতে ঘটনার বিশ বছর পর লিখতে 
বয়ে সুভাষ বাহবা নেবার চেষ্টা করেছেন। ঘটনাব 
সমর সুভাষের চিত্ত যে ভয় ও শঙ্কায় আচ্ছন্ন 
হয়েছিল সেকথা তিনি আত্মজীবনী লেখার সময় 
বেমালুম লুকিয়ে গিয়েছেন ও Sta রাজনৈতিক 
জীবনের অমুষঙ্গের সঙ্গে এ ঘটনাকে অসঙ্গতভাবে 
যুক্ত করেছেন | l 
getoa চরিত্রে এবস্বিধ মিথ্যাচার, নিজ- 
সম্পর্কে অতিরঞ্জন স্পৃহা, বাহবা নেবার উদ্দেশ্যে 
ঘটনার ওপর মিথ্যার প্রলেপ চাপানোর মনোভাব, 
‘নিজের ব্যক্তিগত জীবনের লাতক্ষতি ভেবে eré 
হওয়া__এসব লক্ষণ ডঃ গর্ডন কোন্‌ কোন্‌ তথ্যের 
সাহায্যে আবিষ্কার করেছেন ? এমন কোনো তথ্যেরই 
তিনি উল্লেখ করেননি। যদি তেমন কোনো তথ্য 
থাকে তা অকাতরে তাঁর, প্রকাশ করা উচিত, আমার 
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মতো ভক্তিসমাচ্ছয্ন জীবনীলেখকের " মোহমুক্তি 
ঘটাতে তাতে সাহায্য করবে। কিন্তু সুভাষচরিত্রে 
মিথ্যাচারিতা, ব্যক্তিগত - লাভক্ষতির“ভাবনায় উদ্বেগ 
ও শঙ্কা, বাহবা আদায় করার, জন্য সতালোপ ও 
অতিরুঞ্জন করার প্রবণতার কোনো পরিচয় অদ্যাবধি 
পাওয়া যায়নি। তার চরিত্র ভিন্ন ধাতৃতে গড়া ছিল। 
ডঃ ASAT মতো গবেষকের পক্ষে সুভাষচগ্িত্রের 
বৈশিষ্ট্য অম্ুধাবন করা সম্ভব কিনা, এ বিষয়ে তিনি 
আদৌ অধিকারী কিনা, আসি সেই প্রশ্ন তুলতে বাধ্য | 
কেনন! সব বিষয়ে আলোচনার অধিকার. স্বার 
থাকেনা । অশুদ্ধ মন ও অশুদ্ধ অভিসন্ধি সত্য দৃষ্টিকে 
ব্যাহত করে। gelma লোকোত্ব তপোবীর্ধ- 
সমন্বিত চরিত্রের অম্থশীলন, অনুশীলনকারীর চিত্তশুদ্ধি 
দাবী করে। ডঃ গর্ভনের ক্ষেত্রে সে উৎকর্ষে'র একান্ত 
AC, উপরস্ত তার মানস-সংস্কার স্থভাষচরিত্র 
অনুধ্যানের পক্ষে প্রতিকূল ৷ তার গবেষণা যে আরও 
কত নিক্ষস তার আরও প্রমাণ এই যে তার গবেষণা- 
পত্রে তিনি একটিও অনাবিষ্কৃত তথ্য উপস্থিত- করতে 


পারেননি, জ্ঞাত তথ্যগুলির ওপরই তিনি দাগ! 


বুলিয়েছেন। বাঁকা দৃষ্টি ও গায়ের জোরে সিদ্ধান্ত 
চাপানোর চেষ্টা ছাড়া তার গব্ষণার অপর কোনে 
বৈশিষ্ট্য নেই। 
প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিতাড়িত হবার পব 
সুভাষচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজে ofS হয়েছিলেন । 
ডঃ গড়নের মতে এতে প্রমাণিত হয় যে তিনি বৃটিশ 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে উন্নতি লাভ করতে চান'আবার 
& প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও pre- চান। 
পরবর্তী জীবনে পশ্চিমী সংস্কৃতি, আই, সি, এস, 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারত সরকার--এই সব 
ব্যপারেই তিনি নাকি অনুরূপ দোলাচল মনোভার 
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৪৬৫ নেতাজী-গবেষণ। 


Gftencea | - তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সামরিক প্রশিক্ষণ 
কোরে ও পরে. কেমূত্রিজে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ 
করেছিলেন | এতে নাকি প্রমাণ হয় ষে ইংরেজরা 
বাঙালীকে. frag জাতি বলে যে ফতোয়া দিয়েছিল 
সুভাষ, তা মান্য করতেন। যথোপযুক্ত ট্রেনিংয়ের 
অভারেই-বাঁডালীব এই পরিণতি ঘটেছে তিনি নাকি 
তা মনে করতেন। শক্তিরূপিনী মা কালীর পূজা ও 
ইংরেছের সামরিক শক্তির প্রতি সমীহা নাকি একই 
মনোভাবের ছুই পিঠ। -ফলত ইংরেজের প্রতি gol- 
চন্দ্রের দৃর্রিভঙ্গীতে গভীর দ্বৈতভাব লক্ষ্য করা যায় 
একদিকে প্রশংসা, আর একদিকে HH ও Bt 1 ইংরেজ 
দের সুভাষচন্দ্র ঈর্ষা করতেন এ একটি নতুন সংবাদ 
বটে কিন্ত. যথারীতি ডঃ গর্ভন মন্তব্য করেই দায়িত্বমুক্ত, 
মন্তব্যের সপক্ষে তথা দেননি। সুভাষ-মানসে F 
একটি উপাদানরূপে পুঞ্রিত ছিল এই প্রথম তা জানা 
গেল, কিন্তু তথ্যের একাস্ত অভাবে এ-জানা সত্য জানা 
বলে মনে করতে পারিনি । 
- « আই, পি, এস, পরীক্ষায় সুভাষচন্দ্র অল্প সময়ের 
প্রস্তুতিতে ভালো .ফল করেছিলেন। ডঃ গর্ডন এই 
অল্প সময়ের প্রস্তুতির বথা বেমালুম চেপে গিয়েছেন, 
বরং-রলেছেন যে YSIS কঠোর পরিশ্রম করে ভালো 
ফল করেছিলেন। ভালো ফল করার পর তিনি আই, 
fa, এস চাকরি ত্যাগ করেন। সুভাষ ডঃ গর্ভনের 
gia অনুযায়ী এখানেও সেই একই সঙ্গে good 
student  mischief-maker-qq ভূমিকা 
নিলেন ॥। এটাই তার চরিত্রের দোলাচল বৃত্তি। 
প্রেদিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হবার পরও 
শিক্ষা সমাপ্ত করার ইচ্ছা, সামরিক শিক্ষা লাভের জন্য 
উদ্যোগ, Race গিয়ে ইংরেজ চরিত্রকে ও বৃটিশ 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে জানার চেষ্টা ও সেজন্য 
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আই. সি. এস পধহীক্ষা দেবার ay রাবায় প্রস্তাব 
স্বীকার করা এসবই সুভাষচন্স্রের স্বদেশমুক্তি সাধনার 
সুদীর্ঘ প্রস্তুতির পরিকল্পিত ধাপ । ভালে! ছেলে সাজার 
কোনো ইচ্ছা তার ছিল না, mischief-maker 
তিনি ছিলেন একথা বলারই বা হেতু কী? সংযত, 
গম্তীর, শান্ত, HIGGS, ভদ্র, রুচিবান ও সেঁজনাপূর্ণ 
qata চিরকাল | কোনো প্রতাক্ষদর্শীই তার সম্পর্কে 
ভিন্ন রকম সাক্ষ্য দেননি । দেশের স্বাধীনতাব জন্য 
তিনি আপসহীন সংগ্রামী ছিলেন বলেই -ডঃ গর্ডন 
তাকে mischief-maker রূপে চিহ্নিত করেছেন 
এই হল ডঃ.গর্ডনের দৃর্টিভঙ্গীর যথার্থ পরিচয় আর 
এই দৃষ্টিতে তিনি সুভাষচরিত্রের বিচার করেছেন | 
১৯৩৯ দালে কংগ্রেস সভাপতিয় পদে, নির্বাচনে 
সুভাষচন্দ্র গান্ধী-দসমধিত পট্টভি সীতারা মিয়াকে পরাস্ত 
করেন। এ পরাজয় গান্ধীজী নিজের পরাজয় বলে 
স্বীকার করে নেন। নুভাষচন্দ্র এক বিবৃতিতে বলেন 
করবেন ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষের আস্থা অর্জ'ন 
করতে ন! পারা তিনি নিজের পক্ষে ট্রাঞ্জিক-বলে মনে 
করেন। ডঃ HSH এই বিবৃতি উল্লেখ করে মন্তব্য 
করেছেনঃ | 
He wanted the satisfaction of 
victory over authority and appro- 
val from the victim as well. | E ; 
এ কি সংব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত? স্থৃভাষচন্দ্র গান্ধী acs 
শ্রদ্ধা করতেন, ভারতের রাজনীতিতে গণ-আন্দোলনের 
anaa গান্ধীর ভূমিকাকে তিনি স্বীকার করতেন 
ও ভারতের জনসাধারণের ওপর গান্ধীর বিপুল প্রভাব 
সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও 
জাতীয় জীবনে গান্ধীজীর অবস্থান সম্পর্কে যথার্থ 
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ধারণা--এই ছুই রারণে গান্ধীজীর সমর্থন পাবার চেষ্টা 
yet করেছেন | জাতীয় সংগ্রামকে দ্বিধাঁবিভক্ত 
করতে তিনি কোনোদিন চাঁননি। কিন্তু নীতি ও 
আদর্শের জন্য গান্ধীজীর বিরোধিতা তিনি করেছেন | 
ভারতের HAG সংগ্রাম স্থভাষচন্দ্রের কার্যক্রমের 
ফলে বলবতী হয়েছে, দুর্বল হয়নি। কর্তৃপক্ষের ওপর 
বিজয়লাভের আনন্দ ও পরাজিতের কাছে থেকে 
প্রশংসা আদায়-এই ছুই মতলব দ্বারা gerwa 
পরিচালিত হয়েছিলেন, এ কথা বলা তার সমগ্র সংগ্রামী 
জীবনকে অপমান করার সামিল । কোনো ব্যক্তিগত 
অয়োল্লাস বা প্রশংসার্জনের বাসনা স্মভাষচন্দ্রের 
জীবনসাধনা ও স্বদেশসাঁধনার মুলে ছিলনা । ডঃ 
গর্ডনের অন্যায় মন্তব্য প্রত্যাহার করার দাবী আমি 
জানাই! 

সৃভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ করেন । 
wt গড়নের Batata মন্তব্য s The Gandhians 


with superior manpower and tactics - 


had cut the Boses down এঁতিহাসিক ঘটনার 
এই কি যথার্থ ব্যাখ্যা ? হৃভাষচজ্্র ও শরৎ বস্থুকে 
জাতীয় জীবন, থেকে এতটুকু সরাতে পেরেছিলেন 
গান্ধীবাদীর!? রামগড় কংগ্রেস অধিবেশন ও আপোষ- 
বিরোধী সম্মেলন পাশাপাশি অনুষ্টিত হয়েছিল। 
শোষোক্ত সম্মেলন অধিকতর সাফল্য লাভ করেছিল | 
তারপর প্রতি পদক্ষেপে সুভাষচন্দ্র জাতীয় সংগ্রামের 
পুরোধা-পুরুষের ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁকে ছেটে 
ছোট করা কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি। আন্তর্জাতিক 
সেমিনারে পঠিত ডঃ লিওনার্ড গর্ভনের প্রবন্ধ সুভীব- 
চরিত্রে কালিমা লেপন করেছে । তবু প্রবন্ধটিকে 
qafas ও সুপ্রচারিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন নেতাজী 


নামাঙ্কিত গবেষণা সংস্থা, যাঁরা নেতাজী ভবনকেই 
তাঁদের পাদপীঠরূপে ব্যবহার করে থাকেন ৷ নেভাজী- 
গবেষণা বিষয়ে উদারনীতি অবলম্বন করার ফলেই 
তারা যে এ রকম প্রবন্ধের প্রযোজনা ও পৃষ্ঠপোষণা 
করেছেন তা মনে করার কারণ নেই । উক্ত সংস্থার 
অধ্যক্ষ তাদের প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় যে বিবরণী 
দিয়েছেন তাতে অন্য অভিসন্ধির কিছু হদিশ মেলে! 
স্বভাষচন্দ্রের মৃত্যুকাহিনীতে যারা বিশ্বাসী নন তাদের 
সম্পর্কে অধ্যক্ষ অতি কঠোর ও অবমাননাকর কয়েকটি 
মন্তব্য করেছেন৷ শ্রীমতী Bai গান্ধীর কাছ থেকে 
অর্থানুকুলা লাভের কথা সগৌরবে অধ্যক্ষ ঘোষণ! 
করেছেন। ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কৃত এই 
ঘোষণা1--ততদিনে শ্রীমতী গান্ধীর সরকার পার্লামেন্টে 
খোসল কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন ও খোসলা 
লিখিত নেতাজীর প্রতি অপমানজনক মস্তব্যপূর্ণ 
বইখানির পৃষ্ঠপোষণা করেছেন | শ্রীমতী গান্ধীর 
নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের নিয়োগে নেতাঁজীর প্রতি 
বিষোগ্দারপূর্ণ আরও একখানি বই ডঃ গোপাল কর্তৃক 
লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে । এই সব ঘটনার যোগা- 
যোগ গবেষণার ক্ষেত্রে উদারনীতি অম্থুসরণ ছাড়াও 
ভিন্নতর উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা মনে জাগায়। ডঃ লিওনার্ড 
গড়নের অসৌজন্য সম্পর্কেও একটি কথা। তিনি 
গোটা প্রবন্ধে সুভাষ বোস কথাটি ব্যবহার করেছেন-_ 
এটা তাচ্ছিল্যপূর্ণ উক্তির দৃষ্টাত্ত । যে কোনে দায়িত্ব- 
শীল গবেষকের পক্ষে সুভাষচন্দ্র বন্থ এই পুরা নামটি 
ব্যবহার করা, বা আমাদের বঙ্গীয় রীতি অনুসারে 
সভাষচন্দ্ররূপে উল্লেখ করা শোভন ও বাঞ্ছনীয় | 
পাশ্চাত্য রীতি agata আলোচনার ধারামধ্যে শুধু 
Bose ব্যবহার দোষণীয় নয়। 


ঘরোয়া পরিবেশে NDE 
দেশোঁয়ালী 


স্মরণীয় ঘটনার সংকলনেই সাধারণত জীবনী 
রচনা হয়। সাধারণ দৈনন্দিন গ্ীবনের ক্ষুদ্র 
আচরণগ্থলি অপ্রয়োজনীয়বোধে উপেক্ষিতই থেকে 
যায়। অথচ তার মধ্যে অমূল্য রতু লুকিয়ে থাকে | 

শরৎচন্দ্রের জীবনের মহৎ ও বিরাট দিকগুলি 
হয়তো! সবই নানাজনে সংকলন করবেন, কিন্তু তারও 
সহজ, সরল, ঘরোয়া খুটিনাটি wal কত উজ্জ্বপ আনন্দ 
পরিবেশক তা স্মৃতি থেকে চয়ন কালে অনুভূত ZA | 


বুদ্ধ বনাম গণেশ 

বড়বড় মামলার ব্যাপারে তিনি স্বপ্নের মধ্যে যা 
শুনতেন দেখতেন তাই বিশ্বাস করতেন। এক বিরাট 
মামলায় হাইকোর্টের প্রায় সব বাঘা বাঘা ব্যারিস্টার 
একদিকে এবং তিনি অপরপক্ষে একা । মামলায় 
হারলে মক্কেলের বিরাট ক্ষতি অথচ জেতার ভরসাও 
নেই। মামলা! আরম্ভ হবার পূর্ব রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন 
সিদ্ধিদাত। গণেশ বলছেন ‘বেটা ডরো মৎ’। শেষ 
পর্যস্ত মামলায় জয় হল | পরে আরে! একটি মামলাতেও 
এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। powsta 
স্বেতপাথরের এক ভারি গণেশ-মূতি ঘরে স্থান পেল, 
সঙ্গে সঙ্গে অনুজ সুভাষের SY এল বৃদ্ধ fS 
স্থভাষচন্দ্রকে সকলের সমক্ষেই বলতেন ‘Prince of 
Vagabonds: কার্ধক্ষেত্রে দেখা গেল Stal যাতে 
সর্বকার্ষে সিদ্ধিলাভ করেন, ray গণেশজীকে ভায়ার 


আলমারির নাথায় দিয়ে বৃদ্ধকে তার ঘরে চেয়ারে 
অনুরূপ জায়গায় স্থাপন করেন | 


বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ এক দুপুরে দেখা গেল 
তিনি একা বুদ্ধ মুতি নিয়ে টানাটানি করছেন। জিজ্ঞাসা 
করলাম, “ব্যাপার কি? অতবড় মৃতি কারে! সাহায্য 
ন! নিযে নাড়াতে গিয়ে ঘাড়ে পড়তে পারে। মৃত 
বুদ্ধজীরও ‘প্রাণনাশ হবে আর আপনাকেও সাথী 
করে নেবেন যে! 

‘enter জন্তে গণেশ কেন, তার বাবাও 
কিছু করাতে পারবেন না, সুতরাং তার ঘরে গণেজীর 
প্রভাব নিক্ষল। আর এখানে বসে তার নিজের 
সমস্ত উপার্জন বুদ্ধ দেখছেন আর খরচে ফেলে তাকে 
ফতুর করে সঙ্গে নেবার চেষ্টা করছেন | অতএব তিনি 
বৃদ্ধকে বলেছেন, “তোমার সে আশায় হানিব বাজ, 
জিনিব আজিকার রণে । যার কিছু সম্বল নেই, 
উপাজনের ঘরে wifey, তার ঘরেই ‘fey শ্রেষ্ঠ 
নুপতি তনয়কে স্থান করে দেওয়াই সমীচীন” 

এ পরিবর্তন সংশোধিত হয়েছিল। কিন্ত ফল যা! 


হবার সেটা বাঙ্গালীকে বলে বোঝাবার দরকার 
নেই । 


চা-বিভ্রাট 


নেহ ও সম্মান যেখানে LH AD গড়ে তোলে 
তার সমাধানে শরতচন্দ্রের ছিল GAS ক্ষমতা । তখন 
কোদালিয়ায় দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতির কেন্দ্র 
সুষ্ঠুভাবে চলেছে, জানকীনাথ এলেন কটক থেকে 
কলকাতায়। তিনি শ্রদ্ধেয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও 
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আমাকে সাক্ষাৎ করতে বলেন বিকেল চারটায়। যথা- 
সময়ে আমর gaa উপস্থিত আর জানকীনাথ 
নিজে দরজার গোড়ায় দাড়িয়ে আমাদের আপ্যাযন বা 
অভ্যর্থনা করতে | সঙ্গে সঙ্গে পিরিচের ওপর চা নিয়ে 
বেহার! উপস্থিত | জানকীনাথ স্বহস্তে চারুদাঁকে এক 
কাপ দিলেন। আর একটা তুলে নিয়ে আমাকে দিতে 
হাত বাঁড়ালেন। আমি হাতজোড় করে বললাম, 
‘কাকাবাবু, আমি চা খাই না।, আমি যত এড়াতে 
চাই তিনি ততই বলেন, খাও কিছু অসুখ হবে না” 
‘মানি দিচ্ছি খাও,’ ইত্যাদি । অবস্থা অতি করুণ হয়ে 
উঠল আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। শরৎচন্দ্র সব 
শুনতে পেয়েছিলেন | Ws এসে পিতার হাত থেকে 
কাপটা নিয়ে বল্লেন, “ও এবাড়ীতে চা খাবে কোন 
লজ্জায়? প্রতিদিন সকালে চা ছাড়াবার জন্তে আমার 
সঙ্গে ঝগড়া করে। ওর এখনো! লজ্জার জ্ঞান আছে, 
তাই চা খাচ্ছেন” 

হাসির রোল উঠলো ৷ দরদী শরৎচন্দ্র আমায় 
এক সঙ্কট থেকে উদ্ধার করলেন | 

এই প্রসঙ্গে আরেক দিনের কথ! মনে পড়লে! | 
শরৎচন্দ্র ( বর্ম!) চুরুট খেতেন, বিশেষ বিশেষ সময়ে । 
তাকে চুরুট ছেড়ে দিতে বলায় প্রকৃত শরগচজ্দ্রকে চেন! 
গেল সেই সময় | বললেন, বেশীতো! খাই না, ছেড়ে 
দিলেই পারি, কিন্ত একা বসে যখন গাঢ় চিন্তা করতে 
হয়, বিশেষত, গভীর রাত্রে যখন 'ব্রীফ (মামলার 
দলিল পত্র ) পড়তে হয় আর ভাবতে হয়, তখন চুরুট 
হল বিশেষ বন্ধু। মাঝে মাঝে একটা ‘টান’ দিই তাতে 
চিত্তের একাগ্রতা বাঁড়ে। অবশ্য এটা ব্যক্তিগত মতা- 
মত, অভ্যাসের অত্যাচার বলা চলে ! কিন্ত আসল 
কারণ হচ্ছে যখন অপরের দোষক্রটি দেখে মনে বিরাগ- 
বিরক্তি জন্মায়, তখন মনে পড়ে আমারও ত' নেশা 


আছে, তাকে ত’ ছাড়তে পারিনা | আর অপরের ক্রঃটি 
দেখলে তবে চটে যাই কেন? একটা দুর্বলতা থাকা 


. মন্দ নয়, অপবের ক্রটিকে মানিয়ে নিয়ে চল! Ala! 


বে- -হিসেবী 


শবৎচন্দ্রকে বেহিসেবী, অপবায়ী বললে সত্যেব 
অপলাপ হবে। অপব্যয় তিনি মনপ্রাণ দিয়ে রোধ 
করছেন । কোনে! চিঠি এলে তলায় যদি ছ'তিন ইঞ্চি 
সাদা কাগজ থাকতো, ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে সাদা 
অংশটি পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে রাখতেন | ‘কি হবে 
প্রশ্ন করলে বলতেন অপব্যয় হতে দেওয়া! উচিত 
নয়। রামানন্দবাবুর কাছে যত চিঠি, খাম আসে কেটে 
অফিসে ছাপাখানায় নিদেশের কাজে লাগাতেন। এটা 
BRA করা বাঞ্ছনীয় অথচ শরত্বাবু যেমন 
সংগ্রহ করতেন তাঁ তীর বেয়ারাদের কল্যাণে তার 
গতি হ'ত ৬/.১.তে। তবু তার এই সংগ্রহে ভাট! 
পড়তো না। এমন সংগ্রহকালে কেউ এসে তাকে 
দায়-এর আজি পেশ করলে পাঁচশো-হাজার. দিতে 
HOP} করতেন না, খোজও নিতেন না, কেন কিসে 
প্রয়োজন। দিয়েই Sta আনন্দ | এ 


অবিচারের রঙভুমি নি 


বারিষ্টার হিসেবে তিনি প্রচুর wey রুরতেন, 
fee হাইকোর্টের ওপর মমতা ছিল কম। বলতেন 
যা ওখানে পাই তার কতকটা পেলে এ পেশা ছেড়ে 
দিই। একবার এক মামলায় তিনি এক ধনীর রক্ষিতার 
পক্ষে আইনজ্ঞ হিসেবে নামেন । মামলায় তিনি জয়ী 
হন, ফলে ধনীর বিবাহিত স্ত্রীর কন্যা সর্বস্বান্ত হয়ে 
পড়েন। কোর্ট থেকে ফিরে পোষাক বদলাবার আগেই 
ate ও উত্বেজিতভাবে বলেন, কার সম্পত্তি কাকে 


৪৬৯ ঘরোয়া পরিবেশে শরৎচন্দ্র 


দিয়ে এলাম, ‘That huge edifice o fraud’ | 
ওটা অবিচারের রঙভূমি | 


স্মৃতিশক্তি 

শরৎচন্দ্র স্মৃতিশক্তির অদ্ভুত পরিচয় পাঁওযা যেত 
তার ইংরেজী কবিতার আবৃদ্তিতে । বন্ুক্ষেজ্রে একটা 
অন্থুরূপতাব মনে এলে তিনি আবৃত্তি aal তাকে 
সঙ্গীব ও মনোজ্ঞ করে তুলতে পারতেন । সিল্টন ছিল 
ভার সবচেয়ে fay, টেনিসন, ৎয়ার্ডসওয়ার্থ ব্রাউনিং 
প্রভৃতি বাদ যেত al CSTD কবিতা! নয, দীর্ঘ মাবৃ্তি 
ছিল তার সাধারণ নিয়ম | 

সময় সময় বেশ উপভোগ্য রসিকতা করতেন | 
একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ রাজনী।তিজ্ের একটি প্রবচনের 
মতো বাণী উল্লেখ করতেন, আর বলতেন নাম বলবে 
না তাহলে আমার credit কমে যাবে । বাণীট। ছিল 
“Democracy is the art of selecting the 
best autorat” জনমতের কাজ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা 
ভাল “স্বেচ্ছাচারী--স্বমতে আত্মপ্রতিষ্ঠ লোককে খুঁজে 
বার কর]? 


গান 

হঠাৎ গান পেলে শরৎচন্দ্র উচ্চৈম্বরে গাল 
করতেন | অবশ্য যখন তখন নয়, mood-az 
(খেয়াল বা মেজাজ ) ওপর নির্ভর করতো । তার 
গান শুনে দেশোয়ালি বলে, ‘আপনার namesake 
তাহলে মিথ্যে বদেন নি ca, “কাবুলিওয়ালা গান গায় ।' 
তিনি হাসতেন, বলতেন “একেবারে কি সেই রকম, 
একটুও পছন্দ করাব মত কি গাইতে পারি না ?” 

গান করতেন, সভাস্মিতিতে শ্রোতা জমিয়ে 
stata গাইয়ে ছিলেন ন! তিনি। কিন্তু a- 


বোধক গান, সুন্দর গাইতেন । অলস সময়ে গাইতে 
qa নিরাশ করতেন না, পছন্দ ছিল ছিজেন্দ্রলাল। 
বাইরের লোক দেখলে গান থামিয়ে বলতেন আমার 
লজ্জা করেনা কিন্ত অপরে শুনে লজ্জা পেতে পারেন, 
তাই থামতে হয়। 

প্রসঙ্গত বলা যায় সুভাষচন্দ্র অনেক ভাল গাইতে 
পারতেন, কোথাও দেশাত্মবোধক কবিতা বা গান পেলে 
তাঁকে ম্মরণে রাখবার একটা সফল চেষ্টা ছিল | 

গীতার আদেশ 

একবার গিধাপাহাড় থেকে ৮* ৪. ১৯৩৪ 
দেশওয়ালিকে এক চিঠিতে যা লেখেন তা থেকে 
দার্শনিক শরৎচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়--“শোক তাপ 
দুঃখ কষ্ট সবই নিয়মের বশীভূত বলে মনে হয়। এই 
বিরাট R কর্তার খামখেয়ালী থেকে উৎপত্তি এবং 
খামখেয়ালীর ওপরে চলেছে-_-একথা বিশ্বাস করা বড়ই 
শক্ত । কিন্তু নিয়মটা যে কি-এটা অঙচুসন্ধান করতে 
গেলে সব গুলিয়ে যায়। বিশেষত যখন রোজই চোখে 
পড়ে ATMA ছুঃখকষ্ট এবং দুরাত্মার সুখস্বাচ্ছন্দ্য। 
তা থেকে, প্রশ্ন ওঠে যথার্থ as বা কি, R বা কি 
এবং ক্রমশঃ জিনিসটা আরও জটিল হয়ে ওঠে। 
সাধকের! সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবেন কিনা, 
জানি না, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সেট! অসম্ভব | 
সেই জন্য গীতার আদেশ পালন করার চেষ্টা করা 


ছাড় CU অন্য কোনো উপায় দেখিনা । গীতা খানি 


মাঝে মাঝে পড়ি। বাংলা অনুবাদ পড়বার তেমন 
ইচ্ছে নেই কারণ আমার বিশ্বাস মূল গ্রন্থের ভাব 
কিম্বা ভাষা অনুবাদে পাওয়া যাবে না।” .. ( চিঠিটা 
censored ছিল )। 
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সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় | তা’ চিরস্তন । কিন্তু তার পরিবেশের মধ্যে ছোট বড়, ধা কিছু | 
পরিবর্তনের নায়ক নিঃসন্দেহে সে নিজেই 1 এই পরিবর্তনের পরিক্রমা সব সময়েই কিন্তু 
পূর্বনিদিষ্ট নয় | | 
কলকাতা তার নিজস্ব সংস্কৃতিতে বিশিষ্ট । যে কোন বাহ্যিক পরিবর্তনে সেই সংজ্ৃতি | 
অপরিবর্তনীয় | তা কালজয়ী | | , 
এই শতাব্দীর গতিপথে পরিবর্তনের অনেক বিজয়ফলক উত্তীর্ণ কলকাতা যখন আসন | 
শতাব্দীর সিংহদ্বারে উপমীত হবে, তখন সে উদ্দীপ্ত গৌরবে Bowe ভূগর্ভরেল নিশ্চিত- 1 . 
| ভাবেই সেই অনেক বিজয়ফলকের অন্যতম, বিভিন্ন পরিবর্তনে সেদিনের সেই কল্লোলিনী ' ; 
' কলকাতার মহান সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য কিন্তু অলঙ্ঘ্য, শাশ্বত | 
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All great accomplishments are hard, 

Nothing worthwhile comes easy. But 

don’t lower the ideals because it is 

difficult to attain. Hold the 

banner of freedom aloft, Strength! 

Strength! Strength! Say that to 

Yourself to Yourself day and night. 

You are the strong! The pure! The ; 
Free! No weakness in you! no sin! 


no misery ! 


—Swami Vivekananda 
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NETAJI IN MARATHI LITERATURE* 
S. B. Joshi 


Bengal and Maharashtra, as we are 
all aware, are two States in this coun- 
try with close emotional and cultural 
bonds. Tbrough the thick and thia 
of our freedom struggle, we came 
closer still and several luminaries of 
Bengal came to be household names 
in Maharashtra. Similarly, names of 
Chhatrapati Shivaji and Lokamanya 
Tilak became inspiring symbols of 
Swarajya herein Bengal, Of all the 
illustrious sens of Bengal, two have 
appealed to the Maharashtrian imagi- 
nation, far more intensely than several 
others. I refer, of course, to Swamiji 
and Netaji. Swami Vivekananda and 
Netaji Subhas Chandra Bose have 
inspired and aroused thousands of 
Maratha youth to action in the past 
decades of this century and their 
legendary lives would, no doubt, stand 
as beacons of light for years to come. 
Innumerable cultural and educational 
institutions and academies named alter 
them have sprung up all over Maha- 
rashtra and are doing excellent work 
in their chosen spheres. A number of 
marble statues of these two men dot 


the public squares in many a Maha- 
rashtra town and suitable other memo- 
rials also adorn the rural and urban ' 
face of Maharashtra. 

Maharashtra’s veneration for these 
two great men primarily springs from 
their being men of action, ‘Karmayog- 
ins’, rather than tub-thumping orators. 
In a Shivaji-oriented society, men of 
deeds are naturally more respected 
than mere men of words. They also 
serve who hear the words of God and 
act upon it. This latter part is often 
ignored and we are faced with a 
plethora of preachers and pedagogues, 
to whose platter and platitudes there is 
noend. But nations are built on the 
solid foundations of sacrifice and ac- 
tion and those who practice what they 
preach alone have claims to undying 
gratitude of their countrymen. As our 
Sadhu Tukaram said : “Who does what 
he says is rare. Touch his feet’. (ì® 
ån বাধ carat gaat ঘাতত)। Swamiji’s 
clarion calls ‘Awake, Arise’ or Netaji’s 
slogan: ‘Chalo Delhi’ became watch- 
words for the struggling patriots be- 
cause these were not empty precepts, 


O S ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ নেতাঁজী জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শরৎ বন্ধ একাডেমী ও জয়ী প্রকাশনের যৌথ উদ্যোগে রামকৃষ্ণ 
মিশন ইন্সটিটিউট অফ্‌ কালচারে আয়োজিত “ভারতীয় ভাবাসমূহে স্থভাষ-চর্চ” বিষয়ক আলোচনা সভায় পঠিত। [ জ. স-] 
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but ‘mantra’s sanctified by two dedi- 
cated souls who ceaselessly worked 
for the liberation af our motherland. 

With this brief background of 
Maharashtra’s ‘love-affair’ with Netaji, 
I turn now to the literature that has 
grown round his name and fame. 
Marathi literature abounds in biogra- 
phies. As a professional bibliographer, 
I can say it with some knowledge and 
emphasis, that statistically speaking 
the number of biographies published 
in Marathi exceeds that in any other 
Indian language. Biographies written 
for children and Younger age-group 
are, of course, the number-booster. 
Netaji’s biographies written for the 
juvenile readers number about 16. 
Besides these, some good full-length 
biographies have -also been published. 
Of these, B. K. Kelkar’s ‘Subhas’, first 
published in 1946 holds the palm. 
Acharya P. K. Atre’s ‘Subhas-Katha’ 
and V.'S. Valimbe’s ‘Garudjhemp’ are 
also’ good, reliable and eminently 
readable lives. Two other biographies 
that merit mention are R.P. Kanitkar’s 
‘Swatantrya-Simha Subhas Chandra’ 
and Amarendra Gadgil’s ‘Vangaveer 
Subhas Chandra’, 

One of the earliest pen-portraits of 
Subhas Chandra was published in 
Tilak’s ‘Kesari’ in early thirties. It is 
a lively sketch written in a style remi- 
niscent of A.G. Gardiners memorable 


masterpieces. The author, D.V. Dive- | 


` their hero. 


kar was an assistant editor of Kesari 
and had known Subhas Babu in 
connection with the youth movement 
in Maharashtra. 

Several books are there recounting 
his secret flight from India. Uttam- 
chand Malhotra’s account was ren- 
dered into Marathi in 1945—Netajin- 
che Seemollanghan’—by S.M. Joshi, 
the veteran Socialist leader and the 
present Chairman of Janata Party in 
Maharashtra. G.K.Paikar’s ‘Ziauddin’ 
is a smaller book on the same episode. 
The thrill and the romance involved 
in this ‘escape’ and the echoes down 
the memory lane to Shivajr’s historic 
flight from Aurangzeb’s Agra it 
inspires, have invested this chapter of 
Netaji’s life with a charm that appeals 
most to Marathi readers. 

Netaji’s heroic struggles in Europe 
and South-East Asia for the liberation 
of India have inspired several writers. 
afew of them even associated with 
P.N. Oka’s ‘Hindusthanee 
dusre Swatantryayuddha (1947) isan 
exhaustive account of this saga. Oka, 
himself a war-prisoner of the Japanese, 
had an opportunity to work at quar- 
ters close to Netaji from the early 
phases of the operation to the last, 
S. T. Bhalekar’s ‘Dusre Krantiyuddha’ 
ard Balshastri Haradas’s ‘Sattavan te 
Subhas’ are two other historical 
volumes dealing with this phase. 

Two autobiographies written by 
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ex—INA men shed some light on the 
encounters and engagements of Netaji’s 
national militia. N. R. Phule’s ‘Yachi 
dohi yachi dola’ (1977) and Pandhari- 
nath Damre’s ‘EK Azad Hind Sainik’ 
(1947) are eye-witness accounts of 
the participants themselves, P. N. 
Oka’s book ‘Netajinchya Sahavasat’ 
(1947) recalls graphically the fateful 
days he spent in the company of 
Netaji. Several smaller books about 
the story of I.N.A. have been pub- 
lished eulogising the exploits of vali- 
ant captains like Sahagal and Shah- 
nawaz and Lakshmi and Bhonsle and 
about the trials in the historic Red 
Fort. 

Although several Marathi poets 
have paid their tributes to Netaji at 
one time or other, these have not been 
as yet compiled in a single book. Two 
poets, however, have published books 
of verses devoted entirely to Subhas. 
Gumbharaj . Prabhu’s ‘Krantiparag’ 
and Praphulla Datta’s “Subhasini” are 
the anthologies of their own lyrical 
homage to Netaji. 


About seven novels have been 
written in Marathi on the background 
of Netaji’s life. Prabhakar Medpilwar’s 
‘Jai Hind’, S. G. Gupte’s ‘Jai Hind’, 
D. C. Deshpande’s ‘Pratibimba’ and 
poet Manmohan’s ‘Tipri padghamwar 
padl? are based on Netaji’s daring 
deeds in the cause of freedom, N.S. 
Phadke, the doyen of Marathi novelists 


1 


who dominated an era of literary his- 
tory, has penned an engaging trilogy — 
Shonan, Asman and Tuphan, tracing 
the fluctuating fortunes of the freedom 
fighters in South-East Asia, Phadke 
not only assiduously studied the wealth 
of printed materials available, but also 
interviewed many veterans associated 
with the struggle and visited the far- 
flung theatres of war, to infuse autho- 
ritative touch to his fictional endea- 
Yours. | 

Quite a few plays and playlets have 
been written, dramatising the high 
points of Netaji’s life. G.K. Bodas’s 
‘Veer Netaji’ is a musical play worth 
the mention. 

‘Powadas’, or the ballads are a 
form of folk-songs peculiar to Maha- 
rashtra. Those who compose and 
sing them are known as ‘Shahir’s and 
they are akin to ‘Charankavi’s and 
‘Kobiyal’s of Bengal. Valour and 
heroism are always the dominating 
themes of those ballads and Netaji’s 
life, naturally, lends itself easily ৮) 
fulfil the requirements of this form. 
There has been a time-honoured tradi- 
tion of ballad-singing dating back to 
Shivaji’s days, when he used to listen 
and reward these extempore effusions. 
Several ‘Lokashaheer’s have published 
their Netaji ballads and among them 
must be mentioned Govindswami 
Aphale, Khadilkar, Sharad Joshi, H. 
N. Joshi and G.D. Dikshit. We should, 
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however, bear in mind that essentially 
being a folk-compositio7, numerous 
other creations must have bern lost 
due to the neglect of anthologists or 
apathy of publishers, 

Another folk-form to utilize Netaji- 
legend is ‘Kirtan’: Somewhat similar 
to ‘Kathakata’ in Bengal, ‘Harikatha’ 
or ‘Kirtan’ is an amalgam of singing, 
preaching, storv-telling, acting and 
mimicry evolved down the centuries 
into a performirg art of fine dimen- 
51010. What was once a purely devotio- 
nal and religious instrument, soon 
became a potent medium for the pro- 
pagation of nationalist ideals. Several 
masters of this art weaved the inspir- 
ing episodes from past history and 
contemporary happenings to preach 
the tenets of Swarajya. Some of the 
texts using the life of Subhas Babu 
have seen the light ofthe day and 
Kirtanalankar Kolhatkar‘s ‘Samrat 


Subhas’ is one of them. ‘Rashtriya 
Kirtan’, as this latter-day innovation 
is known, is still popular and so is the 
‘Netaji legend. 


Translations of important publi- 
cations in other Janguages are also 
available, Vitthalbhai Javeri’s ‘Jai 
Hind’, Satyadev Vidyalankar’s ‘Jai 
Hind’ Jag Pravesh Chandra’s ‘Meet the 
Heroes’, Tatso-u Hayashida’s’ Netaji 
Subhas Bose: His struggle and 
Matyrdom (tr. by Gautam Pandi), 
S.A. Ayer’s ‘The story*of INA’, Sailesh 
Deys ‘Ami Subhas Balchhi? and 
Ashasan‘s Diary (tr. by Ashok Kamat) 
are thus known to Marathi readers. 


Unfortunately, not many books 
are there expressing the thoughts of 
Netaji in his own words There is 
only one book ‘Lal Killa’ (tr by €.V. 
Baudekar) which contains translations 
of his speeches and writings, Although 
his ideas and idzals have b:en curso- 
rily discussed in very many books, no 
concerted debate or a sizable corpus 
of literature has as yet shaped. Only 
one book ‘Subhashvad’ is there. 
Wri ten by late G, T. Madkholkar, 
the veteran literateur and editor of 
Nagpur, it consists of a series of 
leading articles the author wrote in his 
own daily ‘Tarun Bharat’ for over a 
week, after receiving the shocking 
tidings of Netaji’s death in a plane- 
crash, It is a small book with a large 
message, in that it succinctly brings 
out the salient principles of Netaji’s 
politics. 

This is in a nutshell the span 
and the compass of Netaji litera- 
ture in Marathi. Besides these books, 
there is a whole lot of matter not yet 
collected within the two covers of a 
book. Every year, Maharastra duti- 
fully observes the 23rd January as 
a day of remembrance and rededic- 
ation. Writers, orators -and editors 
debate and discuss his deeds and 
words and recharge their intellectual 
batteries. All this topical contribu- 
tion lies entomed in the archives and 
the libraries awaiting the spade ofa 
future historian, Let us hope that he 
would do full justice to the wealth 
some day. E 
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আকাউপ্ট/াসাকউীরিউশ সুদের মেয়াদ শেষের মন্তব্য 
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t% — পাবলিক আ'যাকাউণ্ট 
৩% — fasol আযাকাউশ্ট ও অন্যান্য 
আ'যাকাউণ্ট 
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ডপাঁজট আাকাউণ্ট ৭৭৮.১০ টাকা | 
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Beals হারে ১৬৭ টাকার 
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হুদ ও জরিমানা থেকে অব্যাহতি Atea যায় 
* উদ্বেগ ও ঢৃশ্িন্তা এড়ানো যায় 
o এটি সুনাগরিকের লক্ষণও বটে 


গু দেশের ভিত্তি yep করার জন্য সহায় সম্পদ্ধ 
একত্রিত করতে সাহাযা করে 


কর জমা দেবার একটা শেষ তারিখ আছে 
ঠিকই, কিন্ত শেষ দিনের জন্য কেন অপেক্ষা 
করবেন বিলম্ব প্রায়ই যথাসময়ে কর দেবার 
অন্তরায় হয়ে দাড়ায় 
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প্রজাতন্ত্র AIA আবেদন 


১। গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সম্প্রদারিত FEN | 
২। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতিকে অক্ষুণ্ন রাখুন। 


৩। শ্রমজীবী মানুষের অধিকারকে এবং তাদের জীবনযাত্রার 
মানকে উন্নত করার অংগ্রামকে শক্তিশালী করুন। 


81 পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাকে গ্রামে গ্রামে প্রসারিত 


করুন। 
৫। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজা দূর করুন। শিক্ষায় শ্রমজীবী জন- 
সাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করুন। 


vl ক্ষেতমন্্রর বর্গাদার সহ সমস্ত কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করুন। 
রুষির উন্নতি ও ভূমি সংস্কারের কাজ জোরদার করুন | 


৭) a? রাজোর শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সহায়ত করুন । 
wl জনগণ ও সরকারের সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করুন। 


>| প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
সতর্ক থাকুন। 


APPI সরকার কতক প্রচারিত 
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IN SEARCH OF NETAJI 
Nanda Mookerjee 


In oneof his letters to Sri Sarat 
Chandra Bose, written in early thirties, 
Netaji said “Am I so dangerous to 
the existence of the British rule’ in 
India. ?” 

To find an answer to the dilation 


~ raised by Bose, when he did not fully 


acquire the status of an _ all-India 
leader, I made a trip to Europe and 
from the papers of India Office Library 
and Records, London, I find that to 
the English rulers young Bose posed 
a real threat to the continuance of 
the British rule in India. Accordingly, 
they kept close watch on the move- 
ment and activities of Subhas both in 
India and abroad. He was frequently 
imprisoned and subjected to all sorts 
of restrictions. 

From Karlsbad Bose wrote.a letter 
to the New Statesman And Nation, 


_ published on August 31, 1935, excerpts 


from which are recorded below: “I 
was imprisoned in India in J. nuary, 
1932, without any trial under the 
provisions of the ‘rusty’ Regulation 
No. III of 1818, and—I was in custody 
till February 23, 1933. During this 
petiod I was never informed by the 
Government as to why I had been 


incarcerated though I repeatedly asked 
for the information, when my health 
was thoroughly ruined and when 
Medical Officers of the Government 
and Medical Boards appointed by the 
Government had repeatedly.. re- 
commended that I should be permitted 


-to go to Europe for treatment, g was 


allowed to do so...... 

‘‘... The injustice and the টিটি 
of the whole affair is accentuated by 
the fact that I am not permitted to 
come. to England to vindicate myself. 
On the eve of my departure for 
Europe in February 1933, when I was 
given my Passport,—I was surprised 
to find that an entry had been made 
to the effect that—I would not be.. 
allowed to enter the United Kingdom 2 
and Germany...” , ১ 

From his letter to Mr. Thurtle, i 
written on 17 March 1933, we find 
that the Govt. of India restricted his 
Passport facilities originally to France: 
and Switzerland. After alot of bar- 
gaining the Govt agreed to extend the 


Passport to Italy and Austria. Sub- 


sequenlty, his Passport was endorsed 
for Hungary, Czechoslovakia, Ruma- 


` nia, Bulgaria, Greece, Turkey, Spain, 


৪৮২ WIM: পৌষ ১৩৮৬ 


Sweden, Norway, Denmark and 
Germany by the Consul at Vienna 
between 25 March and 9 May 1933. 


It is interesting to note that the ` 


Departmental Minutes, prepared be- 
fore: granting permission to Bose for 
going to'Europe for treatment, des- 
cribed Bose as a long-standing 
extreme. nationalist. He was suspected 
‘to be'at the back -of certain plans to 


smuggle arms to India. He was” 


regarded as bitterly and irremediably 
anti-British politician. It was appre- 
hended that while in Europe be would 
get in touch with dangerous inter- 
national revolutionaries and organise 
‘plots to be put.into operation on his 
return to India.  . 
`” Although a British subject, Bose’s 
Passport No. 7230-€, issued at Allaha- 
“bad on 13 February, 1933, carried an 
endorsement in red ink which read as 
follows: “Not valid for entry into 
Germany or’ the United Kingdom.” 
‘In the said minutes it was feared that 
‘in England Bose would be able to 
‘make contacts . with the young 
Bengalees, studying in England, ‘so 
many of whom got infected with 
Communist views and connected with 
active communists doing their studies 
there. To sum up, if Bose were per- 
mitted to come to Europe, he would be 
‘Jet loose in the various hot beds of 
international revolutionaries. 
, ‘How much Bose was feared by the 
English rulers would be clear from the 
‘report published in the Daily Herald, 
‘London, on 24 February, 1933 “The 
man who is regarded by the Indian 
authorities as the brain behind Mr. 
Gandhi’s Congress movement left 


‘poration for 


India to-day in an Italian Steamer for 
Europe- 

“He was carried on a stretcher 
from the train to the steamer and was 
escorted by Police until the ship was 
well away from the shore... 

“This man of whom the authorities 
are so afraid is Subhas Bose, the 
Bengal Congress leader and former 
Mayor of Calcutta...” 


In the Departmental note, prepared 
in March 1936, Bose was identified as 


‘the recognised leader of the Jugantar _ 
. Group of Revolutioneries, and was at 


the back of the campaign of terrorism 
relaunched by this Group in 1924. On 
being released in May 1927 for reasons 
of health, he immediately participated 
in anti-Government activities. His 


‘election, according to the note, as 


Mayor of Calcutta, enabled him to 
secure positions in the Calcutta Cor- 
active terrorists. He 
was re-arrested under Regulation III. 
As his health deteriorated, Bose was 
allowed to come to Europe. Bose 
returned to India in November 1934 
as his father fell ill and died. In 
January 1935 he returned to Europe. 
He proposed to return to India in 
early 1936 but the Govt. did not like 
the idea as it felt that Bose at liberty 
anywhere in India could become the 
focus of revolutionary activity in India. 
That his attitude to Govt. did not 
change was proved by the fact that the 
Govt. intercepted a revolutionary 
pamphlet, a copy of which posted ia 
Vienna and addressed in Bose’s hand- 
writing. 
According to another ০০909060681 
note drafted by the Govt. Bose helped 
to set up a revolutionary party aimed 


yi 
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at superseding the non-cooperation 
campaign by a violent movement. In 
1922 he was in contact with commu- 
nist agents abroad, particularly the 
prominent Indian Communist, M. N. 
Roy and since then he had shown 
some tendency to communist ideology. 
From 1922 onwards he gradually 
obtained real control of one of the two 
main revolutionary parties in Bengal 
and was arrested in 1924 and interned 
as a State Prisoner for taking part ina 
general conspiracy for the commission 
of revolutionary crimes. The report 
further adds that by 1928 he indulged 
in political and revolutionary activities, 


' In the Indian National Congress he 


was considered to be a rival of Mahtma 
Gandhi advocating a more militant 
policy. 


_ While in Europe Bose was closely 
tracked and all the Legations and 
Consulates were secretly advised to. 
warn foreign Govts. about his past 
activities and real intentions. This 
was in pursuance of Mr. R. Peel’s 
suggestion contained in a note for 
consideration of Sir John Simon that 
His Majesty’s Representatives in Vienna, 
Berlin, Rome, Warsaw, Brussels and 
Paris, each of which places Bose might 
visit, should be furnished with a copy 
of the note for their confidential 
guidance should they be consulted by 
the Govts. to which they were credited. 

History proves that Bose was really 
dangerous and the British Govt. did 
not make any mistake in identifying 
Bose as the arch and uncompromising 
enemy of British impeialism. 
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HINDUSTHAN GAS & INDUSTRIES LTD. 


“INDUSTRY HOUSE” 
10, CAMAC STREET, CALCUTTA-700017 


`- INTRODUCES 


HYDROGEN GAS 
MANUFACTURED FROM MOST SOPHISTICATED MECHANISED 
MODERN PLANT . 


ALSO MANUFACTURERS OF: 


ENGINEERS’ STEEL FILES, OXYGEN IN LIQUID & GASEOUS FORMS, 
NITROGEN, ARGON, DISSOLVED ACETYLENE AND CARBON 
DIOXIDE GASES & OWNERS OF LARGE COLD STORAGES 
AT CALCUTTA AND PATNA CITY. 


TELEGRAM : HINDOCEN, 
CALCUTTA. 


TELEX : HINDGAS CA-3115 


TELEPHONE : 44-8339, 
44-8330 
44-5443 & 43-2084 





With best Compliments of : 


BIJOYNAGAR TEA COMPANY LIMITED. 


11, GOVERNMENT PLACE EAST, 
CALCUTTA-700 069 
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প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । 
আপনার গাড়ীরও দেরী হয় এবং 
. অন্য গাড়ীরও সময় পিছিয়ে 
' যায় । একজনের হঠকারিতার বে 


_ খেসারৎ দিতে হয় অনেককে । 
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স্বৃতি-তর্গণ 


বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা অনিল রায়ের 
২৮-তম স্মৃতিবারিকী 

৬ই জানুয়ারী ৯৯৮০ বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা 
অনিল রায়ের ২৮-তম স্মৃতিবাধিকী অন্যান্য বারের 
মতো এবারও কেওড়াতল। শ্মশানে সকালবেলা 
উদ্বাপিত হয়েছে। প্রতিবারের মতো লোকাস্তরিত 
নেতার চিতাশয্যায় পুষ্প, ধূপ, আলোকামালার অর্ধ্য 
প্রদান করে তাঁর সহকর্মী, অন্ধুরাগীবুন্ৰ শ্রদ্ধাতর্পন 
করেন। অনুষ্ঠানে গীতা ও চণ্ডীর শ্লোক আবৃত্তি ও 
সঙ্গীত পরিবেশন কর হয়। 

দিলীপকুমার রায় 

_. ৬ই জানুয়ারী ১৯৮০ রবিবার সাধক, শিল্পী, কবি, 
খ্যাতিমান সুরকার ও স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার 
রায় ৮৪ বছর বয়সে ৰোস্বাইয়ে লোকান্তরিত হয়েছেন। 
কবি ছিজেন্দ্রলালের পুত্র, দিলীপকুমার সুভাঁষচন্দ্রের 
সহপাঠীরূপে তার অস্তরঙ্গদের অন্যতম ছিলেন এবং 
অল্পকালের মধ্যেই Sage, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা 
গান্ধী, Ute রাসেল প্রমুখ মনীষীদের সান্নিধ্যে 
আসেন। ১৯২৮ সালে পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে 
প্রবেশ করে ১৯৫০ HTS সেখানে বাস করেন। 
পরবর্তীকালে তিনি পুনেতে শ্রীহরিকৃষ্ণ মন্দির 
স্থাপন করে সেখানেই সম্ন্যাসজীবন যাপন করেন। 
সুরকার ও সঙ্গীতজ্ঞর্ূপে বিভিন্ন ভাষায় তার অনন্য 
সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীত পরিবেশন পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে এবং ভারতবর্ষের 
সাংস্কৃতিক PSA তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। 


বহুগ্রন্থের রচয়িতা দিলীপকুমার, নেতাজী সম্পর্কে 
ইংরাজী ও বাংলায় রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে অনন্য সম্পদ 
সাজিয়ে রেখে গেছেন। তার আত্মজীবনীমূলক 
উপন্যাসটিও অনবন্ধ । ভার আর একটি অবশ্য উল্লেখ্য 
গ্রন্থ ‘Among the Greav—as মনীষীর জীবনী 
যাতে বিধৃত হয়ে আছে। ‘analy এবং তাঁর 
প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা! লীলা রায় ও বিপ্লবী নেতা 
অনিল রায়ের সঙ্গে তিনি am সম্পর্কে আবদ্ধ 
ছিলেন। তিনি asiro লিখেছেনও অনেক। তার 
স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন safe | 
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
মহাত্মা গান্ধীর অনাতম সহকর্মী, প্রথম জীবনে 
বর্তমান বেঙ্গল কেমিক্যাল ae ফার্মাসিউটিক্যাল 
ওয়ার্ক লিমিটেড স্থাপনে আচার্য প্রফুল্রচন্দের 
অন্যতম সহায়ক, খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সতীশ- 
চন্দ্র দাশগুপ্ত ১৯০০ বৎসর বয়সে ২৪শে ডিসেম্বর, 
১৯৭৯ বাঁকুড়া সম্মিলনী হাসপাতালে লোকাস্তরিত 
হয়েছেন। | 
আমর! এই ক্মযোগীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করছি। 
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত 
যুগান্তর, দলের অন্যতম বিপ্লবী নেতা 
ভূপেন্সকুমার দত্ত ৮৬ বসব বয়সে ২৯শে ডিসেম্বর 
১৯৭৯ এস, এস, কে, এম, হাসপাতালে লোকাম্তরিত 
হন। বাঘা ফতীনের নেতৃত্বে ভূপেন্দ্রকুমারের RAN- 
জীবনের গোড়াপত্তন হয়েছিলো খুলনা জেলার 
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( বাংলাদেশে ) দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীতে ৷ তিনি 
বহুবার গ্রেপ্তার হয়ে বিনাবিচারে বন্দী ছিলেন। 
দেশবিভাগের পরও ১৯৬২ পর্যস্ত পাকিস্তানে বসবাস 
করে সেখানকার পরিষদীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ 
করেন। আমরা Sta স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন 
করছি | 
প্রফুল্পকুমার দত্ত 

বিপ্লবী নেতা প্রফুল্লকুমার দত্ত ৭৭ বছর বয়সে ১৫ই 
জানুয়ারী ১৯৮০ লোকাত্তরিত হন। প্রফুল্লকুমারের 
বৈপ্লবিক জীবন We হয় ঢাকায়, প্রথম মহাযুদ্ধের 
সমসময়ে যে-বিপ্লবী গোষ্ঠী ঢাকায় গড়ে ওঠে অনিল 
রায়ের সংগঠন-নেতৃত্বে, সেই গোষ্ঠীর অন্যতম 
সদস্যরূপে ! পরবর্তীকালে এই দল Shree’ নামে 
পরিচিত হয়। ৯৯২৯-এ দল দ্বিধবিভক্ত হ’লে প্রফুল্ল- 
কুমার ‘বি.ভি.’তে যোগ দেন। রাইটার্স বিচ্ডিং-এ ও 
মেদিনীপুরে ‘বি.ভি.’-র সশস্ত্র অভিযানের আয়োজনে 
প্রফুল্লকুমারের অসামান্য ভূমিকা ছিল। বিপ্লবী 
agagita, ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কারাবাসের পর 
বাংলাদেশে ক্ষুদ্র-শিল্প স্থাপনে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন | 





| বিভৃতিরপ্রন দাশগুপ্ত 

প্রাক্তন বিপ্লবী বিভূতিরপ্রন দাশগুপ্ত ৬ জানুয়ারী 
১৯৮০ ৭৬-বতসর বয়সে কলকাতায় লোকাস্তরিত 
হয়েছেন! তিনি বিপ্লবী জীবনে বিপ্লবী নেতা অনিল 
রায়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন । 

কবি ডঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ভার ক্যেষ্টপুত্র | 
তার স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 

মনীশ ঘটক 

২৭শে ডিসেম্বর ১৯০৯ কবি-সাহিত্যিক মনীশ 
ঘটক ৭৮ বৎসর বয়সে বহরমপুরে লোকাস্তরিত 
হয়েছেন, কল্লোল PI এই খ্যাতিমান কৰি ‘যুবনাশ্ব’ 
ছদ্মনামে কবিতা লিখে কবি-সমাজে বিশেষভাবে তরুণ 
কবিদের মধ্যে সমাদৃত হয়েছেন। তিনি পাবলে! 
নেরুদার কবিতা অনুবাদে ও Sate কবিতা রচনায় 


কবি-প্রতিভার ওঁজ্জল্য রেখে গেছেন। তাঁর গল্প, 
উপন্যাস এবং আত্মজীবনীমূলক রচনা “মান্ধাতার বাপের 
আমল" উল্লেখ্য | রবীন্দ্-পুরস্কারের অধিকারীও তিনি 
হয়েছিলেন। জিয়শ্রী'তেও তার কবিতা প্রকাশিত 
হয়েছে । 'জয়ণ্রীর' সঙ্গে তার প্রকাশকাল থেকেই 
কবির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো | আমরা তার স্মৃতির 


আমরা তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি ! 
UNITS ENSURE: * Safety of Capital. 
* Good returns. 


* Attractive concessions in 
income-tax and in Wealth-tax too. 


* Easy encashabiiity. 
Units are sold through a net-work of banks and Post-Offices all over the country. 


UNIT TRUST OF INDIA 


13, New Marine Lines 
(Sir Vithaldas Thackersay Marg) 
Bombay-400020 


Regina Mansion, 
Second Line Beach, 
Madras- 1 
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4, Fairlie Place, 
Calcutta-700001 


Reserve Bank Building, 
6, Parliament Street, 
New Delhu-110001. 
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আযুর্বেদীয় রসায়ন একজে সেবন 
করলে দেহের ক্ষয়ক্ষতি WHS পুরণ হয়, হজম 
শক্তি ও pa বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ aI 
ফিরে আসে এবং , 
অতি aufi মধ্যে _ 
দুর্বল জযরাক্তীর্ণ St 
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Walem Shipmanagement Limited 
HONGKONG. 
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PART OF THE WALLEM 
GROUP OF COMPANIES 


SITUATED AT - 
GAMMON HOUSE 
-34th—36th FLOORS 
HARCOURT ROAD 


HONGKONG 


SHIPMANAGERS @ SHIPOWNERS- © AVIATION AND TRAVEL @ 
OFFSHORE RIGS @ TOWAGE AND SALVAGE 
WE SPAN THE GLOBE 


ROSTA, IMA লরাঁণ, কালকাতা-৭০০০৬ CAINA প্রেস হইতে Alea wD ss, জ্ডভোকেট e's aloe ও প্রকাশিত 
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গীতাশান্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 








গখতা (বৃহৎ সংস্করণ, বড আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২ ০০ 
শ্রীগণভা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৪ ০০ 
| বৃহৎ পকেট গণতা ১:০০ 
‘|| Rr ও ভাগবত ধর্ম ২০ ০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in Er glish) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 
সুলভ পকেট গাঁতা (মূল APES ও গদ্যান্বাদ) ৩'০০ 
সুলভ পদা গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ৩:০০ 
'নত্যপাঠ্য গীতা ( কেবল মূল FERS শ্লোক ) ২০০ 
|) সদাপাঠ্য (ক্ষ) গীত: (কেবল সংস্রত শ্লোক) ১:৫০ 
ওঁ *লাস্টক জ্যাকেট সহ 2°20 
|| কর্মবাণশ ৩:০০ 
Ae w? ( পকেট সংস্করণ ) ৭:৫০ 
‘শিক্ষার্থীর ধর্মাশক্ষা ৪০০ 
ভাবত-আত্মার বাণী ১২০০ 
Soul of India Speaks 
( ভারত-আত্মার Arta ইংরেজ? ) ১২:০০ 
“Mica অপূর্ব বিশ্লেষণে ও ব্যাখ্যান 


| 














জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় কণীর্ত। তাঁর tie ভারতী 
জাতীয় সম্পদ | 
যেমন কাব PEIA রামায়ণ, কাশশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীণচন্দ্রের গীতা । ঘতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, SS HA থাকবে জগদীশচন্দ্র 
গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হৃদয-মন্দিরে 1” 

--ডঃ মহানামব্রত বরক্ষচারী 


‘See ও ভাগবতধর্ম” _শ্রীরুষ্ণতত্ব ও লালা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা ৷ শ্রীগীতার পরপূরক গ্রন্হ । 





QAE ঘোষ এম. এ., বি. টি. 
'বদ্যাসাগর 8'00 
ছোটদের গঞজ্পগুচ্ছ ( স্বরচিত গঞ্প-সংগ্রহ ) 0°00 





SS 





হুলেখক গ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম এ. 


ব্যায়ামে বাঙাল? &:০০ 
বীরেছে বাঙালী 8.00 
{বজ্ঞানে বাঙাল" ৮০০ 
বাংলার খাঁষ ৬০০ 
বাংলার 'বদুষী 8 00 
বাংলার gaat 0°00 
রাজার্ষ রাম্মোহন-_জাঁবনী ও রচনা 8°00 
যুগাচার্য ববেকানন্দ--জাঁবন' ও বাণী . ৪০০ 
আচার জগদশশচন্দ্র_জীবনী ও আঁবিচ্কার ৪:০০ 
আচার্য প্রফনল্লচন্দ্_ জশবনী ও FSI oe 
রবীম্প্রনাথ 8:99 
aida গড়া ২০০ 


.কযেকটি আঁভমত--বই দ্যাট লোভনীয় হইয়াছে ।-_ প্রবাসী 


ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনায় ।-_-ভারতবর্ষ 

পাঠ করিতে কাঁরতে গর্বে বুক wie উঠে !-- আত্মশক্তি 
erate (বাংলার খাম) বাজার চিত অবযত্বুসম্ভূত 
সাধারণ জশবনী-গ্রদ্হ নয, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভারে সমন্ধ এবং চিম্তাশীলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশাহতৈষণা বৃদ্ধি পাবে। 

--অল Fu রোডও 
দেশে মনের আবহাওয়া পারবার্তত হবে ।- আনন্দবাজার | 
ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮*০০ 
প্রয়োগমলক SEAT বাংলা অভিধান | ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বালত । সর্বদা ব্যবহারযোগ্য 1 আকাশবাণী 


প্রেসিডেন্স' লাইব্রেরশ | 2: ১৫ বংঁকম phie স্ট্রম্ট, কীলকাতা-৭০০০৭৩ 


ম্লান স্টিল ্ট্শ্লশলল্্্ললল ঈ 


on NETAJI NUMBER 


JAYASREE Estd : 1931; POUSH 1386: JANUARY. 1980 Reg No. WB/SC-18. 





The message of Netaji is the message of india ৮ 


Phone: BHT. 199 
EASTERN ENGINEERING CORPORATION -~ 


and 


K. €. ENGINEERING CORPORATION 
Civils ciettricel & Mechanical Engineers eee 
Govt, Riy & C. I. T. Contractors 16 TER (Ash 


S N. MAZUMDER ROAD 
BASIRHAT, 24 PARGANAS 








Partial View of R. C. C. Construction Work at তি 
Maniktala Civil Center under C. I. T, or. z NY Ne 








Central Registration No, 2870/57 Per Copy Rs. 3:00 with Regd, Postage Rs. 5'20 ; 20-A, Prince Goja Md Road, J 
Cáteitte-700026. Phone: 45-4116 2 
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প্রথম খণ্ড : ১৯১৬-২৮ 
Pasty খণ্ড : ১৯২৯ 


নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মূর্ত cee 
থণ্তগুলিতে। স্বাধীনতার পর AT অপচেঞ্টোয় যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্বৃতির অতলে চাপা দেবার coal চলেছিল 
জয়ন্রী প্রকাশনের 'স্ুভাষ-রচমাবলীঃ ভার ACS জবাব বাংলায় 
৬ থণ্ডে সম্পূর্ণ এই রচনাবলীর দাম ২১* টাকা । গ্রাহকদের 


জন্য ১৫০ টাকা । ধীর! আজও গ্রাহক হননি তার। এককালীন. 


১৫০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন ' 
'ুভাষচন্দ্রের অনেক রচনা-_-বিশেষতঃ বানর EET EE তাঁহার 


অভভাষণ প্রকাশত হইলেও দুষ্প্রাপ্য । সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা . 


সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতর জীবনী এবং ভাব ও মতের কমাবকাশ সম্বন্ধে 


আমাদের খুব স্পন্ট ধারণা নাই । এই অভাব দূর কারিবার জন্য ‘on 


প্রকাশন? ছয় খশ্ডে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন | 


: ড়. in PERLIC] s; 
‘বর্তমান WAL বলতে EE জীবন-বাণী। এই বাণী: 


প্রকশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়-_তাঁর বস্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় ৷ তাঁর 


নি দিত গা! দু 1০5 





TE গা oni ETE 7 কলিকাতা ২৬ 
বিক্ৰয় cem জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন; ১৮- -এ টেমার লেন, কলিকাতা» 





Ge ৪৪ বর্ষ মাঘ । দশম সংখ্যা । ১৩৮৬ . pim 


সম্পাদকণয় কাঁবতা 
ইতহাসন্দার্শীনক আচার্য এভাবেই দিন চলছে . 
ANSE মজুমদারের মহাপ্রয়াণ ৪৮৭ MESAN R মুখোপাধ্যায় 
সংকটের আবর্ত* - | ৪৯১ গান 
| " জহর সেন NOTA 
স্মৃতি-কথা £ ধারাবাহিক , l ছাতহাস 
, যে কথার শেষ নাই ২ ৪৯৫ বাসুদেব দেব 
গোপাললাল সান্যাল . eft . 
দ্মতিন্চারণ 788 
i চ্বদেশের অনেক কাঁবতা 
আনল্চপ্দ্ু ঘোষ £ বিপ্লব ও mI 606 দিলাপকৃঘার 
অধ্যাপক 'ন্রপুরাশধকর সেন «eat 9 
দমাক্ষা আলোচনা 
armed £ বই ৬১০ সং গ্রহণ £ একাল ও সেকাল 


বিজয়কুমার দত্ত প্রবীরকুমার গুপ্ত 


“প্রচ্ছদ শিল্পী ৪ খালেদ চৌধুরী 
সম্পাদক ৪ AAW দাস 


বিজ্ঞপ্তি 


ক্রমবর্ধমান কাগজ, মুদ্রণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে 
মূল্যবৃদ্ধির জন্য অনন্যেপাঁয় হয়ে জয়শ্রীর গ্রাহক 
চাদা কার্তিক ১৩৮৬ থেকে বৃদ্ধি করতে বাধ্য 
হয়েছি। সন্বদয় গ্রাহকগণ আশা করি নতুন হারে 
চাদা দিয়ে সহযোগিতা কররেন | - 


ঠাদার aga হার 


বাষিক O droo 
যাগ্াদিক 





৮১৭ 


৮১০ 


6১৮ 


৫১৮ 


635 














সপ ৪7, Ta 
আশ্বাস 





| en দেশবাসীর Ga ভবিষৎ সৃনিষ্চিত করার স্থির লক্ষ্যে 
| উপনীত হবার GD আমরা মৃঢ়তার সঙ্গে দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হচ্ছি। > / 
আসুন, আমরা হাত মিলিয়ে চলি । দেশের সেবার oF জাতীয় ARCI যোগদান করি! 
সমাজের সর্বন্তর থেকে প্রায় ৫ কোটি ব্যক্তি এই জাতীয় প্রয়াসে AAN করার পথ cw 
করেছেন ॥ Š 
জাতীর aaa প্রকল্পগুলি মৃলধনী সম্পত্তি গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত পৌনঃপুনিক আয় অর্জনে > 
, আপনাকে AMAR করে এবং সেই সঙ্গে করের ব্যাপারেও aaa করে দেয়॥ 


t 






জাতীয় wer এক কী দেবে ৪ (= 


| * সর্বাধিক সুদ। 
e নিরাপতা--সরকারের কাছে আপনার অর্থ 
1 সুরক্ষিত থাকে। 
: e অন্তান্য আকর্ষণ — লাকি প্ৰাইজ,ড, gA Å 
।  সঞ্চয়ীদের we বিনা মূল্যে বীমা এবং = 
| aye সঞ্চয়কারীদের জন্য ক'ত সৃবিধা। পে 
e অসংখ্য প্রতিনিধি ও মহিলা প্রধানদের r 
সাহায্যে বাড়ীতে বসে সঞ্চয়ের সৃবিধ! ॥ 
e মনোনয়নের সুবিধা | 
* সেভিংস সার্টিফিকেট বা সঞ্চস্পপত্র এবং ৯ 
টাইম fortes আযাকাউন্ট বন্ধক দিয়ে | 
anga খণ লাভ কিংবা তা সিকিউরিটী : 
”“ হিসাবে wal দেওয়ার সৃবিধা। 5 
E F A + 


$ v 


aa সঞ্চয় AM 

পো.ব, মং ৯৬ 

£ লাপছুর-৪৪০০০৯ 4 

davo 391412 SN 





শাখা ভারতের AGB 
wy l 
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Ra 
: Beate ১৩৮৬ i 


ভারতে ALBA ১৯৮০ , 


o অমাধিকাল থেকে ভারতে বিদেশী পর্যটক ও ভারতাত্মার বাণী নিয়ে 
ভারতীয় পর্ধটবদের- বিদেশে at stats | এ-নিয়ে বহু ইতিহাস, বহু 
গল্প কাহিনী! কিন্তু vba যা এক সময়ে ছুঃদাহসী অঠিযাত্রীদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ হিল Ate তা ব্যাসকভ'বে দেশের নানা স্তরের মামুবের 
মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিহাস, ayes, শিক্ষা, প্রকৃতির নৈসগিক 
রূপ, অরণ্য সম্পদ, পর্বতারোহণ ও পদযাত্রা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে 
পর্টন একটি, ব্যাপক রূস গ্রহণ করেছে ।. ভারতবর্ষে ১৯৮০ সাল 
প্যটনবর্ধরূপে fees করা হচ্ছে কারণ এবছর লক্ষাধিক বিদেশী 
পর্যটক ভারতে আগমন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। 


এ কিন্ত প্রশ্ন, পর্যটন কি শুধু মাত্র বিদেশীদের সুখ ভ্বিধার্থে? " 


ভারতবাসী অগণিত হল্প আয়ের মানুষের জন্তে আমাদের পর্যটন বিস্তাগ- 
গুলির কি উদ্যোগ রয়েছে ? সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পর্যটকদের 
আনাগোনায় প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে জয়ত্রীর এই সংখ্যায় 
আলোচনা থাকবে | , 

থাকবে পর্যটকের আশ্চর্ঘ রোমাঞ্চকর কিছু অভিজ্ঞতা দুর্গম 
অঞ্চলের বৃত্তাস্ত। এছাড়া এই উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ কবিতা | 


দামঃ পাঁচ টাকা 
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ইতিহাস-দার্মনিক আচার্য NPU মজুমাদারের মহাগ্রয়াণ 


ইতিহাস-দীর্শনিক আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার 
সোমবার ১১ই ERIA ১৯৮৪ ভোরবেলা নিউ 


আলিপুরে তীর কন্যার বাড়ীতে ৯২ বছর বয়সে 


মহাপ্রস্থান করেছেন । পরিণত বয়সে তিনি ইহলোক 
থেকে বিদায় দিয়েছেন বটে কিন্তু Sta এই দীর্ঘজীবনূ- 
ব্যাপী জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিয়ম-নিষ্ঠার যে সীমাহীন 
সাধন! করে গেছেন, তারই ফলে তীর জীবনের উপান্ত 
পর্যন্ত তীর দৈহিক APS এবং মেধার Wife অগ্নান 
রাখতে পেরেছেন | 

আচার্য রমেণচন্দ্র ছিলেন ইতিহাসের মগ্নটৈতত্ত 
সাধক। আচার্য রমেশচন্দ্রের গুক ইতিহাসের সত্য- 
সন্ধানে ব্রতী আচার্য যছুনাথ সরকার যেমন বলতেন, 
‘J donot care whether truth is pleasant 
or unpleasant and in consonance with 
or opposed to current vicws...-..If 
necessary, I shall bear in patience the 
ridicule and slander, of friends and 
society for the sake of preaching truth. 
But still I shall seek truth, understand 
truth and accept truth. This should be 
first resolve of a historian,” ঠিক তেমনি 


আচার্য রমেশচল্দ্র মজুমদারও ইতিহাসে অবিচল নিষ্ঠার 


সঙ্গে নিন্দা-প্রশংসা-নিবিশেধষে সত্যের সাধনা করে 
গেছেন | আচার্য যদুনাথের মতই তিনি ও বলে গেছেন 
“...truth, nothing but truth and as far 
as possible the whole truth. should 
form the steel-frame of History, on 
which you may build a structure accord- 
ing to different plots, rhythms, plans or 
patterns in which you believe according 
to your philosophy of history”. ইতিহাস- 
দার্শনিক আচার aoa ইতিহাস-চেতনার সমগ্রতা- 
বোধে উদ্ধ দ্ধ হয়ে ঘটনা-পরম্পরার বিদ্যাসকে নিশ্ছিদ্র 
সত্যের সন্ধানে রূপায়িত করে গেছেন । আচার্য 
রমেশচন্দ্র ইতিহাসের সেই মগ্ন-চৈতন্য সত্য-সন্ধানী 
ছিলেন। . 

aiá রমেশচন্দ্র ইতিহাসের সুদীর্ঘ পরিক্রমা 
আরম্ভ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের 
তীর্থক্ষেত্রে। তারপর দীর্ঘ সত্তর বৎসর ব্যাপী সত্যের 
সাধনায় নিরলসভাবে ব্যাপৃত থেকে ভারতীয় ইতিহাসের 
সকল পর্যায়ের সকল স্তরের রুদ্ধ দ্বার উন্মোচন করে 
গেছেন। একাগ্র সাধন! ও অবিচলিত নিষ্ঠায় তিনি 
সত্যসন্ধানী এঁতিহাসিকের এই কঠোর দায়িত্ব পালন 
করে গেছেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেব পর, 
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দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার 
সম্বন্ধে গবেষণা সমাপ্ত কারে আচার্য রমেশচন্দ্র আধুনিক 
ভারতের ইতিহাসে নোঙর বাধলেন। রাজ! রাজ- 
বল্লভ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্রাকার গবেষণামূলক পুস্তক 
দিয়ে এই পর্যায়ের ইতিহাস তিনি সুরু করেন। সিপাহী 
যুদ্ধের ইতিহাস, রাঁমমেহন, বাংলার রেনেশীস এবং 
ত্রিটিশ প্যারামাউন্টসি ও ভারতীয় রেনেশাস তার এই 
পর্যায়ের গবেষণার আরে! কয়েকটি ফসল। সিপাহী 
যুদ্ধ ও রামমোহন সম্বন্ধে তার মতামত নিয়ে বিতর্ক 
উঠেছে কিন্ত তিনি তথ্যনির্ভর ইতিহাস রচনা ক'রে এ- 
বিষয়ে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। এ-ছাড়া 
তিনখণ্ডে ভারতীয় সংগ্রামের ইতিহাস, চারথণ্ডে 
বাংলার ইতিহাস’ লিখে যেমন তিনি অক্ষয় কীতি 
রচনা করেছেন, তেমনি ভারতীয় বিদ্াভবনের উদ্দোগে 
এগারো খণ্ডে ভার সম্পাদনায় রচিত ‘The History 
and Culture of the Indian People’ ভার 
ইতিহাস-কীত্তির একটি অনুপম স্তস্তরূপে ভাস্বর হয়ে 
থাকবে। “বাংলাদেশের ইতিহাস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 
প্রকাশিত হয় ১১৪৫ সনে এবং শেষ খণ্ড ( 'আধুনিক 
যুগ, মুক্তি সংগ্রাম” ) প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৫ সালে | 
তেমনি ভারতীয় বিষ্ভাভবন প্রকাশিত এবং আচার্য 
qomo সম্পাদিত ‘History and Culture 
of Indian People’-4q ১১ খণ্ড দীর্ঘ বত্রিশ 
বছরের অবিচলিত নিষ্ঠার পরিণত ফল। ৮১ জন 
ভারতীয় ইতিহাসবেত্বা এই বিপুল কর্মসাধনায় কে 
সহায়তা করেছিলেন। এই এগারোটি খণ্ডের অষ্টম 
খণ্ড সবশেষে প্রকাশিত হয়। তার fread ভাষায় 
‘ইতিহাস চর্চার দিক থেকে এইটিই আমার জীবনের 
সর্বপ্রধান কাজ বলে মনে করি।” এই উপলক্ষ্যে 
১১৭৮-এর ২৫শে আগস্ট দিল্লীতে ভারতীয় বিদ্যাভবন 


আয়োজিত sadia তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মৌরারজী 
দেশাই-এর সভাপতিত্বে তাকে সম্বর্ধনাস্থচক মানপত্র 
দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ভারতের প্রাক্তন শিক্ষা" 
মন্ত্রী ভি, কে, আর, ভি, রাও এই অসাধ্যসাধন 
উপলক্ষ্যে বলেন £ “one may well compare 


টি 
. 


Dr. Majumdar to, the celebrated Greek ~ 


Historian Thucydides who wrote his 
classic history of the pelopponnesian 
war and did so asa true historian. 
Dr. Majumdar set before himself the 
high ideals of a true historian and 
stuck to them all these years in seeing 
through these eleven volumes”. 

আচার্য রমেশচন্ত্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে 
আধুনিক ভারতে ইংরেজ শাসনের আমল পর্যন্ত 
ভরেতবর্ষের ইতিহাসকে এক সুত্রে গেঁথে রেখে গেছেন। 
ইতিহাসের এতে! ব্যাপক ব্যাসার্ধে, এতে| নিরঙ্কুশ _ 
এবং সুশৃঙ্খল পরিক্রমার জন্য আচার্য রমেশচন্দ্র 
ইতিহাসবিদ আর্ণন্ড টয়নবি:র সমগোত্রীয়। টয়নবির 
বিচরণক্ষেত্র ছিল গোট! বিশ্বের .পরিধি+_আর 
ইতিহাসচার্ধ রমেশচন্দ্রের বিচরণভূমি ভারতবর্ষের 


A 


উপমহাদেশ ।-এদিক থেকে তিনি সমকালীন ভারতীয়, | 
ইতিহাসব্ব্দের চাইতে স্বকীয়স্থান নির্ধারিত করে 


গেছেন এবং তাকে ভারতবর্ষের টয়নবি, বললে 
ইতিহাসে তার যথাযথ স্থান ATO ace | 

দেশ-বিভাগের পর ইতিহাসাচার্য রমেশচন্দের ডাক 
পড়লে! ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইত্তিহাস রচনার 
জন্য গঠিত কমিটির সভাপতিপদ গ্রহণের । ডাক , 
এসেছিলো স্বয়ং জহরলাল নেহেরুর কাছ থেকে, 
বিভাগোত্তর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে। 


a 


{t 


—_ 


a le 
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আচার্যদেব সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন | 
কিন্তু বাদ্‌ সাঁধলো ইতিহাস, রচনার নীতি নিয়ে। 


ভারত সরকারের এই নীতি নির্ধারণে ভারতের 


স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস 
সংগ্রাম সর্বাত্মক ভূমিকা জুড়ে ছিলো ৷ সেই নীতি- 
নির্ধারণে ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক সংগ্রাম-বিংশশতাব্দীর 
গোড়ায় বাংলাদেশে ও মহারাষ্ট্রে যার উন্মেষ 
কোনো স্থানই পায় নাই। আচার্ধদেব ভারাতীয় 
স্বাধীনতার এই পরম্পরাকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে 
বাংলাদেশে বৈপ্রবিক সংগ্রামের উদ্বোধন থেকে 
্বাধীনতা-সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয় পর্যন্ত 
ব্যাপক বিস্তারের অনস্বীকার্য প্রভাবকে উপেক্ষার 
সরকারী প্রচেষ্টা দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করেছেন। 
এ-ছাড়া সাআজ্যবাদীদের ভারতবর্ষ থেকে বিদায়ের 
শেষ প্রহরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তার আজাদ হিন্দ 
ফৌজের যে দুর্বার ভূমিকা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের 
ভারভ-ত্যাগকে অনিবার্য করে তুলেছিলো, ভারতীয় 


' ইতিহাসের সে গৌরবোজ্জল অধ্যায়, ভারত সরকারের 


ইতিহাস-চেতনী অবহেলাভরে AAI করলে 
আচার্ধদেব স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস পর্ধদের 
সভাপতির দায়িত্বভার ত্যাগ করেন। এই সরকারী 
ভঁদ্ধত্যকে কঠোরভাবে অগ্রাহ্য ক'রে “ভারতীয় 
স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাস’ রচনায় একক দায়িত্বে 
সম্পন্ন ক'রে, তথ্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ সংগ্রামের ইতিহাস 
অতি অল্পসময়ের মধ্যেই PIFI প্রকাশ করে 
জাতির হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই, ইতিহাসাচার্য 
রমেশচন্দ্র জাতির আত্ম-আবিষ্ষারের অস্তহীন সংগ্রামের 
পথে কেবলমাত্র ইতিহাসের ব্যাখ্যাতাই নন, নব- 
চেতনায় জাতির ইতিহাসকে সঞ্জীবিতর্“করবার দূরস্ত 


স্পর্ধা নিয়ে গত ত্রিশ বছর সরকারী প্রশাসনের 
বিরুদ্ধে সরকারী ইতিহাস রচয়িতাদের সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে, অন্তহীন প্রত্যয় নিয়ে এ কথাই বলে এসেছেন 
যে, ভারতীয় জাতীয়-বিপ্লবের নেতৃত্বশক্তির হূর্বার 
প্রয়াসে ইংরেজ শাসকদের ক্ষমতা হস্তাত্তরের চূড়াস্ত 
পর্যায় রচিত হয়েছিলো, অহিংস সংগ্রামে aq) 
বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং নেতাজী সুভাবচন্দ্র ও আজাদ 
হিন্দ ফৌজের ভূমিকা তার অস্তিম পর্যায় রচনা 
করেছিলো । ইতিহাস-দার্শনিক রমেশচন্দ্র দ্যর্থভাবে 
agaa করেছিলেন, সুপ্ত জাতীয় শক্তি- 
সমাবেশকে মূর্ত করবার দায়িত্ব আচার্যদেব গ্রহণ 
করেছিলেন | | 
আঁচার্যদেবের কয়েকটি এঁতিহাসিক তথ্যাহুসদ্ধান 
বিকৃত বিতর্কের উপাদানরূপে কোনো কোনো মহল 
্বার্থান্ধ প্রবৃত্তিঘারা পরিচালিত হয়ে সমালোচনা! 
করেছেন। আমাদের জাতীয় ' জীবনে সাম্প্রদায়িক 
একো্োর অনিবার্ষতা সম্পর্কে যেমন আচার্যদে তার 
দৃঢ়মত অভিব্যক্ত করে গেছেন, তেমনি তথ্যবিরোধী 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচার যে অন্তিহাসিক, 
দ্র্থহীনভাবে সে-মত প্রকাশেও দ্বিধাবোধ করেন নি। 
্বার্থসন্ধ প্রয়োজনে ইতিহাসকে বিকৃত করবার তিনি 
ঘোরতর বিরোধী ছিলেন এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা ও 
ও সততা নিয়ে-..‘truth, nothing but the 
৮0১... প্রকাশে কখনও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নি। 
মধ্যযুগীয় শাসকদের সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধেও অকুতো- 
ভয়ে তথ্য বিবৃত করেছেন! এমন কি মোগল সম্রাট 
ওরঙ্গজেবকে ধর্মান্ধ বললেও তাঁকে কোনে! কোনে! 
“প্রগতিশীল” এঁতিহাসিক মহলের সমালোচনার 
সম্মুখীন হতে হয়। মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতাকে অর্থ 
নৈতিক ব্যাখ্যার প্রলেপ দিয়ে যার! wT ঢাকবার চেষ্টা 


৪৯* জয়শ্রী 2 মাঘ ১৩৮৬ 


করেন, তারাই সাম্প্রদায়িক এক্যের পথে অস্তরায় 
সৃষ্টি করেন। রামমোহন সম্বন্ধেও আচার্য রুমেশচন্দ্রের 
মূল্যায়ন বিতকণুলক যদিও তার মানবতাবাদের 
আদর্শ, সমাজ-সংস্কার সম্পর্কে উদার দৃষ্টিভঙ্গি, আস্ত- 
জর্পতিকতাবৌধকে আচার্ধদেব নির্দ্বিধায় প্রগাঢ় 
মর্যাদা দিয়েছেন | 

আচার্ষদেবের সঙ্গে জয়শ্রীর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। 
সে-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিলো ১৯৩১-এর মে মাসে 
‘জয়শ্রী'র প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই। ১৯২১ সালে প্রথম 
মহিলা ছাত্রীরূপে ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এম, এ-এর 
ইংরেজী-সাহিত্যের ক্লাসে যেদিন ‘oaks প্রতিষ্ঠাত্রী- 
সম্পাদিকা লীল। নাগ (রায়) অনিচ্ছুক কর্তৃপক্ষকে 
সমতে এনে বিশ্ববিষ্ভালয়ে ভত্তি হলেন, সেদিন থেকেই 
তিনি আচার্ধদেবের শ্রদ্ধা ও CRE পেয়ে এসেছেন। 
বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা অনিল রায়ও সে-বছর 
থেকেই বিশ্ববিদ্ালয়ের এম, এ ক্লাসের ছাত্ররূপে তার 
মেধা ও প্রতিভীবলে আচার্ধদেবের শ্রদ্ধ। ও CRE পেয়ে 
'এসেছেন। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ 
অধ্যাপকবুন্দ তাদের ছাত্রছাত্রীদের গোপন বৈপ্লবিক 
কর্মোগ্মে সহায়ক হস্ত প্রসারিত করেছেন aAa 


বর্তমান সম্পাদকও ১৯২৭-৩১ সালে ঢাকা জগন্নাথ 


হলের অনাবাসিক ছাত্ররূপে আচার্যদেবের CINJ 
হয়ে এসেছেন । দেশবিভাগের পর বিপ্রবী দেশনেত্রী 
লীলা রায়ের উদ্োগে পুনর্গঠিত পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু 
কেন্দ্রীয় কল্যাণ সমিভির (East Bengal Minority 
Welfare Central Committee) সভাপতিপদের 
দায়িত্ব আচার্যদে গ্রহণ ক'রে পূর্ববঙ্গ থেকে উচ্ছিন্ন 
উদ্বান্ত্রদের সেবায় নিয়োজিত হন। এই কমিটির 
অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, 
সাধারণ সম্পাদক, দেশনেত্রী লীল! রায়, বিপ্লবী নেতা' 


অনিল রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সদস্য। জয়শ্রীর বর্তমান ৮- 


সম্পাদক, সহ-সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন | 
‘জয়শ্রী’র ঘনিষ্টভাবে দেশনেত্রীর সকল মহিলা-পুরুষ 
সহকর্মীরা” তার অকৃপণ স্নেহ পেয়ে এসেছেন | 


আচার্ধদেব ‘জয়শ্রী'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। 
পঞ্চাশ দশক থেকে তিনি জীবনের atte পর্যন্ত ' 
জাতির সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন, 
তার মধ্যে নেতাজী সম্পর্কিত প্রবন্ধই সর্বাধিক। 
যতই দিন গেছে ততই তিনি এই মতে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়েছেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তার আজ্জাদহিন্দ 
বাহিনীই ইংরেজের ভারতত্যাগের শুধু অন্যতম কারণ 
নয়, একমাত্র কারণ। . এই রচনাগুলি জয়প্রীতেই 
তিনি প্রকাশের জন্য পাঠাতেন। জয়ন্তীর ১৩৭০-এর 
নেতাজী সংখ্যায়’ গান্ধীজী ও নেতাজীর তুলনামূলক 
আলোচনা করে লিখেছিলেন “...ইংরেজের অধীনত! 
পাশ হইতে ভারতের মুক্তি-_এই ছিল নেতাজীর চরম 
পরম ও একমাত্র লক্ষ্য আদর্শ ও সাঁধনা_কিস্ত 
মহাত্মাজীর আদর্শ, লক্ষ্য ও সাধনা ছিল অহিংসা 
ধর্মের প্রচার দ্বারা ভারতবাসীর সিভি উন্নতি 
সাধনা? 

আচার্যদ্রেবের নবতিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 
‘জয়শ্রী’ “আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা” প্রকাশ 
করে এই ভ্রান-তাপসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অপূর্ণ 
করেছিলেন । আচার্যদেবের ছাত্র ও সহযোগীদের 
স্মৃতিচারণে সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি আচার্ধদেবের প্রতি 
নিবেদন করে জয়ন্তী” সুমহান জাতীয় কর্তব্য পালনে 
ব্রতী হয়েছিলো ! তার মহাপ্রস্থানের পর জয়প্রীর 
পক্ষ থেকে তার স্মৃতির প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও 
তার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন.করছি। 


~ 


স্কট জাবর্ 


আসামে “বিদেশী ভোটারদের, ভোটার তালিকা 
থেকে নাম বাদ দেবার প্রশ্নটিও'ষেমন গত চারমাস 
যাবৎ অমীমাংসিত রয়ে গেছে, তেমনি এই “বিদেশী” 
অভিযোগের আড়ালে আসামে বসবাসকারী সংখ্যালঘু 
SIT ভারতীয় ভাষা-ভাষীদের ওপর যে অব্যাহত, 
সন্ত্রাস-লাঞ্কনা-পীড়ন-নিধন চলেছে তারও কোনো 
সমাপ্তির সরকারী উদ্ভম দেখা যাচ্ছেনা। বেসরকারী 
Boy তো বর্তমান আসামে আশা করাই বৃথা। তা 
না হোলে ছুলিয়াজানে পুলিশের গুলিতে. নিহতদের 
জন্য শোক প্রকাশ করা হোলেও দুর্বৃত্তদের আক্রমণে 
নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিতভাবে যে ভারতীয় সংখ্যালঘু 
বাংলাভীষা-ভাষী Ful উচ্চপদস্থ কর্মচারীটি বিনা 
প্ররোচনায় গত ১৮ই জানুয়ারী নিহত হয়েছেন তার 
জন্যই বা শৌকপ্রকাশ করা হোলো না কেন ? অন্তত 
সংবাদপত্রে এই ধরনের কোনে! সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে বলে জানিন!। সেজন্তই আমাদের এই বেদনার্ত 
ent আসামের সংগ্রামরূত অধিবাসীদের কাছে। 


মনুষ্যত্বের দরবারে আদর্শের জঙ্ক মৃত্যুবরণ সর্বদেশে 


সর্বকালে বন্দনীয়। সেখানে একই রাজ্যে বসবাসকারী 
ভারতীয়দের মধ্যে এক তাষাভাষীর সঙ্গে অন্ত ভাষা- 


ভাষীর ভেদরেখা টেনে মানবতার আদর্শকে খু, খর্ব, 


ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করলে তাকে অবমাননাই কর! হয়। সে- 
অবমাননায় কোনো ভাঁষাভাষীরই গৌরব বৃদ্ধি হয় 
না। রাজনৈতিক মাথাগুণতিতে তারা সংখ্যাগুরু 
হলেও। তাছাড়া যিনি নির্মমভাবে আততায়ীদের 
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হাতে সে-দিন নিহত হয়েছেন, তিনি অয়েল ইণ্ডিয়ার 
আর্ত সহকর্মীদের আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রাণ-সংশয় 
জেনেও তাদের সেবার জন্য ভয়লেশহীন মানবিক 


দায়িরবোধে উদ্ধ দ্ধ হয়ে কোনো সহকারী ছাড়া 


আত্মরক্ষার জন্য কোনে! অক্ত্রধারণ ন! করেই 
কর্তব্সাধনে এগিয়ে গিয়েছিলেন আসাম-রাজোর 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অধিবাসীরা যেদিন সম্বিৎ ফিরে পাবেন, 
যেদিন পশুশক্তির উধ্বে আসামে আত্মিক শক্তির 
RIAA BPS প্রতিষ্ঠিত হবে, /সেদিন তার! 
ছুক্ততিকারীদের এই নৃশংস হত্যার FANAI কলঙ্ক 
মুছে ফেলবার জন্য অগ্রসর হয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শ 
রক্ষার জন্য এই আত্মত্যাগের MARE স্থাপন করে 
মানবতা ও সৌত্রাতৃত্থের আদর্শের প্রতি ভারতবর্ষের 
একদিকে যেমন জীবনবোধকে AJEA করে তুলবেন, 
অপরপক্ষে স্বজনহত্যার কালিমালিপ্ত অধ্যায়ের জন্য 
প্রায়শ্চিত করবেন। 

আসামের অধিবাসীরা চাইছেন তাদের ভোটার- 
তালিকা থেকে ‘বিদেশীদের’ নাম খারিজ না হওয়া 
পর্যস্ত সেখানে ভোট নেওয়া চলবে না । গত অক্টোবর 
থেকে এই দাবী নিয়ে আসাম ছাত্র ইউনিয়ন 
এবং গণ সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে গণ সংগ্রাম 
চলছে। নির্বাচন-পূর্ব কেন্দ্রীয় 'সরকারও যেমন 
এ-বিষয়ে স্থবিরত্বের পরিচয় দিয়ে আসামের পরিস্থিতি 
ঘোরালো করে তুলেছেন এবং আসামে অন্তান্ত 
সংখ্যালঘু ভারতীয় ভাষাভাষীদের জীবন, বাড়ী, ঘর, 


৪৯২ জয়ঞ্জী £ মাঘ ১৩৮৬ 


অভাবনীয় সঙ্কটের আবর্তে টেনে এনেছেন, তেমনি 
নির্বাচন-উত্তর কেন্দ্রীয় সরকারও এ-যাবৎ সমস্তা- 
সমাধানে কোনো! কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্যর্থ 
হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী অকংগ্রেসী শাসিত রাজ্য 
সরকার ও বিধানসভাগুলি ভেঙে দেবার awe 
সময়ক্ষেপণ করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের wy 
কোনে! কোনে! রাজ্যের ঝটিক। কেন্দ্রে বাটিক! সফর 
করে এসেছেন। কিন্ত আসামে যাবার সময় কিম্বা 
FER ক'রে উঠতে পারেন নাই। তার প্রতিনিধিদের 
সেখানে পাঠিয়েছেন যারা যথারীতি পূর্বতন কেন্দ্রীয় 
সরকারকে এজন্য দায়ী করে রিপোর্ট দাখিল করে 
দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জৈল সিং আসাম 
সফর করবেন ২১শে ও ২২শে ফেব্রুয়ারী । তারপর 
প্রধানমন্ত্রীর যাবার পালা। ইতিমধ্যে আসাম 
আন্দোলনের নেতাদের দিল্লীতে ডেকে পাঠিয়ে তাদের 
সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। আলোচনার ফলাফল 
কি হল তা সঠিক জানা যায় নি। তবে দেখা যাচ্ছে 
১১ই ফ্রেক্রয়ারী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র মন্ত্রক আসাম 
প্রশাসনকে Aen ও সঠিক ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ 
করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই তালিকায় বিদেশী 
নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়া হবে এবং ভারতীয় 
নাগরিকর! যাতে সন্ত্রাসের শিকার ন! হন সেদিকেও 
নজর রাখা হবে। এই নির্দেশের মধ্যে কোনো নূতনত্ব 
নেই। আসলে এই নির্দেশ রূপায়িত হবে কিভাবে 


সেটাই SA | তার কোনে! ইশারা নেই। এই নির্দেশ ' 


পাবার পর ছাত্র ইউনিয়ন ও গণসংগ্রাম পরিষদের 
স্বেচ্ছাসেবীরা সেদিনই গোটা রাজ্যে গণ সত্যগ্রহ সুরু 
করেন এবং ১৩ই ফরব্রুয়ারী সরকারী আধা-সরকারী 
কর্মচারীরা চাকুরী থেকে বরখাস্তের সরকারী হুমকী 
অগ্রাহ্য করে গণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ফলে অফিস 


কাচারী সব বন্ধ হয়ে ষায়। ১৪ ফ্রেব্রয়ারী থেকে 


দশদিনের Gs এই সংগ্রাম বন্ধ রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয় 


সরকারের নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সাপক্ষে। 

রাজ্যের কলকারখানা অক্টোবর মাস থেকে কার্যত 
বন্ধ। ডিগবয় ও বনগাইগাও রিফাইনারী ২৭শে 
ডিসেম্বর থেকে বন্ধ, আসামের শিল্লোগ্ঠোগী সমিতির 
মতে রাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্তার 
সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কোনো শিল্পের কাঁচা মালই 
আসামের বাইরে আনতে দেওয়া! হবে না। 

৫২-দিন বন্ধ থাকার পর ভিগবয় অয়েল রিফাই- 
নারীতে ১৮ই ফ্রেব্রুয়ারী' থেকে উৎপাদন সুরু হয়েছে। 
আশা করা যায় দিন সাতেকের মধ্যে স্বাভাবিক 
উৎপাদন পাওয়া যাবে, এই আন্দোলন যদি অবিলম্বে 
প্রত্যাহারের পথ খুঁজে বার না করা যায়। আসামের 
অর্থনৈতিক বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং 
রাজনৈতিক দিক থেকেও অত্যাচারিত সংখ্যালঘু 
ভাষা-ভাষীর। বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষার ow মরিয়া হয়ে 
উঠবে এবং আসামে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের 
অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া পাশ্ববর্তী সম-ভাষাভাষী 
রাজ্যেও অবিলম্বে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা দেখা 
দেবে। ভাষা বিছেষের প্ররোচনা গত কয়েক 
দশকব্যাপী আসামে পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশ করেছে 
এবং ত্রিভাষ! সূত্র দিয়ে তার সমাধানের, চেষ্টা হয়েছে। 
অতঃপর যদি আসামবাসী সংখ্যালঘু ভাষাভাষীরা 
অস্তিত্ব রক্ষার জন্ত আসামের মধ্যেই স্বতন্ত্র এলাকার 
দাবী তোলো তাহোলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবেনা | 
সেজন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ অসমীয় ভাষাভাষীদের ভাষাগত 
সংখ্যলঘূদের প্রতি সহিষ্ণুতা ও উদারতা প্রকাশের 
দিকে সবিশেষ নজর 'দিতে হবে। উত্তর-পূর্ব 
সীমান্তে ভোটার তালিকা থেকে “বিদেশী- 


uf 


r 
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দের নাম অপসারণের পাশাপাশি ভাষাগত সংধ্যা- 
লঘুদের উপর যে নির্মম অত্যাচার চলেছে, এই 
সীমান্তের শোচনীয় ঘটনাবলীর পেছনে বৈদেশিক 
হাতের অভিযোগ শোন! গেছে। এর! বিচ্ছিন্ততা- 
কামীরূপে চিহ্নিতও হয়েছে। goak কালবিলম্ব 
না করে কেন্দ্রীয় সরকারের এই জমস্তার দ্রুত 
সমাধানের অপরিহার্যতা রয়েছে । অন্যথায় জাতীয়- 
সংহতিবিধ্বংসী-শক্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, যা থেকে 


কেন্দ্রে যারা শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন তারাও 


অব্যাহতি পাবেন না৷ 
উত্তরপশ্চিম সীমান্তে প্রায় একলক্ষ রুশ AD 


এক কোটি সত্তর লক্ষ আফগানদের আবাসভূমি 


আফগানিস্তান দখল করে নিষেছে। রুশ সেনাবাহিনীর 
আফগানিস্তান দখলের ফলে পীচলক্ষ আফগান 
পাকিস্তানে আশ্রয় শিবিরে স্থান নিয়েছে এবং 
আফগান গেরিলাবাহিনী পাকিস্তানে চীন! সামরিক 
বিশেষজ্ঞদের কাছে অন্ত্রশিক্ষা। নিচ্ছে । রুশ সেনাবাহিনী 
শুধু আফগানিস্তান দখল করে সেখানে তাবেদার 
বাবুরাক কারমাল সরকার বসিয়েছে । আফগান 
সরকারের আমন্ত্রণে আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠাবার 


* যে অজুহাত সোভিয়েত সরকার দেখিয়েছে, oat 


পরম্পরা তাকে অসত্য প্রমাণ করে। তাই তাদের 
অপর এক কৈফিয়ত আফগান সরকার নির্দেশ দিলেই 
তার! আফগানিস্তান থেকে প্রস্থান করবেন, সেটাও 
অসত্য। | 

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উপস্থিতি পশ্চিম 
এশিয়ায় যে দারুণ সঙ্কটের Blas È করেছে। 
তার পরিণতি এখনও ' অনির্ণেয়। মাঞিন সরকার 
সরাসরি হুমকী দিয়েছে যে যদি সোভিয়েতবাহিনী 
পারম্ত উপসাগরে হরমুজ অববাহিকার দিকে হাত 


বাড়ায় যুদ্ধ APSA ৷: কারণ হরমুজের অবরোধ 
পশ্চিম এশিয়ার তৈল সম্পদ পাশ্চাত্য দেশে পরি- 
বহনের পথ অবরুদ্ধ হবে। এই কারণে শক্তিশালী 
২০টি জাহাজের পারমাণবিক শম্ত্বাহী জাহাজ 
সমেত--পারস্য উপসাগরের কাছাকাছি মোতায়ান 
কর! হয়েছে। এছাড়া আমেরিকা গোপনে সি, 
আই, এ-র সাহায্যে মিশর ও চীনকে দেওয়া 
সোভিয়েত রুশের ছোট অস্ত্র এবং ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী অস্ত্র 
দিয়ে আফগান গেরিলাদের সজ্জিত করবার সংবাদ 
পাওয়া গেছে। ধরা পড়লে সোভিয়েত রুশের 
ওপর দোষ চাঁপাবার এই কৌশল নেওয়া হয়েছে। 
আর এদিকে ভারতের বুকে বসে সোভিয়েত পররাষ্ট্র: 
মন্ত্রী গ্রোমিকো পাকিস্তানকে তার সীমান্ত অতিক্রম 
করে আফগান গেরিলাবা হিনী দারা আফগান সরকারকে 
পধুদস্ত করবার খেসারত দেবার পরিণাম সম্পর্কে 
শাসিয়ে যেতে FEA করে নাই। যদিও ভারত 
সরকারের পক্ষ থেকে অবিলম্বে রুশ সেনাবাহিনী 
সরিয়ে নেবার প্রস্তাবটি সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। 
প্রেসিডেন্ট কার্টার ১৮০০ মাক্কিন €নীবাহিনীর 
একটি ব্যাটালিয়ানকে ফিলিপাইনের অদূরে জল থেকে 
স্থলে অবতরণের প্রশিক্ষণ নিয়ে আরব সাগর 
পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছেন | দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
এই প্রথম স্থলে যুদ্ধ পরিচালন! সমর্থ মাঞ্চিণবাহিনী 
পশ্চিম এশিয়ায় দেখা যাবে! আমেরিকার পশ্চিম 
এশিয়ায় কোনো সামরিক ঘাটি স্থাপনের আপাত-ইচ্ছা 
না থাকলেও তারা ওমান, সোমালিয়া এবং কেনিয়ায় 
সামিরিক ‘সুযোগ’ গুলির সদ্যবহার করতে উন্মুখ | 
সোভিয়েত রুশও ভারত মহাসাগরে নৌ-বহর 
সজ্জা কম যায় ali তারাও" ইতিমধ্যে যথেষ্ট 
সংখ্যক নৌবাহিনী-_পারমাণবিক জাহাজ সমেত 


৪৯৪ জয়শী £ মাঘ ১৩৮৬ 
পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটকে সামনে রেখে ভারত মহা" 


সাগরে সংহত করেছে। প্রশান্ত মহাসাগরেও তাদের 


একটি নে-বাহিনী জড়ো হয়েছে । সোভিয়েত রুশ 
তাদের বিরূদ্ধে অবশ্টি পশ্চিম এশিয়ার তৈল কেন্দ্র 
দখলের মাঞ্চিনী অভিযোগ সরাসরি বাতিল করে 
দিয়েছে । জারদের আমলে যেমন তাদের প্রাণপণ 
চেষ্টা ছিল আরব সাগরের উষ্ণ তীরে পৌঁছে 
সামুদ্রিক পরিবহনের স্থাযাঁগ নেওয়া । সোভিয়েত 
' রুশ কবুল করেছে তাদের সে-রকম বাসনা নেই। 
প্রাতদার একটি প্রবন্ধে সোভিয়েত ভাষ্যকার 
আলেকিল প্রেট্রোভের জবানীতেই সেই কথা বলা 


হয়েছে e “.-- The Soviet Union does not ` 


have and never had any intention of 

| pushing its way to the warm seas-” 
কিন্ত মিষ্টি কথায় চিড়ে ভেজে না। সোভিয়েত 
রুশ চেকো প্লোভাকিয়! ও হাঙ্গেরীকে তার নৌঁ-বাহিনীর 
দাপটে তাবেদার সরকার বঙ্জায় রেখেছে! আফ- 


গানিস্তানে তার নবতম সংস্করণ । কিন্ত পাকিস্তানে . 


চারশ মিঙগিয়ান পাউশ্ডের অস্ত্রশস্ত্র এবং আধিক 
সাহায্য করবার পরিণাম ভারতের উপর কি হবে। 
পাকিস্তান তো ১৯৫৯ সালের পাকিস্তান-মাঞ্চিন 
চুক্তিকে যুদ্ধ চুক্তিতে পরিণত করতে চেয়েছে! 
সেখানকার জঙ্গী সরকার মানবতার অধিকারকে 
ধুলোয় লুটিয়ে দেবার পরও এখন বিভিন্ন মুসলিম দেশ 
তার সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিবদ্ধ হতে উদ্যত হয়েছে। আর 
প্রধান পশ্চিমী শক্তিও তার সামরিক দাক্ষিণ্যের 
শরিক করে তুলতে চেয়ে ভারতবর্ষের সীমান্তে 
সঙ্কটের আবর্ত সৃষ্টির সহায়তা" করছে কিনা আগামী 
দিন তার পরীক্ষা দেবে। আর দেশের অভ্যন্তরে 
spins শক্তি সোভিয়েট রুশের আফগান আক্রমণকে 
সমর্থন জানিয়ে: এবং ভারত সরকার তাকে প্রশ্রয় 
দিয়ে আভ্যন্তরীণ জীবনে এই আবর্ত টেনে 


আনছে। 
১৯,২৮০ 





জয়শ্রী প্রকাশনের পরব্তা ote 
হেগেনীয় দর্শন 


আনল রায় 


এ দেশে যখন TSH প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রাত 
জ্ঞানতাপস আঁনল aH একাঁট পূর্ণ জাঁবন দর্শন গড়ে তেোলেন। সমাজতন্ত্র ICS NFA, 
হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পাঁরবারের ক্রমাবকাশ (মার্কস মর্গান থিওরপর সমালোচনা )--এই তন গ্রচ্ছে 
are Has মৌলিক সমালোচনা এবং নেতাজীর জীবনবাদণ গ্রচ্হে একটি বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি । 


ORS প্রকাশন | ২০-এ প্রিল্স গোলাম মহম্মদ রোড, কাঁলকাতা-২৬ 





Y 


= 


যে কথার পেষ মাই 


গোপাললাল সান্যাল - 


১৯২৯-এর প্রথমেই কলকাঁত! কর্পোরেশনের সাধারণ 


১ নির্বাচন । প্রাদেশিক কংগ্রেসের নির্বাচনী বিভাগ থেকে 


বিভিন্ন ওয়ার্ডের কংগ্রেস-প্রার্থী নির্ধারণ করা হবে। 
সভাপতি যতীন্দ্রমোহন, সম্পাদক সুভাষচন্দ্র | 

গত কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র গান্ধী-বিরোধী 
রূপে চিহ্নিত হয়েছেন। অল্প কয়েকজন বন্ধু ছাড়া 
যতীন্দ্রমোহনের কোনোও দল ছিল ন! ৷ ঘটনাচক্রে 


o তিনি গান্ধীবাদীরূপে গণ্য । এই আপন-ভোলা, সদানন্দ 


es 


ব্যক্তিকে এখন প্রায়ই গম্ভীর ও আন্মনা দেখা যায় | 
রাজনীতির পাকচক্রে, স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় 


"হোক, অনেকেরই রূপ ব্দলায়। অবশ্য মাঝে মাঝে। 


কিন্তু এযতীন্দ্রমোহনের ন্যায় অসহায় নায়ক খুবই 
কম দেখা যায়। 
এতকাল তিনি ছিলেন যেমন দিল্খোলা, তেমনি 
বেপরোয়া | 
~ পালাবদলের পাল! সুরু হয়েছে। r 
গান্ধীবাদীরা দেখলেন সুভাযচন্দরের নায়কে 


কর্পোরেশন নির্বাচনে যাদের কংগ্রেস-প্রার্থীরপে নেওয়া 


হবে, 'তাদের মধ্যে প্রাক্তন স্বরাজ্যদলের প্রার্থীই 
থাকবেন বেশী ৷ গান্ষীপন্থীদের সংখ্যা হবে সামান্তই। 
কর্পোরেশনের আধিপত্য যদি স্বরাজ্যদল, তথা সুভাষ- 
বাঁদীদের - হাতেই থাকে, তবে কলকাতা মহানগরীতে 
গান্ধীবাদীদের স্থান কোথায়? | 

এ সমস্যা সমাধানের জন্তু ভারা বিভিন্ন ‘জেলা 


মাঘ ৮৬২ 


এতদিনের সহকর্মীদের ACF এখন যেন . 


কংগ্রেসের পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচন পরিচালনের 
জন্য সরাঁলরি গঠন করলেন ‘করদাতা লীগ” । এ লীগের 
উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে যোগ্য, সাধু ও জন- 
সেবায় উৎসাহী প্রার্থী মনোনয়ন । Stal যাতে নির্বাচন- 
যুদ্ধে জয়লাভ করেন তার সর্ববিধ ব্যবস্থা-সাধন। 

সহরময় নির্বাচন-ঘস্ সুরু হয়ে গেল! বলা 
বাহুল্য, LEQ মূলতঃ নতুন ‘লীগ’ প্রার্থীদের সঙ্গে 
কংগ্রেসদলের | 

সংবাদপত্রে Wesel, পাড়ায় পাড়ায় নির্বাচনী 
সভা । ভাঙ্গাভাঙ্গি পর্বের আর কিছু বাকী রইল ন! ' 

কর্পোরেশনের কাউন্সিলর পদ আর ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্যপদে পার্থক্য শুধু নামে নয়। খুচরে! 
লাভের লোভ কর্পোরেশনে যেমন, ব্যবস্থাপক সভায় 
তেমন নেই। . 

কর্পোরেশনে প্রধান কর্মকর্তা নিষুক্তির পর এক- 
দিন ety বলেছিলেন, “এখানে ত’ দেখছি ঘরে 
ঘরে পয়সা ছড়ানে!। মাথাটা নীচু করে তুলে নিলেই 
zgr z \ 

কথাট! অতি-রঞ্জিত নয়। 

বিরাট কলকাতা সহরের মালিক এই কর্পোরে- 
শন। এখানকার জমি-জমা, মাঠ-পুকুর, রাস্তাঘাট, 
জল-নিকাশ, পানীয় জল-সরবরাহ,, জঞ্জাল পরিষ্কার, 
পথে পথে আলোর দেয়ালী, হাটবাজার, প্রস্থতিসদন - 


থেকে শ্াশানঘাট, প্রাথমিক শিক্ষায়, EE 
oe SRST 


লা 


৪৯৬ aa): মাঘ ১৩৮৬ 
asiy - সেবাপ্রতিষ্ঠানে সাহায্য দান; দোকান-পাট, 
শিল্প-বাণিজ্য, - কল-কারখান1, মেস-হোষ্টেল,-.হোটেল- 
রেষ্টুরেন্ট, ফুলফলের বাগান, খাটাল, হাসপাতাল, 
গোরস্থান থেকে জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন পন্থা অনু- 
মোদন ও নিয়ন্ত্রণ--বস্তুত সহরবাসীদের সম্ভাব্য সকল 
কাজেই কপোারেশনের অধিকার ও অনুমোদন 
আইনান্ুসারে APS | i - 

‘অনুমোদন’ “মানেই ট্যাক্স, লাইসেন্স ও ফি; 
নয়ত বা! হাতের ব্যবস্থা | 

এরাপ সর্বব্যাপী অধিকার ও আধিপত্য যাদের 
হাতে 9G, তাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি হলেন ' 
কাউন্সিলর! ) 

এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ম্যায় ও অন্যায়, 


সুনীতি বা দুনীতির সীমারেধা অনেকস্থলেই খুব . 


ee! এবং তা লঙ্ঘন, কর! সাধুব্যক্তির পক্ষেও 
অনেকক্ষেত্রে অসম্ভব নয়! অথচ কাউন্সিলরদের 
সিদ্ধান্তে যে পক্ষ লাভবান না হয়, দুর্নীতির অভিযোগ 
তুলে হট্টগোল করার অধিকার: তাদের থাকে 
অব্যাহত | F X 

এইভাবে জল ঘোলা! করতে করতে আজ কর্পো- 
রেশনের সকল কাঁজই পঙ্কিলতার অভিযোগে লিপ্ত | 

পলতা ও টালায় পানীয় জল বিশুদ্ধীকরণ ও 
সরবরাহ ব্যবস্থা- সাধনের জন্ত বহুবিধ যন্ত্রপাতি, 
কয়লা, ওষুধ ও” অন্যান্য জিনিষ কেনায় প্রতি বছর 
লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। বিভিন্ন সরবরাহকারীর 
কাছ থেকে প্রয়োজনীয় মান ও মূল্য, নিয়মিতভাবে 
সরবরাহের স্বীকৃতি ইত্যাদির নির্দেশসহ আবেদন 
আহ্বান করা BF 

আবেদন পাবার পর নির্দিষ্ট ও বিভিন afta 


কাছে সেগুলি উপস্থাপিত কর! হয়। কমিটির 


সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে যোগ্য সরবরাহকারীদের 
 কার্ষভার অর্পণ করাই রীতি । l 

RRAS এবং আইনগতভাবে এ ব্যবস্থা যে 
সুষঠু ও সঙ্গত তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে 


সকল আবেদনকারী প্রত্যাখ্যাত হন, তাঁরা রব তুলে 
দেন; কমিটির অমুক সদস্য অমুক আবেদনকারীর কাছ 


থেকে ER? রাই তিল 
করেছেন। 

ঘুষ’ খাওয়ার অভিযোগের এই একদিক। 
অন্তান্য বহু মাল সরবরাহের ব্যাপারও আছে। 
রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য Tatts, মালমশলা, 
সিমেন্ট, টুণবালি-ইট-পাথর, পাথরকুচি ইত্যাদি ; লরী, 
মোটর, রোলার, টিউবওয়েল, পাইপ, পেট্রোল, 


কেরোসিন, ইলেক্ট্রিক তার, বাল্ব অন্যান্য বছ 
কর্পোরেশনের বিরাট সংসার, আয়ও | 


বন্ত্রপাতি। 
যেমন URS তেমনি । এ সব কেনাকাটার ব্যাপারে 
কোনো-না-কোনো প্রার্থীর আবেদন অনুমোদন এবং 


অপরের, আবেদন: প্রত্যাখ্যান করতেই হবে | ব্যর্থ 
- কামীর দল রুষ্ট হবেই ? এবং যেহেতু কর্পোরেশন হচ্ছে _ - 


করদাতাদের প্রতিষ্ঠান, এবং * কাউন্সিলরগণ হলেন 
করদাতাদেরই প্রতিনিধি, সে জন্য তাঁদের. বিরুদ্ধ 
সম্ভাব্য ' দুনীতির অভিযোগ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে 
আলোচনাও HLH এবং কতকটা সঙ্গতও বটে | 


বিবিধ অভিযোগ ও আলোচনার ফলে কর্পো 


রেশনের বিভিন্ন বিভাগের স্থায়ী, কর্মচারীদের মনেও 
চঞ্চলতা ও বৈরীভাবের- সৃষ্টি হয়। তারাও যে 


“লুটের একাংশ RAL করতে Teal হয়, তাই বা 


অস্বীকার করা যায় কি করে? তাদের হাতেও ত’ 
শক্তি কিছু কম নেই! বিভিন্ন বিভাগের আছে ফাইল 
ও কাগন্জপত্র। ফাইলগুলির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ত’ 


Pas 
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. তাদেরই হাতে। প্রতি পর্যায়ে বড়-মেজ-সেজর 
সার রয়েছে, এবং সেই অনুযায়ী - সমস্তাও 
বর্তমান | 


কি কর্পোরেশন, fe সরকারী দণগ্তরধানা, কি 
সরকার-_ প্রবর্তিত ও পরিচালিত বিভিন্ন ব্যবসায় 
সংস্থা বা ইনজিনিয়ারিং কারখধানা-_সর্বত্রই এই জঞ্জাল 
অব্যাহত বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে, সমস্ত 
কার্যপ্রণালী, কমিটির নির্ধারণ থেকে সুরু করে বিভিন্ন 
বিভাগের গণ্ডা গণ্ডা বড়মেজ-সেজ'র অস্কুমোদনের 
মূলকারণ নিহিত রয়েছে পরস্পরকে সন্দেহ ও 
অবিশ্বাসের ঘৃণ্য ভিত্তিতে | 

এ-হেন কর্পোরেশনের কাউপ্সিলর-পদের জন্য যে 
কাড়াকাড়ি হবে, সেত/জানা কথা। 

আগে দুবার নতুন আইনে কর্পোরেশনের নির্বাচন 
হয়ে গেছে । -নগর-লক্ষ্রীর গোলায় কোথায় কোথায় 


কেমনভাবে মধুভাগ্ লুকোনো আছে তা অভিজ্ঞ 
' কর্মীদের ভালভাবেই জানা | 


Awa, মধুলোভে গালাগালি, দলাদলি বা 
গলাগলি সবই যে সঙ্গত ও শোভন বলে গণ্য হবে, 
তাতে আর আশ্চর্য কি 1. 

, নির্বাচন শেষে দেখা গেল, প্রধান দলের 


-- কাউন্সিলার সংখ্যা প্রায় সমান' সমান। নতুন সব 


কাউন্সিলার একজোটে এবার পাঁচজন অল্ডারম্যান 
fatter করবেন। তারপর সমবেতভাবে, সকলের 
ভোটে. স্থির হবে মেয়র ও ডেপুটি মেয়র । 

_ এখন অনষ্ডায়ম্যান নির্যাচনই হ'ল প্রধান। এ 
পীচজন যে দলে ভোট দেবেন_ মেয়র ftaa সে 
দলের জয় সুনিশ্চিত | 

ভোটের দিনে কর্পোরেশন গৃহের ভিতরের বিস্তীর্ণ 
বারান্দ ও প্রাঙ্গণ ত’ বটেই, বাইরের রাজপথ, তার, 


পাশের পার্ক_-দব লোকে লোকারণ্য। ছুই গেটে 
ভিতরে প্রবেশ কর! gata ! 

: দেখা গেল মিউনিসিপ্যাল ভবনে বহু ‘অবাঞ্ছিত 
ব্যক্তির সমাগম হয়েছে। তারা আইন মানে ন' 
কাউকে গ্রাহ করে না। সম্মান দেখানো ত 
দূরের কথা | © 

. এরূপ পরিবেশে কোনো সভার কাঞ্জ চাঁলানে 


সম্ভব নয়। বিরাট এ বাড়ীর চত্বরে, একতলে 


দ্বিতলে, সর্বত্র বহিরাগতের ভীড়-সভাকক্ষে প্রবেশ 
করাই ছুঃসাধ্য। অধিবেশন f করে সম্ভব? 

জনতা-নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থ চেষ্টার পরিবর্তে অধিবেশন 
স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। সঙ্গে সঙ্গে 
ছুবিনীত জনতার উচ্ছ আলতা বৃদ্ধি পেল। ' কয়েকটি 
খওুদ্ধের সংবাদও ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ায় জনতা 
ক্রমশঃ মারমুখো হল। 

রাতারাতি সভাঘরের ছদিকের মগ 
অনেকগুলি লোহার গেট বসিয়ে এবং ভিতরে প্রবেশের 
ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করে পূর্ব-নির্ধারিত দিনে আবার 
অল্ডারম্যান নির্বাচন-পর্ব সাঙ্গ করা হল । 

দেখা - গেল কংগ্রেসদলের_ প্রাধান্যই অব্যাহত 
আছে। তবু বিরোধীদের শক্তিও কম নয়। সরকারী 
বা নিরপেক্ষ দল লীগের সদস্যদের সঙ্গে জোটবত্ধ 
হওয়ায়ও দলের শক্তি সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল । 

, অল্ডারম্যান নিরাচন হয়ে গেল মার্চ মাসের 
প্রথম সন্তাহেই। এবার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র 
নির্বাচন। মার্চ মাসের শেষদিন পৰ্যন্ত তার 
সময়। - 

আরো আছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ধিক 
অধিবেশন ও আগামী বছরের কর্মকতণ, নির্বাচন ॥ 
তারপর আছে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন। এবার 


+ 


ad 


` 
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৪৯৮ Gals মাথ ১৩৮৬ 


হবে রংপুর শহরে! এপ্রিলের শেষাশেষি সম্মেলন 
হবে স্থির হয়েছে। 

অল্ভারম্যান নির্বাচনের ফলাফল দেখেই জানা 
গেছে হাওয়া কোন দিকে। বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে 
এখন পুরোপুরি পূর্ণ শ্বাধীনতাকামীদেরই প্রাধান্য | 


বিভিন্ন জেলা কংগ্রেসগুলিতেও তাই__-অবশ্য পশ্চিম- 


' বঙ্গের কয়েকটি জেঁলায় ভিন্ন রূপ | 


সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, কলকাতার বিভিন্ন 
জেলা-কংগ্রেসে তীব্র প্রতিযোগিতা ৷ গান্ধীবাদীদের 
fragt প্রাধান্য উত্তরে, মধ্য কলকাতায়, বড়বাজারে, 
অন্তান্তগুলিতেও কম নয়। | 

এই পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক -কংগ্রেসের বাধিক 
নির্বাচন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । যিনি, এবার সভাপতি 
নির্বাচিত হবেন, তিনি শুধু কংগ্রেসের নয়, ব্যবস্থাপক 
সভায় ও কর্পোরেশনেও হবেন নায়ক | 

বস্তুতঃ ১৯২৫ থেকে গান্ধীজীর নিয়ামক অনুযায়ী 
ধরে নেওয়া হয়েছে, যিনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের 
সাধারণ নির্বাচনে সভাপতিত্ব অর্জনে নিজ জনপ্রিয়তা, 
কর্মকুশলতা ও নেতৃত্ব প্রমাণিত করবেন, তিনি কংগ্রোস- 


pa DIAS HTD সংস্থাগুলিতেও প্রধান পদের অধিকারী 


হবেন,। 
এবার আদর্শগত বিরোধে কংগ্রেস দু-দলে বিভক্ত | 


- ব্যক্তিগত ভাল লাগ! না-লাগা বা বন্ধুত্বের প্রশ্ন এখন 


গৌর্ণ। মুখ্য প্রশ্ন, গত দশ বছরের হ্যায় এখনো 
কি ঘোষিত আদর্শের প্রতি গতাম্থগতিক ও আনুষ্ঠানিক 
আন্মুগত্য প্রকাশ করে কালহরণ করা! হবে, না পূর্ণ 
স্বাধীনতার সংকল্প নিয়ে নব-উৎসাহে নতুন কর্মপন্থা 
অবলম্বনে জাতীয় সংগ্লামকে আরো শক্তিশালী করা 
হবে? এ প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর লাভের জন্যই হবে 
আগামী প্রাদেশিক নির্বাচন। অথবা বলা চলে,. 


আগামী বছরের নায়ক নির্বাচনের উপরই নির্ভর 
করছে প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ৷ ঘটনা- 
প্রবাহের সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সম্ভাবনাময় পরি- 
স্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই হবে এই নির্বাচন। 

এই অসামান্য গুরুত্ব উপলব্ধি করে ছু দলের 
কংগ্রেস নায়করাই লেগে গেলেন নিজ নিজ টি 
দল বৃদ্ধি করতে | & ag 

FE হল নানা প্রান্তে খোলা বা গোপন সম্মেলন, 
সভা বা. বৈঠকের ব্যবস্থা | . 

এই ছন্দে গান্ধীবাদী দলের যিনি হলেন নেপথ্য- 


নায়ক, তিনি কোনও কংগ্রেস-নেতা বা নির্ধাতিত কর্মী 


নন। তিনি খাঁদি-প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
মহাশয়। 


- উত্তরবঙ্গ বন্যা্রাণের প্রাথমিক সেবাকার্যাদি, 


সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনে সম্পাদকরূপে YEA 


প্রশংসনীয় অবদান সম্বন্ধে নানা. আলোচন! ইতিপূর্বেই . 


করা হয়েছে। 


' দেশবন্ধুর নির্দেশে স্থভাষচন্দ্র এ কর্মভার ত্যাগের. 
ইচ্ছা প্রকাশের পর আচার্য প্রুল্পচন্্র বেঙ্গল কেমি- 


ক্যালের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ সতীশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে 
সান্তাহারে উপস্থিত। তিনি একরাত্রি থাকবেন। 
পরদিন শিলং না দারজিলিং মেলে কলকাত৷ ফিরে 
যাবেন। AEI যে রেলওয়ে কামরা রিজার্ভ করে 


তিনি এসেছিলেন, সেটি এ ষ্টেশনে খুলে রাখা হয়েছে। 


আচার্ধদেব আর নামেন নি। তার রাত্রের-আহার্ 
সন্দেশ ও মুড়ি । তিনি তা সংগে করেই এনেছেন | 


এ কামরায় বসেই তিনি কাজকর্মের আলোচনা . 


করলেন। 
সুভাষচন্দ্র গেলেন দেখা করতে |- 
ও'কে দেখেই আচার্য এগিয়ে এলেন। 
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এসো স্ৃভাষ। কাছে এসো। তুমি জানকী- 
নাথের ছেলে, আমারও ছেলে । জানকী ও আমি 
একসঙ্গে পড়েছি, YE একসঙ্গে ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন 
দেখেছি। আয়, একবার তোকে কোলে করি 


-_বলেই প্রফুল্চন্দ্র তু’ হাত বাড়িয়ে এসে ওকে 


জড়িয়ে ধরলেন | 

QORRI তখন কি অপ্রস্তুত অবস্থা! লজ্জায় 
রক্তিম হয়ে মাথাটি নীচু করলেন। 

সুরু হল আচার্যদেবের ন্সেহের আপ্যায়ন। কিলের 


পর কিল, বুকে ও পিঠে | 


প্রফল্লচন্দ্রের আদর-আপ্যায়নের এই ছিল অভিন্ন 
অভিব্যক্তি | এ 
আপ্যায়নের শেষে অভিমান । 

তোমার ওপর আমার খুব রাগ হয়েছে সুভাষ ৷ 
কেন বল ত? 

সুভাষচন্দ্র নিরুত্তর | রাগ হবার মত কাঁজ তিনি 
কি করলেন। l 

I snes | আমার হাতে _ 
লাখ লাখ টাকা! জমেছে। আরো টাকা আসছে। 
বোম্বাই, গুজরাট থেকে মিল-মালিকরা লিখচে ‘আর 
কত টাকা চাই oe | আমরা ay পাঠিয়ে 
দেব!’ 

‘আমি কিছুই লিখতে পারছি না। বলতেও 
পারছি না, আর পাঠিও না। তাই ত’ তোমার কাছে 
এনুম। তুমি এতদিনে মাত্র চৌত্রিশ হাজার টাকা খরচ 
BAZ! এখন এসব টাকা নিয়ে আমি কি করব ? 

সুভাষবাৰু আচাৰ্যদেবকে বুঝিয়ে বলল্লেন, প্রাথমিক 
কাজে টাকার চেয়ে খান্-বন্তর-ওষুধ-ভাক্তারের প্রয়োঞ্জন 
ছিল অধিক। তা মিটে গেছে। টাকা খরচের 
প্রয়োজন এতদিন সামান্যই হয়েছে । ' | 


Aaa বন্যার জল শুকিয়ে: গেছে। সুরু হবে 
পুনর্বাসন । দীর্ঘমেয়াদী কাজ। সে কাজের ভার 
এখন দিন অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর |. আমার কাজ 
অন্যত্র । সেখান থেকে ডাক এসেছে । এবার আমাকে 
ছুটি দিন ৷ l 

দুর্গতদের পুনর্বাসনের wy ভ্রাণভাগ্ডারে তখন 
পাঁচ লক্ষেরও অধিক টাকা! মজুত | এতদিন সুভাষচন্দ্র 
_ বন্যাপ্লীবিত অঞ্চলের দরিগ্ ও রুগ্রদের অন্নবন্ত্র, ওষুধ- 
পথ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থায়ই প্রাধান্য দিয়েছেন | তিনি 
থাকাকালে সব অঞ্চলের বন্যার জল পুরোপুরি শুকোয় 
নি। সেজন্ত এখন চাই বিধ্বস্ত ঘ্রবাড়ীর সংস্কার, 
চাষের জন্য বীঞজশস্তের ব্যবস্থা, স্থানীয় রিক্ত কারিগর- 
দের, Sieh, কামার, কুমোর, ছুতোর, কলু, গোয়াল 
ইত্যাদির জীবিকার্জনের ব্যবস্থা নতুন করে YF করার 
জন্য যন্ত্রপাতি, ক্রয় ও বিতরণ, চাষের প্রয়োজনে 
গরু-মহিষ সংগ্রহ, অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে Gale, 
চরকা, তুলো বিতরণ, KE তৈরী শিক্ষণ ও সপ্তাহাস্তে 
কাটা স্থতে! সংগ্রহ ও স্থানীয় গাতীদের প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি দিয়ে নানারপ বন্ত্র বয়ন, সেগুলির বিভিন্ন 
রং ও ছাপার ব্যবস্থা, সবশেষে সেগুলি বাজারে 
ষ্কীয্যমূল্যে বিক্রয়। . | 

এসব Be সুচুরূপে সম্পাদনের দীর্ঘমেয়াদী 
কাজের সংকল্প নিয়েই সতীশবাবু “খাদি প্রতিষ্ঠান’ 
নার্মে একটি 'জনহিতসাধক “HR গঠন করেন। 
কলকাতায় এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করে 
সান্তাহারের কর্মকেন্্র ধীরে ধীরে অপসারণের ব্যবস্থা 
করেন। 

কালক্রমে, - কলকাতার afin’, সোদপুর 
স্টেশনের কাছে একটি বিস্তৃত অঞ্চল সংগ্রহ করে খাদি 
প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টাকে সাফল্যময় গঠন- 


৫০০ জয়ন্ত্রীঃ মাঘ ১৩৮৬ 


মূলক কাজে, তথা গান্ধীজীর “ভারতীয় স্বরাজ” - 


কল্পনার রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করেন। 


যাক ওসব পরের কথা । আপাতত প্রাদেশিক . 


কংগ্রেসের বাধিক নির্বাচনে সতীশবাবুর অবদান প্রসঙ্গে 

ফিরে আসা যাক। .. a 
উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণ সম্পর্কেই ও-অঞ্চলের 

. ক'গ্রেসকর্মীদের সঙ্গে সতীশবাবুর পরিচয় এবং এ 


'ত্রাণের জন্য সংগৃহীত অর্থে গান্ধীজীর আদর্শ অনুসরণে 


নব নব কর্ম-প্রচেষ্টায় ভার জনসেবায় আত্মনিয়োগ । 
' a কাজে তিনি কী আশীর্বাদ আনি 
লাভ করেন। 
বাঙ্গলার কংগ্রেস যখন ধীর আদর্শে আনুগত্য 
প্রকাশে তেমন আগ্রহী নয়, তখন খাদি প্রতিষ্ঠান 
বাংলাদেশে গান্ধীবাদীদের কর্মকেন্দ্ররপে গণ্য হল। 
পূর্বতন অভয় আশ্রম; প্রবর্তক আশ্রম বা খাদি মণ্ডল 


তাদের নিজেদের স্বত্ব লোপ 'করে খাদি প্রতিষ্ঠানের, 


সঙ্গে একযোগে কোনে! কাজে, যোগ দিতে আগ্রহ 
দেখিয়েছে বলে শোনা যায় নি। . 

উত্তরবঙ্গ বন্যান্ত্রাণ সমিতির সংগৃহীত অৰ্থ খাদি 
প্রতিষ্ঠান মাধ্যমে ঘিভিন্ন গঠনমূলক পুনর্বাসন ব্যবস্থা- 
সাধনে নিয়োজিত হয়। নির্ধারিত মূল্যে বা কীচা- 
মালের পরিবর্তে তৈরী A উৎপাদিত পণ্য গ্রহণের 
নীতিতে সুতো, তাতবস্ত্র সরষের তেল, সরু চাল, 
খাটি গাওয়া ঘি, ছানা, ক্ষীর ইত্যাদি সংগ্রহ করে 
| কলকাত! ও অন্যান্য নানা শহরে বিক্রুয়কেন্্র খুলে 
খাদি প্রতিষ্ঠান এসব পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করেন। পল্লীজীবনের সুস্থ অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনে 
এ সব কাজ যে খুবই মূল্যবান, তা কে অস্বীকার 
করবে? 

যেখানে অর্থ সেখানেই অনর্থ। বিশেষতঃ লেন- 


-ও শ্রন্ধার পাত্র। 


দেনের কারবারে | তোমাকে আমি তুলো! দেব, পরিবর্তে ৯ 
তুমি সুতো দেবে, তোমাকে সুতে| দেব, পরিবর্তে. 
কাপড় দেবে, গরু মহিষ দেব, পরিবর্তে ঘি, ক্ষীর, ছান! 
দেবে। ওসব বিক্রি করে তোমাকে আমি ন্যাধ্য-মূল্য 
দেব--অবশ্য তোমাকে সুরুতেই যে টাকা দেওয়া হয়েছে 
তা ধরে নিতে হবে আগাম বা দাদন হিসেবে এবং তার 
জন্য নির্দিষ্ট ও ন্যায়সঙ্গত হারে সুদ হিসেবে প্রাপ্য. 
টাকা আমরা নিয়ে নেব__এ তোমার দেওয়া পৃশ্যগুলি 
বিক্রয়ের Dré থেকে | - 4 

এ সব লেন-দেনের ব্যাপারে অশান্তি বা অভ ত 
কিছু কিছু হয়েই থাকে। খাদি প্রতিষ্ঠান তথা সতীশ- 
বাবু তা থেকে রক্ষা পান নি। 

ক্রমশঃ এ অশান্তি এমন বৃদ্ধি পায় যে সতীশবাবু 
ধীরে ধীরে তাঁর কর্মক্ষেত্র “সোদপুর আশ্রমেই কে" 
ভূত করেন৷, ৪ ` 

pe E উনি: ; 
থাকায় সতীশবাবূর হয়ত ধারণ! হয়েছিল যে তিনি ও. 
অঞ্চলের কংগ্রেস কর্মীদের SIG হিসেবে বিশ্বাস * 
সেজন্য. আসম কংগ্রেসী : নির্বাচন 
ছন্দে তিনি অন্যান্য গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
যতীন্্রমোহনের জয়ের পথ সহজ করতে পারবের্ন। 

খুব সন্ভব এই ধারণার বশবর্তী হয়েই দাশগুপ্ত x 
মহাশয় বগুড়াসহরের খুব কাছেই, আদমদীঘির্‌ 


-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাঙ্গণে, এক. জনসভার আয়োজন. 


করেন। যতীন্দ্রমোহন এ সভায় উপস্থিত হয়ে দেশের , 
সংকটময় পরিস্থিতি ও প্রতিকারের পন্থা সম্বন্ধে 
আলোচন! যাতে করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়? 
wine er হয় সভাশেষে, পরদিন মধ্যাহ্ে Baa 
বঙ্গের কর্মীদের এক বৈঠক হবে বগুড়ায়, জেলা . 


কংগ্রেস সভাপতির গৃহে। সেখানে প্রাদেশিক i 


যে কথার শেষ নাই 


A কংগ্রেসের আসন্ন সাধারণ সভায় উত্তরবঙ্গের কর্মীরা 
আগামী বছরের জন্য কাকে- নায়কপদে বরণ করা 

=, কর্তব্য, তা ataa করা হবে। | 
সমবেতভাৰে এক অঞ্চলের সকল কংগ্রেস সদস্তকে 

এক সিদ্ধান্তে সংকল্পবন্ধ করাই এ জনসভা ও সদস্যদের 
সম্মিলিত বৈঠক আহ্বানের অন্যতম উদ্দেশ্য । অভি- 

৬. সন্ধিও বলা চলে । তা উপলব্ধি করা কষ্টকর নয়। 
এ গোপন ব্যবস্থার কথা কলকাতায়ও জানাজানি 


৫০১ 


ররর স্ঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষীয়দের মধ্যে সুরু 


,' হল নতুন সোরগোল,। ৯৬. 
আর মাত্র কয়েক দিন বাদেই কলকাতায় মূল 
.. প্রাদেশিক অধিবেশন হবে স্থির আছে। এখন এক 
অঞ্চলের সকল কর্মী সম্মিলিতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করলে, অন্যান্য অঞ্চলের কর্মীরাও প্রভাবিত 
_ হতে পারেন। ae 
এই কারণেই উত্তরবঙ্গের সন্মিলিত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের পরিকল্পনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনারূপে তাচ্ছিল্য 
' করা সঙ্গত হবে না | | 
ওখানকার আলোচনা ও মতামতকে প্রভাবিত বা 
নিজপক্ষের অনুকূল করবার জন্য উভয়দলই উদগ্রীব 
হলেন। - | 
£ বাধিক নিৰ্বাচনী" সভার আর মাত্র কয়েকদিন 
_ বাকী । জেলায় জেলায় উভয় দলের কর্মীগণই নিজ 
+ নিজ পক্ষ সমর্থনে ভোটদাতাদের সমর্থন সংগ্রহে 


ব্যস্ত. এতদিন সামগ্রিকভাবে কোনে! অঞ্চলকে, তেমন. 
দৃষ্টিপাত করা হয়নি । এখন সতীশবাবুর কার্যপন্থায় - 


y বিচলিত হয়ে অনেকেই নতুনভাবে কাজ সুরু করেন। 
TOA এক সন্ধ্যায় ডেকে পাঠালেন এক 
সাংবাদিক সহকর্মীকে, দলের বিশেষ বৈঠকে । ১হিন্দু- 


Fa 


স্থান বীম! কোম্পানীর ভবনে। নলিনীবাবূর কামরায় ৷ / 


- সংক্ষেপে পরিস্থিতির পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন, 
সেই রাত্রে, এক ঘণ্টার মধ্যে, যে ট্রেন' সাস্তাহার 
যাচ্ছে, তাতে চলে যেতে হবে । ওধান থেকে ছোট 
গাড়ীতে উঠে ভোরবেলা বগুড়ার আগের স্টেশনে 
নেমে এ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখে নিতে হবে, কে কে 
খানে উপস্থিত। পরিচিতদের ,কাছ থেকে জেনে 
নিতে হবে আরও কে কে আসতে, পারে। যারা 
এসেছেন, যাঁর! আসবেন, সকলের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচন। চালিয়ে জেনে নিতে হবে, পরদিনের সভায় ' 
কতজন উপস্থিত হতে পারেন এবং তাদের মভিগতি 
কিরূপ হতে পারে। সন্ধ্যায় জনসভায় যোগ দিয়ে, 
সেখানে অন্তান্য উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামত জেনে 
নেওয়া যাবে! ৯ 

রাত্রের ট্রেনে গেলে, আদমদীঘি থেকে কয়েক 
মিনিট পরই' বগুড়া স্টেশন। সেখানে সভাপতি 
ললিতবাবু আপনাকে ভালভাবেই চেনেন। কোনো 
agad হবে all লঙলিতবাবুর সঙ্গে এ রাত্রেই 
আলাপ-আলোচনা ' করে জেনে নেবেন, সদস্যদের 
সম্ভাব্য মনোভাব । যদি ললিতবাবু মনে করেন, 
ওখানে কির্ণবাবুর উপস্থিতি প্রয়োজন, তবে পরি- 
স্থিতির পরিচয় দিয়ে রাত্রেই 'টেলিগ্রাযোগে খবর 
জানাবেন! টেলিগ্রামের নির্দেশ অনুযায়ী কিরণবাবু 


এখান থেকে রওনা হবেন। ওখানকার সভার অধি- :' 


বেশনের পূর্বেই তিনি তাহলে উপস্থিত হতে পারবেন। 
আপনি উত্তরবঙ্গের লোক! সংবাদপত্রের প্রতি- 
নিধি। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে সহজে’মিশতে কোনো 


অন্বিধা হবার কথা নয়। 
‘এখন TER) হবার ব্যবস্থা করুন। ট্রেন ছাড়বার 
" আর বেশী দেরী নেই ৮. এ 
ধপয়ে সাংবাদিক মহাশয় একবার 


এঁ নিদেশি 


$ 
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আপিস হয়েই ছুটলেন শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে । 
বাড়ী যাবার আর সময় ছিল না। আপিসের এক 
" বন্ধুকে বলে দিলেন, বাড়ীতে খবর দিতে | 
. টিকিট কেটেই ছুটলেন ট্রেনের দিকে। সামনে 
যে কামরা পেলেন তাতেই উঠলেন। ট্রেন ছেড়ে 
দিল। 
কামরায় মিউমিটে আলো। সব কিছু ভাল, 
দেখাও যায় all তবু প্ল্যাটফর্মের বাইরে যেতেই, 
রেল লাইনের gar উজ্জল আলোর ঝিলিক এসে 
মাঝে মাঝে কামরাটি আলোকিত করে। 
এইরূপ এক আলোকিত মুহুর্তে সাংবাদিক 
দেখলেন, পাশের বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন এক 
ভদ্রলোক । মুখে আলো পড়ায় চেনা-চেনা মনে হল। 


দ্বিতীয়বার দেখে তিনি চিনতে পারলেন । রংপুর . 


জেলার কংগ্রেস কর্মী | বর্তমানে কলকাতা কর্পোরে- 
. শনের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ওঁকে 
নিয়োগের ব্যাপারে সাংবাদিকদের চেষ্টা ও সাহায্য 
ছিল অনেক্থানি | i | 

মফঃব্বলের কংগ্রেস কর্মী । কলকাতায় পরিচয় কম! 


সেজন্য কোনও কাজে নিযুক্তির ব্যাপারে বিশেষ চেষ্টার , 


প্রয়োজন হয়েই থাকে। is 
ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে অভিযোগও ছিল। fe - 
প্রায়শই কান্দে অনুপস্থিত থাকেন। একে ত’. 


প্রাথমিক বিদ্ভালয়, কাজের নির্দিষ্ট সময় অনেক কম। 
তা সত্বেও যদি শিক্ষকমহাঁশয় নিয়মিত কামাই করেন 
তবে ছাত্রদের অবস্থা হয় যেমন অসহায়, উর্ধ্বতন 
কতর্ণরাও তেমনি বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করেন। 


সতর্ক করে দিলেও তিনি ay করেন নি। বরং বিরক্ত 
হয়ে বলেছেন, ‘এই চাকরীতে যোগি দিয়ে কি 


+: 


আপনাদের কাছে দাসধৎ লিখে দিয়েছি ? steta 
জন্য দেশের কাজ ত’ ছাড়তে পারি না। মাঝে মাঝে 
আমার কর্মস্থলে p atal Sy- 
কথা। 

ভদ্রলোককে শায়িত দেখে সাংবাদিক _ মহাশয় 
তাকে ডাকলেন | ভাব-সাবে বোঝা গেল তিনি ইতি- 


পূর্বেই নতুন যাত্রীকে চিনেছেন এবং বোধহয় cree : 


লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন | 

eer এখানে ? এখন কোথায় চল্লেন P 
‘আমারও ত’ সেই atl, আপনি কি বাড়ী 

চললেন? এখন আপনাদের কিসের ছুটি? - 


“না, না ছুটি নেই নি যাচ্ছি । 2 


'বাদে ফিরবে! ৷ 


ত’ রংপুর যার না জানি ৷” 

‘হ্যা, বগুড়ায় একটু কাজ আছে। সেটা, সেরে 
রংপুর যাবো)” . 

এ পর্যন্ত বলেই ভদ্রলোক আর কথা বাড়ালেন 
না। মুখ ঢাকা দিয়ে কাং হয়ে শুয়ে রইলেন ৷ 
_ কারণ সবই বোঝা গেল। কিছুদিন ধরেই জানা 
গিয়েছিল, ভদ্রলোক দলীয় কাজেই ব্যস্ত থাকেন 
বেশী।_ এ কাঞ্জ করতে হয় অতি সঙ্গোপনে, নইলে 
চাকরী না থাকতেও পারে। 

সুতরাং কাজের ধরণ-ধাঁবণ উপলব্ধি কর! কষ্টকর 
নয়। . " 

স্টেশনে নেমেই কয়েকজন পূর্বপরিচিত sala সঙ্গে 


- সাক্ষাৎ । তারাই নিয়ে গেলেন বিদ্যালয় চত্বরে । 
এ সম্বন্ধে ভদ্রলৌককে বার বার অন্থুরোধ এবং . 


দেখা গেল এ সাতসকালে বিষ্ালয়-ভবনের খোলা 
বারান্দায় ডেকৃচেয়ারে অর্ধশায়িত যতীন্দ্মোহন ৷ 


পাশেই সতীশবাবু। নবাগতদের দেখে তিনি আনন্দ _. 


যাচ্ছেন কোথায়? বগুড়া, না রংপুর? 


rr 


NT. 


Panes. | 


৮২৪, 


Oy 


< 
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প্রকাশ করলেন। জলযোগের আমন্ত্রণও | 
ওসবের প্রয়োজন বিশেষ ছিল না। মূল উদ্দেশ্য, 
Soe আগস্তকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা । তাই 
YP হল। 

দেখা গেল সুভাষ-বিরোধী সদস্যদের উপস্থিতিই 
অধিক। ধারা সুভাষচন্দ্রের সমর্থক তারা পূর্বেই 
মনস্থির করেছেন। তাদের আর নতুন করে শলা- 
পরামর্শের প্রয়োজন নেই । ATI তারা এ সম্মেলনে 
যোগদানের কোনও. আগ্রহ দেখান নি। Stal সরা- 
সরি কলকাতা যাঁবেন। সেখানেই মূল অধিবেশনে 


'ভোট দেবেন। 


উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে অনেকেই সাংবাদিক 
মহাশয়কে কেমন-যেন এড়িয়ে চলতেই ব্যগ্র। আশ্চর্য 


. নয়। কে কোনে! মতাবলম্বী, তাত' একরূপ জানাই 


আছে। কাজেই মুখ খুলতে অনেকেরই এত 
সাবধানতা] | a 

। সদস্যের সংখ্যা দশবারো জনের বেশী নয়। 
অথচ এখানকার জেলাগুলি থেকে প্রাদেশিক সভার 


- অধিবেশনে যোগ দেবার কথা অস্ততঃ দ্বিগুণ সংখ্যক 


স্দস্তের অর্ধেক সংখ্যকের অনুপস্থিতিতে . সকল 
সদস্তের-একযোগে পালনীয় কোনও সিদ্ধান্তের নির্দেশ 
দেবার অধিকার এ কয়জনের আছে কি? আর, ও 
নির্দেশ অমান্য করলে কেউ কি অপরাধী বিবেচিত 
হতে পারেন? এইরূপ নান! প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই 
প্রধান আলোচ্য হয়ে উঠলো | 
বিকেলের জনসভায় যতীন্দ্রমোহন বর্তমান এবস্থা 
ও দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে নানা কথা৷ বললেন। 
গাদ্ধীজীর নীতি ও কর্মধারার প্রশংসা করলেন । দেশ- 


 ৰাসী গান্ধীজীর আদর্শে Bag হয়ে, তাকেই aya 


ও.সর্বভৌভাবে সাহায্য করতে অনুরোধ করলেন। 
মাঘ+৮৬৩ - 


অবশ্য. 


, অনুপস্থিত | 


এ ছাড়া আর কি-ই বা তিনি বলতে পারেন? 
সম্ভাশেষে তিনি কলকাতা! ফিরে যাবেন। ইতিমধ্যে 
অন্যান্য সদস্যর! বগুড়ার ট্রেন ধরলেন। আগামী 
দিনের সম্মেলনে যোগদানের ইচ্ছায়। | 

বগুড়ায় ললিতবাবু জানালেন সদস্যর! অনেকেই 
এ অবস্থায় কোনো প্রস্তাব গ্রহণ 
করলেই তা পালনের বাধ্যবাধকতা থাকবে কি না 
সন্দেহ । সর্সাকুল্যে যত সদস্ত প্রাদেশিক সমিতির 
সদস্য ছিলেন, তাদের অন্ততঃ তিনভাগের সমর্থন ন! 
পেলে কোনও প্রস্ত।বই বাধ্যতামূলক বলে স্বীকৃত 
হবে না। | ; 

তবু কোন বিরূপ প্রস্তাব যাতে উত্থাপন করা না 
হয়, উত্থাপিত হলেও গৃহীত না হয়, সেই ব্যবস্থা 
করতে হবে। নইলে দলাদলি আরও তীব্র হবে। 
ভবিষ্যতে কোনও দলেরই কাজ করা সহজ হবে at | 
জনসাধারণের সহযোগিতা কোনও কাজেই পাওয়া 
যাবে না। 

asy আগামীদিনের সভার কাজ স্থগিত রাখতে 
হবে। তার ব্যবস্থা করার ww কিরণবাবুর উপস্থিতি 
ও পরামর্শ বিশেষ প্রয়োজন । ললিতবাবু থাকবেন 
সভাপতি । তার পক্ষে কোনও ARIS কোনও কাজে 
বিরত থাকতে বল! সম্ভব হলেও সঙ্গত হবে না। 

সেজন্য কিরণবাবুকে কাল ,ছুপুরের মধ্যে এখানে 
আসবার জরুরী টেলিগ্রাম করাই Srey | 

তাই কর! হল। 

" পরদিন ছুপুরেই কিরণবাবু এসে পড়লেন। 
ললিতবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হল। 
‘বিভিন্ন জেলার আরও কয়েকজন ATIS ইতিমধ্যে 
এসে গেলেন। s 
বিকেলের আগেই বিভিন্ন জেলার সদস্তরা এসে 
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সভায় যোগদান করলেন ।. তবু, উপস্থিত সদস্যসংখ্যা 
মাত্র এগারোজন | এ ছাড়া অবশ্য সভাপতি আছেন। 
এই Varad উপস্থিতিতে কোনও বাধ্যতামূলক নিষেধ- 
নামা সহ প্রস্তাব গ্রহণ আইনসিদ্ধ হবে কি না, এই 
হল মূল আলোচ্য । ' 


স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দীর্ঘ কূটনৈতিক তর্ক ও 


আঁলোচন1। চল্ল ঘন্টার পর ঘন্টা । 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আইনব্যবসায় ত্যাগ করে 
কংগ্রেসের কাজে যোগদানের পর একবার বলেছিলেন 
এতদিন নানা আঁদালতে বহু আইনজীবির সঙ্গে কাজ 
করেছি। কিন্তু কংগ্রেসের বিভিন্ন সভায় কত আইনজ্ঞ 
ও কুটতািকের সম্মুখীন হতে ইয়েছে। এমন আর 
কোথাও নয়। | 

কথাটির সত্যতা তীব্রভাবে. উপলদ্ধি করা গেল 
বগুড়ার এই আলোচনা সভায়। মাত্র এগারোজন 
সদস্য । তারা বিভিন্নভাবে সভাপতির অভিমত 
নস্যাৎ করবার চেষ্টা করলেন, ঝাড়া PIDI | গাঁচটা 
বেজে গেল । 

বৃদ্ধ সভাপতিকে এতটুকু বিচলিত কর! গেল না। 
ললিতবাব্‌ নিজে প্রবীণ উকীল । নানা তর্কাতফিতে 
এতটুকু ধৈর্যচ্যুতি AZ চাকরকে বলে পাঠালেন 
চা আনতে ৷ সভায় আলোচনার সঙ্গে চাঁযোগে 
জলযোগ বেশ ভালভাবেই চলল | একবার নয়, ছুবার। 


কিন্ত সভাপতি fre সিদ্ধান্তে অটল । এত অল্প 


সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে এরূপ গুরুতর প্রস্তাব 
গ্রহণ কিছুতেই সঙ্গত TA | 

শেষ fe একটু নরম হলেন eee 
আপাততঃ সভা মুলতুবী রেখে আর একদিন' যদি 
অধিবেশন করা হয়, তবে ABA অধিবেশনে সদস্ত- 
দের উপস্থিতি veal কম হলেও চলতে পারে! মাত্র 


. কোরাম’ হলেই যুলতুবী সভীয় প্রস্তাবগ্রহণ আইন- 


সিদ্ধ হতে বাধা নেই । 

অবশেষে তাই স্থির হল। মুল অধিবেশনের 
আর মাত্র কদিন দেরী। সে জন্য মুলভুবী অধিবেশন 
আর বগুড়ায় সম্ভব নয়। কলকাতায় গিয়ে আবার 
জমায়ে হলেই চলবে । যে কোনও কেন্দ্রে! সেখানেই 


' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। 


__অর্থাৎ প্রস্তাবটি ধামা-চাপা দেওয়া হল। 
আইন-সঙ্গত ভাবেই | ললিতবাবু শুধু. বিচক্ষণ 
আইনজীবি নন। যোগ্য সভাপতিও বটেন। 

শেষ পর্যন্ত অবশ্য মুলতুবী সভার অধিবেশন 
সফল হয়নি। কি করেই বা হবে। কলকাতায় এক 


' একজন সদস্য বিভিন্ন পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। ` 
কয়েকজন অবশ্য একদলের সৌজন্যে fasa Nda - 


এক ধর্মশালায অবস্থান করছিলেন । মুলতুবী অধি- 


বেশন সেখানেই হবে, বগুড়ায় তা স্থিরও হয়েছিল। 
কিন্ত এখানে কোনো! সুনির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক : 


সদস্তের উপস্থিতি আর সম্ভব হল না। অগত্য। 
এ ছন্ৰের মীমাংসা মূল অধিবেশনেই অগিত রইল | 
রাজনৈতিক দলাদলি কি বিচিত্ররূপ ধারণ করে 


তার কিঞ্চিৎ পরিচয় এই বগুড়া-অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। - 


গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সদস্যদের ভোটই হল প্রধান 
শক্তি। এই শক্তি অর্জনের একটি সামান্য পন্থার 
পরিচয় দেওয়া হল । ব্যবস্থাপক সভায়, মিউনিসিপ্যাল 
মিটিং-এ, বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সিপ্ডিকেট বা! সেনেট সভায়, 
এমনকি আঞ্জকালকার শাসনবব্যবস্থায় ক্যাবিনেটসভায় 
পর্যস্ত ভোট সংগ্রহে যে সব বিচিত্র পন্থা অবলম্বন 
করা হয়, তার গোপন কথা রোমহর্ষক ছায়াচিত্রের 
কাহিনীকেও হার মানায় । এ সবই কর! হয় গণতন্ত্র 
রক্ষার নামে । জনসাধারণের ' কল্যাণ-সাধনের সাধু 
উদ্দেশ্যের ওজুহাতে |  (ক্রেমশঃ) 


এটি 
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₹ জমিৱচজ্ ঘোষ ও বিপ্লবী ও মনীষী- 


raoga সেন aT 


ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে_ভূমৈব স্থখম্‌ | 
নাল্পে সুখমন্তি | ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই 
মন্ত্র ুটির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তিনি 


বলেছেন-__“যদি BA হতে চাও, তবে SUBIR ' 
, মহৎ করে।। আকাল্ক্ধাকে ক্ষুদ্র কোরে কোনো সুখ 


নেই ৷” 

যোগবাশিচে বলা হয়েছে__তরুলতাও ou 
ধারণ করে, পশ্তু-পক্ষীও জীবন ধারণ করে, কিন্ত 
তিনিই যথার্থ জীবন ধারণ করেন যিনি মননশীল বা 


IA 


আজ আঁমরা যে বিপ্লবী চিন্তানায়ক, দেশপ্রেমিক, 


অক্াস্কর্ম! পুরুষের আকম্মিক মহাপ্রয়াণে তার প্রতি 
্রদ্ধা-নিবেদনের জন্যে এখানে সমবেত হয়েছি, তিনি 
নিজের আকাজ্ষাকে কোনো দ্রিন খব করেন নি, তিনি 
ছিলেন পরম আশাবাদী ও মনীষী ৷ যদিও তার 
আকম্মিক মহা প্রয়াপে আমরা শোকে, মুহামান, 
তথাপি আমাদের আজকের এই সভাকে আমরা 
শোকসভা বলবো। না, কেননা, শোকসভা বা 
কিন্ডোলেম্স মিটিং ভারতীয় এঁতিহোর বিরোধী। 
যে হেতু স্বৰ্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের 

জন্তে আমর! এখানে মিলিত হয়েছি, সেই হেতু 
এরূপ সভাঁকে আমরা শরাদ্ধ-বাসর বলতে পারি। 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কিন্ত এরূপ সভাকে বলে 
থাকেন “বিরহ-সভা।” - কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ, এরূপ 
সভাতে আমরা ধার উদ্দেশ্যে etal নিবেদন ক্করি, 
তিনি আমাদের স্থল প্রত্যক্ষ গোঁচর হন ন! বটে, কিন্ত 
তার আত্মিক ais আমরা উপলব্ধি করি। এ 


' ক্ষেত্রেও বিরহ অস্তমিলনেরই নামান্তর | 


অনিলচন্দ্র বিপ্বাত্মক স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 
বা বাংলার অগ্নি যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (৯৯০৫ 
a)i Sta চরিত্রের ওপর ভার -পিভৃদেবের ও 
পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব ছিল বিপুল। বাংলা- 
দেশে যে কয়জন আদর্শ শিক্ষাত্রতী বা. মানুষ-গড়াঁর 
কারিগর জন্মেছিলেন, জগদীশচন্দ্র ছিলেন ভাদের 
অন্যতম । অনিলচন্দ্রের পরম সৌভাগ্য ষে তিনি খফিকল্প 
আচার্য জগদীশচন্দ্র ঘোষের সা্লিখ্যে বপ্ধিত হয়েছিলেন। 
আমর! আচার্য বলি কাকে? বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, 
যিনি স্বয়ং আচরণ করেন এবং অগ্ররকে আচরণ করান, 
তিনিই হচ্ছেন আচার্য । ভগবদ্গীতা ও ভারতাত্মার 
বাণী প্রচার করে জাতিকে আত্মদচেতন ও আত্মসম্বুদ্ধ 
করে তোলা এবং বাংলার তরুণ সমাজকে বীর্ধবান্‌ ও 
চরিত্রবান করে তোলাই 'জগদীশচন্দ্রের জীবনের ব্রত 
feat স্বামী বিবেকানন্দের মতো! তিনিও বিশ্বাস 
কোরতেন 8 : 


বানী ১৯৮৭ সন্ধ্যায় aF মাসিক পত্রিকা কর্তৃক আহত বালীগঞ্জ গীত! ভবনে স্বতিসভায় সভাপতির ভাষণ | 
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‘Neither money pays, nor name nor 
fame, it is character that can cleave 
through the adamantime walls of 
difficulties’ 2 

টাকায় কিছু হয় al, নামযশেও কিছু হয় না, 
একমাত্র চরিত্রই বাধাবিদ্বরূপ বজ্জদৃঢ় প্রাচীরের ভেতর 
দিয়ে পথ তৈরি কোরতে পারে ॥ এই প্রসঙ্গে আমরা 
আর একজন আচার্য জগদীশচন্দ্রের কথাও স্মরণ করি। 
আমরা! বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বস্তুর কথা বলচি না, 
aigal বলচি, বরিশালের সর্বজ, অনধেয়, লোকনায়ক 
অশ্বিনীকুমারের wae গীতাপ্রবক্তা জগদীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের কথা ৷ -অশ্বিনীকুমার ‘ভক্তি যোগ’ ও 
অন্তান্য বিষয়ে যে সব হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়েছেন, 
সেগুলি জগদীশচন্দ্র কর্তৃক অনুলিখিত হয়ে গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয়েছে। কিন্ত আচার্য জগদীশচন্দ্র ঘোষ 
ভারতাত্মার বাণী প্রচারের জন্তে এবং বাংলার তরুণ 
সমাজকে ধর্ম ও জাতীয়তার আদর্শে Bag করে 
তোলার জন্তে অক্লাস্তভাবে লেখনী চালনা করেছেন। 
তিনি শুধু সর্বশাস্ত্রময়ী ভগরদগীতার নানা সংস্করণই 
প্রকাশ করেন নি, তিনি রচনা করেছেন “শ্রীকৃষ্ণ ও 
ভাগবত ধর্ম, কর্মবাণী” ‘শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা’, 
ভারতাত্মার বাণী' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ | তিনি যে মনে- 
প্রাণে স্বদেশী ছিলেন, তার প্রমাণ হচ্ছে তার রচিত 
‘A Book for the Swadeshi’ aatia ব্রিটিশ 
সরকার কর্তৃক, নিষিদ্ধ হয়েছিল। তার চিন্তাধারা 
বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি ও 
আ্রমরবিন্দের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। 
আবার ব্যাকরণের মতো নীরন- বিষয়কেও কেমন 
কোরে সাহিত্যরসসম্পক্ত করে তোলা বায়, তার 
প্রমাণ পাওয়া যায় ভার রচিত “আধুনিক বাংলা! 


ব্যাকরণে” অবশ্য জগদীশচন্দ্র বহু গ্রন্থের রচয়িতা 
হলেও গীতাব্যাখ্যাতা ও ব্যাকরণ-প্রণেত| হিসাবেই 
সমধিক প্ৰসিদ্ধি লাভ করেছেন। 

ইংরেজিতে একটি কথ! আছে ‘Out of evil 
cometh good’, বাংলায় অনুরূস উক্তি হচ্ছে 
শাপেবর হওয়া | জগদীশচন্দ্রের জীবনে এই প্রবাদটি 
সত্য হয়ে উঠেছিল। কারণ, শিক্ষাব্রতী জগদীশচন্দ্র 
শ্রবণশক্তি যখন লুপ্ত হয়েছিল, তখন তিনি লোক- 
হিতায় গ্রন্থ রচনায় ও প্রকাশন-সংস্থ। স্থাপনে আপনার 
সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন | ' 

জগদীশচন্দ্র গীতার বৃহৎ সংস্করণের ইংরেজি 
অনুবাদ (মূল দেবনাগরী হরফে ) প্রকাশিত হয়েছিল 
তার মৃত্যুর পর! ( জগদীশচন্দ্রের জম্ম ও মৃত্যু ঘটেছিল 
একই তারিখে । ) এই অনুবাদ sida ভার গ্রহণ 
করেছিলেন আমীর. পরম নেহভাজন অধ্যাপক 
অমিতান মিত্র এবং বন্ধুবর অনিল বাবুর অনুরোধে 
আমি ইহা atate দেখে দিয়েছিলাম । যারা 
বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ, তারা এই ইংরেজি সংস্করণের 
বৃহৎ ভূমিকা পাঠ কোরে বিশেষ উপকৃত হবেন, সন্দেহ 
নাই। a 

ভারতীয় সংস্কৃতি, বিশেষত বাংলার সংস্কৃতির 
প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং মাতৃভূমির পরাধীনতায় বেদনা" 
বোধ অনিলচন্দ্র পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার-সুত্রে তার 
পিতৃদেবের নিকট থেকে। তারপর, স্বদেশী আন্দো- 
লনের নানা ধারা অনিলচন্দ্রের মধ্যে এসে মিলিত 
হয়। স্বদেশী যুগের বিপ্লবীদের চিন্তাধারা, গান্ধীজি 
প্রবর্তিত মনহযোগ আন্দোলনের ধার! ও বিপ্লবী 
অনিল রায়ের প্রতিষ্ঠিত '‘শ্রীসঙ্ঘের' চিন্তাধারা ভার 
ভেতর. অবিরোধে মিলিত হয়েছিল। মনস্থী 
দার্শনিক ও নেতাজীর জীবন-দর্শনের ভাষ্যকার 


A 


t, 


awe ~~ 


৫০৭ অনিলচন্দ্র ঘোষ ৫ বিপ্লবী ও মনীষী 


o অনিল বায়, এবং feat দেশনেত্রী ও “অয় 


পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতী লীলা রায়ের ঘনিষ্ঠ “সাহচর্য 
অনিলচন্দ্র ঘোষের জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগা ঘটনা | 
বিপ্লবী অনিলচন্দ্র ঘোষকেও স্বদেশের জন্যে দীর্ঘকাল 
আত্মগোপন ও পরে কারাঁবরণ কোরতে হয়েছিল । 
তারপর কারামুক্ত হয়ে সাহিত্যসাধক অনিলচন্দ্র 


' জাতিগঠন-যুলক গ্রন্থ প্রকাশনের ভেতর দিয়ে স্বদেশের 


কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন | 
অনিলচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার উৎস ছিল বাংলার 
তরুণদের মনে আত্মশক্তি ও জাতীয় চেতনার উদ্বোধন। 


উনিশ শতকের বাংলায় যে সব মনীষী ও বিদুষী, 


বিজ্ঞানবিদ, সাহিত্যসাধক ও যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষ 
জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের অনেকের সঙ্গেই বাংলার 


- তরুণদের পরিচয়-সাধনের BH এবং তাদের শারীর- 


চর্চা ও শক্তিসাধনায় উদ্ধ তব করার জন্যেই তিনি লেখনী 
ধারণ করেছিলেন | তার রচনাবলী--“ব্যায়ামে বাঙালী’, 
Jace বাঙালী’, “বিজ্ঞানে দাঙালী’, ‘বাংলার wh, 
‘বাংলার মনীষী”, “বাংলার Paget, “রাঁজধি রাম- 
মোহন’, 'বুগাচার্য বিবেকানন্দ”, “আচার্য জগদীশচন্দ্র, 
‘আচাৰ্য প্রফুল্লচন্্র' প্রভৃতি বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত 
হলে তথাকথিত স্বাধীন ভারতে হয়তো! এতটা বিপর্যয় 
ও প্রমত্ততা দেখা দিতো না। 

' ছাত্র সমাজের কল্যাণের জন্যে অনিলচন্দ্র 'জীবন- 
গড়া’ নামক AEA রচনা কোরেছিলেন। ছাত্র জীবনে 
অতি অল্প বয়সেই তিনি আরও gate জীবনী গ্রদ্থ 
রচনা কোরেছিলেন, সে দুখানি হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী ও 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন | তিনি ও তার বন্ধু বিপ্লবী অনিল 
দাস { যিনি আত্মমেধী অর্থং যিনি জন্মভূমি স্বাধীন- 
তার জন্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন ) মখন আত্মগোপন 
করেছিলেন, তখন Stal ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথের ওপরও 


গ্রন্থ রচনা করেছিলেন! অনিলচন্দ্রের ভাষ। সরল, 
প্রাঞ্জল, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, আবেগময়ী অথচ বুদ্ধির 
দীপ্তিতে উজ্জল । পরবর্তীকালে পপ্রকাশন'-সংস্থার 
সর্বাঙ্গীণ উন্নতির arr তাঁকে অক্লান্ত পরিশ্রম কোরতে 
হয় এবং তার অশ্রাস্ত লেখনী অনেকট! স্তব্ধ হয়ে 
যায় ।- , 

'সাহিত্যসাধক বিপ্লবী অনিল ঘোষের Raas 
কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে দুজন বিপ্লবীর নাম ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত, Aaea প্রতিষ্ঠাতা ও মেত! মনম্বী অনিল 
রায় ও দেশের জন্যে আত্মদানকারী অনিল দাস। 
বিধাতার নির্দেশেই বোধ হয়, একই নামধারী এই তিন 
জন বিপ্লবী ( অ-অ-অ ) এক সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন | 

অনিলচন্দ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের | 
তিনি বলতেন, “মামি আশাবাদী । তাকে সর্বদাই 
দেখেছি ধীর, স্থির, আত্মমমাহিত। আমি জানি, তীর 
জীবনের অনেক সংকল্পকে তিনি কার্যে পরিণত কোরতে 
পারেন নি, তথাপি কবিগুরুর সঙ্গে আমরাও বিশ্বাস 
কোরবো ই ie 2! 

জীবনে যত কাজ 
হোলো না সারা, 
| জানি হে জানি 
তাঁও হয়নি হারা), 

ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি কৰি কিরণশঙ্কর সেন 
গুপ্তের প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তক ‘সময় ও সাহিত্য” প্রকাশ 
করেছিলেন। তিনি আমায় বলেগ্নে- আমি শিক্ষা- 
ব্রতী বজলুর বশীদের মধ্যে শক্তির পরিচয় পেয়ে ডাকে 
সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করি ও তার gor প্রকাশ 
করি। এঁর কবিতা লক্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিক পত্র 'প্রবা- 


-সীতেও, প্রকাশিত হয়। স্বভাব-কবি গোবিন্দ দাসের 


কবিতাও অনিলচন্দ্রের' খুব প্রিয় ছিল। তার ইচ্ছা 


৫৯৮ ORE £ মাঘ ১৬৮৬ 


ছিল গোবিন্চন্দ্র দাসের একটি সু-সম্পাদিত রচনাবলী 
প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি সভারও 
আয়োজন করা হয়েছিল! নানা কারণে অনিলচন্দ্রের 
এই ইচ্ছা ফলবতী হয় নি. 

'অনঙ্গমোহন হরিসভা” পরম ভাগবত গীতা-শান্্রী 
জগদীশচন্দ্রের যে ম্মরণ-সভার আয়োজন করেছিলেন, 
তাতে অনিলচন্দ্রের সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম | 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন, যাঁর! ভাগবত 
ধর্মে দীক্ষিত, তার! নিত্যলীলায় অনুপ্রবিষ্ট হন। 
হরি সভার ভক্তবৃন্দ সেই ভাবেই তীর স্মৃতি- 
sfa করেন। জগদীশচন্দ্র গীতার ওপর যে 
নতুন আলোকপাত করেছেন, . আমি সেই সম্পর্কে 
আলোচনা করি। তারপর অনিলচন্দ্র তার 
সম্পর্কে যে ঘরোয়া আলোচনা করেন, তাতে মানুষ 
জগদীশচন্দরের পরিচয়টি g হয়ে ওঠে । গাড়ীতে 
ফেরবার পথে জগদীশচন্দ্রের জীবনের শেষ দিনগুলি 
সম্পর্কে অনিলচঞ্জের সঙ্গে আমার আলোচন! হয়। 
খুব সম্ভবত, মৃত্যুসম্পর্কে জগদাশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়েও সেদিন .অনিলচন্দ্রের সঙ্গে আমার আলোচনা 
হয়েছিল | 

জগদীশচন্দ্রের শতবাঁধিকী উপলক্ষ্যে অনিলচন্দ্র 
‘Sta বৃহৎ গীতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। 
তার ইচ্ছা ছিল, ব্যাপকভাবে শতবাষিক উৎসব 
উদ্যাপন কোরতে এবং এই উপলক্ষ্যে একখানি গ্রন্থ 
প্রকাশ কোরতে। তার নির্দেশে আমি একটি প্রবন্ধও 
লিখেছিলাম কিন্তু নানা কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে তার AFE 
সাধনে বিলম্ব ঘটেছিল, ইতিমধ্যে মহাকাল তাকে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে অপসারিত কোরলেন। 

অনিলচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র ঢাকা ও কোলকাতায় ` 
সীমাবদ্ধ থাকলেও fe স্বীয় জন্মভূমি দাশড়াকে 


{ মাণিকগঞ্জ.) কখনো বিস্মৃত হতে পারেন নি। বিগত 


মাণিকগঞ্জ-সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, 


তাতে মুগ্লিম যুগের কালিয়াগঞ্জের ইতিহাসের একটি 


অমুক্ত অধ্যায় নিয়েই আলোচনা করেছিলেন। আমাদের 


দুর্ভাগ্য, তিনি মাণিকগঞ্জের কোনো! পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস - 


রচনা করে যেতে পারেন নি। 
উপসংহারে নিতান্ত ব্যক্তিগত একটা কথা বলি | 


এতে অবশ্য পূর্ববঙ্গের পল্লী জীবনের প্রতি ' 
অনিলচন্দ্রের আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যাবে। বনু 


বৎসর পূর্বে কি একটা উপলক্ষ্যে নেতাজীর পিতৃভূমি 


' কোদালিয়া গ্রামে গিয়েছিলাম । সেখানে গিয়ে 


শুনলাম, অনিলচন্দ্র এই গ্রামে কিছু ধানজমি ক্রয় 
করেছেন। তারপর, কোলকাতায় গড়িয়াহাটে 
অনিলচন্দ্রের সুরম্য বাসভবনে গেলাম। 'সেধানে 
অতিথিসৎকারের পর. আমাকে বিদায় দেবার সময় 
অনিলচন্দ্র বল্পেন-আপনাকে আমার ক্ষেতের কিছু 


বরণের চাল’ দিচ্ছি, ‘ফেনা ভাত’ ( ফেন না গালিয়ে 


AH করা ভাত ) খাবেন। অনেকেই জানেন, পুধ- 
বঙ্গের পল্লী অঞ্চলে প্রাতঃকালে এইরূপ “ফেনা; ভাত 
থাবার প্রথা প্রচলিত fer! an বাহুল্য আমি 
অক্ষরে অক্ষরে অনিলচন্দ্রের নির্দেশ পালন করে- 
ছিলাম। কয়েক দিন eters এই সুস্বাদ অন্ন 
গ্রহণের সময় আমি যেন পূর্ববঙ্গের পল্লী জীবনে ফিরে 
গিয়েছিলাম । . 


অনিলচন্দ্রকে প্রথম জীবনে হুঃখবরণ কোরতে - 


হলেও পরিণত বয়সে তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয় 


দেবীরই কৃপা লাভ করেছিলেন । বিত্তবান হয়েও 
তিনি ছিলেন চিরদিন বিলাস-বিদ্বেধী ও নিরহস্কার । 


‘Plain living ‘and ‘high thinking’ ছিল ভার 
জীবনের ‘A? | এক কালে অনিল রায় প্রবর্তিত 


৫০৯ অনিলচন্দ্র ঘোষ ৫ বিপ্লবী ও ane 
‘Spey ও লীলা! রায় প্রতিষ্ঠিত দীপালী a ও 


'জয়ুত্রী” পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেও পরিণত বয়সে 
ভার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত “প্রসিডেন্সী লাইত্রেরীই' 


ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র । এক হিসাবে তাঁর পিতার ন্যায় 
তিনিও ছিলেন শিক্ষাব্রতী ও লোককল্যাপব্রতে 
দীক্ষিত। তাঁর স্থযোগ্যা সহধর্মিনী নীলিমা ঘোষও 
( এম.এ.বি.টি ) চরিত-গ্রন্থ ও ছোট গল্পের রচয়িত্রী ৷ 
আজ বন্ধুবর অনিলচন্দ্রকে হারিয়ে শুধুই মনে হচ্ছে, 
শিক্ষাক্ষেত্রে ও সাহিত্যক্ষেত্রে তার স্থানটিও শীত্র পুর্ণ 


হবার নয়! আজ আমাদের দেশের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ 


afy ক্ষুদ্র স্বার্থ ও দলাদলি বিস্মৃত হয়ে জগদীশচন্দ্র ও 
অনিলচন্দ্রের মতো শিক্ষার্থীদের কল্যাণকেই জীবনের 


ব্রতরূপে গ্রহণ করেন, তবেই তাঁদের whys আত্মা 
তৃপ্তি লাভ করবে। Ute আমরা অনিলচন্ত্রের Mta- 


_বাসরে “তার আত্মার উর্্বগতি কামনা কোরচি এবং 


প্রার্থনা কোরচি--বাংলার তরুণগণের উপর তার 


আশীর্বাদ বর্ধিত হোক। তাঁদের জীবনের ব্রত হোক 


সত্যান্ন প্রমদিতব্যমূ। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্‌ ৷ কুশলান্ন 
প্রমদিতব্যম্‌ ৷ 


THAT উত্নব 


৬১টি বৃক্ষের গরিচয় 

aata সিংহ | 
` প্রায় অধশতান্দ যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কাঁত ও Cie ele পূশথপড়া শিক্ষা ও 
দৈনান্দন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সধামশ্রণে মানুষের সুচ্হ সুন্দর বিকাশের 


সাধনায় Tae যে জ্ঞানতাস__তান লক্ষমীম্বর সিংহ । 


কচ প্রবার্তত ‘বৃক্ষরোপণ উৎসব, ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বক্ষেরোপণ-এর 
| প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমুল্য বৃক্ষের.পাঁরচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই । i 


প্রকৃতি পিপাসু re acer বই ভাল লাগবে। ৬১টি রক্ষের চিত্র সহ সুন্দর 


বাধাই ও ছাপা, 


দাম দশ টাকা 


aH 


£: 


বিজয়কুমার দত্ত 


ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে, মানুষের জ্ঞান 
ছিল পু থিনির্ভর, অভিজ্ঞতা ছিল শ্রুতিনির্ভর | ছাপার 
হরফের ব্যাপক ব্যবহার দেশে-বিদেশে মানুষকে পুঁথি 
ও শ্রুতির দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। একথা যেমন 
সত্য, তেমনি ইতিহাসের বিবর্তনে একথাও সমান সত্য, 


সভ্য মানুষ ছাপার হরফের_ ওপর. ate অতিনির্ভর-_ 


শীল। শ্রুতির যুগে, তবু তো কণ্ঠ এবং শ্রবণের 
ব্যবহার ছিল; ছাপার হরফের যুগ থেকে দৃষ্টির 
ব্যবহারে এসেছে অকারণ একাধিপত্য । অবস্থাটি 
যে বেশ জটিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কিন্ত 
এ অবস্থায় এসে পৌছতে মানুষের কয়েকশো! বছর 
লেগেছে, সামাজিক'অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের 
বিপর্যয়ে | 

১৪৫০ সালে গুটেনবারগের ছাপার আধুনিক 
পদ্ধতি আবিষ্কারের পর জগৎসংসারের কার্যকারণ 
সম্পর্কে জ্ঞানের যে আধিপত্য ছিল পুরোহিত-যাজক 
সমাজের একাস্ত ARA, তার অনড় অচলায়তনে,একদিন 
ফাটল ধরল ৷ সামান্দিক কাঠামোর নিয়ামক হিসেবে 
মন্দির-মসঞ্জিদ-চার্চ-সিনাগগ ভিত্তিক ব্যুরোক্র্যাসীকে 
একদা মনে করা হ'ত অমোঘ ও অত্রান্ত ; ছাপাখানা 
এবং কাগজের যৌথ মিলন মানুষের মনে যে জিজ্ঞাসার 
জোয়ার আনল-_-তার স্রোতে এই ব্যুরোক্র্যাসীর সর্বত্র 
* সঞ্চারী প্রভাব বিক্ষিপ্ত হ'ল দূরে TAG, অজ্ঞানতার 
অন্ধকারে | অবশ্য একথাও মনে রাখা প্রয়োজন, এই 


মান-সম্মানের অধিকারী ছিলেন তা নয়। 


শ্রেণীর বুবো ক্র্যাট্রা ছাপাধানার att নিয়ে 
মানুষকে faster করেছে রা করার চেষ্টা করেছে | 
কিন্ত মানুষের সীমাহীন জিজ্ঞাসা এবং বিপুল পরিমাণে 


বইয়ের প্রসাব, তার জ্ঞানের দিগন্তকে করেছে আলো-. 


কিত। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, মানবসমাজে 
বইয়ের ভূমিকা ঘতথানি প্রচারিত, তার মধ্যে কিছুটা! 
অত্যুক্তি রয়েছে। কেন না. বইয়ের সংখ্যা যে পরিমাণে 


. বেড়েছে প্রথম ধুগে_সে পরিমাণে সাক্ষরতা বাড়েনি |. 


তাই ams দেশে, বিশেষ করে এশিয়া-আকফ্রিকার 
বিভিন্ন দেশে বইয়ের বিপ্লবাত্মক ভূমিকা বিংশ শতাব্দীর 
আগে বিশেষ করে বোবা যায়নি, অন্ততঃ ব্যাপকভাবে 
তো ARS | Rice ভারতবর্ষে, বত্রিশ বছর স্বাধীনতার 


পরেও মাত্র শতকরা তিরিশ জনের অক্ষর পরিচয়. 
আছে। তার মধ্যে বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ~ 


রুতজনের ? উন্নত দেশগুলির কথা মনে রেখে, অনেক 
সমাজতান্বিকই মাঁনবজীবনে বইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে 
Bey, আমাদের দেশের মানুষদের সম্বন্ধে তার 
অনেক কিছুই প্রযোজ্য নয়} এ অবস্থায় বই-পডুয়াদের 
সামাঙ্জিক ভূমিকা কতদূর প্রসারিত হতে পারে, সে 
বিষয়ে যথেষ্ট জিজ্ঞানার অবকাশ রয়ে যায় | 

এই জিজ্ঞাসার অগ্ভতম কারণ হ’ল গ্রন্থপ্রেমিকেরা 
বইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে যতই সরব হোন ন! কেন, 
বই প্রকাশের প্রথম যুগে, লেখক ও পাঠক খুব যে 
সামাজিক 


~~ 


ay 


; 
s 
t 


kasi 


৫১১ প্রসঙ্গ £ বই . 


ভূমিকায় বই তাঁর বিপ্বাত্মক রূপ ধারণ করেছে, 


অনেক পরে | বই যখন ব্যাপকভাবে জনসমাজে ছড়িয়ে 
পড়তে লাগল তখন যাজক-পুরোহিত সমাজের মানুষের! 
যেমন সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসারকে ভালে! চোখে 


দেখেন নি, অভিজ্ঞাত সমাঁজও তেমনি গোট! বিষয়টিকে _ 


তাচ্ছিল্যকর বলে ভাবতেন। সমাজের মাথা হিসেবে 
ভারা শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ! করতেন, একথা 
ঠিকই, কিন্তু সেই কারণেই লেখকদের করুণা ও 
অবজ্ঞার পাত্র রূপে মনে করতেন । Atal অভিজাত 
বংশের সন্তান, তারা বইয়ের লেখকরূপে পরিচিত 
হওয়াকে মর্যাদাহানিকর বলে ভাবতেন ।. আজকের 
সমাজে অর্থাৎ বিংশ শতকের শেষ পায়ে এসব কথ! 
গল্পের মত বলে মনে হলেও, এঁতিহাসিক সত্য ।" শুধু 
তাই নয়, ছাঁপানে। বইয়ের চেয়ে, হাতে লেখা পাণ্ডু 

লিপির মাহাত্য ছিল সেদিনের লেখকদের কাছে 
অনেক বেশী। স্বয়ং শেক্সপীয়ার পর্যন্ত এই রক্ষণ- 
শীল মনোভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। RAES, (১৬৭০- 


১৭২৯)এর মত খ্যাতনামা নাট্যকার পর্যন্ত মনে 


করতেন, লেখক হিসেবে ভার মর্যাদা, ভদ্রলোকের 
মর্ধাদার চেয়ে অনেক কম। তাকে লেখক হিসেবে 
কেউ সম্বোধন করলে, কিংবা পারচর দিলে, তিনি 
অপমানিত বোধ করতেন । ' সেদিনের অভিজাত 
সমাজের মানুষের! লেখকদের সঙ্গে কোন পরিচয় বা 
ঘনিষ্ঠতার কথা গোপন করতেন। 
বইয়ের লেখকদের নিজের স্থষ্টিকর্ম সম্পর্কে যে 
রি এত সঙ্কোচ তথা অনীহা ছিল, সে যুগে সমাজে 
বইয়ের ভূমিকা কতদুর সম্মানজনক ছিল, তা অবশ্যই 
জিজ্ঞাসার বিষয়। বইয়ের লেখক হিসেবে পরিচিত 
হওয়া যেমন সমাজের প্রভাবশালী অংশের কাছে 
সম্মানজনক ছিল না, তেমনি, লেখক যদি পেশাদার 


on ee ~ 


হতেন, তা হ'লে তা আরো! লজ্জাজনক বিষয় বলে 
মর্নে করা হ'ত। টমাস গ্রে ( ১৭১৬-১৭৭১ ) ভার 
“Elegy” কবিতার অন্ত খ্যাতি পেয়েছেন, অবজ্ঞাত 
ও নীচু শ্রেণীর মানুষদের জীবনকাহিনী ব্ণন করার 
জন্য ; অথচ মজার কথা এই যে, এই কবিতার জন্য 
তিনি টাকা নিতে চাননি, পাছে ভদ্রলোক হিসেবে 
সমাজে তীর মর্যাদা কমে যায়। ওয়াল্টার স্কট অত্র 
গ্রন্থ লিখে স্মরণীয় হয়ে আছেন ইংরেজী সাহিত্যে, 
কিন্তু তিনি ভূস্বামী হিসেবে একজন মাননীয় ভদ্রলোক 


_ বলেই পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন-_লেখকরপে নয় । 


সাম্য ও স্বাধীনতার পৃজারী বায়রণ পর্যন্ত উনিশ 
শতকের গোড়ায় বলেছিলেন, “কে লিখতে চাইবে যদি 
তার অন্ত কোন ভাল কিছু করার থাকে?” রোম 
সাম্রাজ্যের পতনের এঁতিহাসিক গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার 
পর, গ্রশ্টারশায়ারের তৎকালীন ডিউক, এডওয়ার্ড 
গিবনকে বলেছিলেন, “এঃ, মিষ্টার গিবন, আবার 
একটি মোটা বই লিখেছেন-_-খালি লিখছেন, লিখছেন, 
আর লিখেই যাচ্ছেন, মিষ্টার গিবন 1” আমাদের 
দেশে, ট্রেনে ভ্রমণরত সহযাত্রীকে, রবীন্দ্রনাথের লেখক 
হিসেবে আত্মপরিচয়ের সেই বহুশ্রুত কাহিনী 
অনেকেরই এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে । 

বইয়ের যে তাৎপর্যজনক সামাজিক ভূমিক! ছড়িয়ে 
পড়েছে বিভিন্ন দেশে, তার মৌল কারণ, শুধু যে 
ছাপথানার ব্যাপক প্রসার তা নয় ; আঠারো শতকের 
শেষে, ফরাসী বিপ্লব, অভিজাত সমাজের উন্নাসিক 
মনোভাবকে বিধ্বস্ত ক'রে, তার সমগ্র অস্তিত্বে 
আতঙ্কের সুচনা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এল পুরনো 
ধ্যান-ধারণ। বর্জনের জ্ঞোয়ার,_অবশ্যই পশ্চিম ইউ- 
রোপের কয়েকটি দেশে এবং ইংলণ্ডেও । নতুন যুগের 
মানুষদের আবির্ভাব ঘটে, শুরু হয় বিজ্ঞানের ব্যবহারিক 
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প্রয়োগ আঠারো শতকে, এবং GRIETA 
সর্বতোমুখা প্রয়াসে তা ছড়িয়ে পড়ে জাগ্রত, নতুন 
মানুষদের মধ্যে | তাদের জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল অফুরান” 
ছড়িয়ে পড়ল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিস্তালয়ের প্রাঙ্গণে 
জিজ্ঞাস তরুণের ভীড়। আসল কথা হ'ল, বই 


মানুষকে এনে দিল ব্যক্তিগত সমস্যার আলোয়, নতুন 


জিজ্ঞাসার অভিনব উত্তর। Rotel কি আগে 
ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। fee সে বিদ্যা ছিল 
আরোপিত, ব্যক্তিমানুষের, তথা সাধারণ জনসমাজের 
ব্যক্তিগত ভ্রীবনচর্ধার নিরিখে তার যাচাই হয়নি। 
অভিজাত বা ভদ্রশ্রেণীর মানুষদের বাইরে যে বৃহৎ 
জনসমন্রি পড়েছিল, বই তাদের সামনে হাজির হ'ল 
নতুন যুগের নতুন কষ্টিপাথরের ভূমিকায় | 

বই বা পত্র-পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা এমনি 
করে, একটু একটু বাড়তে শুরু করল। নতুন যে 
ৃর্তোয়াশ্রেণীর, agda ঘটেছিল, তাঁধা জীবনে 
বইয়ের মূল্যবোধ সম্পর্কে পূর্বতন অভিঞ্রাতদের মত 
সংশধী ছিল a সাক্ষরতার ব্যাপক প্রসার ঘটার 
সঙ্গে সঙ্গে, বই সম্পর্কে মানুষের! সোচ্চার হলেন £ 
কোন এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষদের জন্য নয়, সমাজের 
সমস্ত শ্রেণীর জন্যই। তার রূপায়ণ সম্পর্কে অবশ্যই 


মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু উনিশ শৃতকেই, বিশেষ, 


করে ভিক্টোরীয় যুগে বই পড়া, বই পড়ে জ্ঞান অর্জন 
করা, বই কিনে সম্পদরূপে ঘরে রাখা-_মানী-গুণীদের 
অন্যতম সামাঙ্জিক শত হয়ে দাড়াল ( 

এই অবস্থায় কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১)-এর মস্তব্য 
আশ্রর্যের নম্র £ “Ten ordinary histories of 
kings and courtiers were well exchanged 
against the tenth part of one good 
history of Book-sellers”, qae% ইংরেজ- 


' দের এই মন্তব্যে-তাও আবার বইয়ের ব্যবসাদারের 


সঙ্গে রাজার ইতিহাসের তুলনার মধ্যেই বোঝা যায়, 
বই সম্পর্কে মানুষের চিস্তাধারায় ওলোট-পালোট 
ঘটে গেছে। 

আমেরিকার স্মরণীয় চিন্তাবিদ হেনরী ডেভিড 
থোরো| (১৮১৭-১৮৬২) বলেছেন, “বই হ'ল পৃথিবীর 
সঞ্চিত সম্পদ, প্রজন্ম ও জাতিসমূহের যথার্থ 
উত্তরাধিকার” | এখন, কথা হ'ল এর আগের যুগের 
মানুষেরা কি বই সম্পর্কে সপ্রশংস ছিলেন না? হ্যা, 
নিশ্চয়ই ছিলেন। বই সম্পর্কে উচ্ছাস প্রকাশ 
করেছেন মিলটন--“একটি ভালো! বই মননশীল আত্মার 
জীবনীশক্কি_-”, স্মরণীয় উক্তি আছ ফ্রান্সিস বেকন 
১৫৬১-১৬২৬)-এব-_-“চতুব TPA এই পড়াকে 
অবচ্কা করে, সবল মান্ুষণ প্রশংসা করে, এবং 
Bilal তাকে ব্যবহার বরে।” কিন্তু সে প্রশংসার 
এমন ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি ছিল ন! ৷ সেই স্বীকৃতি 
এসেছে ধীর গতিতে, কিন্ত নিশ্চিত জয়ের লক্ষ্যে । 
উনিশ শতকের গোড়ায় রবার্ট সাদে (১৭৭৪-১৮৪৩) 


কবিতার মাধ্যমে বলেছিলেন যে, বইয়ের মাধামে . 


তিনি পেয়েছেন আনন্দের উৎস, দুঃখের মধ্যে ALBA | 
মৃত লেখকদের রচনার স্রোতেই ভেসেছে তার দিন । 
রবীন্দ্রনাথ তো বইয়ের সংগ্রহশালা তথা লাইব্রেরী 
and লিখেই ফেললেন উনিশ শতকের শেষের 

_-মিহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি 
জিত CE সে দুমাইয়া 
'পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই 
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নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত । -€ 


এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, মানব আস্থার অমর 
আলোক কালো অক্ষরের PRC কাগজের কারাগারে 
Fel পড়িয়া আছে...কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের 
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আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের 
দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে !...অতলস্পর্শ 
কালসমুদ্রের উপর কেবল এক একখানি বই দিয়া 
সাঁকো বাঁধিয়া দিবে 1” 

প্রখ্যাত লেখক সমারসেট ম'ম বলেছেন যে “তিনি 
কবিতা পড়েন সমালোচক হিসেবে নয়, তিনি কবিতা 
পড়েন সাস্বনার SV, মনকে তাজ। করে তোলার SP 
এবং শাস্তি পাবার আশায়।”” সংবেদনশীল মানুষের 
কাছে, বই, যথার্থই একটি মহৎ সম্পদ। বই পড়া 
সম্পদ বলে গণ্য হলেও, সে সম্পদ সকলের ক্ষেত্রেই 
যে আহরণয়োগ্য, এমন তত্বে সকলেই আস্থাবান নন। 
এমার্সন বলেছেন “Good Reading is an art” 
_অথচ এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ না করলেও, ভালো 
জাতের পড়য়াকে কোন লেখক বা সংস্কৃতিপরায়ণ 
মানুষ শিল্পী হিসেবে কি' মর্যাদা দেবেন? বোধ হয়, 
-মী। ডি এইচ লরেন্স এক জায়গায় মন্তব্য 
করেছেন, “ভ্রান্ত গণতন্ত্রের একটি ধারণাকে আমি 
BA বলে মনে করি; তা হ'ল ছাপার হরফ যে পড়তে 
পারে, CAB CL কোন ছাপানে! বই পড়তে সক্ষম | 
অত্যন্ত গুরুগম্তভীর বই সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে রাখা 
হয়, যেমন আগেকার দিনে ক্রীতদাসদের নগ্ন করে, 


বিক্রি করার জন্য দেখানো হ'ত--আমি এ অবস্থাকে . 


দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করি ।” 
বইয়ের সৎ ব্যবহার কেমনভাবে করা উচিত, এ 


প্রসঙ্গে তাই অনেক তত্ব, অনেক উপদেশ প্রচারিত 
হয়েছে । তাতে বই পড়ার প্রকরণগত উপদেশ 
থাকলেও, বই পড়া যে শিল্পকর্ম তা বলা হয় না। যা 
বলা হয়, ত! লেখকদের নিজস্ব ধারপা,--বিশেষ বিশেষ 
বই সম্পর্কে পক্ষপাত মাত্র। আসলে বই পড়ার শিল্প- 
গত দিক হ’ল জীবনের পূর্ণতার দিকে তীর্থযাত্র| বিশেষ 


_গ্রন্থপ্রেম হ’ল জীবনের সঙ্গে সাহিত্য বা দর্শন বা 
প্রজ্ঞার মিলন। কেন না, বইয়ের কার্যকরী ভূমিকা 
হ'ল যে, তা আমাদের জীবনকে একদিকে যেমন পরি- 
শুদ্ধ করে, অন্যদিকে তেমনি অনুপ্রাণিত করে নতুন 
ভাবনায়। এই ভাবনা-চিস্তা ব্যক্তিগত মানসিক গঠনের 
ওপর নির্ভরশীল। কারোর ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া 


'যায় না। 


আমরা অনেকেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকি এই 
ধারণায় যে পাঠক হিসেবে আমরা অনেক কুশলী-যা 
আমরা হয়ত নই ; অস্তত যাঁরা কেমনভাবে ভালো! 
পাঠক হওয়া যায়, তারা তো নিশ্চয়ই । ইদানীং 
ভালো করে, পড়ার পদ্ধতি, উপায়, উপযোগিতা নিয়ে 
অনেক গবেষণ! চলছে, ভাবনা-চিস্তাও হচ্ছে orga- 
দের) কিভাবে ভালোভাবে পড়া শেখানো যায়। কথা 
হ'ল শেখানো হবে কোনটি? লিখিত শব্দের কুশলী 
বাহার? না; তার সাহায্যে বিশ্বজগতের ভিতরের ও 
বাইরের রূপ ? 

আসলে শব্দের ব্যবহার ও তার অর্থগত ইঙ্গিত 
যেমন আমরা পড়ার ক্ষেত্রে শিখে থাকি, তেমনি শব 
যার প্রতীক, সেই বিষয় বা বস্তু সম্পর্কেও কিছু শিথে 
থাকি। শব্দসজ্জাকে শুধু চোখের মাধ্যমে দেখ! বা 
দেখার পর উচ্চারণ করা নিতান্ত অর্থহীন । আমাদের 
ভালোমন্দ লাগার মনৌভাবকে চরিতার্থ করার জন্য 
আমরা বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে চলে যাই পড়ার ' 
ক্ষেত্রে! সেই পাঠ, আমাদের ভাবস্তাৎ ও বর্তমানের 
অভিজ্ঞতার নিয়ামক, অন্ততঃ তাদের কিছু না কিছু 
আকার দান করে থাকে ।. অর্থাৎ, পড়া ব্যাপারটি 
নিছক আনন্দ নয়, নিছক পরিশ্রমও নয়। কিন্তু এই 
নিয়ন্ত্রণের কোন নিরিখ বা সর্বজনগ্রাহা রূপ নেই। তা 
একান্তই ব্যক্তিগত । তাই লরেন্স-এর কঠোর মন্তব্য 
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যুক্তি থাকলেও, শেষ পর্যস্ত বই পড়ার ক্ষেত্রে মধিকারী- 
 অনধিকারীর প্রশ্ন নিতান্তই গৌণ । ভালো পাঠক সব 
সময়েই নিজেকে প্রস্তুত করে বহুদিনের অধ্যবসায়ে | 
এখানে কে যোগ্য, আর কে যে অযোগ্য, তা ঠিক 
wal কঠিন ।' বয়স্ক পাঠকদের ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞ শিক্ষক- 


দের. ধারণা অনুযায়ী জানা যায়, বুদ্ধি বা সাফল্য, অর্থ 


বা খ্যাতি, বৃত্তিগত যোগ্যতা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রী-_কোন কিছুই, ভালোভাবে বই পড়তে পারার 
কোন নিরিখ বা! yes নয়। সমাজের উচ্চমঞ্চের 
মানুষের! পড়ার ক্ষেত্রে একেবারে নীচের সারিতে চলে 
যেতে পারেন। 
বইয়ের মধ্যে, শব্দের সাজে যা ছড়িয়ে থাকে, তা 
লেখকের কাছে পূর্ণ পরিণতির প্রকাশ ; কিন্ত পাঠক- 
দের কাছে তা হ'ল বীজ-_খবীরে ধীরে পাঠকের মনে 
সেই বীজ একদিন বনস্পতি হয়ে ওঠে। কিন্ত তা 
হয়ে ওঠ) নির্ভর করে সেই “মানব জীবন”-এর উৎকর্ষের 


ওপর। বই, শব্দের দ্বার! রূপাস্তরিত জীবন, এবং এই ' 


 শিল্লিত জীবন,-রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জার ঘাত-প্রতি- 
ঘাতে কেনা জীবনের মতই রহস্যময় ৷, জীব্নকে তার 
বৈচিত্রো fare করলেও, বই wel শব্দশিল্প কিন্ত 
জীবনের পরিবর্ত নয়; কারণ জীবনের কোন সমান- 
বিনিময় নেই? সোজা কথায়, জীবনকে প্রশস্ত ও 


চির-প্রসার্ধমান করে তুলতে, শিল্প হিসেবে বই অনন্য । ' 


বইয়ের প্রভাব শুধু যে পড়ার সময় উপলব্ধি করা 
যায়, তা নয়। কোন কোন বিরল মুহুর্তে প্রিয় 
লেখকের শাণিত কোন লাইন মনে পড়লে, জগৎ 


সংসারের রঙ. হঠাৎ যেন বদলে যায়। কোন এক 


বিকেলের পড়ে আসা রোদে, আনমনা মূহুর্তে যখন 
মনে হয়, জীবন কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, তখন 
জীবনানন্দের কয়েকটি লাইন চকিতে মনে পড়ে, 


“জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের 


পার-/ তখন হঠাৎ যদি মেঠো 'পথে পাই আমি 


তোম'রে আবার !/ হয়তো এসেছে চাদ মাঝরাতে 
একরাশ পাতার পিছনে / সরু সরু কালো কালো 
ডালপালা! মুখে নিয়ে তার / শিরীষের অথবা জামের / 
বাউয়ের-আমের ; কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে 
নাই মনে.” | I 

কিংবা কোন নির্মম বিচ্ছেদের মধ্যে জীবনের 
অনির্দেশ্য নিক্ষলতার কথা ভাবতে ভাবতে, ada- 
নাথের ডাকঘর নাটকের শেষসংলাপটি বুকের মধ্যে 
বাজতে থাকে--“সুধা তোমায় ভোলেনি”__আর সেই 
মুহূর্তেই পাঠক হিসেবে আমাদের চেতনার উত্তরণ 
ঘটে, এবং জীবন তার হাজারে! গ্লানি ও কুণ্তীতার 
মধ্যে মেলে দেয় তার এশ্বর্য। কল্পনা! শক্তি না থাকলে 
এই কারণেই Steel জাতের পাঠক হওয়া যায় না। 
বইয়ের মাধ্যমে, যখন পাঠকের অমুভূতির পুনর্জন্ম ঘটে, 
তখনই সে সার্থক-প্রায় শিল্পীর সগোত্র । তার শিল্প- 
মাধ্যম কাগজ কলম নয়, “তরি মাধ্যম হ'ল বই এবং 
তার হৃদয়ের সংযোগ | তারই ফলে পাঠক খুঁজে 
বেড়ায় অদেখা মান্ুষকে,-বাউ্ল গানের ভাষায় বার 
পরিচয় হ'ল “আমার ঘরের কাছে আরশি নগর, সেথা 
এক পড়শি বসত করে, আমি একদিনও না দেখিলাম 
তারে”। বলা বাহুল্য এ অন্বেষণ শিকারীর শিকার 
খুঁজে বেড়ানো নয়--যা! করে থাকেন তথ্য-পিপাস্ুর!; 
তা হ’ল নতুন দেশ আবিষ্কারের ary, দুর্গম পথে 
যাত্রার মত। আর, এই আবিষ্কারের জয়োদ্ধত ঘোষণা 
শোনা যায় প্রথম যৌবনেই'। গ্রন্থপ্রেমিক যৌবন- 
BAS সেই ঘোষণা শুনতে চান উৎকর্ণ শ্রুতিতে। 
fre তার ফলে অনুভূতির রাজ্যে রামধনুর রুভীনতা 
স্থষ্টি হয় বটে, কিন্তু মগ্ন পাঠক তখন সজাগ ইন্দিয়কে 


পা 


a 
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. ব্যবহার না করে, মনকেই বেশী ব্যবহার করে; তার 


বই পড়! জ্ঞান, তার বিচারবোধূকে করে সংকীর্ণ । 
দৃপ্টি-শ্রুতি-্রাণ-স্পর্শ যে জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার 


আদিম উৎস, সে কথা সে ভুলে যায় । নতুন জাতের, - 


নতুন যুগের লেখক এসে, তাকে তার কৃত্রিম ঘেরা- 


.টোপের বাইরে নিয়ে যায়, তাকে বুঝিয়ে দিয়ে যায়, 


আমাদের শরীরী ইন্দ্রিয়গুলির সচল ও সক্রিয় 
ব্যবহারই মস্তিককে যোগায় তার aoa শক্তি । অর্থাৎ 
সচেতন পাঠকের মধ্যে চলে গ্রন্থের জগতের সঙ্গে, 
ইন্দ্িয়গ্রাহা জগতের সাদৃশ্য-বৈসাদৃষ্ঠের নিপুণ বিশ্লেষণ। 
আসল কথ! হ’ল বই আমাদের মনকে জগৎ ও জীবন 
সম্বদ্ধে নতুন করে ভাবতে প্ররোচিত কয়ে, চ্যালেঞ্জ 
করে Hata পথের আকর্ষণে বেরিয়ে পড়তে | বইয়ের 
বিস্তৃতি জীবনের মত বৈচিত্র্যময় । বই পড়ার, ক্ষেত্রেও 
জীবনাচরণের মত, হারানে। সুযোগের জন্য, আমাদের 
SRSA করতে হয়। ধারা সেরা পড়ুয়া State 
আক্ষেপ করে থাকেন যে, তাদের পড়ার মধ্যে রয়ে গেল 
অনেক ফাক, অনেক ফাঁকি-এযেন নিউটনের বন্ুশ্রুত 
আক্ষেপের সমধর্মী জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে মুড়ি কুড়িয়ে 
বেড়ানোর মত ৷, কত ভালো বই, সেরা বই পড়া হয়ে 
ওঠে না, অথচ সময় চলে যায়, জীবন আস্তে আস্তে 
মেলে দেয় তার' নিঃস্ব নিক্ষপতা । তখন মনে হয়, 
কিছুই জানা হ'ল না, কিছুই হয়ত জানা যায় নাঁ-ন 
মেধয়া, ন ROT, ন Te শ্রগতেন চ। 

সম্ভবতঃ সেই কারণেই বই পড়ে জানার চেষ্টাকে 
ব্যঙ্গ করার মনোভাব গড়ে উঠেছে দেশে-বিদেশে | 
কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়, বই পড়ার 
ক্ষেত্রেও নয়; আর, A অত্যস্তম্‌ গহিতম্‌-_একথা 
তো আমরা বই পড়েই শিখেছি। কোনটি যে 
অত্যন্ত, আর কোনটি তা নয়, তার ভেদরেখা টানবে 


কে? মানুষের রুচি ও ভালোমন্দ লাগায় বৈচিত্র্য 


আছে বলেই কারো ব্যক্তিগত চরিত্রের স্বাভাবিক 


গুণপণাকে, MM কারোর বাড়াবাড়ি বলে মনে হ'তে 
পারে। হয়তো, তাই পড়ুয়াদের কপালে ভুটেছে 
নানা ধরণের বদনাম, ব্যঙ্গোক্তি, উপহাস-_-তা কখনো 
Book worm তথা বইয়ের পোকা, কথনো 
Bibliomania বা বইপাগলা ইত্যাদি। পড়ুয়াদের 
স্বভাবে আবার কোন কোন মনস্তাত্বিক অপবাদের 
বোঝাও চার্পিয়েছেন £ যারা অ-মিশুকে, AEF, 
আত্মকেন্দ্িক_এক কথায় Introverted বা অস্তরুবী, 
তাদের অন্যতম লক্ষণ হ’ল বইয়ের প্রতি অনুরাগ | 
কিন্তু বইয়ের প্রতি যাদের অনুরাগ, সুথে-ছুঃখে, 
শোকে-আনন্দে গড়ে উঠেছে, তাদের এ অপযশ বা 
নিন্দার কোন মূল্য নেই । তাদের জন্যই দেশে-বিদেশে 
গড়ে উঠেছে লাইত্রেরী-ছোট-বড়-মাঝারি সব 
রকমেরই। কোন কোন অশান্ত ও বিক্ষিপ্ত মুহুর্তে 
যাদের কিছু সময়ের সঙ্গী প্লেটো অথবা সেনেকা, যাদের 
নিস্তাপ ও নিরুত্তাপ জীবনের অবলম্বন টুর্গেনিভ কিংবা 
মোপার্সা, টলষ্টয় কিংবা সেকৃসপীয়র,__রবীন্দ্রনাথ 


. অথবা হুইটম্যান,_ তারা! ভিতরে ভিতরে সঞ্চয় করেন 


অফুরান শক্তি, স্থৈর্য এবং প্রজ্ঞা | মহাকালের মিছিল, 
একের পর এক পটপরিবর্তন করে তাদের চোখের 
সামনে | ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কত ভাঙা -গড়ার 
বিবর্তন ঘটে যায়, মানুষ আসে আবার চলে যায় 
যুগান্তর ঘটে সমাঁজের, রাষ্ট্রের, জীবনদর্শনের | 
মানুষের জীবনচর্যা বদলায়, জ্ঞানের দিগন্ত ছড়িয়ে যায় 
ইতিহাসের রক্তাক্ত মিছিলে । তার সালতামামি করার 
সুযোগ ঘ্বটে পরবর্তীকালে, কালো অক্ষরে ভরিয়ে রাখা 
বইয়ের পাতীয়। মানুষ পড়ে, জানে, শেখে, ভুল করে, 
সংশোধন করে--বিবর্তনের ধাপ পেরিয়ে যায় শতাক্ীর 
আলো-অন্ধকার পেরিয়ে নতুন জগতে | 
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তত 2 
৯ই ডিসেম্বর ১৯৭৮ 
কোচিনের (কেরালা) এক যেকানিক শ্রীবিজয় 
তার ৫,০** টাকার জীবন বীমার পলিসির প্রথম 
ব্রিমাসিক কিস্তির টাকাটি জমা দেন। l i 
১৩ই জানুয়ারী ১৯৭৯ 
একটি মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় শ্রীবিজয়, 
স্ত্রী ও একটি শিশু কন্যা রেখে মারা যান। 
Soçi জানুস্ারী ১৯৭৪ eraa বীষা নিগম দাবী নিষ্পত্তিষ ব্যাপারে অফিস সংক্রান্ত কাজকর্মের 
টস ধারাটি ক্রমশই AEG ও সরল করে SACHA | CRC TAGS টাকা 
জীবন বীমা নিগমকে আ্রীবিজয়ের মৃত্যুর ৫০৯০ বা তায় যত্ন, শে ক্ষেত্রে নান! পুণের চাহিদা মকুব করা হচ্ছে। 
সংবাদটি জানানো হয়। জীবন বীম! নিগম Be sb Abbie ae P সব বীমাকারীদের কথা হনে 
n CACAR চাহিদ্াও্ডাল বারবার ARIIRAA করে দেখ! RE | 
ই দাবী রর পাঠিয়ে দেন বেশির ভাগ তেই নাবী fauna ব্যাপারে যুল চাহিদাগুলি হ'ল 
এবং প্রয়োজন J ন।খপভ্রসমেত F * যোগ্য কতৃপক্ষ ay aresta 
কাগজৰ যথামথভাবে পূরণ করে অফিসে ‘oie ২ aroa 
খিল করেন . উত্তরাধিকারী ast suena কর্তৃত ঘাযোগ্যভাবে পুরণ- 
এ (Matera উ্ভরালিকাকীয় নাম are tthe কমা থাকলে ভাল হয । 
১৬ই ফেব্রুয়ারী T ১৯৭৯ প্রতারণাস ধবা a বা প্রাব্দিক ও অভ বিষ্ষবন্ত গোপন 
রাখার কাবণ WETS অন্য কোন CHCA দাবী প্রত্যাথান কবা হয় না। 
জীবন বীমা নিগষের faery ty ডিভিসন্যাল বদি কোন দাবীদার মনে করেন যে দাবী নিষ্পত্তির ব্যাপারে Raa 
. অফিস দাবীর্টি নিষ্পত্তি করেন এবং শ্রীমতী ঘটছে (প্রধোজ্রনীয় নথিপত্র দাখিল করবার পরেও) তাঁছলে তিনি 
লক্ষ্মীর হাতে চেক পৌছে যায় 1 ১৯৭৮-৭৯ সালে . জীবন বীমা নিগমের যে ভিঙিমন্যাল অফিসে দাবী সংক্রান্ত 


বন es Fri কাগজপত্র আছে, সেধানতার অফিসার-ইন-চার্ের He যোগাযোগ 
জীবন বীমা নিগম যে ৭৮০ টি দাবী করেন, করতে পারেন--তিনি ALUE আপনাকে সাহায্য করবেন। 


ভাহতীয় জীবন বীনা নিগম 


যার পরিনাণ হ'ল ৫৫.*৫ কোটি টাকা, এটি 
হ'ল তাবই মধ্যে একট । 
(এটি একটি সতা SBA । বিশেষ 
লাছুণঘশতং EPI লাম গোপন 
wg BUT BAZ) 
` RADEUS/LIC/SP-34 
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এভাবেই দ্বিন চলছে £ শংকরনন্দ মৃখোপাধ্যায় 


কেউ একজন বললেই হয় তারপর শুধু হাততালি 
এক আকাশ সময় কিন্তু তারা আর মেঘদের নিয়ে 
দৃকপাত্হীন, সকলকেই ঢেকে আছে 
আর নীচে বর্ধমান পেরোলে পরে কেউ আমায় 
চেনে না 
কেউ জ্ঞানে নী 
লাল মাটি অন্য ভাষাঞ্চলে হাত তৃণগুচ্ছ ওপড়ায় 
, ওরা কারো তোয়াক্কা করে না 
. হাততালি কেবলই এখানে 
চাদপাল ঘাটে পা দিতে না দিতেই একুশবার 
l তোপধ্বনি 
কেউ একজন বললেই হয় 
সে তোমার গলাই শোনে'নি | 
শুনলেও, হয়ত বা চোখেই দেখেই নি 
শুধু ঠিক জায়গায় প্রাধিত সঙ্গল ইচ্ছা 
| পৌছে দিতে হয় 
এভাবেই দিন চলছে 
মাঁস চলছে 
ওপরে আকাশ কিন্তু দৃকপাতহীন 
বর্ধমান পেরোলে আর নামগন্ধ নেই ৷ 





বি তা গু চছ 


গান £ ভ্হর সেন মঙ্গুমদার 


2 


গান শোনাতে 

বল্লে 

শোনায় নাঃ, 

চলে যায় মুখ ঘুরিয়ে-- 


পয়সা 

জৌলুষ 

নানান লোভ 

তাকে | 

টানে না, | | 


অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম core শুনি লোকটা গাইছে 
কী করুণ সুর : | 

কী অদ্ভুত ধ্বনি 

ফাপা ফাঁপা কণ্ঠস্বর 

মন্থর রাত্রির দীর্ঘশ্বাসে পাক দিয়ে ওঠে ; 


পাগলের মত লোকটা তখন একের পর এক 





৫১৮ জয়শ্রী £ মাঘ ১৩৮৬ 


ইতিহাস £ বাস;দেব দেব 


ব্যস্ততার কিছু পিছে সে থাকে নিশ্চিন্ত নিথর 


উদাসীন কাঠঠোকরার ঠোঁট ততদুর যায় না কখনো 


ততনুর যাবে না সিরিঞ্জ 


নির্মম আঙুলে হাতের ওপর বসে অবহেলা! ভয়ে 


খেলাচ্ছুলে পাতা উলটে ছবি গুলো দেখে 
রক্তমাখ। সিঁড়ি ভেঙে কার! যেন দ্রুত নেমে যায় 
রাজপথে মাতাল মুখোস নৃত্য OAR 
কালোগাড়ি বেড়ালের মত লোমশ থাবায় ঢাকে 
স্বপ্নের শিল্পের ভালোবাস! 


ক্ষতহীন fafa মুখে জলে তার উদাসীন পাইপ 
RTS ধুলোট বুকে তখন ছুটেছে মধ্যদিন 
মুখে তাঁর ফেণা বুকে প্রগাঢ় কূপের মত 
ভবিষ্যৎ, মেঘে মেঘে আকাশ ভীষণ 

বই হাতে ছাত থেকে সে তখন নামে 

AE সবুজ আলে! জেলে ' 


ছুটি : শোভন মহাপার 


আসে যদি, অন্ধকার আসে 

তবে মেঘে ISA গন্ধ যেন ভাসে 
যেন তার নির্লোভ বিবাহ-বিজুরাঁ ` 
হঠাৎ আকাশে ওড়ে পূর্বাশার কোলে 
যেন হিম নদীটির পাশে পিতার চিতা? পাশে 
সন্তানের কবরের পাশে গান বাজে 
বেজে ওঠে প্রসবের সুর' 

বৃষ্টির প্রথম ফোটা! আর মৃতু আলো 
আসে যদি হুরাশার স্বপ্নময় ছেলে 
তাকে ডাকো, আহ্বানে বিহ্বল করে 
তার হাতে তুলে দাও জামা 


_ একথা জেনেও কেউ কবিতা৷ লেখেন 


মানুষের ঘুম নেই স্বপ্ন-স্মৃতি নেই 
মৌন মৃত্যুর ওমে ছুটি আর ছুটি! 


স্বদেশের অনেক কৰিতা £ দিলাপকুমার কোনার 


ভালিম ফুলের ফাকে 


জীবনের TÁ উঠেছিলো; 


ডালিম ফুলের কাছে আমার স্বদেশ ৪ 


সেখানে পাখীর! আসে, 


নানান কালের রোদ তাদের পাখায়। 


বিচিত্র পাখীর প্রেমে আমার জীবন ; 
বিচিত্র পাখীর গানে আমার aaa | 
আমার ভালোবাসায় জড়িয়ে যায় 


স্বদেশের অনেক কবিতা ॥ 


ae 


wor” 
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অর্ষপ্রহণ 8 একান ও FTA 
| প্রবীরকুদার A । 


অমাবস্কার দিন যখন eh আর পৃথিবীর মাঝে 
একই সরলবেখায় চাদ আসে তখন স্রর্যগ্রহণ ZA | 
পৃথিবীর উপর যেখানে চাদের ছায়া এসে পড়ে সেখান- 
থেকে স্বর্ধগ্রহণ দেখ। যায় । প্রতি অমাবস্যার দিনে 
চাদ আসে স্ূর্ষ আর পৃথিবীর মাঝে । কিন্তু প্রতি 
অমাবস্তায় স্র্ধগ্রহণ হয় al তার কারণ É 


' চারিদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ-তল আর পৃথিবীর 


চারিদিকে চাদের প্রদক্ষিণ-তল-_-এই ছুই তল efod 
কোণ করে থাকে। তাই চাঁদ প্রতি অমাবস্তায় TÉ- 
পৃথিবী-তলের উপরে বা নীচে থাকে। যখন সবগুলো 
একই সরলরেখায় আসে তখনই সূর্ধগ্রহণ হয়। 
সর্ষের ব্যাস প্রায় ১৩.৮ লক্ষ কিলোমিটার | তার 
চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। তাই 


পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে af কখনও কাছে আসে 


আবার দূরে চলে যায়। পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব 
১৪.৯ কোটি মাইল। চাদের ব্যাস প্রায় ৩৪৫৬ 
কিলোমিটার । পৃথিবীর চারপাশে চাদের কক্ষপথও 
উপৰৃত্তাকার । তাই টাদের দূরত্ব সময়ের সঙ্গে বদলায় । 


পৃথিবী থেকে চাদের গড় দুরত্ব ৩.৮১ লক্ষ কিলোমিটার 


এবার সূর্ধগ্রহণের কারণ সম্বন্ধে আলোচন! কর! 
যাক। কোনও অন্বচ্ছ পদার্থ আলোর সামনে ধরলে 
তার ছায়া পেছনে পড়ে, একথা আমরা সবাই জানি | 
ছায়ার যে অংশ সম্পূর্ণ কালো অর্থাৎ পদার্থটা যখন 
আলোকে সবটা ঢেকে দেয় তাকে প্রচ্ছায়া (umbra) 
মাঘ *+৮৬--৫ 


বলে। আর আংশিক ঢাকা ছায়াকে উপচ্ছায়া 
(penumbra) বলে । পৃথিবীর যেখানে চাঁদের 
get সেখান থেকে পূর্ণগ্রাস আর উপচ্ছায়ার অংশ 
থেকে আংশিক গ্রহণ দেখ! যায় । এবার পুরীতে দেখা 
গেছে পূর্ণগ্রাস ও কোলকাতা! থেকে আংশিক সূর্যগ্রহণ। 
বোঝায় সুবিধের জন্যে পূর্ণগ্রাস স্বর্যগ্রহণকে চারটে 
স্পর্শে ভাগ কর! হয়। প্রথম স্পর্শ, চাদের ছায়া যখন 
সুর্যের পশ্চিম কানা স্পর্শ করে, যাকে গ্রহণম্পর্শ 
বলে। চাদের কালো ছায়া! সর্ষের বুকে এগিয়ে চলে | 
আকাশের আলো! নিস্তেজ হতে থাকে । দ্বিতীয় স্পর্শ, 
যে মুহুর্তে চাদ সূর্যকে ঢেকে দেয়, যাকে গ্রহণ নিমীলন 
বলে। হঠাৎ আলো কমে যায়। সূর্যে ঢেকে যায়। 
চাদের কানায় পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে সূর্যের আলোর 
কয়েকটা বিচ্ছুরণ, ‘বেইলীর TR, ঝিলিক দেয়. 
মিলিয়ে যায়। আকাশের রঙ কালে! হয়ে যায় কিন্ত 
দিগন্তে হালকা আলে! ছড়িয়ে থাকে । এই আলো 
সারা আকাশ ও পরিবেশকে দারুণ রহস্যময় করে 
তোলে । শুরু হয় পূর্ণগ্রাসের চরম অপরূপ দৃশ্য 
চাদের কালো ছায়ার চারপাশে সর্ষের লালচে eer 
স্পষ্ট হয়। উজ্জল গ্রহ ও তারা ফুটে ওঠে । সূর্যের 
সাদ! জ্যোতিচ্ছটা কালো ছায়ার চারপাশে ছড়িয়ে 
থাকে। হঠাৎ একটু শীতের শিহরণ লাগে । আকাশের 
আলো পূর্ণিমার চেয়েও উজ্জল থাকে কিন্তু সেখানে 
ছড়িয়ে থাকে এক মোহময় লালচে আভা । এরপর 
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শুরু হয় তৃতীয় স্পর্শ, যে মুহূর্তে TÉ বেড়িয়ে আসে, পর্যন্ত হতে পারে । এই ছায়া বাঁকা ভাবে উপবৃত্তা- 
যাকে গ্রহণ উন্মীলন বলে । হঠাৎ চাঁদের অন্য কানার কার হয়েও পৃথিবীতে পড়তে পালে । 
“বেইলীর off ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে af গ্রচ্ছায়ার দৈর্ঘ ছোট হয় অর্থাৎ তা পৃথিবীতে 
চাদেরু ছায়া সূর্যের বুক থেকে সরে যায়। আকাশ পীছোতে পারে না, এরকম পরিস্থিতিতে বলয়গ্রাস 
আবার আলো! হতে থাকে। শেষে চতুর্থ স্পর্শ, géaga হর। চাঁদ সূর্যকে পুরোপুরি ঢাকতে পারে 
যে মুহুর্তে চাদের ছায়া সুর্যের পূর্বাদকের কানাকে শেষ না। SMS সূর্যের চেয়ে ছোট মনে হয়। সর্ষের 
স্পর্শ করে বেড়িয়ে যায়, যাকে গ্রহণ-মোক্ষ বলে। সূর্ধ আলোর বলয় চাদের কাল ছায়াকে ঘিরে থাকে। 
আবার সেই সূর্য হয়ে যায় | 1]। সূর্য যখন পৃথিবীর খুব কাছে থাকে আর চাঁদ থাকে 
নুর্ষের গোল আকার যা আমর! দেখি তাকে বলে খুব দূরে তখনই বলয়গ্রাসের সম্ভাবনা । 'চশদের 
আলোক মণ্ডল (photosphere) পূর্ণগ্রাস গ্রহণের উপচ্ছায়া পৃথিবীর যে অংশে পড়ে সেখান থেকে 
সময় এটা ঢাকা পড়ে। তার চারপীশে থাকে বলয়গ্রাস অথব! আংশিক গ্রাস দেখা যায়। পূর্ণগ্রাস 
গ্যাসের লাল আস্তরণ বর্ণমগুল (chrom Sphere) | গ্রহণের সময় সরু গ্রহণ পথের দুধারে প্রায় ৩০০০ 


এর উপরে থাকে getea (prominence), যা কিলোমিটার দূর পর্যন্ত আংশিক গ্রহণ দেখ! যায় ৷ 


মূলতঃ were হইড্রোজেনের শিখা । পূর্ণগ্রাস গ্রহণের. পুর্ণগ্রাস গ্রহণের সময় পৃথিবীর উপর চাদের 


সময় চাদের কালো! ছায়ার চারপাশে সূর্যের যে অনুপম ্রচ্ছায়ার সবচেয়ে ধীর গতি ঘন্টায় ১৬৮০ কিলো- 
আভা ছড়িয়ে থাকে তাকে বলে জ্যোতিচ্ছটা (corona) মিটার। আর এই গতি RRAN অঞ্চলেই হতে 
বলে। দুরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে এসময় বর্ণমণ্ডল ও পারে, যেখানে গ্রহণের সবচেয়ে বেশী স্থায়িত্ব ৪৬০ 


প্রভামণ্ডল স্পষ্টভাবে দেখা যায়। cee বিষুবরেখা অঞ্চলে বলয়গ্রাস সবচেয়ে 
চাদের গ্রচ্ছায়ার গড় দৈর্ঘ ৩:৭৫ লক্ষ কিলো- বেশী স্থায়ী হতে পারে ৭৪৪ CAUFO I ' 


মিটার। চাদ-পৃথিবী যখন TÉ থেকে বেশী দূরে চাদ' ও পৃথিবীর গতি, গতিপথ ও গতিতল 


থাকে তখন প্রচ্ছায়ার দৈর্ঘ গড়ের চেয়ে বেশী হয় আলাদা বলে সূর্যগ্রহণ বেশী হয় না। বিজ্ঞানীদের 
আর তখন পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়। প্রচ্ছায়ার দৈর্ঘ 'মতে বছরে সাতটার বেশী গ্রহণ হয় না, যার মধ্যে 


পৃথিবীর তল ছাড়িয়ে আরও ২৯৩০০ কিলোমিটার চারটে বা পাঁচটা হবে সূর্যগ্রহণ । বছরে পাঁচটা: 


দূরে যেতে পারে। তাই, পৃথিবীর যে কোনও সু্ধগ্রহণ খুবই কম হয়, যেমন হয়েছিল ১৯৩৫ সাজে 
জায়গায় পূর্ণগ্রাস aia হতে পারে ॥ চাঁদ পৃথিবীর আর এরকম ঘটনা আবার হবে ২২০৬ সালে। বছরে 
খুব কাছে এলেও পূর্ণগ্রাস হয়। যদিও সূর্যের আকার ছুটোর কম গ্রহণ হয়না আঁর যদি তাই হয় তবে 
চাদের চেয়ে অনেক,বড় তবু বহুদূরে থাকায় দুটোর দুটোই হবে সূর্যগ্রহণ ৷ ন্দরগ্রহণের তুলনায় সূর্যগ্রহণ 
আকার একই মনে হয়। আর এই মনে হওয়ায় অনেক বেশী হয়। কিন্তু কোনও এক নির্দিষ্ট জায়গায় 


আমরা পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখি । এ সময় পৃথিবীর উপর সময়ের বিচারে চন্দ্রগ্রহণের পুনরাবৃত্তি হবার ঘটন! . 


চাদের গোলাকার প্রচ্ছায়ার ব্যাস ২৬৯ কিলোমিটার eat চেয়ে অনেক বেশী। কোনও এক 


ok 


tr 
z 





rat 


op 
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নির্দিষ্ট জায়গায় আবার সূর্যগ্রহণ হতে প্রায় ৩৬০ 


বছর সময় লাগে। এবার পুরীতে যে পূর্ণগ্রাস 
গ্রহণ হয়ে গেল সেরকম আবার ঘটতে এঁ ক'টা বছর 
অপেক্ষা করতে হবে। 


আগামী দিনের কয়েকটা সূর্ঘগ্রহণের তালিকা £ 
তারিখ রকম -Jta 
স্থিতিকাল 
( সেকেণ্ড ) 
১৯৮০ আগষ্ট ১: বলয়গ্রাস — 
১৯৮১ ফেব্রুয়ারী ৪ এ — 
১৯৮১ জুলাই ৩১ পূৰ্ণগ্ৰাস ১২৩ 
১৯৮২ জাহুয়ারী ২৫ আংশিক < 
১৯৮২ জুন ২১ ` = 
১৯৮২ KAZ ২০ এঁ == 
১৯৮২ ডিসেম্বর১৫ এ ৪ এ 
১৯৮৩ জুন ১১ ূর্ণগ্রাস ৩১১ 
১৯৮৩ ডিসেম্বর ৪ বলয়গ্রাস — 
১৯৮৪ মে ৩০ এ 
১৯৮৪ নভেম্বর ২২-২৩ পূর্ণগ্রাস ১১৯ 
- ১৯৮৫ মে ১৯ আংশিক — 
১৯৮৫ নভেম্বর ১২ পূর্ণগ্রাস ১১৫ 


এর কোনটাই ভারতের ভূখণ্ডে দেখা ষাবে al! 
ভারতের উত্তর অংশে এ শতাব্দীতে আর মাত্র দুটো 
পূৰ্ণগ্ৰাস সূর্যগ্রহণ দেখা যারে--২৪ অক্টোবর, ১৯৯৫ 
আর ১১ আগষ্ট, ১৯৯৯ ৷ এর পরেরটার জন্যে 


অপেক্ষা করতে হবে আরও বিরাশী বছর, ৩ সেপ্টেম্বর 


২০৮১ সাল। পৃথিবীতে আগামী কয়েক শতাব্দীর 
সুর্যগ্রহণের হিসেব হল £$ 
বিংশ ' শতাব্দী 
একবিংশ y _ 
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দ্বাবিংশ শতাব্দী ২৩৫ সূর্ঘগ্রহণ মোট 
ব্রয়োবিংশ ১১ — ২৪৮ ৪ 
চতুধিশ p =i 286 y 
পঞ্চবিশ ১ = ২৩৭ ২, 


হূর্ঘগ্রহণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয় 
উনবিংশ শতাব্দীতে । ১৮৩৬ সালের গ্রহণের সময় 
Rate জোতিবিদ বেইলী পূর্ণগ্রাস হওয়া ও ছাড়ার 
মুহুর্তে চাদের কানায় কতগুলো উজ্জ্বল বিন্দু দেখেন। 
তিনি বলেন সূর্যের আলো চাদের পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে 
বিচ্ছুরিত হলে এরকম ঝিলিক দেয়। তার নামে এই 
উজ্জ্বল আলোর বিন্বুগুলোকে “বেইলীর পুঁথি' বলে। 
১৮৪২ সালে দক্ষিণ ইউরোপের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ 
বিজ্ঞানীরা বিশদভাবে পরীক্ষা করেন। ১৮৫১ সালে 
উত্তর ইউরোপে পূর্ণগ্রাস গ্রহণের প্রথম ছবি তোলেন 
বারকোয়স্কি। স্পেনে ১৮৬০ সালের পূর্ণগ্রাস গ্রহণের 
প্রথম বৈজ্ঞানিক ছবি তোলেন Bate contfeted 
দ-লা-রু এবং ইতাঁলীয়ান জ্যোতিথিদ সেককি। 
বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের মাধামে পূর্ণগ্রাস গ্রহণের আলোর 
বিশ্লেষণ প্রথম করেন ফরাসী জ্যোতিধিদ জানর্সে | 
১৮ আগষ্ট, ১৮৬৮ সালের এই গ্রহণ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে 
বেশ গুরুরপূর্ণ । নান! দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা এই 
গ্রহণ পরীক্ষা করার জন্তে ভারতে আসেন [2 ]1 
আমাদের দেশের এই গ্রহণের এঁতিহাসিক গবেষণা 


' আলোচনা করা ate | জানসেঁর মানমন্দির ছিল 


os aa তিনি লেখেন 3 

rites আকাশ পরিক্ষার ছিল, বিশেষ করে পূর্ণ- 
গ্রাসের সময় আর আমার তিন মিটার ফোকাসের | 
শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে ore স্বকিছু 
পরীক্ষা করলাম। 

qam হবার ঠিক পরেই দুটো অপরূপ আভা 
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দেখা দিল; ee উজ্জ্রলভাবে আলো বিকীর্ণ করল 
যে ভাবাই যায় না। এর আলোর বিশ্লেষণে আমি 
তৎক্ষণাৎ জানতে পারি এটা এক বিরাট গ্যাসীয় ভান্বর 
শিখা, যার মূল উপাদান হাইড্রোজেন” ৷ [3] 
তিনি বর্ণমণ্ডলের আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করেন 
[4] বর্ণালীতে সোডিয়ামের ঠিক পাশেই আরেক 
নতুন হলুদ তরঙ্গ দেখেন । পরের দিন সূর্যের একই 
জায়গার আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেনের 
অস্তিত্ব আবার দেখতে পান । Seater বিজ্ঞানী লকীয়ার, 
যিনি এই গ্রহণ পরীক্ষায় অংশ নেননি, তিনিও সৌর- 
গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সূর্যের শিখা বিশ্লেষণ 
করে জানসেঁর নতুন হলুদ তরঙ্গ বর্ণালীতে দেখতে 
পান [5]1 তিনি বলেন এই তরঙ্গ কোনও নতুন 
মৌলের, যার নাম দেন হিলিয়াম ( গ্রীকভাষায় 


Halos, সূর্য )[ 6] ২৭ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা 


হিলিয়াম আবিষ্ষারে সন্দেহ প্রকাশ করেন ; এমনকি 
তাকে FH সহা করতে হয়। ১৮৯৫ সালে পৃথিবীর 
বুকে হিলিয়াম আবিষ্কার করেন ইংরাজ বিজ্ঞানী 
রামসে। তার বর্ণালী পরীক্ষা করেন লকীয়ার ও 
ক্রক্স্[7]। মাকিনদেশে ১৮৬৯ সালের পূর্ণগ্রাস 
গ্রহণ পরীক্ষা করেন জ্যোতিধিদ ইয়ং [ 8 ]। পূর্ণগ্রাস 
হওয়া ও ছাড়ার মুহুর্তে আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ 
পরীক্ষা করেন, যাকে ঝলক (flash) বর্ণালী TA! 
১৮৭০,১৭১১/৭২,৭৫ ও "৭৮ সালের গ্রহণে বিজ্ঞানীরা 
জ্যোতিচ্ছটা ও বর্ণমগুলের পরীক্ষা আরও বিশদভাবে 
করেন 911 পরীক্ষার সুবিধার জন্তে বর্ণালীবীক্ষণ 
যন্ত্রের নানা রদবদল করা হয়। ১৮৮২ সালে মিশরের 
sfata গ্রহণে জ্যোতিচ্ছায়ার বিস্তার নির্ধারিত গণনা 
মেনে চলে [10 ]1 : সে-সময় সূর্যের সক্রিয়তা৷ ছিল 
সবচেয়ে বেশী । প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে ১৮৮৬ 


সালের গ্রহণে আগের ফলাফল নতুন করে পরীক্ষা 
করা হয় [111 ওয়েস্টইন্ডিত্জে ১৮৮৬ সালের 
গ্রহণে জ্যোতিপ্রভা পরীক্ষ! ও তার কারণ ব্যাখ্যা করা 
হয়[12]। seare saoo সালের গ্রহণে জ্যোতি- 
চ্ছটার আকার ও আকৃতির বৈজ্ঞানিক ধারণা 
স্পষ্ট হয় [ 13]। বিংশ শতাব্দীর গ্রহণের বৈজ্ঞানিক 
অনুদন্ধানের কথা পরের প্রবন্ধে আলোচনা করবো! | 

প্রাচীনকাল থেকে' মানুষের মনে গ্রহণের প্রতি 
কৌতুহল ছিল। যার প্রমাণ আমর! নানা দেশের 


প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থে দেখতে পাই ॥ 


আমাদের দেশে প্রাচীনকালে স্থর্যগ্রহণের, প্রকৃত 
কারণ জানার চর্চা ছিল। “YP ও চন্দ্রগ্রহণ যে 
বৈদিক খধিগণ বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ 
করতেন তাহার বহু উল্লেখ আছে। খকৃ-সংহিতার 
কয়েকটি সৃক্ত (৫৷৪০৷৫-৯ ) এ বিষয়ে বিশেষ প্রণি- 
ধানযোগ্য। ইহাতে বল! হয়েছে যে যখন IA- 
বংশীয় ন্বর্ভান্থ সূর্যকে আঘাতের পর আঘাতে অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এবং বিশ্ববাসীগণ বিভ্রান্ত 
হয়ে পড়েছিল তখন অক্রিধধি তুরীয় দ্বারা আবিষ্কার 


করলেন যে, i অন্ধকারে আবৃত থাকায় ভার ' 
আলো প্রকাশ করতে পারছেন al! ইহার ব্যাখ্যায় : 
কেহ কেহ বলেছেন যে স্র্যগ্রহণের সময় তুরীয় ' 


নামক' arate af অত্রি গ্রহণের প্রকৃত রহস্ত 


উদঘাটন করেন-_অর্থাৎ তিনি বুঝতে পারেন যেকোন 


অসুর স্বর্যকে গ্রাস করে নাই, সুর্য অন্ধকারে ঢাকা 
পড়েছেন মাত্র! .--অথর্ব সংহিতায় বলা হয়েছে 
যে রাহুর গ্রাসের ফলেই যে সূর্যগ্রহণ হয় ইহা লোক- 


প্রচলিত .মত মাত্র কিন্তু কেহ অনুমান করেন ষে, 


চন্দ্রের ছায়ায় আবৃত হওয়াতেই যে সূর্ধগ্রহণ হয় NT- 


সংহিতার যুগেই এই জানের সূত্রপাত হয়েছিল [14], 
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শা 


৫২৩ Gases একাল ও সেকাল 


খক্‌-সংহিতা বৈদিক যুগের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ ও 
খৃষ্টপূৰ্ব ৩০০০-১৫০০ AHA মধ্যে লেখা । আর 
ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলো৷ লেখা হয় অনুমান খৃষ্টপূৰ্ব ৮০০ 


ay) ety ও অত্রির কথা ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও দেখতে 


পাই। ূ্গ্রহণের সময় আলোর রঙের পরিবর্তনের 
বর্ণনা লেখা, আছে [ 15 ]৷ প্রাচীন ভারতে গ্রহণের 
কারণ ব্যাখ্যার জন্তে সাতটা গ্রহের সঙ্গে রাহ ও 
কেতুকে কল্পনা করে সংযোজন কর! হয়। কেতুকে 
অবস্ত কোনও অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা 
করার জন্য কল্পনা কর! হয়। রাহু ও কেতুর উল্লেখ 
মহাভারতেণও্ড আছে। রামায়ণে শুধু কেতুর উল্লেখ 
আছে। ধরা হত রাছই হল গ্রহণের কারণ, যাকে 
রাহুগ্রাস বলে। পৃথিবীর চারদিকে চাঁদের পরিক্রমা 
পথ সূর্য-পৃথিবী-তলে ওঠানামা করার সময় যে 
ছু’ বিন্দুতে এঁ-তলকে ছেদ করে তার একটা হল ate 
ও অন্যটা কেতু। মহাভারতে জয়দ্রথ বধ পূর্ণগ্রাস 
সূর্য গ্রহণের ঘটন। প্রমাণ করে। ' “কৃষ্ণ বললেন,... 
আমি যোগবলে সূর্যকে আবৃত করব, তখন সূর্যাস্ত 
হয়ে গেছে ভেবে GES আর আত্মগোপন করবেন না, 
সেই অবকাশে তুমি তাকে প্রহার করো! । যোগীশ্বর 
হরি যোগযুক্ত হয়ে সূর্যকে তমসাচ্ছন্ন করলেন ।... 
অর্জুন এক মন্ত্রসিত্ধ বজ্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ করলেন। 
তারপর Fe অন্ধকার অপসারিত করলেন! 
কৌরবগণ 'বুঝলেন বাহুদেবের মায়াবলে এমন হয়েছে 
[16]1 কৃষ্ণের এই মায়াবল ex গ্রহণের ঘটনা 
প্রমাণ করে। 

প্রাচীন জৈন গ্রন্থে (রচনাকাল খৃষ্টপূর্য চতুর্থ 
শতাব্দী ) গ্রহণের কারণ ও গণনার বিবরণ আছে 


' [1711 পরবর্তী যুগে বরাহমিহির ( জন্ম ৫০৫ খৃষ্টাব্দ) 


রচিত পঞ্চুসিন্ধান্ডিকা গ্রন্থে পাঁচটি প্রাচীন জ্যোতিষ- 


সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। এই গ্রন্থের 
সূর্যসিদ্ধান্তে তিনি' রাহু-কেতুর কল্পনা বাতিল করেন। 
ভার মতে চাদ যখন সূর্যকে ঢেকে দেয় তখনই FÉ- 
গ্রহণ হয় [18] ৷ পরে আর্যভট্ট (জন্ম ৪৭৬ খৃষ্টাব) 
সূর্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারুণ বিশ্লেষণ করেন [19] 


‘তিনিও রাহু-কেতুর কল্পনা বাতিল করেন। গ্রহণের 


কারণ, স্থায়িত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে গণনার সুত্র নির্ধারণ 


করেন । BRAS (জন্ম ৫৯৮ Bar) রচিত খণ্ড- 


খাণ্যক গ্রন্থে গ্রহণের গণনার বিবরণ আছে [20] | 
পরবর্তী কালে তাস্করাচার্য (জন্ম ১১১৪ খ্রীষ্টাবে ) 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থ frate শিরোমণি রচনা! করেন [21], 


এটাই প্রচীন ভারতে জ্যোতিযশান্ত্রের শেষ প্রামাণিক 


গ্রন্থ এই গ্রন্থে সূর্যগ্রহণের গণন! তিনি সুন্দরভাবে 
লিপিবদ্ধ করেন। | 
চীনদেশে প্রাচীন অস্থিলিপিতে খৃষ্টপূৰ্ব ১২১৭ 
MHA ও আরেক মাটির টুকুরোতে খ্ৃষ্টপূর্ব ১৩৭৫ 
অবোর পর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া গেছে 
[1]। ওল্ড টেস্টামেন্ট গ্রন্থে খুষটপূর্ব ৭৬৩ mga 
দূর্যগ্রহণের উল্লেখ আছে [22]। চীনদেশের কন- 
ফুসিয়াস রচিত শি-চিং গ্রন্থে ৬ সেপ্টেম্বর, খৃষ্টপূর্ব ৭২২ 
aa সূর্যগ্রহণের উল্লেখ আছে। এছাড়া চুন-চিউ 
গ্রন্থে ৩৬টি সূর্যগ্রহণের বিবরণ আছে, যার প্রথমটা হয় 
২২ ফেব্রুয়ারী, খৃষ্টপূর্ব ৭২০ ও HAA ২২ জুলাই, 
খৃষ্টপূৰ্ব ৪৯৫ অবে [23] 1 ওল্ড টেস্টামেন্টে ইসাইয়ার 
রচনায় ১১ জানুয়ারী, খুষ্টপর্ব ৬৮৯ অবে. জেরু- 
জেলানের আকাশে সুর্যগ্রহণের উল্লেখ আছে [24] 1 
গ্রীক দার্শনিক থেলেস ২৮ মে, BBL ৫৮৫ অবের 
সূর্যগ্রহণ তবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ও পরে তা সত্যি হয় 
[25]1 এসিয়া মাইনরের 'আকাশে এই গ্রহণের 
বিবরণ গ্রীক এঁতিহাসিক হেরোডোটাসের রচনার 
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দেখতে পাই। এথেন্সের আকাশে সুর্ধগ্রহণের 
বর্ণনা থ,সাইডিডের রচনায় আছে। এই গ্রহণ 
হয়েছিল ৩ আগষ্ট, ৪৩১ ও ২১ মার্চ, থৃষ্টপূর্ব ৪২৪ 
অব্দে [2611 সুর্য গ্রহণের উল্লেখ, বর্ণনা. কারণ ও 
পরীক্ষার ফলাফল পরবর্তীকালে নন গ্রন্থে দেখতে 
পাই। অৱ মধ্যে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য [27] 1 
ইতালীয়ান জেরার্ডের আরব ভাষা থেকে অনুদিত 
ল্যাটিন রচনায় ৩ জুলাই, ১০৭৯ সালের পূর্ণগ্রাস 
গ্রহণ ; হহুদী জ্যোতিবিদ ইবন সিডের ১২৬৩ থেকে 
১২৬৬ সালের গ্রহণ বর্ণনা ; হেনরী বেটের ৩১ 


জানুয়ারী, ১৩১০ সালের আংশিক স্ব্যগ্রহণের- 


বিবরণ ; ইতাঁলীয়ান বান্টিং-এর ১৩৯৯ থেকে ১৪১৯ 
সালের মধ্যে সূর্য গ্রহণের ভবিষ্তাতবাণী; স্পেনের 
সেস-প্লীনেসের গ্রহণ বিষয়ক গ্রন্থ ( ১৩৭৯ সাল Y; 
ইহুদী জ্যোতিধিদ বেন জুদার (চতুর্দশ শতাব্দী ) 
৩ জুলাই, ১*৭৯ সালে পূর্ণগ্রাস গ্রহণের বর্ণনা, 


( গ্রগরাসের ১৩৩০ সালের সূর্যগ্রহণের ভবিষ্বাংবাণী 


ও সাফল্য ইত্যাদি। আরবদেশের ইবন ইউনুস 
( একাদশ শতাব্দী ) বনু প্রাচীন ও সমকালীন গ্রহণের 
বিবরণ দেন। - ৮২৯ থেকে ১০০৪ সাল AAG 
সময়ের মধ্যে ২৮টা। গ্রহণের উল্লেখ আছে [28] | 
৯৭৭,৯৭৮. ও ৯৭৯ সালের তিনটে গ্রহণ তিনি 
পরীক্ষা করেন। এছাড়া আল-বাটানী (নবম শতাব্দী) 
বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণের ব্যাখা! দেন [29] । 
প্রাচীন কাল থেকে গ্রহণের ভীতি ও কুসংস্কার 
চলে আসছে।. আমাদের দেশে এই কুসংস্কার এখনও 
চলছে । গ্রহণে দুর্ভাগ্য, বিপদ ও বিপর্যয় আসে। 


গ্রহণ দেখা পাপ বা MVS! এরকম কুসংস্কারে 


আচ্ছন্ন হয়ে আমরা আজও সূর্য গ্রহণের অপূর্ব দৃশ্য 
দেখতে ভয় পাই। আমাদের দেশে প্রাচীনকালের 


বিজ্ঞানীরা গ্রহণ খুঁটিয়ে দেখেছিলেন, পরীক্ষা 
করেছিলেন | তাই তার! গ্রহণের বর্ণনা, কারণ ও 


সুত্র গভীরভাবে আবিষ্কার করেছিলেন। তারা 


কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন বলেই এইসব মূল্যবান 
গবেষণায় সফল হয়েছেন নুর্য গ্রহণের সময় GAG 


; yeaa দিকে তাকালে চোখের ক্ষতি হতে পারে তাই 


গ্রহণ দেখার ATH একটু সাবধান হতে হয়_কোনও 
অর্ধনথচ্ছ রঙ্গীন পদার্থের মধ্য দিয়ে গ্রহণ দেখতে হয় | 


. ঝড়, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, তুষারপাত, দিন আর রাতের 


মত গ্রহণও. এক প্রাকৃতিক al গ্রহণ সম্পূর্ণ- 
ভাবে বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক । সূর্যোদয় ও সূর্যস্তের 


মত গ্রহণও এক অপরূপ দৃশ্য । সবচেয়ে অতুলনীয় 


দৃশ্য হল পূৰ্ণগ্ৰাস সূর্য গ্রহণ । এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য 
জীবনে হয়ত একবারই হয়। ' সাধারণ মামুয়ের কাছে 
পূৰ্ণগ্ৰাস সূযগ্রহণ দেখার সম্ভাবনা খুবই কম কেনন! 


এক জায়গায় দ্বিতীয়বার পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হতে সময় 


লাগে প্রায় ৩৬০ বছর ! 
ফরাসী পর্যটক বেনিয়র ১৬৬৬ সালে দিল্লীতে 
দেখা genta বিবরণ দেন [30]1 গ্রহণের 
ব্যাপারে আমাদের কুসংস্কারের কথা স্পষ্ট ভাবে 
লেখা আছেঃ | 
“১৬৬৬ সালের গ্রহণে ভারতীয়দের অন্ধবিশ্বাস 
ও কুসংস্কারের কথা আমার 'ম্মৃতিপটে লেখ! 


'আছে। গ্রহণের সময় যমূনার তীরে আমার ' 


বাড়ীর চত্বরে গ্রহণ দেখার জায়গ! ঠিক করলাম, 


দেখলাম নদীর ছুধার ভক্তে ভর! যাদের কোমড় 


ALS জলে ডোবা, চোখ আকাশের দিকে স্থির 
হয়ে আছে, অপেক্ষায় আছে যে মুহুর্তে গ্রহণ 
শুরু হবে তারা জলে ডুব দেবে ও শরীর পবিত্র 
করবে। ভক্তরা যেই গ্রহণস্পর্শ দেখতে পেল 
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এক বিরাট চিৎকার করে উঠল আর বারবার 


জলে ডুব দিতে লাগল। -**যতক্ষণ গ্রহণ চলল 
এই প্রবঞ্চিত মানুষেরা! ডুব দেওয়া, বিড়বিড় 
করা, প্রার্থন! ও নান! রকমের আজগুবি ভেলকী 


করে চলল যতক্ষণ ন! গ্রহণ শেষ হয় । ফেরার 
সময় তার! দুর, যমুনার জলে রূপোর টুকরো ছুঁড়ে 
, দিল ও ব্রাহ্মণদের দান করল... 1” 
এবছর Afaa স্থ্যগ্রহণের সময় আমাদের 
কুসংস্কারের আরেক বিবরণ, স্থান কুরুক্ষেত্র ঃ 
“প্রায় পনের লাখ তীর্ঘযাত্রী আজ (১৬ ফেব্রুয়ারী, 
১৯৮০ ) এখানকার ব্রহ্মলরোরবরে সান করেন। 
...কেন্দ্রীয় সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী | 
ote দেখি মুগ্ডিতমস্তক। বললেন, আজ 
fgets করলে হাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের 
পৃশ্যলাভ হয়।-..বেলা প্রায় আড়াইটে বাজলে 
স্নান করবার ধূম পড়ে গেল ৷ মাত্র ৭৫ মিনিট 
সময়। এর মধ্যে সান করলে নাকি সমস্ত পাপ 
ধুয়ে যাবে । -.সবচেয়ে বেশী আগ্রহ উত্তর ভারতের 
ব্যবসায় এক গোষ্ঠীর | তাদের মেয়ে-পুরুষ যাদের 
অধিকাংশই যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান ও, স্বাস্থ্যবতী। 
মিনিটে মিনিটে ডুব দিতে শুরু করলেন।” [31] 1 
এই বর্ণনার সঙ্গে বেনিয়রের বর্ণনার হুবহু মিল 
প্রমাণ করে যে গত তিনশ বছরে আমাদের কুসংস্কার 
একটুও বদলায়নি । এক বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সেদিন 
পৃণ্যলাভের আশায় বন্মাসরোবরে যজ্ঞ করেন [ 3211 
আর সেদিন কোলকাতার দৃশ্য £ “কলকাতার এমন 
রূপ জীবনে দেখিনি।, সব রাজপথ জনশুন্ত ।- সব 
অফিস কাছারি স্তব্ধ। প্রায় সব যানবাহন অচল ।**" 
গোটা শহরটা! ক্রমে ক্রমে স্তব্ধ হয়ে যায় । পূর্ণগ্রহণের 
সময় তো মনে হয়েছে কোনও agea ছোয়ায় 
বসস্তের অপরাহ্ন নিঃঝুমে ঘুমুচ্ছে।” [ 31 ] এই 
যাদুদণ্ড কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি 
গ্রহণের দিন সকালে বাসের কণ্ডাকটারকে বললাম 
ছুপুরে বাস চালালে ক্ষতি কি সে জবাব দিল, 
‘ভাঁলোমন্দ যদি কিছু হয়ে যায়৷” 


গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের দেশের শিক্ষিত 
সরকারী কাঠামো সত্যই আজও কুসংস্কারে AF | 
সরকারী অফিস বন্ধ, যানবাহন বন্ধ, চারপাশে 
আতঙ্ক। বেতার, দুরদর্শন ও কাগজে গ্রহণের প্রভাবে 
শারীরিক ক্ষতির অহেতুক: আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। 
অথচ খান্ত ও ওষুধের CSM আমর! BITS বা মৃত 
হয়ে চলেছি সে বিষয়ে এইসব প্রচার মাধ্যম প্রায় 
নিধিকার। গ্রহণে চোখের ক্ষতির শাশঙ্কা একেবারে 
আতঙ্কে পরিণত হয়েছে । এখানে উল্লেখ করি, বিশিষ্ট 
চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ নীহার ya সমীক্ষায় আমরা 
জানতে পারি যে আমাদের দেশে খানে ভেজ্জালের faa- 
ক্রিয়ায় বছরে ১৪ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায় [33] ৷ 
এট! বাস্তব। গ্রহণে শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কায় 
যদি অফিস-কাছারী ছুটী হয়ে থাকে তাহলে y- 


_ভেঙ্জালের বাস্তব কথ! fowl করে বছরের সবদিনগুলো 


সরকারী ছুটীর দিন বলে ঘোষণা কর! উচিত। 
আমাদের দেশের পঞ্জিকার আজও গ্রহণের 
কুসংস্কার পালন করার নিয়ম লেখা আছে। তারিখ, 
OF] ফাল্গুন, ১৩৮৬ সাল ( ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ ) 
“মেষরাশি, উত্তরফাত্তনী ও হস্তা নক্ষত্রাশ্রিত FIt- 
রাশির, স্বাতী ও বিশাখানক্ষত্রাশ্রিত তুলারাশির, 
ধনুরাশির ও উত্তরাষাঢ়া এবং . শ্রাবণানক্ষত্রাশ্রিত 
মকর রাশির দর্শনে শুভ। এতপন্তিন্ন রাশির দর্শনে 
BOS | দৈবাৎ দর্শন ঘটিলে ব্রাহ্মণকে ব্বর্ণদান করিলে 
অশুভ হইবে না। অস্ত্রোক্ত মন্ত্রপুরশ্চরণকারীর পক্ষে 
এই রাশ্যাদি বিচার অনাবশ্যক তবে যে সকল স্থান 
হইতে এই গ্রহণের স্পর্শ ও মোক্ষ ( উভয় ) দৃশ্য হইবে 
কেবল সেই সকল স্থানেই স্নান অবশ্য কর্তব্য।... গ্রহণ 
বৈধভাবে দর্শন করিলে এক্ষয় পুণ্য 'হয়।” [34] 
ধর্মের নামে এই সব কুসংস্কার থেকে যতশীস্র সম্ভব 
আমাদের মুক্তি পেতে হবে। আজকের বিজ্ঞানের 
যুগে কুসংস্কার শুধুমাত্র হাস্থকর নয়, ক্ষতিকরও | যে 
সরকার বিজ্ঞানের অগ্রগতিতৈ বিশ্বাসী, তাদের গ্রহণ 
ব্যাপারে অন্ধবিশ্বাস ম্যকারজনক i যে মানুষ যুক্তিতে 
বিশ্বাসী, তাদের কুসংস্কার মেনে চলা faq দ্বিতার 
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e j r 
reaR, বিধান সরণি £ কলিকাতা-৭০০*০৬ গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্ররকিরণচন্তর মিত্র, এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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| গীতা শাস্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


পৰ RST (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২'০০ 












Herter misg সংস্করণ ১৪:০০ 
বৃহৎ পকেট গীতা ৯০০ 
AF ও ভাগবত ধর্ম ২০ ০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) Í 
সুলভ পকেট ATOT (মূল APTS ও পদ্যানুবাদ) ৩:০০ 
সুলভ পদ্য গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ৩:০০ 
নিত্যপাঠ্য গীতা ( কেবল মূল সংস্কত শ্লোক ) ২'০০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীত; (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১:৫০ 
এ প্লাস্টক জ্যাকেট সহ 2°20 
কর্মবাণী ৩০০ 
Heol ( পকেট সংস্করণ ) ৭০৫০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মাশক্ষা goo 
 ভারত-আত্মার বাণী ১২'০০ 
Soul of India Speaks 
( ভারত-আত্মার areata ইংরেজণ ) ১২:০০ 
“Sette অপূর্ব বিশ্লেষণ ও বাখ্যান 


জগদণীশচন্দ্রের অক্ষয় কণীর্ত । তাঁর গীতা ভাবতী 
জাতীয় সম্পদ | 

যেমন কাঁব ক্লাত্ববাসের রামায়ণ, কাশণরাম দাসের 
মহাভারত, কাল সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । বতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদ'শচন্দ্রের 
গীতা আর জগদীশচন্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হদয়-মান্দরে 1, 

_-ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্ষচারা 


‘See ও ভাগবতধম”-_ শ্রীরুফতত্ব ও লালা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা | শ্রীগীতার পারপূরক গ্রম্হ । 









আীনীলিম। ঘোষ এম. এ., বি. টি. 

ধবদ্যাসাগর ৪০9 

ছোটদের গঙ্পগৃচ্ছ ( স্বরচিত গঞ্প-সংগ্রহ ) ৩০০ 
প্রোসিডেম্পী ৪2 


— 








স্থলেখক শ্রীঅনিলচন্জ্র ঘোষ এম. এ. 


ব্যায়ামে বাঙালী $00 
TK বাঙালী 8.00 
জ্ঞানে বঙাল? ৮99 
বাংলার afs ৬০০ 
বাংলার fatal ৪:০০ 
বাংলার মনীষী ৩*০০ 
রাজার্য রামমোহন-_জাবনী ও রচনা 8°00 
qe বিবেকানন্দ__জীবনী ও বাণী 8:০০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্ু--জীবনী ও আঁবম্কার 8'00 
আচার্ষ AFEDU AT ও বন্ধুতা ৩০০ 
aa ae 8°00 
aida গড়া ২০9০ 


কয়েকটি আঁভমত--বই দট লোভনীয় হইয়াছে ।- প্রবাসী 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয় ।__ভারতবর্ষ 
পাঠ কাঁরতে কাঁরতে গর্বে বুক ফুলয়া উঠে esi 
pais (বাংলার a) বাজার চালত অযত্বসম্ভূ্ত 
সাধারণ জীবনধ-গ্রন্ছ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভারে AY এবং চিন্তাশশলতায় উদ্দীপ্ধ। বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশীহতৈষণা বৃদ্ধ ATA I 

-__অল ইন্ডিয়া রোডও 
দেশে মনের আবহাওয়া পারবার্তত হবে 1-- আনন্দবাজার | 
ব্যবহারিক শব্দকোঘ ১৮*০০ 
প্রয়োগমূলক জাঁভনব বাংলা অভিধান । ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বালত ৷ সর্বদা ব্যবহারযোগ্য 1 আকাশবাণী 


১৫ বংণকম চাটার স্ট্রীট, কালব্মতা-৭০০০৭৩ 





ede সতীশ ভাপ Beis ` Bsus . ETES SF E EUG + À কতো জক A এলত ক আট AEE চয় এক লক জনি 















দেশীয় তেৰা দিয় ma 
ena firs বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রুণালীন্তে - 
rere বলৰৰ ক, পুিকরিক ও শব্বিষ্পালী এই 
' দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আমুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন 
ক নলে জেছের ক্ষয়ক্ষতি wre পুরণ হয়, PER 
শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ aim 
ফিরে আসে LR 













(a XRT পুরাস্তল ) 
সাধনা ওখ ধল য়-ঢা ক কলিকাতা-৪৮ 
EOF ভাং Mea ঘোৰ এনএ. F 


SETS. এক,সি,এপ, (লন) 
এব.স,এল, (আমেরিকা) ভাগলপুত xb. 
কলেজের রলারণ শাত্রের তৃতপুর অধ্যাপক । 

কলিকা কেজা ; SE RUNE ঘোষ, এন,বি,যি,এস. (ফলি) 





চায়ের চাষচের ৪ চামচ 
TETRA Ra সঙ্গে 
২চামচ BSA বনী 
সম পাযিমাণ জবা লহ 
ASE ভুবার আহারের 
Te AT 
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সুভাষ-রচনাব্ণী 


প্রথম AG : ১৯১৬-২৮ 
fasta খণ্ড : ১৯২৯ 
leoi খন্ড : ১৯৩০-৩৫ 





খণ্ডগুলিতে ৷ স্বাধীনতার পর নান। MATTI যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্মাতির অতলে চাপা দেবার চেঃ! চলোছল 
GIN প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলা? তার AVY জবাব বাংলায় 
৬ খণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনাবলীর দাম ১৮* BYE] গ্রাহকদের 
জন্য ১২০ Sl] ধীরা আজও গ্রাহক হননি তার! এককালীন 
১২০ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন। 

'সুভাষচন্দ্ের অনেক রচনা-_বশেষতঃ tater সভা-সামাতিতে তাঁহার, 
আঁভভাষ্ণ প্রকাঁশত হইলেও দুষ্প্রাপ্য । সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাঁতির জীবনী এবং ভাব ও মতের ব্রমাবকাশ সম্বন্ধে . 
আমাদের খ,ব স্পন্ট ধারণা নাই । এই অভাৰ দূর করিবার জন্য জয়শ্রী 
প্রকাশন’ ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা কাঁরয়াছেন | 

ডর. রমেশচম্দ্র মজুমদার 

aaa সংগ্রহ বলতে গেলে eA জাবন-বাণী। এই বাণ? 
প্রকশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়--তাঁর বন্তৃতায়, তাঁর প্রবন্ধ রচনায় । তাঁর 
লেখা তাঁর কথা, সবই যেন APAA গাঁথা । স্তারগম THT 


SAM প্রকাশন ॥ ২*-এ প্রিন্স গোলাম ae রোড, কলিকাতা ২৬ 


| নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনবেদ মুর্ত হয়ে উঠছে এই 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
বিক্রয় কেন্দ্র। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন, ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা ৯ 





s 


৪৪ বর্ষ ফাঙ্গুন। একাদশ সংখ্যা । ১৩৮৩ . = 





. সমপাদকাঁয় i কাম্সীর ছোটগঞ্প . 
4 ২৩ x 
আসামের ABE ৫৩১ Tam 
| [ অনুবাদ £ বোম্মানা famia | 
১ স্মাতি-কথা £ ধান্লাবাঁছক কবিতা | 
যে কথার শেষ নাই | 6৫৩ সুহাঁসনীর গল্প ৫৫৭ 
i ' i আঁমতাভ দাস | 
: ফুটফুটে দেবদ,ত 66৮ 
} আলেখ্য টি . তপন বন্দ্যোপাধ্যায় . í 
k আলফ্রেড নোবেল . ago মরপ-পাঁখি | j tty 
28 , চুনী দাশ | 3 | 
প্রব ক মার গা, , অক্ষম | $৫৮ 
নালা . TAA দাশগুপ্ত . 
` i l পুস্তক-পাকচন্প l ৫৫১ 
ae গঞ্প-সাহত্য ' ৫৪৭ স্মতি-তর্পপ 
EU ae | অধ্যাপক বিমলামোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের লোফান্তর 6৬৩ 
ee ees AMS সাহাত্যক সুবোধ ঘোষের লোকাম্তর GOB 
E _, প্রচ্ছদ শিল্পী £ খালেদ চোঁধুর' 
a | সম্পাদক £.সুনশল দাস 
+ o. TA মাসিক গজিকার স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিরতি 
ies [ সংবাদপত্ৰ রেজিস্ট্রেশন acer গুনং ফরম অনন্যায়ণ | 
i l ( ৮নং রূল Bay ) 
১. প্রকাশের স্থান ২০১ বি, বিধান সরণি, কাঁলকাতা-৬ 
২" প্রকাশের কাল . _ মাসিক i 


1২. [৩৩ ৪. মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম, জাত ও ঠিকানা কিরণচন্দ্র faa, ভারতায় ' 
t ; (১০/৬৯৭, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কাঁলকাতা-৩৩ 


৫.' সম্পদেকের নাম, ate ও ঠিকানা |  সুনশল দাস, ভারতীয় 
. RON, প্রি্স গোলাম' মহম্মদ রোড কাঁলকাতা-২৬ ' 
৬. : স্বস্ধাধিকারর নাম, ঠিকানা ১. সুনীল দাস ও ২. বিজয় নাগ 


২০এ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কালকাতা-২৬ 
আমি িরপচশ্্ মিলল, বারি নি see অনার তির ও রিবন xe ani 
\ | স্বাঃ emoa মি 
f : প্রকাশক ক 
৭৩10৩, 





m | 
যধালয় 


শাখা ভাক্রতের' সর্বত্র 
wo: i 
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88 বৰ্ষ । ১১শ সংখ্যা'। BET ১৩৮৬ 


বাজেট 3 রাজ্যে-কেন্তে 


- পশ্চিঘবদ বাজেট 


বর্তমান পশ্চিন বঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক 


' মিত্র ভার চতুর্থ বাখিক বাজেট গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী 


পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় উপস্থাপন করেছেন। ১৯৮০- 


৮১ সালের এই চতুর্থ বাজেটে অনুমিত. ঘাটতির 
+ পরিমাণ দাড়িয়েছে ৮৩.৩০ কোটি টাকা । এবছর 


ataa খাতে উদ্ধত হবে ১৪.১৭ কোটি টাকা, আর 
রাজন্ব-বহি্ূতি খাতে ঘাটতি হবে ৭৪.৪ ৪৭ কোটি টাকা। 


.এই দুই খাতের যোগ-বিয়োগে মোট ঘাটতি দাড়াবে 


৬০৩০ কোটি টাকা । এই সঙ্গে ১৯৮০-৮১র প্রারম্ভিক 


_ তহৰিলের, ২৩ কোটি টাকা ঘাটতি যোগ করলে 


১৯৮০-৮১র বছর শেষে অনুমিত, ঘাটতি দাড়াবে 
৮৬.৩০ কোটি Bratt 

১৯৭৯-৮০র বাজেটে ARTS ঘাটতি .ছিল ৮৪:৪৮ 
কোটি টাকা, এর মধ্যে সে-বছরকাঁর প্রারম্ভিক 


> তহবিলের ঘাটতি ৫৫.৮৩ কোটি টাকা জড়িয়ে ছিল | 
এই বিপুল ঘাটতি. ১৯৭৯-৮০র সংশোধিত বাজ্জেটে 
' দাড়িয়েছে ২৩ কোটি টাকায়, অর্থমন্ত্রী এই ঘাটতি হাস 
কি করে সম্ভব হোলো Gl পরিষ্কার ক'রে বলেছেন। ' 


১৯৭৯-৮০তে, রাজ্যের: বাধিক যোজনা বাবদ বরাদ্দ 
৫৩১ কোটি. টাকার হিসাব ধরে বাজেট রচনা 


. করেছিলেন। কারণ তখনও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 


যোজনার বরাদ্দ নিয়ে পাক! বন্দোবস্ত হয় নাই, 


l পরে এই খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ দাড়ায় ৪৮০ কোটি 


টাকা আর ১৯৭৯-এর সংশোধিত বাজেটে tafe 
তহবিলে ১৮২৩ কোঁটি ' টাকা Baw ইবার ফলে, 
১৯৭৯৮০র সংশোধিত বাজেট ২৩ কোটি. টাকা 


. ১৯৭৮-৭৯ সালের -সংশোধিত বাজেট এবং 
প্রকৃত বাজেটেই বা এতো তফাৎ হোলে কি করে? 
সেটাও. বোবা দরকার। অর্থমন্ত্রী বলেছেন ১৯৭৮-৭৯. 
সালে ৫৫.৮৩ কোটি টাকা ঘাটতি নিয়ে বছর 'শেষ 


. হবে-:১৯৭৮-৭৯ সংশোধিত বাজেটে হিসাব করা 


হয়েছিলো | কিন্তু ঘাটতি দূরের কথা ১৯৭৮-৭৯ শেষ 
হল ১৮.২৩ কোটি টাকা বাড়র্তি নিযে । কী করে 
হোলো? ১৯৭৮-৭৯ সালের সংশোধিত ও প্রকৃত 
বাজেটে রাজস্ব ও মুলধনী খাতের: হিসাবে খুব একটা 


শড়মিল দেখা মায় নাই। অনুমিত বাজেটের চাইতে 


রাজন্ব খাতের ACA ২.৫৩ কোটি টাকা এবং 
মূলধনী খাতের ব্যালেন্সে ১৮.১৪ কোটি" টাঁকা বাড়তি 
দেখা গেলো। আর পাবলিক একাউন্টের ক্ষেত্রে এই . 
বাড়তি অঙ্কের পরিমাণ পাওয়া যায় ৬২.৫৭ কোটি 
টাকা। অর্থমন্ত্রী বলছেন '১৯৭৮-৭৯র শেষভাগে 
বন্তার পর নির্মাণ ও পুনর্বাসনের কাজের পরিমাণ 
অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। এই কাজের বায় বাবদ পাওনা- 
দারদের দেয় টাকা যে সব চেকে দেওয়া হয়েছিলো) 


~N 
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৯৯৭৮-৭৯র আধিক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় 
( ৩১শে মার্চ, ১৯৭৯) অনেক চেকই ভাঙানো না 
যাওয়ার ফলে পাবলিক একাউন্টের এই সাময়িক FS 
দেখা গেছে এবং ১৯৭৮-৭৯র শেষে বাড়তি ব্যালেন্স 
দাড়িয়েছে ! যেটা অর্থমন্ত্রী বলেন নাই, সেটা! হোলে! 
কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত বন্যাত্রাণ ও পুর্নবাসন 


বাবদ তহবিলের ১৫১ কোটি টাকা থেকে প্রদত্ত চেক - 


সমূহ ব্যাঙ্কের বাধিক বছর শেষ হবার ভাঙতে 
অপারগতার ফল! 

" অর্থমন্ত্রী বলেছেন ১৯৭৭-৭৮ থেকে রাজ্য সরকার 
Babee ata এবং ট্া-বহিভূ্ত রাজন্ম বৃদ্ধিতে 
গভীর মনঃসংযোগ করেছেন৷, 
যারা ট্যাক্স-বৃদ্ধির ভার. বহনে সক্ষম তাদেরই উপরই 
এই' বোঝা চাপানো হয়েছে। বাজেটের সার্থকতা 
ট্যাক্স-বহিূ্ত রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণের ওপর । RE 
ফঞ্চয় থেকে আয় বৃদ্ধিতে সরকারী তৎপরতার স্বাক্ষর 
অবশ্যই থাকবে, তার চাইতেও সঞ্চয়কদের সঞ্চয়ের 
তৎপরতা অনেক বেশী কার্যকরী হয়। ভোগে তাদের 
Rafe, ক্ষুৰ সঞ্চয় বৃদ্ধি সম্ভব করে তুলতে পারে। 


সরকারী বাহাছ্ুরীর অবকাশ এখানে বেশী নেই। আর. 


bebeo রাজন বৃদ্ধিতে জনসাধারণ কতটা fe 


. হয়, এবারকার বাজেটে বৃত্তিমূলক ট্যাক্স থেকে কোনো 


কোনে! বৃত্তি অন্ুদরণকারীদের অর্থমন্ত্রী যে রেহাই 
দিয়েছেন তা থেকেই বোঝা যায়। যদিও বৃত্তিগুলি 
সংখ্যায় সামান্য কয়েকটি মাত্র, তা-ও সর্ত-সাপেক্ষ। 


" বাজেটে চমকস্ষ্টির' কয়েকটি ব্যবস্থার উল্লেখ, 


রয়েছে? ১! কৃষি-শ্রমিক এবং ছোট চাষীদের ay 
পেন্সন এবং CED ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা 
হয়েছে। এই পেন্সন দিয়ে যদি কেবলমাত্র দলের 
তকুমাধারীদের ALS কর! হয়, সে আলাদা কথা | 


অর্থমন্ত্রী ভাবছেন. 


'নীতিগতভাবে এই বাবস্থা সকলেরই সমর্থনযোগ্য হলেও : 


নীতি আর প্রয়োগে মিলবে কিনা সেটাই বড়ো কথা | 


সমাজে আয়ের বৈষম্য হাস করতে হলে, সামাজিক 


আধিক বিল্তাসের পরিবর্তন করতে হলে এ-ধরণের 
পদক্ষেপ চাই। পদম্থলন হবে কিনঠ,সেটাই উদ্বেগের 
কথা৷ বাজেটে পরিকল্পিত ‘Land transanction 
Agency”—aial ছোট ছোট জোতের মালিক, . 
নিজেরা জমি চাষে অক্ষম হয়ে ভাগচাঁষের আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হয়ে ধীরে ধীরে বর্গার চাপে জমি খোয়ায়, গ্যাষ্য 
মূল্যে তাদের জমি বিক্রির জন্য: এই ‘এজেন্সী’ দাড় র 
করানো হবে। এই “এজেন্সীও দলীয়একাধিপত্যের আর 
একটি আড্ডা হবে, না, প্রকৃতপক্ষে স্বচাষে অক্ষম ছোট 
ছোট জমির মালিকের উপকারে আসবে, সেটা ভবিষ্যত 
বলতে পারে। যাঁদের বাধিক আয় তিনহাজার টাকার 
বেশী নয়, এবং যারা এক হেক্টর সেচফুক্ত এবং দেড় 
হেক্টর সেচমুক্ত জমির অধিকারী, তাঁরাই এই “এজেন্সী, 
সুযোগ পাবেন। গ্রামীণ জীবনের উন্নয়ন, এখানকার ' 
দরিদ্রদের জীবনমানের উন্নয়ন সমাজ-পরিবর্তনের 
দিকে অপরিহার্য পদক্ষেপ! অর্থমন্ত্রী এই. উন্নয়নের 
জন্য পঞ্চায়েতের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছেন। 


“fee সেখানে বন্যাত্রাণের অর্থব্টনে দলীয় চক্র 


যে সঙ্কট ডেকে এনেছিলো, তার জের কী একেবারে / 
নির্মল হয়ে গেছে? দলীয় চক্র গ্রামীণ-জীবনে 
যে ত্রাস- স্থষ্টি করেছিলো, সে কী এতো অল্প সময়ের 
মধ্যে অ-দলীয় গ্রামবাসী ভূলে যাবেন ?. আর পঞ্চা- 
য়েতের ত্রাণ ও. পুনর্বাসনের ব্যবস্থাপনায় হিসেবের 
কারচুপী হয়েছে। , অর্থমন্ত্রী তার উপর সাদা কালি এ 
বুলিয়েও তাকে পূরোক্ষে তো স্বীকারই করে নিয়েছেন ? 
মনে হয়। অতি মোলায়েমভাবে তিনি এই ব্যাধির 
কথা স্মরণ রেখেই বলেছেন.” “There have been: ` 


t 
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some isolated instances of delays in 
the submission of accounts...” 1 তাই 
সব ভালে! যে, ভালো! APAA সে-কথাও স্মরণ 
না করিয়ে পারেন নাই। 

অর্থমন্ত্রী ব্ললছেন রাজ্যসরকারের এবং তার 
আওতায় সরকারী সংস্থাগুলিতে co কোটি টাকার 
বেশী মূলধন বিনিয়োগ করা আছে। সরকারী ব্যাঙ্ক- 
গুলি এই রাজ্যে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের দাদন না 
দেওয়ায় এই অঞ্চলের আধিকভাবে দুর্বলদের অবস্থার 
কোনে! উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না৷ দাদন ও আমানতের 
পারস্পরিক হার এই রাজ্যে অধিকাংশ জেলায়ই 
শতকরা ৪০ ভাগ । গরীবদের জন্য তুলনামূলক কম 
হারের সুদে ব্যাঙ্কগুলির দাদন একেবারেই অঞ্চিচিৎকর। 


* অর্থমন্ত্রী মনে কবেন এই বাধা-নিষেধমুক্ত হ্বার জন্ত 


রাজ্যনরকারের এবং এই রাজ্যে বিভিন্ন সরকারী সংস্থায় 
বিনিয়োজিত- ee কোটি Stel তুলে নিয়ে রাজ্য- 
সরকারের তদারকে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা কর! প্রয়োজন। 
সে-অবস্থায় যে সব ক্ষেত্রে এই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ 
করা হয়েছে__সেই শিল্প-বাণিজ্য সংস্থাগুলির কী হবে? 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ al হয়ে কী একাজ সম্ভব?" 


অর্থমন্ত্রী বোধহয় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনরিশ্যাসে 
অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে 
আছেন। 

রাজ্য সরকার বেকারভাতা দিয়ে পথিকৃৎ হয়েছেন 
উত্তম কথা । সেখানেই বা দলীয় রাহু গোটা 
পরিকল্পনাটাকেই গ্রাস করেছে, না অ-দলীয়দেরও এই 
সমাজকল্যাণে স্থান আছে-_অহরহ সেই প্রশ্ন উঠছে। 
এবার তিনলক্ষ বেকার মানুষের জন্য ১৮ কোটি 
টাকার অর্থসাহায্য বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে। এই 
অস্থায়ী ভাতার সময়সীমা সম্বন্ধে আরও স্পষ্ঠতর 


উল্লেখ থাকা প্রয়োজন, এদের স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থানের 
ব্যবস্থাই বা কী, তা-ও জানা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে 
অর্থমন্ত্রী সংবিধানের ৪১ ধারার উল্লেখ করেছেন? 
কিন্তু একই বেকার একাদিক্রমে ক’বছর ভাতা পাবেন? 
তারই সমপর্যায়ের আর এক জন বেকারই বা এই 
ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন কেন? সংবিধানের ৪১ 
ধারা যেমন আছে, সংবিধানে ১৪ এবং ৯৬ ধারাও 
রয়েছে। Bae অর্থসামর্থের মধ্যে সব বেকারই 
যাতে এই স্থযোগ পায়, চক্রাকারে এই ভাতা তাদের 
মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা! করতে হবে। 

দশম শ্রেণী পর্যন্ত গত জানুয়ারী থেকে শিক্ষা 
অবৈতনিক হয়ে গেছে, WATT অনেক রাজ্যে তার পূর্ব 
থেকেই হয়েছে । ১৯৯৮৯ থেকে এগার ও বার ক্লাশ 
অবৈতনিক হবে। এটা সুখবর | 

১৯৮০-৮৯ সালের বাজেটে BHA ৮৩.৩০ 
কোটি ঘাটতি কিভাবে মিটবে তার সহজ উত্তর কৈ? 
কেন্দ্র যদি কয়লার রয়ালটি বাবদ ১৫ কোটি টাক! 
দেয়, তাহোলে ঘাটতি নেমে আসবে ৬৮.৩*. কোটি 
টাকায়। মদের উপূর আবগারী শুক্কের যোগ-বিয়োগ 
বাবদ অতিরিক্ত ৮ কোটি টাকা, তামাক এবং 
তামাকজাত দ্রব্যের উপর প্রবেশ শুল্ক বৃদ্ধি বাবদ 
৬.৫ কেটি টাকা, চা-এর উপর আয়কর বৃদ্ধি বাবদ 
é কোটি টাকা, কাচা পাটের উপর ক্রয় ws বৃদ্ধি বাবদ 
© কোটি টাকা এবং বিক্রয়করের কাঠামো বদলাবার 
দরুণ ২:৫ কোটি টাকা রাজ্য সরকারের রাজস্ব আয় 
হবে--মোট ২৫ কোটি টাকার নৃতন ট্যাক্স বসবে। 
AVA ৬৮.৩০ কোটি থেকে ঘাটতি নেমে আসবে 
৪৩-৩০ কোটি টাকায় । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে পশ্চিম- 
বঙ্গের খণ নেবার মাত্রা ২৩:৭৫ কোটি দিয়ে আরও 
ঘাটতি কমে ১৯.৫৫ কোটিতে দ্বাড়াবে। rata 
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জয়শ্রী ঃ ফান্তুন ১৩৮৬ 


প্ল্যান বাবদ সাহায্য ৯২৩ কোটি টাকার বেশী যদি, 
CHE সরকার বাড়িয়ে দেয়, যা অর্থমন্ত্রী চেয়েছেন, 
তাহোলে এই ঘাটতি পুরণ হয়ে যাবে বলে অর্থমন্ত্রী 
আশা :করেছেন। l 


অর্থমন্ত্রীর বাজেটে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের কথা 


আছে, রাজনীতির ety উচ্চাঙ্গের কথ! আছে | 
কিন্তু “তিনি বিস্তৃতভাবে উন্নয়নমূলক কাজগুলি বিবৃত 
করেন নাই, শস্য-বীমার (আমন) পরিকল্পনা 
১৯৭৯-৮০ সালে খরিফ শস্যের দিনে সফল হয়েছে__ 
এ-সংবাদ আশার'। ১৯৯৮০-৮১তে আলুর বীমাতেও 
হাত দেওয়া হবে--বাজেটে উল্লেখ রয়েছে । 

বাজেট-বিবরণী পড়লে মনে হয়-পশ্চিম বাংলায় 
নিস্তরঙ্গ সামাঁজজীবন চলছে । সেখানে ১৯৭৮-৭৯ 
সালে গ্রামাঞ্চলে সন্ত্রাস, দলবাজী, খুন, জখম,_-এই 
ঘটল! প্রবাহের-কোনো রেশ মাত্র নাই। 


কেন্দ্রীয় বাজেট | 

১১ মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীআর 
ভেঙ্কটারমন ১৯৮০-৮১ সালের . অন্তরা কেন্দ্রীয় 
বাজেট উপস্থাপন করেছেন চরণ সিং-এর ১৯৭৯-৮০ 
সালের অনুমিত বাজেটে ৯৩৮২ কোটি টাকা ঘাটতির 
পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭০০ কোটি টাকা ঘাটতিতে 
পৌঁছাবে অনুমান করা হয়েছে । আর নৃতন বছরের 
বাজেটের অনুমিত ঘাটতি,.বর্তমান ট্যাক্স ইত্যাদির 
হার বহাল থাকলে, দাড়াবে ৯২৩৫ কোটি টাকায়। 
$৯৮০-৮৯ তে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আয় ১৮,৯৮০ 
কোটি টাকা এবং ২০,২১৫ কোটি টাকা ব্যয় 
অনুমিত হযেছে। চরণ সিং ১৯৭৯-৮০ সালের 
বাজেটে ১৯৭৫ কোটি টাকার ঘাটতির সন্মুখীন হয়ে 
৬৬৫ কোটি টাকার ট্যাক্স ধার্য করে ঘাটতির সীমানা 


কমিয়ে এনেছিলেন। অবশ্য বাধ্যতামূলক ১৬০ কোটির 
আমানত বৎসরের জমার অঙ্কে যোগ করে চরণ সিং 


১৩৫৬ কোটি টাকার অমীমাংসিত ঘাটতি রেখে দেন। . 


ভেঙ্কটারমন-এর এবারকার বাজেটের (১৯৮০:৮৯) 
অমীমাংসিত ঘাটতি কী ১২৩৫ কোটি টাকায় স্থির 
থাকবে ? এবার (১৯৮০-৮১তে) অর্থমন্ত্রী বাজার থেকে 
খণ নেবেন ২৫০০ কোটি টাকা। চরণ সিং-এর 
বাজেটের (৯৯৭৯-৮০তে ) এই বাজার খণের 
পরিমাণ ছিলো ১৯৬১ কোটি টাকা । অর্থাৎ, 


'সেবারকার চাইতে এবার বাজার খণের পরিমাণ ৫৩৯ 


কোটি টাকা বেশী। বাজার থেকে ১৯৮০-৮১তে 


১৯৭৯-৮০র চাইতে প্রায় ৬৭? কোটি টাকা বেশী খণ - 


ছেঁকে নিলে বেসরকারী শিল্প-বাণিজ্যের জন্য খণ বা 
ক্রেডিটের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত হয়ে বাবে । 
সুতরাং রিজার্ভ ব্যান্কের খণদান নীতি খুঁড়িয়ে চললে 
বেসরকারী খাতে aA হাসের সঙ্গে উৎপাদন হ্রাস 


দেখা দিলে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে উঠবে। - 
qua মূল্যবৃদ্ধি শতকরা ২৭ ভাগের মধ্যে সীমিত '_ 
রাখবার অনুমান একেবারেই অকেজে। হয়ে যাবে | 


বৈদেশিক সাহায্যও বাজেটের জমার ঘর কিছুটা 


ভারী করবে বলে অর্থমন্ত্রী মনে করেন | ১৯৭৯-৮০র 


৬৬৪.৭৯ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য ১৯৮০-৮৯তে 
৯৪৩.৭০ কোটিতে বৃদ্ধি পাবে । এ সময়ে স্বল্প সঞ্চয় 
বৃদ্ধি পাবে ৯২৫ কোটি টাকা থেকে ৯০০০ কোটি 
টাকায়। aka এবং আমদানী করা ও দেশী সারে 
ভরতুকির পরিমাণ গতবছরের, মত এবছরও ৬০০ 
কোটি টাকায় অপরিবর্তিত থাকবে; কিন্ত প্রতিরক্ষা 
ব্যয় গতবছরের ( ১৯৭৯৮০ ) ৩২৭৩ কোটির তুলনায় 
এবছর .৩৩০০ কোটি টাকায় বাড়বে। ভরতুকির ও 
প্রতিরক্ষার ব্যয়ের বোঝা কেন্দ্রের তহবিলের ওপর 


NA , 


tos সম্পাদকীয় 


দুরস্ত বোঝা স্বরূপ, মোট ভরতুকির বায় ১৪৫০ কোটি 
টাকায় পৌঁছেছে । এর ওপর পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির 
জন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০০ কোটি টাকা । নিঃসন্দেহে 
এই খাতে ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাবে । | 


১৯৮০-৮২১ সালে কেন্দ্রীয় প্ল্যান বরাদ্দ ১১৭৯-৮০র 


৬,০১৫ কোটি টাকা c থেকে এবার ৬৫৭৩ কোটি টাকায় 


বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেন্দীয় প্যানে এবারকার বাজেট 
মঞ্জুরী ৪৫৭০. কোটি টাকা ( ৭০.কোটি টাকা ফুড, ফর 


ওয়ার্ক সমেত ),৯৯৭৯-৮*তে এই খাতে মঞ্জরী ছিল : 
পার্শ্ববর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা 


৪,৪৯৯ কোটি টাকা সুতরাং অতিরিক্ত ২০৩ 
কোটি টাকা__গতবারের অতিরিক্ত ১৬০৪. কোটি 


টাকার তুলনায়-_আত্যন্তরীণ সম্পদ থেকে সংগ্রহ 


করা হবে। তাই অর্থমন্ত্রী যতই জনতা পার্টি 


এবং লোক দলের অকর্মণাতার উপর দেশের . 


aja পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির দায় চাপিয়ে 
fra না কেন, তাকেও মোটা হাতে এবারও 
কর ধার ক্রতে হবে যার পরিমাণ ৪০" কোটি টাকার 
কম হবে A! Wak wwe. ' মূল্যবৃদ্ধির ay 
জনসাধারণকে তৈরী থাকতে হবে। : | 

.. ৯টি রাজ্যে, নির্বাচনের আগে নুতন টা 
রোঝা! চাপাঁবার দায় খেকে ফিছ সনের, বিবৃতির oy 


ক্রেন্দ্রীয় সরকার অস্তরতী্কালীন সাধারণ বাজেট এরং 


রেল ,রাজেট উপস্কাপিত করেছেন, রেল রাজেটে 
৯৯৭৯-৮০র অনুমিত ৭৯'৬৬ কোটি টাকার Baw না 
হয়ে ৪২.১* কোটি টাকা ঘাটতি হবে দেখা যাচ্ছে। 


আর বর্তমান মাল 'ও যাত্রীভাড়ার ভিত্তিতে ১৯৮০-৮৯ 


সালে ঘাটতি অনুমিত হয়েছে ,৩৮-১২ কোটি টাকার | 


সুতরাং লোক-দেখানেো| অন্তর্বর্তী বাজেটের মেয়াদ' 


ফুরিয়ে গেলে সাধারণ বাজেটে যেমন ছুরস্ত করের 


বোঝা চাপবে con রেলে মালের ও বাবর মাল 
550 


আসামের সঙ্কট | 
আসামের সঙ্কট যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। 
আজও কোনো মীমাংসার -সূত্র পাঁওয়! যায় নাই। 
বরং সমস্তাঁ জটিলতর হয়েছে, আসামে সংখ্যালঘু 
ভাষাভাবীদের; বিশেষভাবে বাংলা-ভাষীদের ওপর 
অব্যাহত, AAA, নিধন, উৎসাদনের প্রতিক্রিয়ারূপে 


দিয়েছে, আলিপুর দুয়ারের আশ্রয় শিবিরে কয়েক 


সহস্র বাংলাভাষাভাষী' ভাষাগত সংখ্যালঘূ আসাম 


থেকে জ্ররদত্তি উৎসাদিত হয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। 
আরও অনেক পরিবার আশ্রয়মুখীন। কারণ শিবসাগর, 
WR ও 'নওগা জেলার হাজার হাজার ভাষাগত 
সংখ্যালঘুর বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিয়ে .সেই বাড়ীঘরের 
অধিবাসীদের ঘর-ছাড়। করা হয়েছে । নিখিল আসাম 


' “ছাত্র আসোসিয়েশন এবং নিখিল আসাম গ্রণসংগ্রাম 


সমিতির নেতৃত্বে এই নিরপরাধ ও নিরধিবাদী সংখ্যালঘু 
ভাষাভাষীদের উপর কয়েকমাস এ অত্যাচার নির্বচ্ছিয় 
ভাবে চলাঁর পরও কোনো! সত্রের সন্ধান না পাওয়ার 
দরুণ এক কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর হতে 
এই নিধন:নির্ধাতন-উৎসাদন দমনে ব্যর্থতার দরুণ 
অবশ্থন্তাবীরূপে পশ্চিমবঙ্গে এবং খাস আসামেও 
প্রতিক্রিয়া. দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের 
শাসকদল সড়কপথে এবং .রেলপথে আসামে মালশ 
চলাচল অবরোধের জন্য শিলিগুড়ি এবং আলিপুর 
দুয়ারে আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। এই আন্দোলন 


শান্তিপূর্ণ রাখতে পারলে, . আসামে অত্যাচারের 
স্বাভাবিক পরিণতি থেকে এই ধরনের প্রতিক্রিয়ার 


৫৩২ জয়শ্রী PI ১৩৮৩ 
Beas কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। 


১৯৬৪ 


সালে৮।১০ লক্ষ মানুষ সেদিনকার পূর্বপাকিস্তান থেকে 


অত্যাচারিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে, 
শাঁরতের কেন্দ্রীয় সরকারের নিক্কিয়তার প্রতিবাদেও 
যেমন, পাকিস্তানের নির্মমতার বিরুদ্ধেও .তেমনি, 
পশ্চিমবঙ্গে 'পূর্বপাকিস্তান-সংখ্যালঘু-বাচাও কমিটি 
গঠন: করে বনগ সীমান্ত দিয়ে রেল ও মোটরপথে 
ূর্বপাকিস্তানে ভারতবর্ষ থেকে কয়লা, তেল ইত্যাদি 
অত্যাবশ্যকীয় পণ্য অবরোধের ব্যবস্থা হয়েছিলো! | 
সেদিনকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কমিটির বহু কর্ম- 
কর্তাদের গ্রেপ্তার করে কয়েকমাস জেল বন্দী করে 
রাখেন। কিন্ত eat লাইনে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যবাহী 


ট্রেন অরবোধের দায়িত্ব নেবার জন্য অত্যন্ত অপটু শরীরে . 


বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় এগিয়ে এসেছিলেন ॥ 
তার পূর্বে কয়েক হাজার সহকর্মী শোভাযাত্রীসহ 


কলকাতার এসপ্লানেড BV আইন-অমান্ত করে. 


গ্রেপণ্তারও বরণ করেছিলেন | 

এদিকে প্রধানমন্ত্রী ৯ল! মার্চ সকল দলের প্রতি- 
নিধিদের সম্মেলন আহ্বান করেন, সম্মেলনে সর্ব- 
সম্মতভাব আসামের আন্দোলন প্রত্যাহার করে 


সমস্তার সমাধানের পরিবেশ zea অনুরোধ জানানো 


হয়। এই সম্মেলনে ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের 
সীমাস্তকে আসামের বহিরাগত কারা এবং কারা aa 
তা মীমাংসার মাপকাঠিরূপে নির্ধারিত করা হয়। 
এই Fate রেখা নির্ধারণে ইন্দিরা-মুক্জিব চুক্তিতে 
আত্ত্জীতিক প্রতিশ্রুতি রক্ষার দিকটিতে লক্ষ্য রাখা 
হয়! কিন্তু মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর 
সঙ্গে নিখিল আসাম ছাত্র ইউনিয়নের আলোচনা 
বার্থ হয়। প্রধানমন্ত্রী ১৯৭৮-এর ২৫ মার্চ-এর 
সীমান্ত থেকে এক চুলও নড়বেন না, ছাত্রদের স্পষ্ট 


বলে দিয়েছেন | ছাত্ররাও ১৯৫১র গ্যাশনাল রেজিষ্টার 
অনুযায়ী কে বিদেশী তা নির্ধারণের দাবীতে অটল 
রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদের স্পষ্টই জানিয়ে দেন এই 
আন্দোলনের ফলে পেট্রোলজাত জব্যের যুল্যবাবদ 
দৈনিক ৩কোটি টাকা দৈনিক লোকসান হচ্ছে এবং Ate- 
মাসের আন্দোলনে দেশের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৪০০ 
কোটি টাকারও বেশী, স্থতরাং অবিলম্বে এই আন্দোলন 
প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং ভারত সরকারও লক্ষ্য 
রাখবেন আসামের স্বকীয় সত্বা (identity ) বিনষ্ট না 
হয়! প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পরও 
কয়েক দফার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জৈল সিং-এর সঙ্গে নিখিল 
আসাম ছাত্র এসোসিয়েশনের এবং নিখিল আসাম 
গণসংগ্রাম সমিতির আলোচন! হয়। সেই আলো- 
চনাও ১১ই মার্চ ভেস্তে যায়। কারণ, “বিদেশী 
নির্ধারণে ১৯৫১-র ন্যাশন্যাল রেজিষ্টারকেই তারা 
চূড়ান্ত নির্দেশক বলে মনে করেন। গণসংগ্রাম 
পরিষদের সদস্তরা ৯ই মার্চ রাত্রিবেল! দিল্লী পৌঁছে 
১০ই মার্চ আলোচনায় যোগ দেন। গণসংগ্রাম পরিষদ 
তিনটি সংগঠনের সমবায়ে গঠিত। এই সংগঠন- 
গুলির নামপূর্বাঞ্চদ লোক পরিষদ; আসাম জাতীয়তা 
বাদী দল; আসাম সাহিত্য সভা | 
১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে ৪৭ লক্ষ 
লোক আসামে নুতন বসতি গ্রহণ করেছেন। এদের 
মধ্যে ৩১ লক্ষ বাংলা দেশ থেকে আগত । ছাত্রদের 
দাবী যার! পাশ্ববর্তী দেশ থেকে এসেছেন, তাদের 
সেই সব দেশে ফেরত পাঠাতে হবে। অর্থাৎ আসামে 
বসবাসকারী তিববতীদের তিববতে, নেপালীদের 
নেপালে, বাংলাদেশ বা পুরাতন পূর্বপাকিস্থান থেকে 
আগতদের বাংলাদেশে। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য কঠোরভাবে 
এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাছাড়া, 


- 


উপজাতি 


৫৩৩ সম্পাদকীয় 


এই সব দেশই ব! তাদের সাবেক স্বদেশবাসীদের গ্রহণ 
করবেন তারই বা নিশ্চয়তা কী? 

আসামে ইতিপূর্বে পৌনঃপৌনিক ভাষা দাঙ্গা 
হয়েছে। প্রতিবারই এই দাঙ্গার মূল লক্ষ ছিল বাংলা- 
ভাষী ভাষাগত সংখ্যালঘুরা। ১৯৫৪১ ১৯৫৫, ১৯৬০, 


-১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭২--এই বছরগুলিতে দাঙ্গায় 


বিধ্বস্ত বাংলাভাষী ভাষাগত সংখ্যালঘুর! সহায়সম্বলহীন 
হয়ে ভিটে-মাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের 
ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক অধিকার ক্রমসঙ্কুচিত হয়ে তারা 
প্রায় দ্বিতীয়, শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছেন । 
অথচ তাদের নিরাপত্তা বিধানে এবং ভাষা ও 
সংস্কতিগত অধিকার সংরক্ষণে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে। 

আসামে অসমিয়াভাষীরা' একক সংখ্যাগরিষ্ঠ 
হলেও আসাম বহুভাষিক রাজ্য । রাঙ্জ্য পুনর্গঠন 
কমিশনের নিরিখে কোন রাজ্য সেই রাজ্যের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাভাবীরা যদি নৃতনপক্ষে শতকরা ৭০ 
ভাগ একক তাষাগোষ্ঠী হন, তবে সেই রাজ্যকে 
একভাবিক রাজ্যের স্বীকৃতি দেওয়া ছবে। এই 
নিরিখে আসাম সেই স্বীকৃতি পায় নাই। ৯৯৭৯এর 
লোক-গণনায় আসামে অসমিয়া ভাষীর সংখ্যা কত 
ছিল সুষ্পষ্টরূপে জানা যায় নাই। কারে! মতে এই 
সং্যা ছিল শতকরা ৪২ ভাগ |. কেউবা বলেছেন 
শতকরা ৫২ ভাগ, আসামে বাংলাভাষাঁভাষীরাই বা 
কতো ৯৯৭৯এর লোক-গণনায়, তাও সঠিক জানা যায় 
নাই। পূর্বেকার লোকগণনা অনুযায়ী এই হার ছিল 
শতকরা ১৮র কাছাকাছি। এ-ছাড়া সমতলভূমির 
(Plain’s Tribals) বোড়ো-কাছাড়ী 
ভাষাঁভাষীদের হার শতকরা >g WAR ৯৯৭১- 
এই লোক-গণন! অনুযায়ী অসমিয়া ছাড়া অন্যান্ত 


ভাষাণোষ্ঠীর সমবেত হার শতকরা ৪৮এর কম 
ছিলো al |! i - i 
৯৯৬১র লোকগণনায় আসামের বাংলাভাষা 
সংখ্যালঘুদের জোর করে অসমিয়াভাষী লেখাবার নজীর 
রয়ে গেছে। শিবসাগর জেলার ভোজ্জো এলাকার 


বাংলাভাবাভাষীদের, চা-বাগানের বাংলাভাষী শ্রমিক- 


দের অসমিয়াভাষীরূপে সেন্সাসের হিসাবে লেখা হয়। 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপতক্যার সর্বত্র গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী 
বাংলাভাষী মুসলিমদের অসমিয়ভাষীরূপে জোর করে 
লেখানে। হয়েছে । .সে-সময় নিখিল-মালাম বঙ্গভাষা- 
ভাষী সমিতির পক্ষ থেকে এই চাতুরীর বিরুদ্ধে সেন্সাস 
কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদ জানানো হয়েছিলো | 
এবারকার “বিদেশী Regar আন্দোলনের 
পেছনে অপমিয়াভাষীদের দারুণ উদ্বেগ রয়েছে। কেননা 


এবার আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার, বাংলাভাষী মুসলিমরা 


নিজেদের ভাষাগত পরিচয়ে বাংলাই লিখবে ৷ তেমনি 
অন্তান্ত বাংলাভাষীদের৪ জোর করে “অসমিয়াভাষী” 
লেখানে| যবেনা। তাই যদি বাংলাভাষীদের সংখ্যা আরও 
বৃদ্ধি পায়, এবং অসমিয়া-ভাষীদের সংখ্যা সেই কারণে 
আরও হ্রাস পায়, তাহোলে ১৯৬০ যে সরকারী ভাষা 
আইন আসামে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র সরকারী 
ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছে সেখানে বাংলাভাবাও আসামে 
আর একটি সরকারী ভাষার দাবি নিয়ে হাজির হবে। 
সেই সমূহ সম্ভাবনাকে গোড়াতেই উৎসাদনের জন্ম 
নিধন-নিপীড়ন করে বাংলাভাষীর সংখ্যা হাসের চেষ্টা। 
afal ভাষা-ভাষীদের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অন্যান্য 
সংখালঘু ভাষাভাষীদের সঙ্গে ভাষাগত এবং সংস্কৃতি- 
গত বিরোধের জন্য এই অঞ্চলে আসাম থেকে কয়েকটি 


' অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে নূতন রাজ্যের পত্তন করেছে তবুও 


SA ভাষাভাবীর! নিরুদ্িগ্ন হ'তে পারলেন ছা 
WA 


a 
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ভারতবর্ষে বৈচিত্রের মধ্যে এঁক্যের সামগান উদ্বেলিত 
হয়েছে। কিন্ত সকল বৈচিত্র্যকে fae ক'রে যদি 
এঁক্য-প্রতিষ্ঠার Batt হয় সে-উদ্যোগও ব্যর্থ হতে 
বাধ্য, ১৯৭১ সালকে বিদেশীদের অস্থুপ্রবেশের সীমানা” 
রূপে গ্রহণ করবার পরও যে চার-পাঁচ লক্ষ আসামী- 
বাসী ভারতীয় নাগরিক Gary হবেন, তাদের ভবিষ্যৎ 
কি? তারা কয়েক বছরের ঘর-বাড়ী থেকে বাধ্যতামূলক 
ভাবে উৎসাদিত হয়ে যাবেন কোথায় ? এই উৎসাদনের 


পর তাদের asia নাগরিকের স্বীকৃতির কি হবে? ' 


না, তারা নাঁগরিকত্বহীন মানুষরূপে এই রাজ্যের, এ 
রাজ্যের, দরজায় আশ্রয়ের জন্য মাথাঠুকে দিন যাপন 
করবেন। ভারতবর্ষের নাগরিক তার নাগরিক-সত্বা নিয়ে 
যে কোনো রাজ্যে বাস করবার সাংবিধানিক অধিকারের 
বলে বলীয়ান, আর গত কয়েকমাসে আসামে fasta, 
মুখে তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব ধুলোয় গড়াগড়ি 
যাচ্ছে-কেননা তারা ভারতীয় হয়েও অ-অসমীয়।- 
তাদের প্রধান অপরাধ তারা ভারতীয় হয়েও অসমিয়া 
ভাষাভাবী নন, সংখ্যালঘু বাংলা feel অন্য কোনে! 
ভাষাভাষী । , 

etait A আন্দোলন সেখানকার মধ্যবিত্তদের 
বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। আজ হয়তো, এই 
আন্দোলনের সঙ্গে অসমিয়াভাষী সর্বস্তরের মানুষ যুক্ত 
রয়েছেন। কিন্তু আন্দোলনের উগ্র অপমিয়াবোধ 
স্তিমিত হলে অসমিয়াবাসী শৌধিতর! সহজেই দেখতে 


পাবেন, তারা যেই তিমিরে সেই .তিমিরেই রয়ে ` 





গেছেন--তাদের শোষণের দিনগুলি দীর্ঘায়িত হয়েছে 
মাত্র। এই আন্দোলনের বিচ্ছিন্নতাবাদ-পোষকতা 
ইতিমধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কাছাড় জেলার. একদল 
বাংলাভাষাভাষী তো কাছাড়কে আসাম থেকে ইতিপূর্বেও ` 


বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন, বর্তমান আন্দোলন তাদের, 


আবার সেই বিচ্ছিন্নতা ey উৎসাহিত করেছে। 
আসাম উপত্যকার প্লেইনস ট্রাইব্যাল বা সেখানকার 


. সমতলভূমির উপগ্জাতির। আসাম উপত্যকার পাঁচটি 


জেলা নিয়ে পৃথক একটি রাজ্য বা অস্তত কেন্দ্র-শাসিত 
অঞ্চলের দাবি জানিয়েছেন | স্ৃতরাং-বর্তমানে আসামে 
যে ‘বিদেশী’ বিতাড়নের আন্দোলন চলছে, অবিলম্বে 
সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে মীমাংসার উপযুক্ত 
পরিবেশ সৃষ্টি কর! দরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব 
এ-বিষয়ে সর্বাধিক, আর এই আন্দোলন প্রতিহত না 
হোলে, একদিকে যেমন বিচ্ছিন্নতাবাদী মানস' ধীরে 
ধীরে ভারতবর্ষের মামুষকে গ্রাম করে ভারতের Ly 


বিনষ্ট করবে, তেমনি উত্তর-পূর্ব ভারতের, Gey গোটা! 


ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিন্যাসে বিপর্যয় ডেকে, 
আনবে | 

আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার অতঃপর এই 
আন্দোলন, সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করবেন 


এবং সেই সঙ্গে আসামের শুভবৃদ্ধিসম্পন্ন সকল ভাষা- 


ভাবী মানুষ ভারত সরকারের দায়িত্ব পালনের পথ 
ক'রে দেবার জন্য ARATE হবেন। ৫.০ 
২০, ৩৬. ৮০ 


‘47 





ভারতে WET ১৯৮০ 
বিস্তারিত বিবরণ চৈত্র সংখ্যায় থাকবে 


E | FTA ০০ 





দাম 3 পাঁচ টাকা! 


my 


. তাদের Baa 


\ 


x 


১৯২৮ সালের শেষবীত্রের শেষযামে, ra- 
উত্থাপিত H স্বরাঙ্জের” প্রস্তাবের সংশোধনীরুপে 
“of স্বরাছে”র otal সুষ্পষ্টভাষায় ঘোষণ! এবং 
স্বাধীনত। অর্জনের পন্থা নির্ধারণ 'করে সুভাষচন্দ্র যে 
তীর রাজনৈতিক “সোমন্তরতা” প্রমাণ করলেন তাই “ 
নয়, সামান্য ভোটে পরাজিত হয়ে নিক্সৎসাহ ত’ qaa 
কথা, faa উংসাহিত হয়েই যেন তীর, fae নির্দিষ্ট 
পন্থা অন্থুযায়ী কাজ সুরু করলেন | 

+ BAS ১৯২৯ সালের শেষ দিনে, আসয় লাহোর, 


কংগ্রেস অধিবেশনে, মহাত্মাজী নির্দেশিত পূর্ণ এক 


বছর ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর, পূর্ণ স্বাধীনতার ym? 


ব্যাখ্যাসমেত যে নতুন “প্রতিজ্ঞা” ঘোষণা করা হবে, , 
' সে-সম্বংদ্ধ নিশ্চিন্ত হয়েই সুভাষচন্দ্ৰ দেশের এক প্রান্ত 
থেকে আর এক প্রান্তে অচিরে স্বাধীনতা অর্জনের . 


প্রয়োজনীয়তা এবং VHT, ছাত্র, যুবক, শ্রমিক ও 


মহিলাদের সংঘবদ্ধ প্রয়াসের জন্য সকল দেশবাপীর 


সচেষ্ট হওয়ার উপযোগিতা সম্বন্ধে সর্বত্র নান! সভায় 
করতে আত্মনিয়োগ করেন । 
TIS, ১৯২৯ সালের প্রতিটি দিন ও বহু দীর্ঘ 


A তিনি যেভাবে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহবে,' 


জেলায় জেসায়, প্রদেশের পর প্রদেশে অবিরাম গতিতে 


4 
ঘুবে বেড়িয়েছেন, তাঁতে অবাক হয়ে একটি কথাই , 


মনে হয়” ছ'বছরের৪ অধিক কাল .যিনি কারা- 
~ ফ্কান্তন'৮৬--২ 


যে কথার শেষ নাই 


গোপাললাল দা্যাল 
obey 


প্রাচীরের অন্তরালে, এমন ছুহারোগ্য- ব্যাধিতে মুমূর্যু 
হয়ে পড়েছিলেন ‘a, gia বৃটশ সরকাবও আর 
তাকে কারাবন্দী রাখতে সাহসীহ- নি, সেই ব্যক্ত কোথ। 
থেকে এমন শক্তি পেলেন ? 

দিনের পর দিন একপ্রাস্ত থেকে আব এক প্রান্তে 
ঘুরে ঘুরে তিনি কোন্‌ বাণী প্রচার করে বেড়ালেন ? 

“সে-বাণী নতুন নয়, ভারতের চিরন্তন অভয়-বাণী, 
স্বামী বিবেকানন্দ ষ! ইতিপূর্বেই বার বার R 
করেছেন, সেই, এ 

উক্তিষ্ঠত, জাগ্রত; i 

প্রাপ্য/বরান্‌ নিবোধত ॥ 

“ওঠো, জাগো, প্রাপ্য বরলাঁভে অগ্রসর হও 1» 

সেই সনাতন-বাণীর -উন্মাদনাঁশক্তিই কি 
সুভাষচন্রকে নতুন বলে ধলীয়ান করেছিল ? 

“এ ১৯২৯ সাল স্থভ।ষচন্দ্রের জীবনের অন্যতম 
কর্মতৎপর কাল, সে বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। 
বছরের প্রথম কয়েক মাপের কর্মতালিকা! দেখলেই 
একথার সত্যত! প্রমাণিত হবে। 

কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হতেই তীর 
নিয়ন্কপ কার্ধধার| সুরু হয় _- | 
জানুরারী, ১৯২৯ 
৫ই_কলকাতা a ata ভবনে যুব-ছ'ত্র 


` 


সভয় ভাবণ। 


ফান ১৩৮৬ 
” 5৬ই--দঃ কলকাতায় মহীশূর পার্কে ভাষণ | 

--৯৮ই= হৃষীকেশ পার্কে ভাষণ । . " 
-২৭শে-দণ্ডিত সম্পাদক-সম্বদ্ধনায় ভাষণ | 
২৮শে- প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটির সভায় বক্তব্য 

পেশ । \ 
২৮শে-ভারতের shew aya agante 

হলে বক্তৃতা | 

ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯ 


৫৩৬ BTR: 


১লা-ল্লুধা ময়দানে শ্রমিক সমাবেশে ভাষণ? 


। ৯ই-_ পাবনা যুব-সন্মেলনে ভাষণ। 


মাচ ১৯২৯ | 
২রা__ঢাকা, মালিকান্দায়.অভয়-আাশ্রনে SSA | 
৪ঠা-কলকাত। শ্রন্ধ'নন্দ পার্কে জনসভায় ভাষণ।' 
৬ই--অদ্ধানন্দ পার্কে পুনরায় জনসভায় ভ.ষণ। 
৮ই- ভবানীপুর হরিশপার্কে জনসভায় ভাষণ। 
১২ই-গোপালচন্ত্ ুখোপাধায়ের বাটীতে 
BAST ETA | 
১৫ই--হৃষিকেশ পার্কে জনসভায় ভাষণ। 
--১৬ই--সবৃ্রসংঘের অধিবেশনে ভাষণ | 
১৭ই--ফড়বাজারঃ অর্জন ব্যায়্যামশালা প্রাঙ্গণে 
ভাষণ। 
২২শে- আলবার্ট হলে শ্রনিক নেতাদের একতা- 
বন্ধের জন্য আয়োজিত সভায় ভ'ষণ। 
২২শে_ বেহালা সেবা-সমিতির অধিবেশনে ভাষণ। 
৩০শে-_রংপুরে প্রাদেশিক স.ন্মলনের অধিবেশনে 
সভাপতির ভাষণ। I 


এপ্রিল, ৯৯২৯ 
৬ই-_জাতীয় সপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে দেশবন্ধ 
পার্কে BAAS ভাষণ। 


t 


৭ই-_বীর যুবক ক খড়াবাহাহ্রের শান সভায় 
ভাষণ। 
১১ই--যতীজ্মোহনকে পুনরায় মেয়র নির্বাচনে 


সমর্থন এবং তার জয়ে আনন্দ টি ও অভিনন্দন . 
সভা | / 


হিরা রব সম্বন্ধে saa 


নন্দ পার্কে জনসভায় ভাযণ। 


২.শে মৈমনসিংহ জেল! সম্মেলনে, (জামালপুর) 
ভাষণ | | 
২৫শে-শ্রীহ্ট জেলার ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির 


, ভাষণ। y 


মে, ১৯২৯ | 4 
ই জেলা-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ । 
জুন, ১৯২৯ 
২২শে-যশোহর-খুলনা যুব-সম্মেপনে ভাষণ । | 


জুলাই, ১৯২৯ 


৪ঠ!__দেশবন্ধুর চতুর্থ TH aT আলবাট 
হলে ভাষণ। 
৬ই-_জামস্দপুরে টিনপ্লেট শ্রমিকদের - ধৰ্মঘট 


সম্বন্ধে fafa | 


৭ই--যশোহর জেলা-সম্মেলনে ভাষণ, 
বৎসরের জন্য প্রস্তুত হও'» 
কার্ধধারার সামান্য বি স্ভাসমিতির ' উল্লেখ করা 


“আগামী 


- হল | 


1 


ব্ষিয়-বৈচিত্রে সভাগুলি বিভিন্ন মনে হতে পারে, 


কিন্ত ZSA] কাছে তা নয়। তার আদর্শ এবং 
কার্ধপন্থাও সমগোত্রীয় ছাত্র-সংগঠন, যুবাসম্মেন 
বা শ্র মক-আন্রোলন, কিংবা সেবাত্রঠীদের মিলন- 
সমিতি গঠন স্ভাষচন্দ্রের কাছে এগুলির চরম 


rose 


এখানে ALS VACA. | 


he 


A 


k 


৫৩৭ যে কথার শেষ নাই 
পরিণতি বা পরম প্রকাশ এক Bary সীধনেই সম্ভব 
হতে পারে । তা হ'লে দেশের সর্বাত্মক স্বাধীন ত! ASA | 

যতদিন দেশ পরপদানত থাকবে, ততদিন একের 
পর এক সমস্যা ত’ বটেই, আনাহার, TRT, 
সাম্প্রনায়িক-বিদ্বেষ, উচ্চ-নীচ শ্রেণীভেদ, এ সব 
সমস্যাই রাঙ্গযশসকদের সমর্থন পুষ্ট হবে। ও-টলি 
নিরাকরণে ব্যর্থ 5! না করে, APA দুঃখের মূলে যে 
AURA, তা উংপাটনের সমবেত AA উন্নতি- 
পথের একমাত্র SIAL | | 

প্রথম ছ' মাসের মধ্যে তিনি বাঙলা ছেড়ে অন্য 
কোনও প্রদেশে যান নি বল! চলে । তাঁর প্রধান 
কারণ, তিনি তখন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি | 
ক'লকাতাঁ অধিবেশনে শুধু কংগ্রেদ প্রতিনিধিদের 
মধ্যেই যে মতদ্বৈধ হয়েছে তা নয়, দলাদলিও সুরু 
হয়েছে। AIT কোন্‌ কংগ্রেস কমিটির সভ্যগণ 
কোন, “দলে” তারা কি ভাবেই বা কংগ্রেসের প্রস্তাব 
অনুযায়ী কাজ সমাপনের ব্যবস্থা করছেন, তার উপর 
সভাপতির দৃষ্টি রাধার প্রয়োজন ত’ হিলই, নিয়ত 
আলাপ-মালোচনার মাধ্যমে ভুল বোঝাবুঝি দূর করে, 
74 উদ্দেগ্ত সাধনে ব্রতী হওয়ার পথে সব বাধা নষ্ট 
করার আপ্রাণ চেষ্ট। করাও ছিল তার অন্যতম FÉT | 


C = AIA ছুটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। 


কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনকালে অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি ছিলেন যতীন্্রমোহন। ইতিপূর্বেই 
সুভাষচন্দ্র প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত 
হয়ে 'যতীন্দ্রমোহনের ত্রিমুকুটের একটি হস্তাস্তরিত 
করেছিলেন । সেজন্ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিপদ 
যতীন্দ্রমোহন গ্রহণ করতে চান নি। কিন্তু সুভ'যচন্দ্রই 
তাকে এ পদে থাকবার যথাসাধ্য COB করেন এবং সে 
চেষ্টায় সফল হন। 


এর পর হয় মেয়র নির্বাচন। এসময় যতীন্্রমোইনই 
স্থভাষগন্দ্রকে নির্বাচনে অ'গ্রহী হন। রা 

পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্র এপদ গ্রহণে প্রথম থেকেই 
RAPS হন এবং বিনা প্রতিদ্বন্থিতায় যতীন্দ্রমোহন 
যাতে পুনরায় মেয়র হন, তার সর্ববিধ ব্যবস্থা করেন 
এবং এ প্রচেষ্টায়ও তিনি সর্বাংশে সফল হন। 

অথচ রাজনীতির এমনি পরিহাস, বছর যেতে না 
যেতেই এই মিলন প্রচেষ্ট সব ধুলিদাৎ হয়ে যায় 
পরবছরে লবণ-সত্/গ্রহ IPI পুর্ণথেকেই দলাদলি 
পুরোম'ত্রায় MAS হয়! দে আর এক বিরক্তিকর ও 
HST কাহিনী | i 

অনেকের মনে হতে পারে দেশময় কংগ্রে:সয় বাণী 
প্রচার করতেই বা JENSA এত কষ্ট ও আগ্রহ 
প্রদর্শন করছিলেন কেন ? : 

এ প্রশ্ন আংশিক ভাবে সঙ্গত দীর্ঘ তিন বৎসর 
নির্বাসনে থাকার পর জনসেবার কাজে পুনরায় স্থযোগ 
পেয়ে নতুন ও পুরাতন সহক্মী-দর সঙ্গে আবার 
অস্তরঙ্গতা এবং মমত্ববোধ We হিল স্ৃভাষগন্দরের 
আর এক উদ্দেশ্য | 

কিন্তু ইহাপেক্ষাও প্রধান উদ্দেশ্য হিল সহক্মী-দর 
afes মনোভাব faster Stal কি ' অহিংস 
আন্দোলন মারফং স্বাধীনতা সংগ্রাম AFAI করে, 
দুই পা এগিয়ে, এক পা! পিছিয়ে চলতে চান, না, যে- 
কোনও উপায়ে সত্বর পুর্ণ স্বাধীনতা অর্জনে অগ্রসর 
হতে চান ? মানুষের আদর্শবাদী সংকল্প অনেকের নিকট 
মায়া-মদীচিকাময়-_বড়ই ক্ষণস্থায়ী তা ছাড়া বয়ল- 
বৃদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে সকলের KER নিত্য নতুন কর্তব্য 
এসে জীবনের পথ জটিল করে তোলে । আর আছে 
রোগ, শোক, দারিদ্রা, যেগুলির হাত থেকে কারও 
নিষ্কৃতি সম্ভব নয়। এ-অবস্থায় আদর্শবাদী যুবকের 
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পক্ষেও স্বাধীনত। সংগ্রামে কতরিন অবিরত CARAN ` 


আত্মনিয়োগ করা সম্ভব ?.. 


এইসব axel আলোচনা করে AI সংগ্রাম, 


সুরু করার প্রয়োজনীয়ত। স্বীকৃত হলে, সে সংগ্রামের 
রূপ ও রীতি কি হবে, তাও নির্ধ'রণ করা ARE হয়।' 
শুধু কথা নয়, কাজ চাই। fe Brey 
এ সময় সুভাষচন্দ্র বুটিশপণ্য, বিশেষতঃ, (atf 
বর্জনের উপর- জোর নিচ্ছুলন। এমন. কি তিনি 
বিয়কট-মফ-বুটিণ গুডস (১৯২৯) নামে একখানি 
RAUA বইও প্রকাশ করেন। অবশ্য প্রকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে বইখানি বাজেয়াপ্ত হয়.এবং সুভাষচন্দ্রও MAFIA 
মধ্যে কারারুদ্ধ হন অন্ত আর এক ‘অপরাধের’ জন্য | 
এই সময় সুভাষচন্দের “অপরাধ” সংখ্যা কম হিল 
ail কেন্দ্রীয় সরকারও লিখিত নিেশে বাঙলা 
সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যে-কোনও বক্তৃতা 
বা বাণী প্রচার আইন-বিরোধী' মনে হলে সঙ্গে 
সঙ্গে যেন এ অপরাধের জন্য সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার 
করা, হয়। এদিকে এই “বৃটিশ” পণ্য বর্জনের 
উল্লেখ গান্ধাজির ছিপ আন্তরিক অনীহা। তিনি 
বলতেন “বিদেশী” বর্জন; সুভাষচন্দ্র বলতেন “বৃটিশ” 
পণ্য, axa গান্ধীজির আপি, এ বৃটিশের উল্লেখ 
মানেই ওদের প্রতি হিংসা বা ঘ্বণার ভাব উদ্রেক 
করা-যা অহিংস সত্য 'গ্রহীর xá- বিরোধী। qsa- 


চন্দ্রের বক্তব্য, ভিন্দেশী কোনও রাষ্ট্র সঙ্গে 


আমাদের বিরোধ বা বৈরীন্তাব নেই; সুতরাং বৃটিণের 
নাম না উল্লেধ করে অপরদের সঙ্গে আদরা সন্দেহ 
ও বিরোধের AF বপন করব কেন? ' 


এনছাড়। ছিল সংগ্রমের গতি ও রীতি, নিয়ে মতান্তর, 


সর্বাত্মক স্বাধীনতা” BHA চাই সর্ব ত্মক প্রয়াস! 
ধীরে-স্স্থ সংগ্রাম করব, শত্রু পক্ষের অবস্থ। বুঝে 


কখনো সংগ্রাম “স্থগিত” atara, কখনো বা তার 


“গতি AIH স্তিমিত করব, এইভারে' দিনের পর দিন, _ 


বছরের পর বছর “সংগ্রামের" নামে দাবার চাল দেব, 
তাতে কোনও দিন স্বাধীনতা! ww হয়নি, ভব্যিতেও 
হবে al! 

সুতরাং, একদিকে কংগ্রেসের প্রস্তাবানুষায়ী কাজ, 
সঙ্গে, সঙ্গে দেশের সর্বত্র 'ছাত্র-যুধা-অ্রমিক-মহিলা . 
সংগঠন এবং ATI হলেই সবাইকার সম্মিলিত শক্তিতে : 
সরকার-বর্জন বা বিরোধী-কর্মমথচী অবলম্বন এই হবে 
স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায়! 

এই রূপান্তরের জন্য চাই সকল আদর্শ বাদী কর্মীর 
মানসিক ক্রেম- “পরিবর্তন | এই পরিবর্তন ও .সংগঠনই 


ছিল qe Re দিকে পরিআজকরণে s 


পরিক্রমা মূল উদ্দেশ্য | 


CHATTY যে অনেক অংশে সকল ছিল) a 


তা. পরবর্তী কতকগুলি ঘটন! থেকেই বোঝা! যায়। 

১৯২৯ সাল থেকে qB বাংলাদেশে, বিভিন্ন 
জেলায় পৃথক পৃথক ভাবে জেলা-সন্মেলনের অনুষ্ঠান 
সুরু করেন। এ ছাড়া বাধিক প্রাদেশিক, রাষ্ট্রীয় 


সম্মেলন ত’ ছিলই; আর ছিল বঙ্গীর প্রদেখিক arate. 


সমিতির বাধিক অধিবেশন । অবশ্য, সারাবছর ধরে 
প্রাদেশিক সভার অন্য বহুবিধ সভাসম্মেপনও অনুষ্ঠিত 
হত। 


জুলাই ম'সে এইরূপ ছেলা-স্মপনে যশোহরে 


গিয়ে তিনি যে সম্ভাপতির ভাষণ দিলেন, তার qa 
বক্তব্য হল, “আগামী বৎসরের জন্য প্রস্তুত হও!” 

এই ‘ bed হওয়ার অর্থ বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন: 
আছেকি?? 


এর দিন ও রাত্রি শেষ হলেই, মহাত্মাজীর মহিন 


{ 


/ 
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+ 


A 


' হবে। 


8৩৯ যে কথার শেষ নাই 


সংগ্রাম সুরু এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই, Ets সংগ্রামের 


‘নান! শাখাংপ্রশাধার বিস্তার সাধন। 


এই শাখা-প্রশাধার শক্তি বৃদ্ধি সাধনও ছিল 
হৃভাষচন্দ্রের দিকে দিকে ঘরে বেড়ানোর আর এক 
উদ্দেশ্য | 
স্বদেশী আন্দোলনের যুগ থেকেই কিংবা! বলা যেতে 
পারে তারও পূর্বে, ১৮৫৭ সালে, সিপাহী-বিদ্রোহের 
চেষ্টার পর দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল যেদন, পশ্চিমা- 
থলেও তেমনি, সশস্ত্র সংগ্রামে জাতির পুনরভ্যুদয়ের 
প্রচেষ্টার নব .নব বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের নানা দৃষ্টান্ত দেখা 
যাঁয়। মহারাষ্ট্রে শিবাঙ্গী-অমুস্থত পথে “গেরিলা” যুদ্ধ, 
পাপ্পাবে শিখ গুরুদের অস্ত্রধারণ এবং শিষ্যদের পক্ষে 
RAIA অস্ত্র সঙ্গে রাখার নির্দেশ-_এ সবেরই ছিল 
এক মহান 'উদ্দেশ্য--দেশ-মাতৃকার বন্ধন-মোচন, 
দেশবাসীর স্থখ-সমৃদ্ধির দ্বার উদ্মোচন। 
কালক্রমে এঁদব দলের , stored সংকীর্ণ ও 
সীমাবদ্ধ হয়ে -পড়ে। কিন্তু কখনোই লুপ্ত হয় না। 
এ-সব দলে- এমন কোনও নেতার অভাব ছিল যিনি 
বিদ্রোহী বা বিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন গোষ্টীগুলিকে এক 


agp মিলন-রজ্জ,তে আবদ্ধ করে উত্তরোত্তর উদ্দেশ্য 


সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারেন। 

সুভাষচন্দ্র আসন্ন সংগ্রামের পূর্বে এ সব বিচ্ছিন্ন 
শক্তিকেন্দ্রগুলকে মিলিত করবার সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ 
করলেন। “একদেশ, একজাতি, এক ea”, — 22 
মূলমন্ত্র নিয়ে সকলকে সম্মিলত ও একতাবদ্ধ করতে 


আছে দেশ। এই দেশের স্বাধীনত! অর্জনই সব 
কিছুর মুল কথা.। 

বাঙ্গলাদেশে স্ব.দশী আন্দোলনের পর থেকেই 
বিপ্লবীদল গঠনে যুবকরা তৎপর হয়ে উঠেছিল। 


ধর্ম, জাতি, সমাজ, সংস্কার-_এ সবের উর্ধ্বে 


‘ 
| 


এ-ছাড়া উত্তর প্রদেশে, otata, মহারাষ্ট্রে সর্বত্রই 


. ব্যক্তিগতভাবে যেমন, সংঘ-দমিতির মাধ্যমেও তেমনি 


নানা বিপ্রবী-কেন্দ্র ছিল। অনেকে বন্ধুস্থানীয় 
বিদেশী শক্তির সক্রিয় সহযোগিতা অবশ্য প্রয়োজনীয় 
বিবেচনায় গোপনে, অত্যন্ত ছুঃদাহমিক পথ অবলম্বন 
করে, বিদেশে গেছেন এবং কয়েকটি দেশে Stal 
নিজ নিজ অভীষ্ট অর্জনে সফলকামও হয়েছেন | 

কিন্তু এ সব প্রয়াসের হিচ্ছিন্নতাই ছিল প্রবল 
বাধা। aag মিলনের চেষ্টাই তেমন হয়ওনি। 
সামান্য চেষ্টাতেই সরকারী Goal সংবাদ পেয়ে সব 
ফস করে দিয়েছে। 


সুভাষচন্দ্র মনে করেছিলেন এবার আর এক 
সুযোগ এসে গেছে। আগামী বছর সংগ্রাম সুরু 
হবেই। তার ay একদিকে মহাত্মাজীর অহিংস 
সংগ্রাম। সঙ্গে সঙ্গ অন্যদিকে বিপ্লবীদের সশস্ত্র 
অস্যুান-_এই Sey প্রয়াসের সার্থকতা অশশ্স্তাবী।. 
এইরূপ চিন্তাধারানুদারে . প্রথমেই বাঙ্গলীর। 


. বিভিন্ন বিপ্ৰধীগে Bea মধ্যে মিলন-সাঁধনে আত্মনিয়োগ 


করলেন। এই মিলন হবে সুদৃঢ়, বজ্র ঈঠোর-- 
এতদিন য। ছিল শুধু AA, আজ তা সার্থক করবার 
ভার নিতে হবে এ সব আদর্শবাদী, উৎসগাঁকৃত, 

প্রাণ কিশোর যুবকদের ।' 
বাঙলার বিপ্লবীদের মিলিত করে, সংবল্পবন্ধ করে 
তিনি যাবেন উত্তর ও পাঞ্জাব প্রদেশে। ও-সব 
অঞ্চলের নওজোয়ানদের তিনি এ একই মন্ত্রে দীক্ষিত 
করবেন, “একদেশ, একজাতি, AFAT ১৯৩০ 
1লের পূর্বেই | - 
এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি দিকে 

দিকে ঘুরে বেড়িয়েছেন | 
( ক্ৰমশঃ ) 


i - আলেখ্য 
i | 
AAPG CA | 
| ৃ তার উইল ও পুরস্কার Poe ae 
| প্রবারকুমার গঢ়ত 


আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল। সুইডেনের এই 
বিজ্ঞানীর নাম চিরস্মঃণীয় হয়ে অ'ছে তার সুগভীর 
মানবতাবোধে। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শাস্তির মধ্য 
দিয়ে মানবিক বিকাশ ও সাফল্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 
লোবেল পুরস্কার | বিশ্বমানবত'বোধকে মর্যাদা দেবার 
কথা এত নিবিড়ভাবে নোবেলের আগে কেউ ভাবেনি। 

আলফ্রেডের পিতা agaa নোবেল হিলেন 
স্বশিক্ষিত ও প্রতিভাবান মানুষ | জ'হাজের ক্যাবিন* 
রয়ের কান্দে তিন বছর ভূমধ্যসাগরে ঘোরার পর 
স্টকহোলমে ফিরে স্থাপষ্য বিষয়ে ব্যবসা শুরু করেন | 
কিন্তু ব্যবসায়ে দারুণ ক্ষতি হওয়ায় ১৮৩৩ সালে 
দেউলিয়া হন।: সে-বছর ২১ AFA আলফ্রেডের 
জন্ম হয়। ১৮৩৭ সালে ইমাহুয়েল ফিনল্যাণ্ড হয়ে 
রাগিয়ার.সে্ট পিটারসবার্গ শহরে আদেন। 
এক যন্ত্রণাল! তৈরী করেন ও এক পটু যন্ত্রবিদ্রে খ্যাতি- 
লাভ করেন। ইমামুয়েলের চার ছেলে রবার্ট, লুডউইগ 
আলফ্রেড ও এমিল। তিনি গৃহশিক্ষকের উপর 
ছেলেদের পড়াশুনার ভার MAL, আটবহুর বয়সে 
আলফ্রেউ স্টকহোলমের জ্যাকব যাজক স্কুলে মাত্র 
একবছর নিয়মমাফিক পড়েছিলেন। ১৮৫০ সালে 
ইম'নুয়েল রসায়ন শিক্ষার আশায়-আলফেডকে বিদেশে 
পাঠীন। আমেরিকা ও ইউরোপের .নানা প্রয়োগ- 
শীলায় আলফ্রেড রসায়নে অভিজ্ঞতা লাভ করেন), 


সেখানে, 


‘ 
\ 


ছ'বছর বিদেশে ঘুরে তিনি পিতার কারখানায় যোগ 
দেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলার সময় ইমামুয়েল রাশিয়া 


‘সরকারের, কাছ থেকে যুদ্ধের সাঁজ-সরঞ্জাম তৈরীর 


অর্ডার পান৷. ব্যবসায়ে সাফল্য আসে। কিন্ত যুদ্ধ 


শেষ হলে রাশিয়া সরকার সব অর্ডার নাকচ করে দেন।' 
নোবেল পরিবারে আবার দুর্ভাগ্য নামে। BRAA 


দেউলিয়া হন। বাইশ বছর আগে যে নিঃস্ব অবস্থায় 
দেশ ছেড়েছিলেন ঠিক সেভাবেই আবার হ্থদেশে ফিরে 
এলেন। 

১৮৪৭ সালে ইতালীর বিজ্ঞানী সোবরেরো এক 


তরল পদার্থ নাইট্রোগ্রিসারিন আবিষ্কার করেন।' 


নোবেল এই পদার্থ দিয়ে সংযত বিস্ফোরক তৈরীর 
গবেষণায় ১৮৬২ সালে এক পরীক্ষা করেন৷ নাইট্রো- 
গ্রিনারিন ভরা কাচের নল সীল করে সেটাকে বারুদ 
ভরা আরেক-বড় ধাতুর নলে রেখে বন্ধ করা হয়। 


এবার বারুদর AACS জ্বালিয়ে সেটা পুকুরে ছুড়ে 


দেন আর. প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অংলর নীচে প্রচণ্ড এক 
বিস্ফোরণ হয়। পরের বছর স্টকহোলমে ফিরে এই 
পরীক্ষা, আবার করেন। এবার উপাদানের জায়গা বদল 
কর! হয়। অর্থাৎ, বারুদ ভেতরের নলে ও নাইট্রো- 
গ্লিলারিন বাইরের নলে। এভাবে বিক্ষোরণ আরও 
ভাগ হয়। ১৮৩৩ সালে এই পদ্ধতি তিনি রাশিয়ায় 


fr 


পেটেন্ট করেন। পরের-বছর নাইস্্রোগ্রিলারিন তৈরী - S 


BAS নোবেল 

ও ব্যবহারিক পদ্ধতি সুইডেন, পেটেন্ট করেন। 
আলফ্রেড ও তীর পিতা স্টরহোলমে নাইট্রো- 
গ্লিসারিন তৈরীর এক "ছোট কারখানা তৈরী 
করেন। কিন্তু কাছের শুরুতেই ১৮৬৪ সালে এক 
প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কারধানা নষ্ট হয়ে যাঁয়। এই 
দুর্ঘটনায় ছোটভাই এমিল মারা যান। আবার 
বিস্ফোরণ হবার আশঙ্ক'য় সুইডিশ সরকার কারখানা 


৫৪১ 


চালু করার অচুমতি নিতে অস্বীকার করেন। হতাশ 


ন! হয়ে আলফ্রেড গবেষণা চালিযে যান। কাঠের 
গুড়ো ও কাঠকযলার সঙ্গে নাইন্রাগ্নিসারিন মিশিয়ে 
বিস্ফোরণের শক্তি পরীক্ষা করেন | শেষে কিসেল- 
গুবের সঙ্গে নাইট্রাগ্নিপারিন মিশিয়ে as gaS 
বিস্ফোরক আবিষ্কার করেন।- 
ধরণের-শেগুলার অবশেষ ও প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। 


.নাট্রোগ্রিসারিনের অনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ এই পদার্থের 


মাঝে সংযত AT! নোবেল এই নতুন বিশ্ফোঃকের 
নাম দেন ডিনামাইট7 ডিনামাইট ব্যবহার, পরিবহন ও 
TBS করা খুব সহজ । আজকের আণবিক যুগেও এর 
ব্যবহার চলছে। ১৮৬৮ সালে এই আবিষ্কারের সম্মানে 
সুইডিশ বিজ্ঞান আকাদেমী আলফ্রেড ও তার পিতাকে 
লেটারস্টেডট্‌ পুরস্কার দেন। তারপর শুধুই সাফল্য, 
দেশে ও বিদেশে । স্বাস্থ খারাপ হলেও ইমামুয়েল 
MAI ও ব্যবসার কাজ চালিয়ে যান । ১৮৭২ সালে 
আলফ্রেডের পিতার মৃত্যু হয়! দেশ-বিদেশে আলফ্রেড 
ভিনামাইটের কারখান! তৈরী করেন। ৯৮৭৫ সালে 
আরেক নতুন বিস্ফোরক জিলেটিন আবিষ্কার করেন। 
নাইট্রোসেলুলোজ ও নাট্রোগ্রিসারিন মিশিয়ে এই 
বিস্ফোরক তৈরী করেন। তারপর গান কটন (আরেক 
ধরণের নাইট্রোসেলুলোজ ) ও নাইট্রোগ্রিপারিন 
মিশিয়ে এক ধুমহীন বারুদ বাসিলাইট আবিষ্কার করেন। 


কিসেল গুর হল এক, 


রাসায়নেব গবেষক হয়েও শীরীরবিদ্তার আধুনিক 
গবেষণায়, তার গভীর জ্ঞান ছিল। এই গবেষণায় 
তিনি ।শবীবে রক্ত পাঠানোর এক নতুন প্রণালী 
বিষয়ে সুইডেনের ক্যারোলিন i বিজ্ঞনী 
জোহানসনকে লেখেন £ 
‘carat ও সোডিযাম (ফ্লারাইড অথবা বোবা 
ও সোডিয়াম সিলিকেটের গলিত fore দিয়ে 
তৈরী নলের মধ দিয়ে (রক্ত ) পাঠালে আমার : 
বিশ্বাস রক্তকণাব বিশেষ ক্ষতি হবেনা । এই 
পদার্থের নল, রক্ত জমাট বাঁধা বন্ধ করবে... তা 
হলেও সময়ের বিবেচনাটা. দরকারী আর হয়ত 
প্রথম মিনিটের চেয়ে পরের মিনিটে রক্তের 
(গুণাগুণ ) দশগুণ বদলায়। দেহের বাইরে 
এলে রক্ত তাড়াতাড়ি বদলায় তাই খুবই Ge ও 
সংক্ষিপ্ত পথে রক্তকে শরীরে প্রবেশ করাতে 
চেয়েছি 1” i 
এই গব্ষেণা। শারীরবিগ্া ও চিকিংসা-শাস্ত্ে 
নোবেলর অনুভূতি ও আগ্রহ প্রমাণ করে। ১৯০৪ 
সালে নোবেল-পুবস্কারবিঞয়ী রাশিয়ার বিজ্ঞানী 
পাঁভ্লভ, পুবস্করর-ভাষণে বলেন দশবছর আগে 
শারীরবিদ্যাঘ গবেষণার sra নোবেল তাদের উৎসাহ 
ও আিক সাহায্য দেন। | 
নোবেল মাকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। পৃথিবীর 
যেখানেই, থাকুন মায়ের জন্মদিনে ছুটে যেতেন 
সুইডেনে 1 ১৮৮১ সালে মায়ের মৃত্যু 'হয়। তার 
জনা অর্থ নোবেল মানবকল্যাণে দান করেন। 
স্টকহোলমের ছুটে! প্রতিষ্ঠান এই দান পায়_-শিশু- 
চিকিৎসার উন্নতির জন্যে সামারিটান শিশু-হাসপাতাল 
আর চিকিৎসাবিজ্ঞান গবেষণার জন্যে ক্যারোলিন 
ইনট্টিটুট। প্যারিসের কাছে বাড়ীর পাশেই নোবেলের 
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এক চিকিৎসাবিজ্ঞান গব্ষেণাগার ছিল। জোহা নসনের 
উপর গবেষণার ভার ছিল! কিন্তু এই চেষ্টা বিশেষ 
সফল হয়নি।! জোহানসন অধ্যাপক পদে স্টকহোলমে 
ফিরে যান আর নোবেল ব্যবসায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন! 
নোবেলের শেষ জীবন কাটে ইতালীর সান 
রেমো শহরে । সেখানকার বাড়ীতে নোবেলের এক 
€ুয়োগশালা fea | তিনটে qai একটাতে হিল 
নানী তড়িৎ উৎপাদক ও চালক ag, যার শক্তি 
বৈহ্যতিক বিশ্লেষণ ও অন্যান্ত প্রয়োগে প্রয়োজন হত | 
অগ্যটাতে বিগেষ ধরণের পরীক্ষা ও রাস'য়নিক 
। গবেষণা হত। আর শেষেরটাতে ছিল প্রয়োজনীয় 
বইয়ের সংগ্রহ, তুলাদণ্ড, পরিমাপ যন্ত্র ও বারুদের 


গুণাগুণ AAF করার জন্যে নান! রকমের বন্দুক। 
১৮৯৩-ও পরের বছর নোবেল নতুন ধরণের বারুদ, 


ও faba তৈরীর গবেষণা ছাড়াও রবার ও চামড়ার 
বিবল্প আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন। নাইট্রোসেলুলোজ 


পদার্থকে নানাভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে 


পরীক্ষ। করেন। কিন্তু এই গবেষণায় বিশেব TARTS 
হয়নি। তবু এই পরীক্ষার ফল ভবিষ্যতে কৃত্রিম 
চামড়া তৈরীতে সাহায্য করেছিল | এ-সময় সুইডেনের 
বিয়র্কবর্ণ ও ama’ তিনি নানা ধরণের গবেষণ! 
₹ করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য £ নতুন বারুদ ও 
fade, বন্দুকের নল, হালকা সংকর ধাতু FAS 
বিশ্লেষণ করে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতু তৈগী 
ইত্যাদি | 


জীবনের শেষ সময়ে ফ্রান্সের ছটো কারখানায়! 


দারুণ আথিক ক্ষতি হয়। কারণ, একাংশ কর্মচারীর 
অন্তর্ধাতী ste ও gq পরিকল্পনা। ষাট বহর 
বয়সে নৌবেলকে এই ব্যবসা ঠিক করতে নানা 
পরিকল্পনা ও প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। 
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~~, 


p 


সালে এক বিরক্তিরুর মামলায় নোবেলের মনে দারুণ 


আঘাত লাগে। এক বিশেষ অনুরোধে farra 


বিক্ফোরক তৈরীর প্রণালী তিনি gaa ইংরাজ - 


“বিজ্ঞানীকে mami fate সরকারের অধীনে , 
বিজ্ঞানীর! বিস্ফোরক গবেষণায় ব্যস্ত ছিপেন। 


নোবেলের পদ্ধতি ও উপাদানের একটু রদবদল করে 
তারা করডাইট নামে এক নতুন বিস্ফোরক পেটেন্ট. 
করেন। নোবেলেৰ, কাছে এটা বিশ্বাসঘাতকতা | 


এই আবিষ্কার সৰ্টাই নিজের তাই Stra আবিষ্কার | 


অবৈধ | নোবেল এর প্রতিব'দে ইংল্যাণ্ডের অ'দালতে - / 


মামলা দায়ের করেন। শুরু হয় বিখ্যাত মামলা 


কর্ডাইট কেস। এই মামলার রায় শেষ পর্যন্ত _ 


নোবেলের বিরুদ্ধে যায়. ও অপরপক্ষকে alles 
খেসারত দিতে হয়। তবে মামলার sich একটা 


WEA তিনি পান--এধরনের বিস্ফোরক আবিষ্কারের 


প্রবর্তক তিনিই । z 
. নোব্লে ছিলেন অবিবাহিত। তিনি ছিলেন 
বিদ্বান ও আদর্শবাদী। খেয়ালী ও আশাবাদী । 


অর্থের প্রাচুর্য তার মানবতাবোধকে sme কর্কশ 


করতে পারেনি । তার জীবন ছিল নির্জন । মানুষের 
ভীড়ে স্বাভাবিক হতে পারতেন না। তাই লেখেন £ 


“বনানী ও কুঞ্জ, নীরব বন্ধুরা যারা আমাকে, 


অনুভব করে, আমি তাদের মাঝে বচতে চাই 
আর যখনই সুযে'গ পাই বড় শহর আর রি 
থেকে পালিয়ে বেড়াই 1” - 

TEA ন’বহুর আগে নির্জন জীবনের কথা চিঠিতে - 


. লেখেন £ 
হি J 


বাধা পড়ে আছি যেখানে মাইনে করা চাকর 
ছাড়া আর কেউ নেই; আর কেউ আমার খোজ 


/ 


) 


ye 


পি 


“al 


~ Ly 
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করে ন!। মনে হয় আমার অবস্থ! বেশ খারাপ 
CHAM ব্যথাটা' কমছে না। তাছাড়া বুকটা 


সীসের মত ভারী হয়ে আছে। paa বছর 


বয়সে যখন কেউ একলা: থাকে আর একমাত্র 
মাইনে করা চাকর যেখানে সমব্যথী, তখন গহীর 
ভাবনা হয়, যা বেশীর ভাগ মানুষের চিন্তার 
চেয়েও গম্ভীর । আমি চাকরের চোখের দিকে 
তাকিয়ে বুঝতে পারি সে. আমার প্রতি কতো 
দরদী, আমি কখনই তাকে এট! বুঝতে দিই ai |” 
নির্জনতার মাঝে agg হলে তিনি কোনও 
আত্মীয় বা বন্ধুকে কাছে পেতে চাইতেন । যেন কেউ 
হাতের ভালোবাসায় নির্জনতার কষ্ট হালকা করে 
দেয়। কিছু মনের কথায় হৃদয়ের হাহাকার মুছে দেয়। 
সাহিত্যে নোবেলের গভীর অনুরাগ ছিল। 
ছোটবেলায় কবিতা লিখতেন। এই সব ইংরাজি 
কবিতায় নোবেলকে আশা আর নিরাশীর আবর্তে 
ঘুরতে দেখি। নিজের :কবিতা প্রসঙ্গে নোবেলের 
মতামত i 
“ছন্দের অর্থহীনতাকে eatin « বেশ চকচকে 
করে তোলে আর তাই আমার উচিত ধ্বনি-সমতার 
আশ্রয় নেওয়া । হয়ত তাই আমি ফাঁকা অর্থের 
সঙ্গে অর্থহীন wae মিশিয়েছি যতক্ষণ না চরম 
Dans অনুভব করি। আমি কখনই আমার 
as রুচনীকে কবিতা বলে জাহির করি না; 
আমার হতাশ! কমানো বা ইংরান্রি ভালে! করার 
জন্যে মাঝে মাঝে লিখি ।” 


এক কথায় নোবেল স্বভাবতই বিনয়ী | বিদেশী 


হয়েও ইংরাজি কবিতায় তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় 


পাই। তিনি ছিলেন ‘ae ভাষানিদ্‌ । মাতৃভাষা 
সুইডিশ ছাড়াও রুশ, জর্মন, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা 
ফাজন "৮৬-৩ 


ও সাহিত্যে তার দখল ছিল। জীবনের নির্জনতা 
তাকে বারবার সাহিত্যের মাঝে টেনে আনে । 
Rate কবি শেলীর কবিতা ও জীবনদর্শন ছিল 
নোবেলের আ'দর্শ। পরে বিজ্ঞানের গবেষগ। ও 
ও'ব্যবসায়ের ব্যস্ততায় নোবেলের সাহিত্য-র্চা কমে 
আসে। এসময়ে যেটুকু চর্চা হত ত! শুধু চিঠি লেখার 
মাঝে থাকত ' সময় পেলে তিনি সমকালীন সাহিত্য 
পড়তেন। হুঃখের দিনে সাহিত্যের মাঝে তিনি 
পেতেন আনন্দ ও অনুপ্রেরণা । শেষভীবনের far 
HAST তাই আবার সাহিত্য-চ6। করেছেন। এ সময়ের 
রচনায় কবিতার স্থান নেই ।. শেলীর অনুপ্রেরণা ও 
আদর্শ তখনও নোবেলের agi ও রচনায় অটুট 
fem! মৃত্যুর এক বছর. আগে করডাইট মামলায় 
হেরে যাবার পর এক' নাটক লেখেন, দি পেটেন্ট 
বািলাস। ' এই নাটক ইংরাজ আইনকে কটাক্ষ করে 
লেখা । অনেকটা সমকালীন সাহিত্যিক atte শ'র 


লেখার মত। মৃত্যুর ঠিক আগে নাটক লেখেন 


নেমেসিস, প্রথমে যার নাম দিয়েছিলেন দি ডেথ অফ 
সেনসি। একমাত্র এই লেখা নোবেল ছাপা অক্ষরে 
বার করেছিলেন ৷ শেলীর বিয়োগাস্ত রচনা fear. 
সেনসি-র প্রভাব এই নাটকে দেখতে পাই। 


: নোবেল বাস্তব জীবনে বিশ্বশান্তি, যুদ্ধ বরতি বা 
নিরস্ত্রীভরণে বিশেষ বিশ্বাস করতেন alt এব্যাপারে 
এক পত্রিকা যখন আর্থিক সাহায্য দেবার অনুরোধ 
করে তখন তিনি বলেন এর চেয়ে অর্থ জানলার বাইরে 
ফেলে দেওয়া অনেক ভাল। aata সাহিত্যিক 
শাত্তিসংগ্রামী ate কিনস্কি (পরে বার্থা ভন সাটনার) 
ও নোবেলের পরিচয় ১৮৭৬ সালে । নোবেল তার 
este সচিবের পদের ers ভিয়েনার এক পত্রিকায় 
বিজ্ঞাপন দেন। সেই সুবাদে তাদের পরিচয় ও বার্থার 
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চাকরী । 'বার্থার বয়স তখন তেত্রিশ । অপূর্ব সুন্দরী ও 


বৃদ্ধিমতী এই মহিলা মাতৃভাষা জর্মন ছাড়াও ফরাসী, . 


ইংরাজী ও ইতালিয়ান জানতেন। তার বাক্তিত্বে 


নোবেল TS হন আর স্বভাবতই আকৃষ্ট হওয়াও . 


অস্বাভারিক নয়। বার্থাকে দেখে মনে হত মনে 
কোনও দুঃখ লুকিয়ে আছে। একদিন নোবেল এর 
কারণ জানতে চান । আরও জানতে চান সে স্বাধীন 
ওঁ বন্ধনহীন কি না। বার্থ জানান জর্মনীর অভিজাত 
পরিবারের আর্থার ভন সাটনারের সর্গে Sta গোপন 
ভালোবাসার কথা। একসপ্তাহ পর নোবেল ব্যবসার 
কাজে বাইবে যান।, ফিরে এসে বার্থার চাকরী ছাড়ার 
চিঠি পান। মাত্র সাতদিনের চাকরী ৷ কিছুদিন পর 
বার্থা কিনস্কি হলেন, বার্থ। ‘ভন সাটনার। 'চাকরী 
ছাড়ায় নোবেল বেশ 'কষ্ট পান। বাঞ্ধার মধ্যে এক 
আদর্শ সহকমীকে খুঁজে পেযেছিলেন । আর আশা ছিল 
জীবনের এই একঘেয়েমী কিছুটা কাটবে। নোবেলের 
বয়ম তখন তেতাল্লিণ। এর পর তাদের মধ্যে চিঠির 
আদানদপ্রদান চলে | 
বার্থার সঙ্গে আবার দেখা হয় । ১৮৯৬ সালে জুরিখে 
তাঁদের শেষ দেখা । বার্থ! যুন্ধের আতঙ্ক ও বিশ্বশাস্তির 
গ্রয়াসকে সাহিত্যে রূপ দেন .১৮৮০ AZA তিনি 


প্রত্যক্ষভাবে বিশ্বশান্তি ARATA যোগ দেন। নোবেলের , 


éta জীবনে, যে মানুষ Sta বিশ্বশাস্তির- চিস্তাকে 
. পরিপূর্ণ রূপ দেয় ভার নাম বার্থা ভন স'টনার। 
‘১৮৯১ সালে নোবেল-বার্থাকে নিজের মতামত জানান | 


প্রতিদবন্বী. বিভিন্ন দেশের মধ্যে এক শাস্তি চুক্তি 21 


হোরু, ধরা যাক এক বছরের জন্যে |. কোনও শিন্দুক, 
| ag মনে FIRI: এব্যাপারে বিশেষ আপত্তি করবে 
কেননা সময়টা! মাত্র একবছর | তাঁর মতে এভাবে এক. 
বার শাস্তি শুরু হলে ব্যাপারটা স্বাভাবিক হয়ে যাবে. 


শাস্তির ব্যাপারে নোবেলের উপদেষ্টা হন ৷. 
 চাকরীতে বেশীদিন ছিলেন না তবু তার বিচক্ষণতা ` 
নোবেলের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। / ১৮৯২ সালে 


প্রায় এগার বছর পর প্যারিসে 


~ any 


১৮৯২ সালে তুর্কী কূটনীতিবিদ আরিস্টাচি বে 
যদিও 


সাটনারকে লেখা চিঠিতে নোবেলের মতামত হল, 
দেশগুলোর মধ্যে সামরিক চুক্তিতে এক আস্ত রাতিক 
নিরাপত্তার পরিবেশ" a 'হবে, ফলে নিরম্ত্ীকরণ 
ক্রমশঃ সহজ হবে। 


নতুন নিষ্্রতা অন্ধারের ও'ৎ পেতে বসে-আছ্ছে যার 


গুড় গুড় শব্দ হয়'ত দূব থেকে শোনা যায় আবার . 
নোবেলেব মনে হয় যুদ্ধের মধো দিযে শাস্তি আসতে 


পারে। ১৮৯২ সালে সাটনাবকে সেখেন 8 
“তোমাদের (শাস্তি) মহাসভ।র চেয়ে আমার 
কারখানা অন্কে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ বন্ধ করে 

-দেবে। যেদিন ছুটে সৈন্যবাহিনী এক দেকেণ্ডের 
MY পরস্পরকে ধ্বংস করবে, মনে হয় তখন 
সভ্য দেশ যুদ্ধ থেকে বিরত হবে আর টানে 
সৈষ্টবাহিনী বিলোপ করবে ।” 
সাটনারের সাহিত্য ও শাস্তির প্রচেষ্টা: নোবেলের 

জীবনের শেষ দশ বছর বিশেষ ভাবে প্রভাবিত 

করে। ১৮৯৩ সালে সাটনাররে লেখেন £ 
“আমি ঠিক করেছি আমার সম্পত্তির “একাংশ 
এক পুরস্কারের জন্যে রেখে দেব যা প্রতি পাঁচ 
বছরে- দেওয়া হবে__ ধরো Bata, কেননা তিরিশ 
বছরে fe আধুনিক ব্যবস্থার সংস্কার না হয় 
তাহলে উপায়হীন হয়ে আমর] বর্বরতায় ফিরে 
আসব। আমি নিরন্ত্রীকরণ বলছি না, তা খুবই 
মন্থর। ' এও বলছিনা যে দেশগুলোর মধ্যে 

. জোর করে সমঝোতার ব্যবস্থা কর! হোক। কিন্ত 


1 


আর শাস্তিব চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় | 
“তাহলে তার আশন্কা ‘জনসংখ্যার নোংরা তলানির এক ' 


৫৪৫ আলফ্রেড নোবেল 


এই লক্ষে পৌঁছান সম্ভব হবে যদি সব দেশ শপথ 
নিয়ে প্রথম আক্রমণকারীর বিরোধিতা করে। 
ফলে যুদ্ধ হবে অসম্ভব । এমন কি অতি যুদ্ধপ্রিয় 
দেশও কোনে! আদালতে আবেদন করতে অথবা 
শান্ত থাকতে বাধা হবে।' 
ধরে শান্তি থাকবে ৷” 


তাহলে বহু শতাব্দী 


ts A Tua 
Mae 


নির্জন রোগশয্যায়। এ সময় হয়ত স্বরচিত নাটক 
নেমেসিসের কথাগুলে। ভার চিন্তায় £ 
“ভূমি আজ মৃত্যুর বেদীতে দীড়িয়ে আছে! । 
পাথব জীবন আর মরণোত্তর জীবন ছুই-ই অনন্ত 
রইস্য। কিন্ত মৃত্যুর স্ফুলিঙ্গ আমাদের নিয়ে যায় 
আতঙ্কের সমারোহে এবং ধর্মের ছাড়া সব ধ্বানই 


নিঃসঙ্গ নোবেলের কোনো ঘর ছিল ali সারা , GH করেদেয়। শুধু অনস্তকাল কথা বলে!” 
জীবন ঘর বীধবার আশায় দেশ থেকে দেশে ৮ তারিখ চেতনা-মবচেতনে ভেসে বেড়ায় ।- মৃত্যুর 
ঘুরেছেন। ইডেন, রাশিযা, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী Tae হদ্ধকার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। ..রাত্রি 
আর স্টকহোলম, সেন্ট পিটারসবার্গ, ক্রমেল, সেতরী, বারটায় ৯ তারিখ নিভে যায়__নোবেলের জীবনের 
সান রেমে। | কোথাও সুখের পরিবেশ খুজে পাননি । শেষ সম্পূর্ণ দিন। তার gai পর ১০ ডিসেম্বর, 
১৮৯, সালে ইতালীর সান রেমো শহরে নতুন বাড়ী ১৮৯৬ নোবেল আমাদের কাছে অতীত 1 শুধু রয়ে 


ও পরিবেশ | ঠিক করেছিলেন জীবনের শেষ দিনগুলো 
At সুইডেনে কাটাবেন । কিন্তু সে আশ! সফল 
হলন! ৷ সান রেমো নোবেলের জীবনের শেষ শহর। 
স্বদেশ থেকে বহুদূরে এই শহরের এক নির্জন ঘরে 
বসে সহকারী সোলমানকে লেখেন ঃ 

“ছুর্ভাগবশতঃ আমার শরীর এত খারাপ হয়েছে 

যে একটা 'লাইন লিখতে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু ভালো! 


যায় মানবভাবোধের এক উজ্জল স্মৃতি। আত্মীয়- 
স্বজন বন্ধুরা যখন এলেন নোবেলের বহুপরিচিত 
দেহটা স্থির হয়ে আছে। 

মৃত্যুর পরেই স্টকহোলমের এন্সকিল্ডা ব্যাঙ্কে 


~~ রাখা নোবেলের উইল খোঁলা হয়? সেখাঁন থেকে 


সান রেমোতে Stans আসে। উইলের নির্দেশ 
মৃত্যুর পর এক বিশিষ্ট চিকিৎসক যেন তার শরীরের 


হলেই আবার আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ে ফিরে শির! কেটে পরীক্ষা করার পর যেন মৃত্যু নিশ্চিত 

আমব। তোমার বন্ধু, এ, নোবেল |” করেন । ইতালিয়ান চিকিৎসক রুটিন মাফিক এ 

নোবেলের শেষ লেখা, শেষ চিঠি। সেদিন ৭ কাজ আগেই করেছিলেন । নোবেলের আশঙ্কা ছিল 
ডিসেম্বর, ১৮৯৬। এই চিঠি লেখার পর তার মাথার" হয়ত স্ৃত্যুর আগেই তাকে কবর crew হবে। .১১ 
ভেতরে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। বাড়ীতে চাকর ছাড়া ডিসেম্বর ঠিক হয় নোবেলের শবনেহ জন্মস্থান স্টক 
আর কেউ ছিল al! তারা তকে শোবার ঘরে নিয়ে হোলমে নিয়ে যাওয়া হবে! sa ডিদেম্বর সান 
আসে। ডাক্তার আসে'। চিকিৎসা শুরু হয়। কিন্তু রেমোতে আনুষ্ঠানিক কাজের পর নীরব শোকযাত্রা 
শরীর নিস্তেজ হ'তে থাকে। স্মৃতি ঝাপসা'হয়ে যায়। স্টেশনে আসে । ২৯ ডিসেম্বরে স্টকহোলমের Rf- 
কথা জড়িয়ে আসে। শুধু চাপা অবুঝ ভাষার শব্দে রকান গীর্জার শোক অনুষ্ঠানের পর শবাধার আসে 
ঘরের পরিবেশ স্থির হরে থাকে | যে মানুষের এত নতুন কিরকোগার্ডেন কবরখানায়। উইলের নির্দেশে 


শপ সা 


অর্থ; ‘ats, এত পরিচয় সে আজ ব্বজনহীন VERA এক অনাড়ম্বর পরিবেশে নৌবেলকে কবর দেওয়া হয়। 


A 


ess জয়ী wg ১৩৮৬ : = 
, দাদ! লুডুইগ একবার তাদের বাবা ও জীবনে প্রবেশ করেছিল, তখন ডাক্তারের উচিত 


_ আলফ্রেডের জীবনের খুঁটিনাটি জানতে চেয়েছিলেন। ছিল তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলা। তার 
আলফ্রেড উত্তর a সবচেয়ে বড় গুণ £ নিজের ay পরিষ্কার রাখা ও : 
“তুমি কি আমাকে জীবনী লিখতে বলে কষ্ট দিতে কারো বোঝা ন! হওয়।। সবচেয়ে. বড় দোষ ঃ . 


ste? বিষয়টা! 'অভিনেত| এবং হত্যাকারীর না 


হলে এসব লেখা কেট পড়েনা, বিশেষ করে 


. CARB.» 

“আজকাল দরকারী বিষয় আর ব্যবসায়ের 
- কাজগুলো সময়ের অভাবে কয়েক সন্তাহ, এমন কি 
কয়েক মাস ধরে আমার টেবিলে জমে আছে। 
। এরকম ‘পরিস্থিতিতে -জীবনী লেখা আমার পক্ষে 
« অসম্ভব ব্যাপার যদি.না তা পুলিশী বর্ণনার মত 
ছোট হয়, কিন্তু আমার মতে সেটাই হবে সবচেয়ে 
বর্ণনীয় | উদাহরণ £ আলফ্রেড নোবেল, এক 


- নগণ্য অর্ধ-জীবস্ত জীব, ফ্ধন/সে এক চিৎকার করে ' 


_ অভাব, পারিবারিক জীবন, ভালো মেজাজ, ভালে! 
খাওয়ার ইচ্ছা ৷ তার সবচেয়ে বড় ও একমাত্র 
দাবী £ মৃত্যুর আগে কবর না দেওয়া । সব চেয়ে 


বড় দোষ £ কুবেরকে পূজো না করা৷ তার 


' জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটন! £ কিছু নেই,। 

. এই হ'ল নোবেলের সংক্ষিপ্ত আত্মকথা । এখানে 
নোবেলের রসিকতা; বোধশকতি ও আত্মবিশ্লেষণের এক 
হাস্তকরুণ প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। নোবেল ছিলেন 
বিজ্ঞানের বিশেষণ, সাহিত্যের সারুল্য ও শাস্তির 
শোভাযাত্ত্রা। তার বিজ্ঞান ছিল সার্থকতায়, সাহিত্য 
ছিল অনুভূতিতে আর 'শান্তি বিশ্বমানবতাবোধে। 

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


' জয়শ্রী প্রকাশনের পরবর্তী এহ 
হেগেণীয় দর্শন 
জনিল রায়. 


: অ দেশে যখন TEA প্রথম আমদানী হয এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রতি 
CAS মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দৃষ্টা ও ভারতাঁয় সংক্ষাত, হীতহাস, এঁতিহো নাত leat 
জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজ্রতল্রীর Tics মার্ক সবাদ, 
হেগেলার দর্শন: বিবাহ ও পরিবারের ক্রমাবকাশ (মাকস মর্গান ছিওরধর সমালোচনা )--এই তিনটি we 


মাকসবান্রে মৌলিক সমালোচনা এবং TASTE জীবনবাদ' mre একট বিকল্প চিম্তাধারার পূর্ণতা প্রান্ত । o, 


Cum প্রকাশন । ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কাঁদকাতা-২৬ 





PALS 


~N 


হিন্দা গয়ন-দাহিত্য 


7 জান,বাদ-আলোচনা 


রে 


- “হিন্দী গল্প-সাহিত্য উত্তরোত্তর বিকাশের পথে 
চলেছে । বিংশ শতাব্দীতে সব চেয়ে বেশি চর্চা 
হয়েছে গল্প-সাহিত্য ATER ৷ কোন কোন আলোচক 
“রাণী কেতকী কী কহানী”কেই সর্বপ্রথম গল্প বলে 
মনে করেন। এই গল্পটির রচন! কাল ১৮১০ খৃষ্টাবের 
কাছাকাছি! উনবিংশ শতাব্দীতে “রাজ! ভোজ কা 
সপন!”, “যম লোককী যাত্রা” , “এক অদ্ভুত অপূর্ব 


ee”, “কহানী টকা কহানী”, “দেবরাণী জেঠানী 


কী কহানী” ইত্যাদি গল্পগুলি লেখা হয়েছিল । এই 
সব গল্প আদর্শ ও স্বপ্নের জগৎ নিয়েই লেখা এবং 


এদের বেশিরভাগের মধ্যেই fonga ও অস্বাভাবিক 


ঘটনার সমাবেশ রয়েছে । এই ' গ্ল্পগুলি সংস্কৃত 
অথবা পুরাতন. লোককথার প্রথায় রচিত। এদের 
মধ্যে মৌলিকতার একান্ত অভাবই লক্ষিত হয় আর 


এই কারণেই এদের হিন্দী গল্পের সৃত্রপাত বলে ধরা - 


যায় alt 


বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তিদের হি মনে করেন. 
যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত “ইন্দুমতী” থেকেই 


হিন্দী গল্প-সাহিত্যের আরম্ভ । বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দশকে “এক টোকরী ভর মিটি”, “গ্যারহ বর্ষ কা 
সময়”, “ছুগাইবালী” ইত্যাদি গল্প প্রকাশিত হয় 


এদের মধ্যে “এক টোকরী ভর মিস্টি” সব চেয়ে বেশি 


সমাদর লাভ করে । কোন কোন সীমালোচকের মতে 
এইটাই হিন্দীর প্রথম মৌলিক গল্প। এটি ১৯০১ 


খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই হিন্দী গল্প 
সাহিত্যের সূত্রপাত বিংশ শতাব্দীতেই হয়েছিল বলে 
ধর! যায়। 

হিন্দী গঞ্প-সাহিত্য নুচনাকাল থেকেই নানা 


' বৈচিত্র নিয়ে আবিভূত হয়েছিল। প্রেমচন্দ ও 


জয়শংকর প্রসাদ এতে নবীন গতি ও শক্তি সঞ্চার 
করেছিজেন। মুন্সি প্রেমচন্দ সামাজিক চেতনা নিয়ে 
গল্প.লিখেছেন। এঁর দৃষ্টিকোণ আদর্শোদ্মুখ যথার্থ- 
বাদী। তাই তার গল্প সামাজিক পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত 
আর সেই কারণেই তার গল্পগুলি নিপীড়িত মানবের 
ব্যাথা-বেদনার কথাতে, সোচ্চার। প্রসাদ ছিলেন 
রোমান্টিক কবি। এঁর গল্প তাই Bates প্রেম 


ও মামিক সমবেদনার etal অনুপ্রাণিত। - গল্পে 


কাব্যময়ডা ও নাটকীয়তার. আবির্ভাব প্রসাদজীই 
ঘটিয়েছিলেন। এঁর রচনায় একদিকে যেমন প্রাচীন, 
ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ee: অন্ত দিকে 
তেমনি নবজাগরণের চেতন1॥ . 


:  প্রেমচন্দ ও প্রসাদ তাই হিন্দী গল্প:সাহিত্যে ছটি . 


বিভিন্ন ধারার প্রবর্তক এবং এদের এই ছুই ধারাতেই 
পরবর্তাকালের গল্প-সাহিত্য প্রবাহিত। প্রেমচন্দের 
পর হিন্দী গল্পে বাধার্থতা চিত্রণ আরে! অধিক মাত্রায় 


'হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশ ঝাঁপিয়ে 


পড়েছিল তাই রাষ্ট্র ভাবনাও qerer? 
একালের গল্প-সাহিত্যে ফুটে উঠেছিল। সামাজিক 


৫৪৮ জয়শ্রী: ফান্তুন ১৩৮৬ 


বাস্তবতা সম্পর্কিত:গল্প রচনায় যশপাল সুদর্শন এবং 
ভগবতীপ্রসাদ বাজপেয়ী নাম করেছেন | এদের 
গল্পে প্রেমচন্দ প্রবর্তিত আদর্শোদ্মুখ বাস্তববাদী ধার! - 
সামাজিক বাস্তববাদের রূপ নিয়েছে। 

af বা মনস্তত্ব nent es গল্প রচনায় প্রতিনিধি- 
স্থানীয় লেখক হলেন SOM জোশী, জ্ঞানেজ্ এবং 
dpa | এঁরা তিন জনেই ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণবাদ 
দ্বারা প্রভাবিত। - এঁদের রচনাশিল্প সকল স্তরেই 
প্রসাদধারা থেকে ভিন্ন হওয়া সত্বেও বক্তব্যের দিক 
দিয়ে তিনদ্ছনই এই ধারার agd 
_ যৃশপালের 'মত এই যে, জীবনের প্রয়োজনেই 
কলা! was ভৌতিকতাবাদ এবং বৈয়ুক্তিক 


আত্মদংঘর্ষই এ'র গল্পের মুল" উপজীব্য পু'জিবাদ 


ও শোষণের বিরুদ্ধে এর আক্রোশ গভীর । । যশপাল 
কোথাও নগ্ন বাস্তবতার দিকেও অগ্রপর হঠেছেন। ` 
“প্রেমচন্দ-ধারার এক অতিবিশিষ্ট গল্প লৈখক’ 
হলেন সুদর্শন 1 এঁর গল্পগুলি শোধনবাদী ৷ পরিবার 
ও সমান নিয়ে অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র ইনি এর গল্পে 
চিত্রিত করেছেন। :'ভগবরতীপ্রসাদ বাজপেয়ী বেশির 
ভাগই' মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্তার কথা বলেছেন 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ'র গল্পের পাত্র-পাত্রী সামাজিক. 
কুচক্রীদের আধিক ও নৈতিক শোষণের শিকার ৷ 


ইলাচন্দ জোশীর গল্পের মুখ্য বিষয় হলো “অহং”-- 


এর সাথে qanta ‘ব্যক্তির! “ইনি মানুষের অবচেতন 
মুনে প্রোথিত বিভিন্ন দমিত ও gs প্রবৃত্তির 
বিশ্লেষণে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। কোথাও 
কোথাও কুটিল মনস্তত্ব বিশ্লেষণের মীত্রা এমন স্তরে 
পৌঁছেছে যে তার ব্তব্য বো ও অস্পষ্ট হয়ে 
পড়েছে। n a 

CARATI WAL উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্র 


অত্যন্ত ব্যাপক ৷ তিনি সব কিছুই সমট্টিগতভাবে 
দেখেন এবং তার রচনায় বিচারবৃদ্ধির প্রাধান্য দেখা 
যায় - 


মধ্যেই নিবিষ্ট থাকে । ae ভারতীয় সংস্কৃতির নিপুণ _ 


চিত্ৰকার | 


মনস্তর-বিশ্লেষণকারী SE মধ্যে অজ্ঞেয় 
অগ্রগণ্য । এর গল্পের মুখ্য বিষয় ব্যক্তি ও তার 
ব্যক্তিত্ব | 


রুচনাও তেমনি কাব্য রুসাত্মক।- o, : 
স্বাধীনতা লাভের পর দেশে রাজনীতিক ও 
সামাজিক- পরিস্থিতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সংঘটিত- 


হয়েছে। - যুগ, বৌদ্ধিকত৷ 'ও বৈজ্ঞানিকতার দিকে * 


. উদ্মুখ হয়ে উঠেছে | পুরাতন-রীতি ও প্রথ! অর্থহীন 
হয়ে দাড়িয়েছে, : বৈজ্ঞানিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
agaa অভাববোধ যেমন বৈড়েছে অর্থনৈতিক vine 
তেমনি প্রবলতর হয়েছে । নারীর স্বাধীনতা এরং 


চাকরীর প্রতি তার মোহ তাকে পুরুষের অধিকতর 
কাছাকাছি এনে -ফেলছে যার ফলে যৌন£চেতনা. 


তীব্রতা ও বিস্তৃতি লাভ করছে। এদিকে জনসংখ্যার 


বৃদ্ধি'ও বেকারীর সমস্ত! বেড়েই চলেছে ।-অর্থকৃচ্ছতার 


তাড়নায়, মানবীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটতে শুরু 
করেছে। মানুষ সংকুচিত হয়ে নিজের বি সীমাবদ্ধ, 
হয়ে পড়ছে | 

সামাজিক ও রাজনৈতিক নি পরিখাম, 
স্বরূপ গল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে । গল্প 
পুরাণো-পদ্ধতিযুক্ত হয়ে নতুন প্রতিমা: গ্রহণ করছে। 


আদর্শ-চিন্ত। পরিত্যাগ করে গল্প- এখন দৈনন্দিনের - 


আদর্শ ও কর্তব্যের ওপর তিনি, সামাজিক , 
. গুরুত্ব দেন তাই তার গল্পের পাত্র নিঙ্গের aferma 


এই ব্যক্তিত্ব সতত সংগ্রামশীল, অতিশয় - 
| দৃঢ়চেত! ও পলায়নীবৃত্বিরহিত । অজ্ঞেয় মূলতঃ কবি, 
তাই তার. গল্পে প্রতীকের ব্যবহার যেমন অজস্র, 


N 
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/ 


) 


yt 


মাধ্যমে এলো। 


সর 


হিন্দী গল্প-দাহিত্য . 
বাস্তব ধরাতলে নেমে এসেছে। 'নর-নারীর সম্বন্ধ 
এখন সেক্সই প্রধান - হয়ে উঠেছে। nfs 
ভ্টাচার . এখন etate ইডি? 
গাচ্ছে। . 

এরপর হিন্দী গল্পে আক্রোশ ও বিদ্রোহের স্বর 
উত্তরোত্তর GA থেকে তীব্রতর হয়ে BTA | 


৫৪৯ 


স্বাধীনতার পর হিন্দী গল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম . 


পরিবর্তন মোহন রাকেশ, রাজেন্দ্র যাদব ও কমলেশ্বরের 
-এ'দের ' কৃতিকে “AY কহানী” এই 
সংজ্ঞা দিলেন এবং এই “নয়ী কহানী” বাস্তববাদী 


দৃষ্টি দিয়ে মানুষ -ও-সামাজকে দেখলো। গল্প রচনার , 


শিল্পে বিশ্ব ও প্রতীকের মাধ্যমে. এক বালষ্ঠ শৈলীর 
আবির্ভাব হলো। এ 

, মোহন .রাকেশের - গল্পে তি ও সামাজিক 
পরিবেশের মধ্য দিয়ে নতুন দিশার AGIA করা হয়েছে। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্ত্রাসই এর গল্পের মধ্যে বিশেষভাবে 
সোচ্চার। রাকেশ জড়বাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেও 


সংবেদনশীল মানব-মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, 


আর এই যোগাযোগই ভার কাহিনীর মধ্যে শক্তি 
সঞ্চার করেছে।' রাজেন্দ্র যাদবের গল্পগুলিতে 
আক্রোশের স্বর আরো৷ অধিক তীব্র, আর লেখায় 


- ব্যক্তিবন্ধতাই বেশি। ইনি খোলাখুলিভাবেই পরম্পরা" 


গত-সংস্কারের বিরোধিতা করেছেন। নতুন প্রয়োগ- 


পদ্ধতি সম্পর্কেও ইনি বিশেষ সচেতন আর uk: 


কারণেই কোথাও কোথাও তাঁর বক্তব্য চাপ! পড়ে 
গেছে। কমলেশ্বরের গল্পের কুশীলবরা দেখা যায় সমাজ 
দ্বার! নিপীড়িত হয়েও অবিরত সংগ্রাম করে চলেছে। 
এঁর গল্প-পরিবেশ অত্যন্ত ব্যাপক ৷ ইনি গ্রাম, নগর, 
এবং মহানগর থেকে তার কথাবস্তু সংগ্রহ করেছেন 
আর নিজের রচিত গল্লে' সংকেতের ব্যবহার ন! করে 


K 


পরিবেশকে ূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দেন তাই এর গল্প 
পাঠকের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। 
আঞ্চলিকত! নিয়েও বর্তমানকালে অনেক গল্প 
লেখা হয়েছে । এ বিষয়ে ফণীশ্বর নাথ “রেণু”, U 
নাগজুর্ন, শৈলেশ মাটোয়াণী আদিই, eye! এর! 
বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের সংস্কৃতি নিজ নিজ গল্পে 
ANAE করার Huy করেন ! * 

১৯৬০ সালের পর হিন্দী গল্প-সাহিত্য আবার 
aya মোড় নিষেছে। - গল্প-এখন সমষ্টি ছেড়ে ব্যগ্ি- 
মুখী হয়েছে আর তাঁতে নারী ও পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে 
চর্চাই বেশি থাকছে । , স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে 
ভাঙা-চোরা শুরু হয়েছে। - সস্তোগের 'চিত্র খোলা- 


' খুলি" ভাবেই রূপায়িত হচ্ছে। জ্ঞানরঞ্জন, quate 


ma রবীন্দ্র কালিয়া, মহেন্দ্র wal, এবং মহিলা 
কাহিনীকারদের মধ্যে কৃষ্ণা, সোবতী, উষা, ferent, 
eal অরোড়া প্রভূতির গল্পে এই জাতীয় চিত্রের’ বাহত] 
আছে | ee he r se, ’ 
ব্যক্ি-নিবদ্ধ চিত্রের সাথে টি একালের গল্প- 
সাহিত্যে সমাজ-সচেতনার rae পাওয়া যায় আর 


সেগুলি অতিশয় বাস্তববাদী.। | এই সব চিত্র প্রায়ই 


মহানগরীয় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধিত, কারণ আজকের 
দিনের কাহিনীকারর! অধিকাংশই মহানগরেই জড়ো 
হয়ে তার সঙ্গে মিশে গেছেন। মহানগরের জীবনের 
এই চিত্রগুলিতে মধ্যবিত্ত সমাজেরই অধিক অভিবক্তি 
পাওয়া বায়। আপিসের জীবন নিয়ে তো .শ'য়ে শায়ে 
কাহিনী রচিত হয়েছে আর সেই সব কাহিনীর মুখ্য 
কেন্দ্র হচ্ছে নারী । পারিবারিক জীবনের zgi 
ভাব মহানগরীগুলিতেই পাওয়া যায় আর এই কারণেই 
একালের গল্পে পারিবারিক বিঘটনের চিত্রই বেশী। ॥। 

একালের কাহিনীকারগণ শ্লোগানধর্মী 'লেখায় 


x 


ece জয়শ্রী £ SER ১৩৮৬ . 


পারদশী এবং সেখানে পাঠককে চমূকে দেবার FP 
গল্পের নতুন নতুন সংজ্ঞ। আবিষ্কার করছেন। “সচেতন 


কাহিনী”, “অ-কাহিনী” ইত্যাদি নাম এই প্রনত্বিরই 
স্তোতক, এই সব গল্পে শ্বালীনত'বোধের, মর্যাদাবোধের . 


কোনও স্থান নেই। জীবনের বিকৃত দিকের চিত্রণ 
করার প্রবৃত্তিই এদের মধ্যে অধিক। অভীতকালের 
সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে নস্যাৎ করাই যেন ।এদের মূল 
উদ্দেশ্য । এতে করে ধীরে ধীরে গল্প-সাহিত্যের মধ্যে 
অবক্ষয় শুরু হয়ে গেছে। এই ধারার গল্পকারদের 
মধ্যে ন! আছে সুস্থ অস্তদৃষ্টি, আর-ন! আছে চিন্তার 
'গভীরত] | প্রতীকের ব্যবহার. এঁদের কাছে ফ্যাশানের 
qe হয়ে দাড়িয়েছে, আর এই জন্য গল্পের মধ্যে 
অন্পষ্টতা এসে পড়েছে। এদের, পূর্বে গল্প-সাহিত্যই 
যুগ অভিব্যক্তির এক শক্তিশালী মাধ্যম ছিল। এখন 


এদের দেখে মনে হয় সেই শক্তিশালী মাধ্যম ক্রমেই 
তার বলিষ্ঠতা, হারাচ্ছে । সুখের বিষয় কৌন: কোন 
কাহিনীকার এই অবক্ষয় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে 
উঠেছেন আর Sal মোহন রাকেশ ও কমলেশ্বরেয় 
লেখার ধারায় ফিরে যাবার উদ্যোগ করছেন বলে মনে 
হচ্ছে। | | 


এমনিতে-একালেও waaga, গিরিরাজ কিশোর, . 
হধনাথ সিংহ, শ্রীকান্ত বৰ্মা, মনোহর চৌহান, সুরেন্দ্র : 


সহায় প্রমুখ অনেক কাহিশীকার দ্বার! অনেক উৎকৃষ্ট 


om লিখিত হয়েছে এবং এই সব গল্প মানবীয় 
সংবেদনায় পূর্ণ এদের মধ্যে PRBS বিচারের 
গভীরতা আছে। এগুলি বিশিষ্ট “মুডের” গল্প এবং 


এদের মধ্যে প্লটের জাল বিস্তার নেই ।* - 
অনুবাদক £ কানাইঙাল ঘোষ 


৯. 


rh 
F 


S (মধ্যপ্ৰদেশ বিনাসপুরের বাংলা-হিন্দী বিভাধিক Rafe পত্রিকা বঙ্গভারতীতে প্রকাশিত" ডাঃ রেশচ্ শুর, “চত / 


লিখিত হিন্দী নিবন্ধ-* হিন্দী কহানীর অহুবাদ। 


yA 


২৮০, 


করতে SW করত না। 


erate lt ছোট গঙপ 
: জাগরণ 
আমন কামাল . 
‘বদমাইশ, নিলজ, বেহায়া কোথাকার ! নিজের সে বছর ক্ষেতের ফসল কাটার আগেই রাহতীর 


বাড়িতে দু'টো সোমত্ত বোন আছে, তাদের নিয়েই , 


ফুতি কর না। ' পোড়ারমুখো «atl কুৎসিত 
ইঙ্গিত করামাত্র, রাহতী ক্ষুধার্ত বাঘের মত গর্জে 
উঠল সুলতান গুজবীর ছেলেটার ওপর | 

ঝাঁঝালো আওয়াজ শুনে পথের দু'চারজন কৃষক 
দাড়িয়ে পড়ল। তারাও কিছু গালাগালি দিল 


ছেলেটাকে ৷' জুতোপেটাই করত, কিন্তু যাকে. 


গাল দিচ্ছে সে ব্যাটাচ্ছেলেই ছিল, না ধারেকাছে। 
বিয়ের পর এই প্রথম সে ঠাট্টা করেছে। গাঁয়ে 
মুখর! মেয়ে হিসাবে রাহতীর নাম ছিল আগেও । যে 
কেউ তাকে ইঙ্গিত করুক না কেন, তার বাপাস্ত 
ফলে গাঁয়ের অনেক 
জোয়ান -ছেলেই তাকে এড়িয়ে চলত। বাহতীর 
জৌলুশটাও ছিল ভালো৷। চেহারা স্থন্দর নিটোল 
শ্যামবৰ্ণ, যে একবার তাকে দেখত-_তার ইচ্ছে করত 
হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে । তবে বেশিক্ষণ তাকাতে 
অবশ্য পারত না বেচারা । চোখে চোখ পড়ে গেলেই 
তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে, চুল ছিড়ে, বৃক চাপড়ে 
লোক জমায়েৎ করে তাকে অপমান করে ছাড়তো 
সে। কাজেই ইচ্ছে থাকলেও কোনো যুবকের সাহস 
হত’ না কাছে ঘে'বতে। যুবকদের কাছে দজ্দাল বলে 


' পরিত্যজ, আর থুরথুরো৷ বুড়োদের কাছে আদর্শ মেয়ে 


বলে রাহতীর কদর ছিল বেশ । 
FE "৮৬-৪ 


বাবা :মার৷ গেলেন । তার কিছুদিন, পরে হঠাৎ 
কলেরায় মারা গেল বড়দাও। বড়দা আগে থেকেই 
পাঞ্জাবে থাকত। অন্য কৃষকদের মত চাষের সময় 
আসতো, মাস কয়েক থেকে কাজ ফুরোলে চলে CAG | 
একা মা-মেয়ে দেওয়ান সাহেবের জমিতে থাকে। 
এক কোণে একটা কুঁড়েঘর | সে ধরে RTRSY গোবরে 
ET মত 

বাবা আর বড়দা! মারা. যাওয়ার পরেই মাকে 
চিন্তায় পড়তে হল। | 

বাঁচার সংগ্রামে রসদ যারা জোগাতো stal 
একের পর এক বিদায় নিল। দিন-আনা a 
খাওয়া এদের ঘরে সঞ্চয় কথাটাও চির অজানা। তাই 
ওর! মায়ে-বিয়ে পড়লো! অকুল দরিয়ায়। সর্বগ্রাসী 
আধিক garata মধ্যে কীভাবে তার! ' বাচবে কিছুই 
ভেবে পায় না। দিনের পর দিন উপোসে কাটায়। 
শুদিকে নোটিশ আসে- দেওয়ান সাহেবের হুকুম, 
ছেলে আর বুড়ো মারা গেছে। কাজেই তাদের 
ভাগচাবের জমিট! ছেড়ে দিতে হবে। কুঁড়ে ঘরটাও 
ছাড়তে হবে। | 

বাড়িতে চাষের কোন ব্যাটাচ্ছেলে না থাকলে 
জমি তো৷ ছাড়তে হবেই। কেউ গতরে ঘাটতে না 
পারলে জমি তার থাকে না। তার সঙ্গে ঘরবাড়িও। 
রাহতীর মার মন ব্যথিত হয়ে উঠল। অনেক পুরুষ 


৫৫২ GRAYS ফান্তুন ১৩৮৬ 


ধরে তারা 2 কুঁড়েতেই আছে মাথা গু'জে। জমি 
গেলে খাঁবে কি? ঘর ছাড়লে থাকবে কোথায়! 
নিজেদের জমি বলতে তাদের কিছু নেই। রাহতীর 
বাবা মারা যাওয়ার পর সব জমি নায়েব নিয়ে নিলে! | 
কারণ fRA করলে মোহরের ছাপ - দেওয়া বড় বড় 
site দেখালো মা আর মেয়েকে। হিসেব চাইলে 
bs গেলো, 'কুড়োবো, কুড়োবো, কুড়োবো 
CH, কাঠায় কুড়োবো কাঠায় লিজ্জে'..কি কিছু 
art তারা 'বোধা' দৃষ্টি মেলে মাথা নেড়ে 
জানালো, কিছুই বুঝতে পারিনি | তারপর মিটমিট 
করে বাহতীর দিকে তাকিয়ে মুচকে হেসে নায়েব 
বলে, কাজেই ও জমিতে তাদের আর কোন 
দাবী নেই। টিপ দে Sgi BY]. GEC | 
ব্যাস যা! { 
টিপ সই দেওয়ার পর তাদের নিজের জমি গেছে। 
ভাগচাষের জমি আর কুঁড়ে ঘর বাঁচাতে হলে বাড়িতে 
খাটার মত একট! ব্যাটাছেলে চাই! রাহতীর মা 
ঠিক করলো! মেয়ের বিয়ে দেবে। ঘরজামাই করে 
রাখবে। জামাই খোঁজা শুরু হলো। ভন্্ন খানেক 


পাত্রের বাবাকে অনেক খোশামোদ করে অবশেষে 


একটিকে রাজী করানো গেল | 

" জামাইয়ের নাম কাদির। বিয়ে হল রাহতীর ৷ 
ছেলেটি শীশুড়ীর মনের মতই হল। উঠতে বললে 
ওঠে, বসতে বললে বসে । আকারে পুরুষ, প্রকারে 
নারী 1 রাহতী এধরণের ছেলেকে বিয়ে করতে মনে 
মনে অনিচ্ছুক হলেও বৃদ্ধা মার উৎকণিত কাতরতায় 
সবকিছু বিচার করে ahh হয়েছিল। বিয়ে না করলে 
খাবে কি? দীড়াবে কোথায় ? | 

বিয়ের পর গাঁয়ের ছেলে, বুড়ো, মহিলা, যুবক 


` বাই দেখতে এলে! ধবরুজামাই কাদিরকে 1 কাদিরের 


চেহারা লিকলিকে । গায়ের রং আলকাতরার চোবানো 


বা আরও কালে! কিছু দিয়ে বাদিশ করা । 

সবাই অবাক হয়ে গেল। যুবকরা বসল দাওয়ায় 
গুলতানি করতে! কেউ হাত কামড়ালো। আবার 
কেউ বগল, বাঞ্জালো। 
ঘরকন্নার কাজ বথাযথভাবে করে যেতে থাকলে! 


'রাহতী কিন্তু নীরবে নিজের 


পাড়ার মেয়ের! পাতকুয়ার জল আনার পথে CEU He 


করতে লাগলো। 

মা আল্লাকে ধন্যবাদ জানালো মেয়ে তার কথ 
শুনেছে বলে। রাহতী তার কথা রেখেছে। কুড়ে 
ঘর আর ভাগচাষের জমি বাঁচিয়ে দিয়েছে। 
হলে পথে দাড়াতে হত। | 

ব্যাটাছেলে এলেও নায়েব তাদের ঘরে থাকতে 
দিতে সহজে nA হল না। অনেক, খোশামোদ 
করতে হল। এমন কি অবশেষে রাহতীর মা তার 
শ্রীপাদপদ্নে কসাবা রেখে রাজী করালো । . 

জমিতে' চাষ দেওয়ার আর মাত্র এক মাস বাকী। 
দেওয়ান সাহেব জমিগুলো৷ দেখতে এলেন। গাঁয়ের 
ভাগচাষীরা সব বেরোলো তাকে অভ্যর্থন জানাতে । 
কিছু fag কৃষক মাথা নিচু করে সেলাম জানায়। 
Taal দীর্ঘায়ু কামন! করে Í 

দেওয়ান সাহেবের চেয়ে রাহতীর দিকেই আড়- 
চোখে তাকাতেই বেশি তৎপরতা দেখালে! সুলতান 


BRN ছেলে সেদিন মাঝে মাঝে তার মনে পড়লো 


সেই অপমানের কথা I 

দেওয়ান সাহেব ঠাট বজায় রেখে'মুচকি হেসে 
প্রজাদের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন। কেউ 
তাকায় ভার দিকে ভয়ে, কেউ বা সম্মানে। রাহতী 


আর তার মা তার দিকে তাকিয়ে নিজেদের জমি আর 


কুঁড়ে ঘরের কথা ভাবে | 


তানা 


ae পি 


৫৫৩ জাগরণ E 


ইনি ছোট দেওয়ান সাহেব! এতদিন পড়াশুনায় 
ব্যস্ত ছিলেন। আসতে পারেননি জ্ঞায়গাজমি দেখতে। 
এতদিন বড় দেওয়ানই দেখাশোনা করতেন। কিন্তু 
কিছুদিন আগে পোলো। খেলার সময় ঘোড়া থেকে 
পড়ে যান। ফলে একটা পা প্রায় খোঁড়া হয়ে যায়। 


' বাপের অবস্থা বুঝে ছোট দেওয়ান সাহেব নিজের 


ভবিষ্যতের চিন্তায় বিচলিত হয়ে পড়েন.। তার টনক 
নড়ে। জমিদারি দেখার দিকে মন যায়। আজ তার 
প্রথম দিন। 

গায়ে আসার সাত আট দিন পরেই ছোট 
দেওয়ান সাহেব জমি নৃতনভাবে ঢেলে ARTAN t 
একাজ প্রত্যেক জায়গীরদারই goa বৎসর অন্তর 
করে থাকেন। এব্যবস্থায় হটে! লাভ। প্রথমত, কোন 
কৃষক একই জমিতে বেশিদিন থাকতে পারে att 
দ্বিতীয়ত, এই সময় কৃষকদের গাঁট কাটা যায়। 


' সেলামী আসে জায়গীরদার্দের পকেটে । 


নৃতন ব্যবস্থার নোটিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গঁয়ের 
ভাগচাষীদের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে যায়। গীয়েরলোক 
নারী-পুরুষ নিবিশেষে দেওয়ানজীর গোমস্তার ঘরের 
সামনে জড়ো হয়ে কানাঘুষ। শুরু করে, দেয় । 


প্রত্যেকের চোখেমুখে আশা-নিরাশার ছন্দের ছাপ : 


সুম্পষ্ট। . সুলতান OHTA জোয়ান ছেলেটা কোনো! 
কিছুকেই পরোয়া করত, ai! কিন্তু সেও আজ com 


বেড়ালটির মত বাবার পাশে চুপ করে বসে কি যেন: 


ভাবছিল। নুতন ব্যবস্থা অন্থদারে এর জমি ওকে 
আর ওর জমি তাকে ভাগচাষের জন্য দেওয়া হবে। 
এতে কারো পৌঁষমাস কারো সর্বনাশ । কৃষকদের 
ভাগ্যে এ-ব্যবস্থার কথা ভগবান লেখেন না, লেখেন 
দেওয়ান সাহেব, শুধু লেখেন না-_-লেখেন আর 
মোছেন। ‘5 


গোমস্তার ঘরে ছোট্ট জানালার , পাশে নৃতন 
বউয়ের মত জড়োদড়ো হয়ে বসে সামনের কাগজ- 


গুলোতে কলমে ছু একটি আচড়ে বাইরে দাড়ানো 


কৃষকদের ভাগ্য নির্ধারণ করছেন দেওয়ান সাহেব। 
তার সামনে লক্ষ্মীর একটি ফটো! ফুলের মালায় ডুবে 
গেছে। দেওয়ান সাহেরের গোমস্তা এক একটি কাগজ 
কৃষকদের হাতে দিয়ে কর্তার হুকুম তামিল করছিলো | 
SORT তামিল না করলে aS উপোস করতে 
হবে। পেটের দায়ে ওরা কাজ করে। স্হান 
হুকুম তামিল Fey 1 
gagal নিজেদের অর্গণপত্র পেল। আহম্মদ বাণী 
এবং সুলতান গুজবীর জমি গাঁয়ের সেরা জমি। খুব 
উর্বর। সে-জমি পেল মুহম্মদ মালিক এবং কাদির বিঙ্গ। 
ওদের আগের জমি ছিল বন্ধুর, অনুর্বর । তার বদলে 
ওরা এত ভালে! জনি পেলো! খবরটি পেয়েই 


‘আহম্মদ বাণী এবং স্থুলতান গুজবীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে . 


গেলো! তাদের দম বন্ধ হয়ে এল ৷ সুলতান way 
ছেলের অবস্থা আরে! কাহিল। তার শরীরের রক্ত 
যেন হিম হয়ে গেল। ছেলের ata fee এ-সব 
জমির সর্বময় কর্তা তার বাবা দিজেই। | 
মেয়েরাও জল আনার সময় পথেঘাটে জটলা _ 
পাকিয়ে কানঘুষ। করে। আহম্মদ বাণী এবং সুলতান 
গুজবীর বউয়ের! নিজেদের জমি বদলের জন্য ভেতরে 
ভেতরে জ্বলতে থাকে। তাদের মনে পড়ে বড় 
দেওয়ানজীর কথা। লোকটি খুব ভালো ছিলো! | 
তাঁরা খোদাকে অভিশাপ দেয়। ওরা ছুজনে রাহতী 
এবং মুহম্মদ মালিকের বোন খদীজীকে ঘুরে ফিরে 
দেখতো। মনে মনে তাদেরও অভিশাপ দিত. 


রাহতীর মা কিন্ত ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেওয়ান- 





৫৪ WID: ফান্তুন ১৩৮৬ 
উদাস চোখে দেওয়ানজীর গোমস্তার সঙ্গে ফিসফাস 
কথা বলে। কাদির বিগ এবং মুহম্মদ মালিক 
আত্মগর্বে ফুলতে থাকে, তাদের আনন্দ, তারা ভালো 
জমির অধিকারী হয়েছে। তারা আশীর্বাদ করে ছোট 
দেওয়ানকে | 

এই ব্যবস্থায় কৃষকদের মধ্যে নানা! আলোচনা! 
চলতে থাকে । তার! ভাবে, আহম্মদ বাণী ও স্থূলতান 
QR প্রচুর ক্ষেত-খামারের কাজ করেছে। তাদের বলব 
আছে, বহু লাওল আছে। কিন্তু এই কাদির fer আর 
মুহম্মদ মালিক এতবড় জমিটাকে কি করে সামলাবে ? 
এত সুন্দর উর্বর জমি নষ্ট করে না ফেলে! fay এটাও 
তারা ভাবে, এ জমি ওরা কেন পেল? কারণটা কি? 
রহস্তাটা কোথায়? সুলতান গুজবীর ছেলে রটিয়ে 
বেড়াতে লাগল: TAS এবং রাহতী এর মূল কারণ। 
কিন্ত লোকে যে তা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। 
তারা বলে--_ওসব আজগুবি কথা আমাদের কাছে 
নয়, অন্ত লোকদের কাছে বলো। 


বিঙ্গ পেয়েছে। ' দ্বিতীয়ত, তুমি ঠাট্টা আর কুৎসিত 
ইঙ্গিত করেছিলে বলে রাহতী তোমাকে জুতো 
পেটা করেছিলো। খদীজীর কথা একেবারে 
অবিশ্বীস্ত | 

'ছোট দেওয়ান বাপের মত মাসে এক আধবার 


AASA করতে আসেন। পাঁচ দশ দিন থেকে আবার - 


শহরে ফিরে যান।. এভাবে দিনের পর সপ্তাহ, 
সপ্তাহের পর মাস” মাসের পর বছর কেটে গেলো i 
তারপর হঠীং পাকিস্তানী বর্গীরা দিলো হান: তাদের 
মেরে তাড়িয়ে দিলো দেশের লোক | লোকের 
মনোভাবের তখন পরিবর্তন হয়েছে, তাদের NIIE 
জেগে উঠল । 


আমরা জানি! 
কেন তুমি রটাচ্ছো। প্রথমত, আমাদের জমি কাদির 


ভাদের চিস্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা 


বদলাল!। সারা কাশ্মীর এক নৃতন জীবনের ছোঁয়ায় ' 


প্রাশচঞ্চল হয়ে উঠল। দেওয়ান সাহেব QIRI 
মধ্যে আর গাঁয়ে আসেননি । ভার ধারণা, দেশের 


লোক যখন ক্ষেপে যায় তখন ঘরে বসে জানালা দিযে . 
বাইরে তাকিয়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। বাইরে 


বেরোনে! অন্ুচিত। 


এই সময়ের মধ্যে জায়গীরদারদের জাম ভাগ- 


চাষীদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ার। করে দেওয়া হয়েছে। 
ভরণপোষণের উপযুক্ত জমি অবশ্য দেওয়ান সাহেবও 
পেয়েছেন। অন্যান্য জমিদারদের মত তার প্রাপ্য 
জমি ema বেছে নেবার অধিকার তিনিও 
পেয়েছিলেন | আয় তারই ফলে কাদিয় বিজ্ঞ এবং 


মুহম্মদ মালিক আজও তীর ভাগচাষী | ভাগচাষীদের 


এখন মাত্র এক চতুর্থাংশ দেওয়ানকে দিতে হয়। আজ 
আর দেওয়ান সাহেবরা নিজেদের খেয়াল-খুশিমত 
ছু একটি কালির কুটির আঁচড়ে কৃষকদের ভাগ্য 
নির্ধারণ করতে পারেন না। খেয়ালখুশি মাফিক 
এর জমি ওকে আর "ওর জমি তাকে দেওয়ার 


দিনগুলো এক বছরের ঝোড়ো হাওয়ায় কোথায় যেন 


উড়ে গেছে। 


নতুন কাশ্মীরের জীবনে এসেছে আগার 
, আর সেই জোয়ারের BERET ধারায় “মুছে গেছে 
তাইতো দেওয়ান ' 
তাঁর ভাগচাষী দুজনের কাছ থেকে যখন প্রাপ্য 


বিগত দিনের অনেক প্রথাপন্ধতি। 


ফসলের ভাগ নিতে এলেন তখন কেউই এলোনা 
আগের মত অভ্যর্থনা জানাতে | 
কেউ সেলামও করল ay) OOO 

স্বামীর জন্য খাবার আনতে মাঠ 'থেকে qaa 
দিকে যাওয়ার পথে রাহভীর নজর পড়ল। দেওয়ান 


সাহেবের উপর। তিনি যাচ্ছিলেন মুহম্মদ মালিকের 


মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে 


-৯ 


> 
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জমির দিকে। দেওয়ান সাহেব তাকালেন রাহতীর 
দিকে। চোখাচোখি হয়ে গেল । রাহতী এমনিতেই 
নিটোল সৌন্দর্যময়ী। তার উপর বিয়ের জল 
পড়েছে। তারুণ্যের পূর্ণতা তার দেহে এসে দিয়েছে 
অপূর্ধ ছন্দোময়তা। হাঁটার সময় দোলা লাগে 
শরীরে । হাসির সময় গালে টোল খায়। কিছুক্ষণের 
জন্য দেওয়ানজীর দিকে ঘুরে তাকায় । মনে হল ওর 
চোখছুটি মুহুর্তে যেন অতীতের স্মরণীয় কিছু একটা 
খৌজবার চেষ্টা করে। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই 
চোখছুটি তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হারিয়ে সেই স্মৃতিকে 
আবিষ্কারের আনন্দে । মু$কি হাসির তরজের দোলায় 
যুখ-চোখের রেখাগুলিকে ছন্দায়িত করে হঠাৎ ঘুরে 
দৌড় দেয় সে ঘরের দিকে । | 

রাহতী ঘরে cheka সকাল থেকেই তার 
মাথা vali খানিকক্ষণ আগে ন্যাকড়ার পি বাধ! 


' ছিলে! কপালে জ্বর এসেছিলে, গা পুড়ে যাচ্ছিলো | 


কিন্ত এখন যেন তার সব ব্যাথা, জবর কর্পুরের মত উবে 
গেছে। তৎক্ষণাৎ ময়লা কুচৌলা (জামা ) খুলে 
ফেললো | ঘরের কোণ থেকে একটি পু'টলি বের করে 
তার থেকে বিয়েতে পাওয়া জামা তুলে নিয়ে পরে । 
তাড়াতাড়ি চুল আঁচড়ে নেয়। মুখহীভ ধুয়ে নেয়। 
ছোট্ট আরশিতে মুখখান! দেখে নেয়। - মুচকি হাসে | 
তারপর ভাতের থালা গামছা দিয়ে পুটলি ' বেঁধে 
মাথায় করে বেরোতে আর একবার আরশিতে 
মুখখানা দেখে গ্রেতবেগে চলে যায় ক্ষেতের দিকে : 

" র্াহতী খুব জোরে হাটছে। দেওয়ানজীর আগেই 


সে পৌঁছাবে ক্ষেতে! রাহতীর মুখে লজ্জা আর; 


অমুরাগের রেখাগুলি খেলা করখে, দেওয়ানজীর সঙ্গে 
কাটানো অতীতের সেই দিনগুলি এক এক করে মনে 
পড়ে। | 


- সেদিন সে দেওয়ানজ্রীর কাছে গেল। দেওয়ানজীর 
শোবার ঘরে খদীজী। দেওয়ানজী আদর করে তার 
কপালের চুল ঠিক করে দিচ্ছেন । ঘরে ঢোকার সঙ্গে 
সঙ্গে তার দৃষ্টি আর খদীজীর দৃষ্টি মিলে গেল। 
মবমে মরে গেল খদীজী। লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ল, 
সার! শরীরের ঘাম ঝরতে লাগল, রাহতী দৃষ্টি সইতে 
না পেরে খদীজী অষ্যদিকে মুখ ঘুয়িয়ে নিলো 

খদীজীর অবস্থা দেখে দেওয়ান সাহেব হো হো 
করে হেনে ফেললেন | তার হাত ধরে বললেন, 
“তোমরা একে অপরকে দেখে লজ্জা পাচ্ছো কেন? 
এসো আজ থেকে তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব পাতিয়ে দিই। 
নাও এবার aei ছাড়ো! দিকি। খদীজীর মুখ কালে! 
আর গস্বা হয়ে গেলো | তারপর রাহতীকে দেওয়ানজী 
নিজেই থাটিয়ার ওপর শুইয়ে দিয়ে দরজা! বন্ধ করে 
দিলেন। 

“দেওয়ানজী, লক্ষ্মীট, ওর সামনে অত cata 
WIS বন্ধ করাটা ভালো হয়নি, আর ও থাকতে 
থাকতেই আমাকে ডেকে পাঠানোও উচিত হয়নি 
রাহতীর মুখ দিয়ে অনেক কষ্টে কথাগুলো বেরোল। 
দেওয়ান সাহেব এই কথায় আর এক দফা হো হো 
করে SATAN | তারপর রাহতীকে দেওয়ানী টেবিল 
থেকে হাত বাঁড়িরে একট! লাড্ডু তুলে তার মুখে 
পুরে ছিলেন। 

রাহতী পথের চড়াই উত্রাইগুলে! পেরিয়ে 
এমনভাবে ছুটছে যেন এতটু দেরি হলেই তার কিছু 
একট হারিয়ে যাবে। পথ চলতে চলতে অতীতের 
সব দৃশ্য তার চোখেয় সামনে ভেসে উঠেছে | 

TIA পৌঁছালে! ক্ষেতে কিন্তু দেওয়ান সাহেব 
তখনও পৌছাননি নিজের উপর তার খুব রাগ হল 
রাহতীর; তার মনে চিন্তা আর ব্যাকুলতা দেখা দিলো, 
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তার পালাটা না খদীঙ্রী নিয়ে নেয় । খদীজীই আগে- 
ভাগে দেখা করে এতদিন আসেনি বলে অনুযোগ 
করার পর সে বলে কথাটা aca হয়ে যায়। 
খদীজীর উপর ঈর্ধা হল তার। এত ঈর্বা আগে 
কোনদিন হয়নি । 


রাহতী নিজের ক্ষেতে পৌছে ভাতের থালা 
কাদির বিঙ্গের সামনে রাখে । র'হতীকে দেখে সে 
অবাক দৃষ্টিতে মেলে বলে, ‘বাবাঃ, এত সাজগোন্ধ যে! 
কী ব্যাপার! আজ যে তুমি একেবারে নতুন বউ 
সেজে এলে রাহতী! না, এ শাল! আমিই বুড়ো 
হয়ে গেছি, তোমার মধ্যে যে মাদকতা আগে ছিলো 
আজও তা অটুট আছে। 

‘al অদভ্য কোথাকার, তুমি আবার বুড়ো! হলে 
কোথায়?" কথাটি বলেই গা দুলিয়ে স্বামীর মুখে এক- 
ata ভাত পুরে দিয়ে হি হি করে হেসে লুটোপুটি খায় 
রাহতী | 


কাদির বিঙ্গের মা কাছেই ছিলে|। বউয়ের ব্যবহার 
দেখে মনে মনে খুশী হয়। Baw মুখ অন্যদিকে 
ঘুরিয়ে নেয়, কাদির বউয়ের হাত ধরে কি যেন বলতে 
যাচ্ছিল, হঠাৎ হ্যাচকা টান মেরে হি হি করে হাসতে 
হাসতে তার সামনে ফণা তোল! সাপের মত হু একবার 
স্থলে রাহতী অদূরে মিলিয়ে ata! অতীতে রাহতী 
দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে CHU FAG] ALAA CCT | 
সেদিকে ছুটে যায়'**কাদির বিজ ভাবে তাঁর কথায় 
বুঝি লঙ্জ! পেয়ে রাহতী চলে গেছে। 
রাহতীর বুক টিপটিপ করছিল । উত্তেজনায় 
হাতের মুঠো বরাবর সঙ্গুচিত ও প্রসারিত হতে থাকে। 
আড়াই বছর আগেকার শক্তি যেন সে আজ ফিরে 
পেয়েছে । নিজের ক্ষেতটি পেরিয়ে কিছুদূর যেতে না 


যেতেই দেওয়ান সাহেবের সঙ্গে দেখা । সঙ্গে সঙ্গে 


'তার মুখে কে যেন সিন্দুর লেপে দেয় । 


দেওয়ান সাহেব আজ ATS রাঁহতীকে দেখে 
এসেছেন নোংরা তেল চটচটে পোষাকে । আজ 
তাকে নূতন বউয়ের পোশাকে দেখে বিস্ময়ে ও 
আনন্দে তার মন ভরে যায়। 
বলে ওঠেন, ‘এই যে আমার রাহতী রাণী ভাল 
তো? তুমি হয়তো খুব চটে গেছো, আড়াই বছর 
এদিকে উকি মারতে পারিনি বলে ।” রাহতীর সাস্বনা 
খদীজী তার পাল! কেড়ে নেয়নি ৷ 

সাহেবের মনে এসেছে উন্মাদনা । আবেগে 
রাহতীর তনুদেহখানি আলিঙ্গন করার জন্য হাত 
বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে রাহতী যা করে বপলো তা স্বপ্নের 
অতীত । হঠাৎ কে যেন তার চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা 
ঝাকিয়ে দিলো। Wis কড়াঘাতে ম্মরণ করিয়ে 
দিলো তার অতীত অবস্থা, যে অবস্থায় পড়ে বাধ্য 
হয়ে একদিন তাকে আর তার মত আরো! কত মা- 
বোনদের ইজ্জত বিক্রি করতে হয়েছে ওদের কাছে | 
আজ দিন বদলেছে! মেয়ে-পুরুষ জোট বেঁধে লড়ছে 
জমির জন্ত ! আর সে কি at দেওয়ান সাহেবের 
কাছে আত্মসমর্পণ করবে আবার। ক্রোধে দ্বণায় 
রাহতীর মন ছিঃ ছিঃ করে ওঠে। ` 

রুদ্ধ রাগে গুমরে উঠে, Pars সিংহীর মত গর্জন 
করে বলে, কাকে, রাণী বলছো? আমাকে? বদমাইস্‌! 
নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার ? নিজের বাড়িতে মা-বোন 
নেই ? মেয়েদের উপর তোমার চোখ পড়ার আগে অন্ধ 
হয়ে ATS l’ 

কথাটি বলে ভার জমিতে তার নাকের ডগায় থুথু 
ফেলে ক্রুদ্ধ সপিনীর মতই সে ধান-ক্ষেতের মধ্যে শন্‌ 
ata করে মিলিয়ে ata l 


আনন্দের সঙ্গে তিনি. 
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দেওয়ান সাহেবের চোখে কে যেন পিচকারী দিয়ে 
হলুদ রং AG পায়ের তলার মাটিতে যেন 
ভূমিকম্পের ধাক্কা লেগেছে। মাটি সরে যাচ্ছে, 
ছেলেবেলা থেকে আপ পর্যস্ত এধরনের কথা শোনেননি | 
তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। few বিড় করে কি যেন 
বলতে বলতে নিজের ক্ষেতের চৌহদ্দির মধ্যে Yaya 
করতে থাকেন। ক্রমে দেওয়ান সাহেবের কাছে 
পরিষ্কার হয়ে যায় রাহতীর এই আকস্মিক ব্যাপার ৷ 


. কাদির বিঙ্গকে বিয়ে করেছে। 


তিনি বুঝতে পারেন, একদিন ce ধারণা 'নিয়ে তিনি 
রাহস্ভীকে Sta শয্যায় এনেছেন সেটা ভুল ৷ রাহতীর 
কাছে যৌন আবেদন বড়ো ছিলো না, বড়ো ছিলো 
জমির সমস্যা | তাই এক faye জমি আর একটি কুঁড়ে 
ঘর হাতে রাখার জন্যই রাহতী সেদিন তার মার কথা 
রেখেছে; পৌরুষহীন, নিতাস্ত শাস্তশিষ্ট, গোবেচারা 


5 


অনুবাদ s বোম্মানা বিশ্বনাথম্‌ 





_বৃ্করোগণ উৎসব 


৬১টি বৃক্ষের গরিচয় 
watts সিংহ 


প্রায় অর্ধশতান্দ যাবৎ নিরলস ভারতাঁ় সংক্কীত ও খরীতহোর পটভামকায় TG শিক্ষা ও 
ate জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক্‌ শিক্ষার সংমিশ্রণে মান্মযের সহ স্মন্দর বিকাশের : 


সাধনায় fag যে জ্বানতাস-তান arabes সিংহ | 


FILA, প্রবার্তত “বৃক্ষরোপণ উৎসব” ও তার সার্থবতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নানাবিধ বক্ষরোপণ-এর 
প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই। 


প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বই ভাল ATH | ৬টি বৃক্ষের চি হুদ 


বাধাই ও ছাপা, 


দাম দশ টাকা 
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82 aie 
৯ই ডিসেম্বর ১৯৭৮ 
কোচিনের কেরালা) এক মেকানিক শ্রীবিজয় 
তার Cees টাকার জীবন বীমার পলিসির প্রথম 
ত্রৈমাসিক কিন্তির টাকাটি জম! দেন। 
১৩ই জানুগ্নারী ১৯৭৯ 
একটি caiba সাইকেল দুর্ঘটনায় শ্রীবিজয়, 
শ্রী ও একটি শিশু কন্যা রেখে মারা যান। 
oc] জানুস্ারী ১৯৭ ঘ্ীবন dyn নিগম দাবী নিষ্পত্তিৰ ব্যাপায়ে ফিস ATE কাজকর্মের , 
ই a ধার"টি ক্রমশই মহত ও সরল করে garea | যেক্ষেত্রে বীমাকত টাকা! 
জীবন বীমা নিগযকে শ্রীবিজয়ের মৃত্যুর esto বা ভার কর, সে ক্ষেত্রে নানা ধরণের চাহিদা ABT করা হচ্ছে। 
সংবাদটি জানালো eq) Sree বীমা fana যাদের বীনাকভ টাকার অন্ত কম, সেই সব বীমাকারীছে কথা মনে 
; বেছেই চাহিদাগুলি বারহার পুনযীশ্ষণ করে দেখা হয়। 
lag দাবী ad oes পাঠিয়ে দেন cafe ভাগ ক্ষেত্রেই দাবী faenfer ব্যাপারে মুল চাহিদাগুপি হ'ল 
এবং ভান প্রয়োজনীয় নাথপত্রসনেভ HIS * Hy afn SYS eyo gua amde be oad 
TIRO যথাযথভাবে পূরণ করে অফিসে Breen বা বিভা age দাোগযতাছে পুর ২ 
< en A Sree - 
3 way ,বৌনাপত্রে Sorthesiata মান acarths on থাকলে জাল ert 
১৬৬ CHAS ১১৭১ প্র রণায ধরা পডার যা প্রাস্দিক ও অভীন গুরত্বপূর্ণ বিহযবন্ত গোপন 
a বাধ কারণ বাতীত অন্য কোন CHAI দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয় না। 
nS a frstgta ডিভিস্ন্যাল - যদি কোন r রে যে দানী তা ৩ 
অফিস দাবী নিম্পত্তি করেন এবং জআরীমতী ঘটতে (প্রসোজনীয় নঘিগত্র দাখিল কব্বার পরেও) তাহলে i 
THA হাভে চেকটি পৌঁছে যায়। oe সালে area বীমা নিগমের যে ডুভিসন্যাঘ অফিসে দাবী সংক্রান্ত 
বীমা হিগম যে ৭৮০০০ টি দাবী নিষ্পত্তি করন, কাগজপত্র আছে, castrate একিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে ঘোগাযোগ 
যার পরিমাণ হ'ল ৫৫.৫ কোটি টাকা, এটি করতে পারেন-_ভিমি সর্ততোভাবে TANTE সাহায্য করবেন 
হ'ল তাবই সধ্যে একটি | 


(এটি একটি সভা ঘটত । fara 
শ্যালগঘশতঃ HPO মায়া গোপন 
কলা ভয়ে) 

RADEUS/LIC/SP-34 


ভারভীয় জীৱন বীমা fara 





pe 


সুহাসিনীর গল্প : অমিতাভ দাশ 


একঝাঁক তীর বেঁধা পাখি সুহাসিনীর কোলে attra পড়ে 
অথচ দিনমান ation পাখির আকাশ ছয়ে 
_ চোখ থেকে জল মুছে জাগরণে পিঠ এলিয়ে 
স্বপ্ন দেখার বিকেল সাজাতো 
- এখন ছত্রীবাহিনীর মতো অন্ধকার সূর্যাস্তের আগে 
স্বহাসিনীর চারপাশে ঝুপঝুপ নেমে পড়ে, 
অবিশ্বাস্য চোখ বাজ-বিজলি হু-হু কর! জল-ঝড়ে 
ঝিলিমিলি স্বপ্নের সৈকত ভাসিয়ে যায় | 
কেননা সুহাসিনীর এখন শীর্ণ গাছ-গাছালি মুইয়ে বর্ষাকাল 


মাঠের আইল ভেঙ্গে ছুটে আসা লৌকিক লণ্ঠন 
দেখার ভীষণ ইচ্ছে ছিলো 

বাকি জন্ম দুঃস্বপ্পে এপাশ ওপাশ কীকড়া বিছের 

হুল ফোটানো নীল যন্ত্রণা | 

ছেঁড়া বিছানার পাশে দাড়িয়ে শলাপরামর্শকর! 
নিষাধের বেশে নিয়তি 

| শ্মশান অভিলাষী শববাহকেরা 

ফুল্পরার 'বারমান্তা ও অমার উৎসব দেখে 

সুহাসিনী বুঝে নেয় শেষ ঘণ্টা--পৃথিবীর শেষ দিনকাল 


স্ৃহাসিনীর ভেঞ্জা চোখের পাতা থেকে স্থুতৌর মতো শেষ রশ্মি 
দ্রুত লাটাইয়ে গুটিয়ে নিয়ে কার অদৃশ্য আচুল 

সমস্ত সংসার ঝাপিয়ে শিশিরের অকালসন্ধ্যা নামছে 

সুহাসিনী শরীরী শূন্যতার কাছে অক্ষুট নালিশ জানায় 
দীত বের করা দেয়ালের মতো BAS ধ্বংসস্তুপ 


মিস কান্নার ভিতরে শেষ দৃশ্যের Gee মাস্তুল 

তৃষ্ণা আয়োজিত মরীচিকা 
আগুনের শেকল জড়িয়ে নিরুত্তাপ ধূপের মতো ফুরিয়ে যাছে 
কেননা সুহাসিনীর চোখের সামনে চতুর রাখালের 

সব হারানো সায়ংকাল 


, BR "৮৬-৫ 


t 


| 
৫৫৮ ' জয়শ্রী £ BIBT ১৩৮৬ 


ফুটফুটে দেবদূত £ তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 


হাওয়ায় টক্কর দেয় ধানবনে, ভরা ভাদরের দিনে 

কিছু সুখোপচার বয়ে আনবেই ওই পেটে বেড়ে ওঠ! আকীড়া তণ্ডুল ' 

তাই গাঁভর মানুষ এখন ঝাড়া-হাত-পায়ে শুধু পানির ঝরণ ITA, 

এখন কেবল ভিতরে ভিতৃরে গড়ে ওঠা, টাঁনাপৌঁড়েন-__ 

বপন করেছে চাষী তাই শরীরে এমন শিহর লেগেছে, 

এ'জমি তো বীজ নয়, ফসলের জন্ম দিতে সেও তালে নিশ্চিত পারগ, 

পরাগ উড়েছে মাঠে, কাশফুল ধোয়া হয়ে গাণ্ডের চায় ঢেলখেল, 

মাঝরাতে রাঙা হয়ে চাষীবউ বলেছে হাসর্ফাস ‘পেটের ভিতর ওটা! নড়ে চড়ে’ 
চাধীও ডগোমগো, আল বরাবর ধানবন ঘিরে ফেলছে পা-ছাপ তার 

সারামাঠ জুড়ে তদবির ফুটে ওঠে তার কল্জের আঙুলে . . 
হাওয়ায় কর দেয় সারাক্ষণ, আর দামালশিশুটা যেন নড়ে চড়ে ওঠে পেটে, ধানবনে, 


তার ফসলের মেহনত 


এই পউযেই তাকে দিয়ে যাবে এক ফুটফুটে দেবদূত | 

মরণ-পাঁথি ঃ চুনী দাশ অক্ষম 2 মধ্য দাশগুপ্ত 
তোমার আমার হাতের মুঠোয় ঝুলছে চাবি তারের মাঝে 
কাপছে মর্ণ-পাখির বুক তারের ভিতর তড়িৎ চলে 
তবু রাজা মন্ত্রী কোটাল . দীর্ঘতম তার নেমেছে 
হিংশ্র-লোলুপ-শ্বাপদ-চোখ | আকাশ থেকে নদীর জলে-_ 

' বুকের মাঝে গভীর নদী সেই চাবি তো আনতে হবে 
নদীর Sha cate ae Catal বাঁচিয়ে ক্ৰমে 
নদীর পাড়ে ধর্ম-কুঠার T; ae 

নি RL স্পর্শ লেগে অগ্নিকাণ্ড 

iy ওরই ফাঁকে রাজ্য চলে চতুর্দিকে বনাস্তরে__ 
aA চতুর রাজার 'কপট-নখ, এখন আমি সর্বস্বান্ত 

তুমি আমি খোপে বন্দী কিংবা মৃত মতাস্তরে ॥ 


\ 


farga গাষেই পর্যটক [| 


Tee পরিচর 


অন্যরণপে রূপান্তর | নচিকেত৷ ভরদ্বাজ। কল্পক 


প্রকাশনী ৷ দাম পনেরো টাকা | 
রবীন্দ্রনাথের পর বাঙালী কবিদের -আক্ষেপ ছিল 

যে তারা হারিয়েছেন “অগ্রজের অটল বিশ্বাস” 1 অর্থাৎ 

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রাচীন ও 


ও আধুনিক বাঙালী কবিদের যে a অস্তিবাচক প্রত্যয়ের 
ভূমি ছিল, পরবর্তীরা তা হারিয়েছেন। কৰি নচিকেতা, 


ভরঘ্বাজ কিন্ত রবীন্দ্রোত্তর কালের কবিদের এ-বিশ্বীস- 


রিক্ততা দ্বারা আক্রাস্ত নন। তার বিশ্বাসের ভূমি . 


সুদৃঢ় । করুণা ও কল্যাণে বিধৃত এ বিশ্ব ভার চেতনায়; 
Ae ও জীবনের পরিণামী বিকাশ ও তার সার্থকতায় 


অকম্পিত বিশ্বাস Sta এই অর্থে প্রথমাবধি সম-. 


কালীন বাংল! কাব্যের জগতে তার কণ্ঠস্বর IOA হয়ে 
উঠেছে। তার কবিতা ' সর্বদাই মহৎ বিশ্বাসে wg- 
গ্রীণিত করে আমাদের নৈরাশ্যবোধ জন্মায়না; জীবনের 
প্রতি অনুরাগ জাগায়, মঙগলবোধে প্রতিষ্ঠিত করে। 
অথচ কখনে! উচ্চকিত রাজনৈতিক বা অন্যবিধ শ্লোগান 
তিনি শোনাননি আমাদের; মতবাদ বা বুলির আশ্রয় 
নেননি, এমনকি সমসাময়িক কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে 
উদ্বেজিতও করেননি আমাদের । তার দৃষ্টি দূরতর 
লক্ষ্যে নিবন্ধ,_সে দৃষ্টির ব্যান্তি.ও গভীরতা মুগ্ধ 
করেছে আমাদের । তিনি আমাদের' প্রিয় কবি ভার 
বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বর, তার sate শুচিতাবোধ, তার 
অনুকম্পায়ী মানসতা ও We ভাষার দরুণ কাব্যে। 


তার সিদ্ধি এসেছে তার বিষয়বস্তুর মহত্বের 'সঙ্গে ' 
, * জাতীয় মানসকে Rs করার দাবীর সার্থকতা মেনে 


প্রকাশ-রীতির সাযুদ্যের ফলে | 


‘ এই বৈশিষ্টগুলি আলোচ্য কাব্যগ্রস্থে যেন পরিপূর্ণতা 
পেয়েছে। সাহিত্য জীবনসৃস্তব ও জাতির হৎপন্রলগাত 
_-কিস্ত একালের বাঙালী লেখক ও কবিরা একথা 
বিস্মৃত হয়েছেন । বুদ্ধদেব Ty বলেছিলেন শিল্পী ও 
বুদ্ধিজীবী মাত্রেই এযুগে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য। - বুদ্ধদেব 
-ৃধীন্দ্রনাথেরা মানসিকতায় ছিলেন ছিন্নমূল, জাতীয় 
জীবনের সঙ্গে বিষুক্ত--সাহিত্যে অফিডের বর্ণ বিলাসই 
কাম্য বলে ভার! মনে করেছিলেন। কিন্ত সাহিত্য 
শুধু মনোহারী বস্তু নয়, তা আমাদের আশ্রয়ও দেয়, 
আশাও দেয়। নচিকেতা ভরদ্বাজ গ্রন্থের ভূমিকায় 
এই কথাটি বলতে চেয়েছেন এবং এ বিষয়ে আমরা ভার 
সঙ্গে একমত। কিন্তু তিনি আরও একটি কথা বলেছেন 
যা বিতর্কমূলক এবং আমার অন্তত তাতে সায় নেই। 
কথাটি এই যে গীতিকবিতা৷ আর সাফল্য লাভ করতে 
পারবে না, কবির একক অনুভব ও একক কণ্ঠস্বর আর 
সহৃদয় হৃদয় সম্বাদী হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ ' 
সামাঞ্জিক অনুভবের সঙ্গে ব্যক্তিক অনুভবের সাম্য 
এ যুগে অসম্ভব কেননা সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ 
প্রায় যেন অসেতুসাধ্য। তাই নচিকেতাবাবূর মনে 
কবিতাকে যন্তুতন্ত্রতা দান করতে হবে--কবির free 


রোমান্টিক অনুভবের আধার না করে কবিতাঞ্চে জাতীয় 


অনুভবের আধার করে তুলতে হবে। টি, এস, 
এলিয়টও এরকম সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন এবং এ হল 
সাহিত্যে রোমান্টিক এঁতিহা-বিরোধী নব্য ক্লাশিজমের 
ধারা। fe সত্য বলতে কি ব্যাক্তির মনীষা 


eve জয়ী £ পৌষ ১৩৮৬ 
নিলেও স্বকীয় অনুভবের উচ্চারণ শুনতেও আমরা 
সাগ্রহে কাণ না পেতে পারি না। 

আলোচ্য কাব্যখানি বাংল! সাহিত্যে একটি অভিনব 
R এই অর্থে যে, এটি কাব্যোপন্যাস__কাব্য ও 
উপন্যাসের মিলিত at কিন্তু সেই অর্থে একি সত্যই 
অভিনব? পৌরাণিক বা মহাকাব্য থেকে ates বিষয় 
নিয়ে গত শতকে মধুসূদন ও হেমচন্দ্ৰ কাব্য রচনা 
করেছিলেন; নবীনচন্দ্র এতিহাসিক বিষয় নিয়ে 
লিখেছিলেন পলাশীর যুদ্ধ৷ ডাঁদের কাব্য, মহাকাব্য 


লক্ষণীক্রান্ত হলেও যথার্থত মহাকাব্য ছিল না; তবে: 
.আধুনিক-জীবনপ্রসঙ্গও অনুপস্থিত ছিল বলে তাদের 


কাব্য BAFA নামও পেতে পারে ন ৷ আমার যতদূর 
স্মরণ হয়, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় কাব্যোপন্যাস লেখার 
চেষ্টা করেছিলেন--কিন্তু ta প্রতিভার Baw তাকে 
সিদ্ধি থেকে বঞ্চিত করেছে 1, 

* আলোচ্য কাব্যের যে গুণটি প্রথমেই বু 
তা হল সুরু থেকে শেষ পর্যস্ত এর সুর উচ্চ গ্রামে 
বাঁধ! ৷ প্রেমের উন্মীলনই এ কাব্যের বিষয়বস্তু | কিন্ত 
এ প্রেম দাস্তীয় প্রেম দেহকামনার Baa” এ প্রেম 

স্থাপিত। আধুনিক যুগে তথাকথিত বাস্তববাদিতা 
ও ক্রয়েীয় মনস্তত্বের অসংশয় প্রতিষ্ঠা এ প্রেমাদর্শের 
প্রতিকূল! কবি যে. প্রেমের শুদ্ধ, a, সুবিস্মিত 
রূপে আস্থাশীল এ তার মানসরৈশিষ্ট্য ও আত্মপ্রত্যয়ের 
পোতক। এই প্রেম জীবনকে মহৎ করে, এশ্বর্ষে 
দীপ্ত করে, বেগবান করে। তাই নায়ক আনন্দ, যিনি 
কলকাতায় কোনো বৃহদায়তন অফিসে উচ্চ পদাধিকারী 
সচ্ছল, fang, নিশ্চিন্ত, জীবনের অধিকারী ছিলেন 
তিনি দেশের জন্য নিঃশেষে আত্মদান করতে স্বেচ্ছায় 
ছুটে গেলেন_প্রেমই তাকে মহত্তর জীবনবোধে, 
ত্যাগে, বৃহতের আহ্বানে সাড়া দিতে উদ্বোধিত করেছে। 


কবির কৃতিত্ব এই যে ঘটনাটিকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য . 
প্রেম এখানে নরনারীর জীবনে ' 


করে তুলেছেন | 
সর্বনাশের প্রান্ত ছুয়ে গেছে, কিন্তু সর্বনাশ ঘটায়নি, 
বরং অনুভবের গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে উত্তীর্ণ করে 
দিয়েছে পাত্রপাত্রীদের। কবি দেহকে অস্বীকার 
করেননি, প্রেম ভার লেখনীতে কাগজের ফুলও হয়ে 


ওঠেনি। কামনার মৃত্তিকায় তার মূল প্রোথিত হলেও, 


ও সংরাগের রক্তকণ্টক অঙ্গে ধারণ করলেও সে প্রেম 
হয়েছে Cateri, জীবনদেবতার পায়ে নিবেদিত 
পদ্মের মতো; প্রেম এ কাব্যে fates উপলদ্ধিতে 
উত্তরিত | | 

কাব্যদেহের মধ্যেই খণ্ড খণ্ড কবিতা প্রবিষ্ট হয়ে 
নতুনতর স্বাদ এনে দিয়েছে এবং কৰি ভূমিকায় গীতি- 
কবিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন, 
সে সংশয় খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে এই সফল গীতিকবিতা- 
গুলির সংযোজনে। অথচ এই কবিতাগুলি মূল কাব্য- 
কাহিনীর গতি বাড়িয়ে দিয়েছে, মন্থর করেনি । সুতপা 
নায়ী আর একটি মেয়ের আবির্ভাব সম্পর্কেও একথা 
বলা চলে, মূল কাহিনীতে গতি সঞ্চার করা ছাড়াও 


নায়ক আনন্দের প্রেমবোধের স্বরূপ উন্মোচনেও তার 
'আবির্ভাব সহায়তা.করেছে। সে জন্য geta উপ- 


কাহিনীটি প্রক্ষিপ্ত মনে হয় TI | কিন্তু আমার মনে 


হয় কবির কল্পনাশক্তি কিঞ্চিৎ নিস্তেজ হয়েছে নায়ক- 
নায়িকার: মধ্যে দিদি সম্পর্ক স্থাপন করে; প্রেমের : 


শুদ্ধ রূপ আঁকার পক্ষে এ দুর্বল অবলম্বনের প্রয়োজন 
ছিলনা । কাব্যের আরস্ভে ও অস্তিমে নায়ক আনন্দের 


Ne 


অভিজ্ঞতায় ভাই-বোন সম্পর্ক এমনিতেও টে"কেনি, . 


দি ভি তি o} 


তা প্রেমিকার প্রতিমাই। 


এই কাব্যখানি পাঠককে শুদ্ধ Weck: ও সুস্থ ' 


vy 


Avy 


á 
পুস্তক-পরিচয় 


জীবনবোধে frais করায়__ এর চেয়ে বেশি সার্থকতা ' 


সাহিত্যের কাছে আর কি আশা করতে পারি? , 
yy AER ঘোষ 


LİLA থেকে রামগড় .ঃ বাজার রক্ষিত। 
আট টাকা। মুদ্ৰক £ ২৪৷১, ক্রী রো, কলিকাঁতা-১৪। 


এই স্বল্পপরিসর গ্রন্থের নামকরণে অপ্রগলভ্‌ 


নীরবতায়, হাতছানির ইশারায় ভারতবর্ষের জাতীয়- 
বিপ্লবের ইতিহাসের রূপাস্তরের এক হুধৌোগপূর্ণ পর্যায় 
দুইটি শব্দ-ব্যঞ্জনায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। মাত্র দুইটি 


বৎসরের রূপাস্তরের ইতিহাস নামকরণে রেখাঙ্কিত 


হলেও ইতিহাসের আরও বৃহত্তর ব্যাসার্ধে প্রবেশ করে 
গ্রন্থকার দুই আদর্শবাদের ছন্দের মধ্যে এই রূপাস্তরের 
কাহিনীকে বিধৃত করতে প্রয়াসী হয়েছেন । কিন্তু 


এরই মধ্যে গ্রস্থকারের কয়েকটি প্রত্যয় যেন গ্রন্থের 


এই ব্যাসার্ধ থেকে বিচ্যুত হয়ে অসংলগ্ন কণ্টকের মতো 
মাথা উচু করে. দাড়িয়েছে । গ্রন্থকারের ভূমি কার 
তৃতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারায় এমন একটি. কন্টকের 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 
“সুভাষচন্দ্র রুখে দীাড়িয়েছেন এই. ব্যক্তিপূজার 
বিরুদ্ধে” | এই “ব্যক্তিপূজার প্রত্যয়টি উচ্চারণ ক'রে 
সুভাষচন্্রকে তার প্রতিপক্ষরূপে দীড় করালে, যে 
আদর্শনৈতিক সংগ্রামে গান্ধীজীর প্রতিপক্ষরূপে 


সুভাষচন্দ্রের যে অপ্রতিদ্বন্বী ভূমিকা গ্রন্থকার রেখাঙ্কিত 


করেছেন, তাঁকে লঘু করা হয়, খর্ব করা হয়। এই 
ভূমিকাতেই, এই পৃষ্ঠরা তৃতীয় প্যারায়, গ্রন্থকার 


বলছেন “AUIS: aia অমুকরণে শিল্পায়নে ' 


মার্যমে.--” এই বাক্যে সুভাষচন্দ্ররের শিল্পায়ন 
সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির একটি ভ্রান্ত ধারণা পরিবেশিত 


হয়েছে। QS সর্ধদ্রাই বলেছেন ভারতবর্ষ কারুর 


গ্রন্থকার সেখানে বলছেন ' 


অনুকরণ করবে না। সোভিয়েত রুশেও যেমন সেদেশের 
বাস্তব অবস্থা ও পরিবেশ অন্থযায়ী জাতীয় অর্থনীতি 
গড়ে উঠেছে, ভারতবর্ষেও তাই হবে। 

গ্রন্থটির আলোচনার মূল cael গান্ধী-সুভাষের 


‘চরিত্রের আদর্শগত বৈপরীত্যের ea অন্যান্য যাদের 


নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের ভূমিকা পার্শ্ব-চরিত্রের 
বেশী নয়। একমাত্র অহরলাল নেহেরুর চরিত্রের 
হযামলেটিয়ানা গ্রন্থকার স্থানে স্থানে সঙ্গতভাবেই তুলে 


ধরেছেন । গান্ধী-সুভাষের চরিত্রের এঁক্যের চাইতে 


সীমাহীন আদর্শগত দ্বন্দের ফলেই, বার বার 'জাতীয় 
RAA এক এক পর্যায়কে এই সংঘাত এক এক নৃতন 
বৈপ্লবিক স্তরে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে, ১৯২৮-এ কলকাতা 
কংগ্রেসে ব্রিটিশসম্পক বিচ্ছিন্ন পূর্ণব্বাধীনতাবাদীদের 
সঙ্গে উপনিবেশিক স্বায়ওশাসনবাদীদের সংগ্রামে এই 
ঘচ্ছের প্রথম প্রবল আবির্ভাব । এই ছুই শিবিরের 
প্রথমটির অবিসম্বাদী সর্বভারতীয় নেতা vote, 
দ্বিতীয় শিবিরের নেতা গান্ধীজী। স্বয়ং জহরলাল 
ততোদিনে তীর সমাজবাদী ও বৈপ্লবিক বীরত্ব সত্বেও 
গান্ধীজীর পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছেন, অন্যান্যরা তো 
গাস্ধীজীর ছায়ামাত্র | l 
গ্রন্থকার ভূমিকায় বলেছেন “হতিপুরাতে 
সুভাষ্চন্দ্রের রাজনৈতিক অভিষেক ঘটেছিল” । এই 
মৃল্যায়নও মনে হয় ইতিহাস-সম্মত নয়। কলকাতা 
কংগ্রেসে ব্রিট্রিশসম্পর্ক বিচ্ছিন্ন পূর্ণ-স্বাধীনতারসংশোধনী 
প্রস্তাবের উত্থাপকরূপে সুভাষচন্দ্রগান্ধী-নেতৃত্বের বিকল্প 
বৈপ্লহিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন | লাহোর কংগ্রেসে 
গান্ধী-উত্থাপিত স্বাধীনতার প্রস্তাবের সংশোধনীরূপে 
প্রতি-সরকারের ' প্রস্তাব উত্থাপন করে সেই বিকল্প 
নেতৃত্বের আসনে দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠায় স্বীকৃতি পেলেন। 
FORM যেমন বাংলার এবং অন্ান্ত প্রদেশে যুব- 


৫৬২ জয়শ্রী £ ate ১৩৮৬ 


সম্মেলনের সভাপতির আসনে বসে যৌবনের যুবরাজরাপে . 


অভিষিক্ত হয়েছেন তেমনি তার রাজনৈতিক অভিষেকের 
কথা যদি বলতে হয়, তাহলে কলকাতা কংগ্রেস ও 
লাহোর কংগ্রেসে যে বৈপ্লবিক স্পর্ধা দেখিয়ে গান্ধীজ্জীর 
বিকল্প নেতৃত্বের ভূমিকায় তিনি উত্তীর্ণ va সেইথানেই 
তাঁর রাজনৈতিক অভিষেক হয়ে গেছে বলা যেতে 
পারে। অবশ্যি হরিপুরায় সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্বের 
সম্মানের আসনে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো; তার 
বৈপ্লবিক স্পর্ধ। কতটা ছলে-বলে-কৌশলে দমন করা 
যায় সেই পরীক্ষার জন্য । সেই পরীক্ষায় সুভাষচন্দ্র 
উত্তীর্ণ হবেন | তাতে আর বিচিত্র কি? সুভাষচন্দ্রকে 
যেমন সেজন্য মূল্য দিতে হয়েছে, গাঁন্ধীজীকেও তার 
শিষ্যদের কাছে দেশবিভাগের প্রশ্নে পরাস্ত হয়ে আরও 
কঠোরতর মূল্য দিতে হয়েছে । 

আলোচ্য গ্রন্থে নিখিল ভারত 'যুব কংগ্রেসের 
অধিবেশনে অভ্যর্থন1 সমিতির সভাপতিরূপে ১৯২৮" 
এর fora সুভাষচন্দ্র ভার ভাষণে. সবরমতী ও 
পণ্থিচেরী আশ্রমের সমালোচনা করেছিলেন । 
পণ্ডিচেরী আশ্রমের সমালোচনায় সুভাষচন্দ্র “কিছুটা 
অশোভনতা দেখিয়েছেন ঠিকই”-্রস্থকার অহেতুক 
এই মন্তব্য করেছেন 1 কারণ সুভাষচন্দ্র সেদিন স্পষ্ট 
বলেছিলেন £ “এ হুই চিস্তাধারার মূলে যে দার্শনিক 
ভিত্তি নিহিত রহিয়াছে আমি এখানে উহার আলোচনা 
করিতেছি ন1।...আমি এখন ভারতবর্ষে চাই প্রবল 
কর্মবাদ” | zor এ ছুই চিন্তাধারার নৈফর্মবাদের 
বিরুদ্ধেই তার অভিমত প্রকাশ করেছেন | 

গান্ধী-সুভাষের ' দর্শনের বৈপরীত্য গ্রন্থকার 
নিপুণভাবে এঁকে তুলেছেন। কিন্তু tegeta 
. স্বাজাত্য কোথায় নিহিত রয়েছে তার রেখাঙ্কনস্পন্ট- 
তর হলে গান্ধী-নেহেরু যে চিন্তার দিক থেকে কতো 


বিপরীত মেরুর অধিবাসী তা স্থম্পষ্টর্ূপে অভিব্যক্ত 
হোতো। সেবা, ত্যাগ ও মানবতাবাদে অস্তহীন 
Corry Sia গান্ধীজীর কাছের মানুষ ছিলেন। 
তাদের ভাবুতীয়ত্ববোধে সুদৃঢ় প্রত্যয় যেমন পরস্পরকে 
কাছে টেনে এনেছে, তেমনি আদর্শগত সংঘাত তাদের, 
মধ্যে TBI ব্যবধান সৃষ্টি করেছে এবং পরিণতিতে এরা . 
দুই পৃথক পথের অভিহাত্রীরূপে পৃথিবীতে নিজ নিজ 
স্থান নির্দেশ করে গেছেন। গান্ধীজী সেবাধর্মের সঙ্গে. 

অহিংসার স্ুুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছেন আর 
স্থভাষের জীবনে সেবাধর্ম যোগাভ্যাসের অবিচ্ছেদ্য 
অঙ্গরূপে বিবেকানন্দ থেকে সঞ্চারিত হয়েছিলো! | 


গান্ধীজী দৃষ্টিতে ধর্মের প্রতীক অহিংসার সঙ্গে সেবা 


যুক্ত হয়ে যে রূপ নেবে, যীরা হিংসাকে অন্তায় মানবিক 


বৃত্তিরূপে বিচার করে সেবায় প্রবৃত্ত হবেন; তাদের 


কাছে সেবার প্রকৃতি হবে ভিন্নতর! ভক্তিসাধক 
অহিংসাবাদী সেবক তার নমনীয় মানসিকতা নিয়ে 
সেবার ছলনার আড়ালে শোষণ, লুণ্ঠন, পীড়নকে 
প্রশ্রয় দিলেও শক্তি-সাধক সেবক মনুষ্যত্বের উৎগীড়নে 
গঞ্জে উঠবে প্রকৃতপক্ষে শক্তিসাধক সেবকের ভূমিকা 
Rada ভূমিকা । তাই সেবাধর্মে দীক্ষা নিয়ে দেখা, 
গেছে বিপ্লব-সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছেন শক্তি-সাধক 
CRF! এই গ্রন্থে গ্রন্থকার নিপুণভাবে গান্বীজীর 
অহিংস-তত্বের আলোচনা করেছেন এবং তার কাছে 
স্বাধীনতার চাইতেও যে অহিংসার আদর্শই বড়ো 
তারও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, সেবাধর্মের সঙ্গে 
অহিংসার wake সম্পর্ক স্থাপনের ফলে ক্ষাত্র- 


শক্তির অবক্ষয় কিভাবে অবশ্যম্তাবী হয়ে পড়ে গ্রন্থকার 


তার রেখাঙ্কনে বিরত থেকেছেন। গ্রন্থকার যদিও 


“RSA বলেছেন যে সুভাষচন্দ্র ১৯২৮ সাল থেকে 


যুদ্ধের কথা বলে এসেছেন কিন্তু সেই ১৯১৪ সালে 


= 


৫৬৩ পুস্তক-পরিচয় 


প্রেসিডেন্দী কলেজের ছাত্র অবস্থায় "রুসন্ধানে ব্যর্থ 
হয়ে টায়ফয়েড রোগাক্রাস্ত সুভাষ রোগশঘ্যায় শায়িত 
অবস্থায় স্বাধীনতার afete সম্পর্কে যা ভেবে 
এসেছেন, তার স্পষ্টতর উল্লেখ চোখে পড়লো 
all সেদিনই তিনি বুঝেছিলেন মুক্তিসাঁধকদের' 
দেশের সামরিক এবং অসাঁমরিক ছুই ধরনের শাসন- 
ভাঁরই গ্রহণ করতে হবে। যে জাতির সামরিক শক্তি 
নাই, তারা স্বাধীনতা রক্ষা করতে অগ্রসর হবে, সে 
আশাও বৃথা । সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা! অর্জন করতে এবং 


' তা রক্ষা করতে এগিয়ে গেলেন অজানার পথে 


বহিবিশ্বে ১৯৪১-এর জানুয়ারী মাসে । এই অজ্ঞাত 
aaa তার ত্যাগ, সেবা ও শক্তিসাধনার্‌ ত্রয়ী 
আদর্শের পরিপূর্ণ ফল। হ্-পরিসরে বিপুল ব্যাসাধের 
যৌক্তিক আলোচনার বাঁকে 'বীকে বানানের তুল 
ছড়িয়ে রয়েছে যেমন, কোথাও কোথাও বা তথ্যের 
তুলও চোখে কাটার মত বিধে থাকে । ছুই একটির 


" দিকে গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, যাতে পরবর্তী 


সংস্করণে ARA ভাবে গ্রন্থের প্রকাশন! সম্ভব নয়।. 
‘ভৌগলিক’ শব্দটি এমনি এক বর্ণাশুদ্ধিতে 
আক্রান্ত হয়ে আছে। কোথায় শুদ্ধ ‘ভৌগোলিক’ 


শব্দটি চোখে পড়লো না। ৬ পৃষ্ঠায় শেষের ছত্রে।' 


নীমট। ‘অনঙ্গ দাস’ হয়ে আছে, হবে ‘অনঙ্গ দাম? | 
মুদ্রাকর প্রমাদ হবে মনে হয়। ৭ পৃষ্ঠায় প্রথম লাইনের 
gab fee একেবারেই অ-তাধ্যিক। ১৯৪০-এ ২৯ 
নভেম্বরে আমরণ অনশন আরন্তের পূর্বে ২৬ নভেম্বর 
১৯৪০ তারিখে সুভাষচন্দ্র পত্রটি লিখেছিলেন 


বাংলার গভর্ণর, বাংলার চীফ মিনিষ্টার এবং বাংলার 


কাউন্সিল অফ মিনিষ্টারদের কাছে, বড়োলাটের 
কাছে নয়। গ্রন্থে ঘন ঘন হুত্রনির্দেশের প্রয়োজন 
আছে কিনা, সে-প্রশ্নটিও গ্রন্থকারকে ভেবে দেখতে 


অনুরোধ satel | সুত্রনির্দেশে অনেক প্রামাণ্য 
গ্রন্থের এবং তথ্যনিষ্ঠ গ্রস্থকারের যেমন নাম রয়েছে 
তেমনি অন্যদেরও নাম রয়েছে । এই নিরিথে সুত্র" 
নিদেশটিকে আরও হুম্ব করলে কি গ্রন্থের প্রামাণ্যতা 
হ্রাস পাবে? পাঠক হিসাবে বর্তমান .সমালোচকের 
মনে এই প্রশ্নটি বার বার উকি দিয়েছে। 

| গ্রন্থকার পরিশ্রম সহকারে ভারতবর্ষের জাতীয় 
বিপ্লবের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়কে ছোট ছোট 


বাফ্য-বিন্যাসে এবং অল্পপরিসরে অনাবৃত করেছেন | 


গ্রন্থকারের গবেষকম্থলভ মননার এই সাক্ষ্যটি জাতীয় 
সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংবোজনরূপে 
স্থান পাবে। i | 


_ অধ্যাপক বিমলামোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের লোকাণ্তর 


ওরা মার্চ ১৯৮০ সুপরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী 
অধ্যাপক বিমলামোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৮৭ বৎসর বয়সে 
ক'লকাতায় লোকাস্তরিত হয়েছেন। বিক্রমপুর নিবাসী 
বিম্লামোহন শৈশবে পিতৃহীন হ’লে মাতৃদেবীর FAT 
উৎসাহে কৃতিত্বের সহিত ১৯১৬ সালে ক’লকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের ইংরাজীর এম্‌-এতে উত্তীর্ণ হন। 
ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনার সময় 
অসহযোগ আন্দোলনে এ কাজ ছেড়ে দিয়ে গুজরাত 
বিঘাপীঠের অধীন বোম্বাই স্যাশন্যাল কলেজে 
অধ্যাপনায় যোগ দেন। 

অধ্যাপক বিমলামোহন তরুণ বয়সে অন্তশীল 
সমিতির সংস্পর্শে আসেন। সেদিন তার as 
সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ আচার্য, 
রবি সেন প্রমুখর!। 

১৯৩০-এর ডঃ AFA ঘোষ, ডাঃ raria 
ব্যানাজি প্রমুখদের সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলনে 


৫৬৪ জয়শ্রী £ ফাস্তুন ১৩৮৬ 


যোগ দিয়ে কীথিতে লবণ-সত্যাগ্রহে কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হন। ১৯৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে ২ 
বছরের দণ্ডভোগ করেন, সেই সময় তার মা এবং স্ত্রী 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ক'রে কারাবাস ভোগকরেন। 
১১৪২-এর “ভারতগছাড়', আন্দোলনেও প্রায় তিন 
বৎসরকাল কারাবাস ভোগ করেন | সে-সময় তাবু ছুই 
পুত্রও রাজবন্দী ছিলেন | 

দেশবিভাগের পর বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ 
প্রফুল্লচন্দ ঘোষের একাস্ত 'রাঁজনৈতিক সচিবের “ভার 
অধ্যাপক বিমলামোহন গ্রহণ করেন | তার স্বাধীনতা- 
- সংগ্রামী স্ত্রী ১৯৭৩-এ লোকান্তরিত হন। ' 

আমরা বাংলার এই কৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামীর 
স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং Sta পরিবারবর্গের প্রতি 
ACTA জ্ঞাপন কর্ছি। | 

arene RTENE IATA ঘোষের লোকাম্ডর 

প্রখ্যাত সাহিত্যিক' সুবোধ ঘোষের লোকাস্তর 
এ-যুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ ৭৯ বংসর 


l 


t 


*:২০৯বি, বিধান AAR £ কলিকাত1-৭০০৬ £গোবর্ধন প্রেম হইতে রকি রণচন্ত্ a aeg RS ও প্রকাশিত 


বয়সে কিছুদিন রোগভোগের, পর গত ৮ই মার্চ ' 


প্রতাষে লোকাস্তরিত হয়েছেন। বাংলাদোশর সাং 
বাদিক-সাহিত্যিক জগতে সুবোধ ঘোষ এক বিচিত্র- 
পুরুবের এঁত্যিহ রচনা, করে গেছেন তার: জীবনব্যাপী 


" সাধনা! দিয়ে কৈশোর-যৌবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় . 
ভেতর দিযে বড়ো হয়ে উঠেছেন! হাজাব্রিবাগের 
. বনে বনে ঘুরে কখনও বা বাসের কণ্ডাক্টার ট্রাকের 
ডাইভার আবার কখনও aligat বৃত্তিতের দিন. 
তারপর প্রেসের কর্মী এবং পরিশেষে 


_ কেটেছে। 
সাংবাদিক। তার “ফসিল” গল্পের .আমল থেকেই 
বাংলাসাহিত্যে তার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তারপর 
লিখেই চলেছেন। প্রকারের পাঁদপীঠের বাইরে সমস 
তিনি নিজেকে বরাবরই সরিয়ে রেখেছেন আমরা এই 


নিরভিমান, প্রচারবিমুখ স্বনামখ্যাত সাহিত্যিকের . 


স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং. তার আত্মীয়- 
বর্গের প্রতি গভীর সমবেদন! জানাচ্ছি। 


peo? 








গীতাশান্ত্রী মনস্বী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


Á শ্বীগণতা (বৃহৎ সংস্কবণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২'০০ 
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শ্রীগীভা mimg সংস্করণ ১৪:০০ 
TRS পকেট গীতা ৯০০ 
Hee ও ভাগবত ধর্ম ২০:০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 

সলভ পকেট গীতা (মূল APES ও গদ্যানুবাদ) ৩:০০ 
সলভ পদ্য গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ৩০০ 
নিতাপাঠ্য গীতা ( কেবল মূল সংস্রত শ্লোক ) ২০০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ) গীত; (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১:৫০ 

ওঁ গ্লাস্টিক জ্যাকেট সহ ২২০ 
কর্মবাণী ৩:০০ 
শরীশ্রীচস্ডাীঁ ( পকেট সং্করণ ) q'o 
শিক্ষার্থীর ধর্মীশক্ষা ৪০০ 
ভারত-আত্মার বাণ? ১২০০ 
Soul of India Speaks 

( ভারত-আত্মার বাণ'র ইংরেজশ ) ১২০০ 





“Sioa অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 
জগদশচন্দ্রের অক্ষয় aie তাঁর গীতা ভারতী 
জাতীয় সম্পদ | 
যেমন কাব ক্লাত্তবাসের রামায়ণ, কাশশরাম দাসের 
মহাভারত, কালী সিংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রে গীতা! যতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদশশচন্দ্রের 
TTS আর Saw Hy থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হৃদস-মন্দিরে |” 

_ডঃ মহানামব্রত ক্রক্ষচারী 


‘Slay ও ভাগবতধম”-__ শ্রীরুষতত্ব ও লালা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা | শ্লীগীতার পাঁরপূরক গ্রন্হ ! 


শ্রীনীলিমা ঘোষ এম এ, বি. টি. 
{বিদ্যাসাগৰ 
ছোটদের গল্পগুচ্ছ (স্বরচিত গজ্প-সংগ্রহ ) 





8°00 
৩০০ 











HAAS গ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 


ব্যায়ামে বাঙালী ¢ ০০ 
বীরেছে বাঙালী 8.00 
বিজ্ঞানে বাঙালী ৮০০ 
বাংলার খাঁষ ৩০০ 
বাংলার Tra ৪ ০০ 
বাংলার মনীষা ৩*০০ 
রাজার্য রামমোহন-_জাবনী ও রচনা ৪০০ 
যুগাচার্য ববেকানন্দ__জীবনী ও বাণী ৪:০০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র-জীবনী ও আঁবচ্কার ৪-০০ 
আচার্য প্রফলুল্রচন্দ্র_-জাবনী ও বন্ধুতা ৩০০ 
রবীন্দ্রনাথ ৪:৭0 
জীবন গভা ২০০ 


কয়েকাঁট আঁভমত--বই দুটি লোভনায় হইয়াছে ।--প্রবাসা 
ঘরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থন*য় 1— ভারতবর্ষ 

পাঠ করিতে কাঁবতে গর্বে বুক ফলয়া উঠে ।--আত্মশাস্ত 
yee (বাংলার খাম) বাজার চাঁলত অযতুসম্ভূত 
সাধারণ জাবনী-গ্রম্হ নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভারে AY এবং "চন্তাশশলতায় উদ্দীপ্ত । বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশাহতৈষণা বৃদ্ধি পাবে । 

_-অল ইন্ডিয়া রোডও 
দেশে মনের আবহাওয়া পাঁরবার্তত হবে ।- আনন্দবাঙ্তার | 
ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮*০০ 
প্রয়োগমূলক আভনব বাংলা আঁভধান । ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বালত । সর্বদা ব্যবহারযোগ্য !-- আকাশবাণী 


১৫ বংাকম চাটার্জ স্ট্রীট, কালকাতা-৭০০০৭৩ 
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সুভাষ-রচঘাবলী 


প্রথম খ'ড :১১১৩"২৮ 
দ্বিতীয় খণ্ড : ১১২৯ 
তৃতীয় খণ্ড : ১৯৩০ ৩৫ 





খণ্ডগুলিতে ৷ স্বাধীনত;ঃর পর নান! অপচেষ্টোর যে দেশ- 
নায়কের বাণী বিস্মৃতির অতলে চাপা দেবার চে! চলেছিল 
জয়ী প্রকাশনের 'সুভাষ-রচনাবলী’ তার ATS জবাব বাংলায় 
৬ খণ্ডে সম্পুর্ণ এই রচনাবলীর দাম sire টাকা গ্রাহকদের 
জন্য ১২০ টাক!। ধীরা আজও গ্রাহক হননি তার! এককালীন 
১২০ টাক! দিয়ে গ্রাহক হোন | 
‘সৃভাষচন্দ্রের অনেক রচন'-_বশেষতঃ fies সভা-সাঁমাততে তাঁহার 
আঁভভাষণ প্রকাঁশত হইলেও দুষ্প্রাপ্য । সুতরাং, ভারতের স্বাধীনতা 
সংগ্রামের প্রধান সেনাপাতর জীবনী এবং ভাব ও মতের PRIE সম্বন্ধে 
আমাদের থ,ব স্পষ্ট ধারণা নাই । এই অভাৰ দূর কারবার জন্য ‘জয়শ্রী 
প্রকাশন’ ছয় খণ্ডে তাঁহার রচনাবলণী প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
T. রসেশচন্দ্র মজুমদার 


‘বর্তমান সংগ্রহ বলতে গেলে SIS জাীবন-বাণী । এই বাণধ 
প্রকাশিত হয়েছে প্রায় সকল লেখায়--তাঁর বন্ততায়, তাঁব প্রবন্ধ রচনায় | তাঁর 
লেখা তাঁর কথা, সবই যেন VATA গাঁথা | সত্যরঞ্জন বক্সণ 


SAA প্রকাশন ॥ ২.-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা ২৬ 
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একটি অভিনব পরিকল্পনা | ভারত-জিজ্ঞাসার নানা প্রসঙ্গ । হুঃসাহসী 
অভিযাত্রী, প্রদ্ুতাত্বিক, শিক্ষক, প্রকৃতি পিপাস্থ পর্যটক, পর্বত্ারোহী 
প্রভৃতি নানা বিভাগের কৃতি ব্যক্তিরা এই সংখ্যায় লিখেছেন, এছাড়া : 
সর্বভারতীয় নান! প্রতিষ্ঠানের রয়েছে সংবাদ সরবরাহে অকু সহযোগিতা | 


| কষেকটি প্রসঙ্গ 
সুন্দরী সুন্দর gT £ তারানাথ দাস 
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নন্দন কানন £ প্রাণেশ চক্রবর্তী 
উত্তরকাশী-গঙ্গোত্রী £  উমাদেবী 
আন্দামান : £ ভক্তি বিশ্বাস 
উত্তর-পূর্বাঞ্চল £ কমল! মুখোপাধ্যায় 
হিমালয় | £ শম্ভুনাথ দাস 
কুস্তমেলা . £ অতনু সান্যাল 
বাংল! সাহিত্যে ভ্রমণ £ বিজয়কুমার দত্ত 
সুন্দরবন ও পর্যটনের আকর্ষণ £ পবিত্রকুমার ঘোষ 
অমরনাথ দর্শন ই স্ুশাস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

এছাড়া লিখবেন 


অলোকরগ্জন দাশগুপ্ত দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ©. শঙ্করানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, সমীর চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু সেনগুপ্ত ও আরো অনেকে | 


দামঃ পাঁচ টাকা 


v| 





মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন 


গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করুন। 


সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতিকে অক্ষুণ্ন রাখুন। 


শ্রমজীবী মানুষের অধিকারকে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার 
সংগ্রামকে শক্তিশালী করুন। 


পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাকে গ্রামে গ্রামে প্রসারিত করুন। 


শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করুন। শিক্ষায় শ্রমজীবী জনসাধারণের 
অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করুন। 


ক্ষেতমজুর বর্গাদার সহ সমস্ত কুষকের স্বার্থ রক্ষা করুন। রুষির উন্নতি ও 
ভূমি সংস্কারের কাজ জোরদার করুন। 


এই রাজ্যের শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করুন। 
জনগণ ও সরকারের সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করুম। 
প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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হিজ্রতার আগুন TA | 


সারা দেশ জুড়ে যেন ক্রুর হিংস্রতার লেলিহান 
আগুনের BP বয়ে HE! এই তপ্ত প্রবাহের 
উত্তাপে মানুষের মানবতাবোধ যেন জ্বলে-পুড়ে অঙ্গারে 
পরিণত হয়েছে, মনুষ্যত্বের আবেদন উপহাসের 
উপজীব্য হয়ে দীড়িয়েছে। বর্তমানে অবস্থা যে 
জায়গায় এসে পৌচেছে তাতে মনে হয়, মানুষের সঙ্গে 
মানুষের সম্পর্কের নিয়ামক প্রেম নয়, প্রীতি নয়, 
ওঁদার্য নয়, ত্যাগ নয়, সেবা নয়--এ সম্পর্কের নিয়ামক 
্বার্থসন্ধ হানাহানি, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, 


শোষণ, পীড়ন, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ, লুষ্ঠন, উৎসাদন। এ 


এক বিচিত্র দেশে আমর! এসে পৌচেছি বিংশ শতাব্দীর 
উপাস্তে | 

এই এপ্রিল উত্তর বঙ্গের পশ্চিমদিনাজপুর জেলার 
ইসলামপুর থানার নয়টি গ্রামে কী তাগুবই না হয়ে 
গেলে! মানুষের উন্মত্ত ক্রুরতার এমন জ্বলজ্যাস্ত 
কাগুকারখানা খুব বড়ো একটা চোখে পড়ে না। 
গ্রামের পর গ্রামে দলবদ্ধভাবে স্থানীয় পুলিশ ঝাঁপিয়ে 
পড়ে অকল্পনীয় অত্যাচার করেছে--এই অভিযোগে 
সাংবাদিক, রাঁজনীতিক সবাই মুখর হয়ে উঠেছেন | 
ঘটনার was ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা। অভিযোগ 
উত্থাপিত হয়েছে, সেদিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে 
আটটার মধ্যে ইসলামপুরের ও. সি, ; চ্যাটাঞ্জি নামে 


এক সাবইন্সপেকটর ও কয়েকজন কনেষ্টবলকে সঙ্গে 
নিয়ে ফুলবাড়ি বস্তিতে ata | এর! কেউ স্থানীয় স্থরেন 
পালের বাড়ি, কেউ শরৎ পালের বাড়ির সামনে গিয়ে 
জিপ থেকে নেমে পড়েন। শরৎ পালের বাড়ীতে 
পুলিশরা লুঠপাট আরম্ভ করে দেয়। বন্দুকের শব্দ 
শুনে গ্রামবাসীরা দৌঁড়ে এসে দেখতে পায় ডাকাত 
নয় পুলিশরাই শরৎ পালের বাড়ী ঢুকে বাক্স-প্যাটর! 
ভেঙ্গে টাকা, সোনাদান! লুঠপাট করছে। গ্রামবাসীরা 
একযোগে পুলিশ-ডাকাতদের আক্রমণ করে, ফলে 
gáa পুলিশ সেখানে মার! যায়, ও, সি এবং ate 
ইন্সপেকটর চ্যাটাক্তি গুরুতররূপে আহত gA | 
সোমবার ইসলামপুর থানার পুলিশ পোষাক 
পরিহিত অবস্থায় কিম্বা সাদা পোষাকে, নয়টি গ্রাম 
বিধ্বস্ত করে দেয়। তিনশর বেশী বাড়ী, দোকান ইত্যাদি 
পুড়ে ছাই হয়ে গেছে । আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল 
ফুলবাড়ী, ফুলবাড়ী কলোনী, মৌদকপাড়া বারোগোচ্ছা, 
গোণ্ডোলগোচ্ছা, গুয়াবাড়ী, রিনকুয়া, বালাঞ্চা গ্রাম- 
গুলি। যারা আক্রান্ত তারা সবাই সাবেক পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে আগত Gates তাদের কেউ বা 
মুসলমান সম্প্রদায়ের, কেউ বা তপশিলী । আক্রমণ- 
কারী পুলিশদের ভয়ে নিরাপত্তার জন্য, গ্রামের ছেলে- 
পুরুষ মাঠে, ঝোপে-ঝাড়ে আশ্রয় GR! কেউ বা 


৫৬৮ জয়শ্রী £ চৈত্র ১৩৮৬ 


পরিবারের বিষয়সম্পত্তি, সোনার অলঙ্কার নিয়ে 

নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে কিন্তু আক্রমণকারীদের দৃষ্টি 
না এড়াতে পেরে বেদমভাবে AAT ও SS হয়। 

গ্রামগুলির কেউই অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি 

পায় নাই। রাজনৈতিক দলের সদস্য, প্রাইমারী 

স্কুল শিক্ষক এরাও আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়েছেন। 

বন্দুকের কুদোর ঘায়ে আহত হয়েছেন, হাঁসপাতাঁলেও 


Sf হয়েছেন অনেকে আহত অবস্থায় | তাত্জবের কথা, 


১০ই এপ্রিল মহকুমা প্রশাসন অস্বীকার করছেন যে 
পুলিশরা লুঠ করেছে, বাড়ী পুড়িয়েছে। অথচ কে যে 
এই অত্যাচারের জন্য দায়ী তাও তখন পর্যন্ত তার! 
হদিস করতে পারছেন না । মহকুমা হাকিম শ্রীএস 
মিত্র বলছেন £ ‘we are still investing and 
trying to find out the offenders’. ইললাম- 
পুরের গোণ্ডোলগোচ্ছা গ্রামে একটি পাকা বাড়ী এবং 
ঠাকুর-ঘর ছাড়া সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কেবলমাত্র 
তপশিলী সম্প্রদায়ের কারিগর-অধ্যুষিত বারোগোচ্ছ। 
গ্রামের ১৪৮টি কুঁড়ে ঘরই পুড়িয়ে ফেলা হয়। এই 
গ্রামের ভোলানাথ পালের আসন্প্রসব। স্ত্রী কালীশ্বরী 
ঘরে আগুন লাগানোর মুখে পালাবার চেষ্টা করলে 
পুলিশের লাথিতে আহত হন এবং শিশু প্রসব করবার 
পরই ৯ই এপ্রিল তার মৃত্যু হয়। 

সরেজমিনে যে প্রবীণ পুলিশ অফিসাররা ইসলাম- 
পুরের ঘটনার তদস্তে গেছেন, তাদের ধারণা পশ্চিমবঙ্গ 
পুলিশের নিয়মানুবন্তিতা এতো শোচনীয়ভাবে হাঁস 
পেয়েছে যে ইসলামপুরে যা ঘটেছে, পশ্চিমবঙ্গে যে 


কোনো! অঞ্চলে তার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তার মূলে ' 


রয়েছে পুলিশ কর্মচারীদের দুইটি ট্রেড ইউনিয়নের 
রাজনীতিপ্রস্ুত stad | দিনছুপুরে ছুইঘন্টা পুলিশের 
নেতৃত্বে অবিরাম লুঠ, অগ্নিসংযোগ . এবং মারপিটে 


বোঝ! যায় সাধারণ পুলিশের উপর তাঁদের অব্যহহিত 
উধ্বতন অফিসারদের অন্ুশাদন একেবারে লোপ 


পেয়েছে । গত বছরের পুলিশ-বিদ্রোহ, সমস্যা আরও 


ঘনীভূত করে তোলে | 

পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের দুইটি ট্রেড ইউনিয়ন_ 
পশ্চিমবঙ্গ নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতি এবং 
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এসোসিয়েশন__এই রাজ্যে পুলিশী 
রাজনীতির মাবর্ত সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে কর্মচারী 
সমিতি পি, পি, আই, এম,এর এবং পুলিশ এসো- 
সিয়েশন কংগ্রেস (ই)র সমর্থনপুষ্ট । যে দল যখন 
ক্ষমতায় সমাসীন হন, তারা তাদের সমর্থনপুষ্টদের 
সহায়তা ও অপর ইউনিয়নের agma বিরোধিত! 
করে রাজনৈতিক জটিলতার R করেছেন। পুলিশের 
উত্বতিন অফিসারদের মুখে শোন! গেছে যে পুলিশের 
মধ্যে পারস্পরিক অস্তর্ছ'ন্ৰ চরমে উঠেছে এবং কর্মচারী 
সমিতি অপর ইউনিয়নকে ইসলামপুরে ৭ই এপ্রিল 


তারিখে অনুষ্ঠিত হিংস্রতা জন্য দায়ী করছে। 


কিন্ত সব চাইতে তাজ্জবের কথা প্রাথমিক রিপোর্ট 
নামাঙ্কিতযে বিপোর্টটির উপর মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন 
যে রিপোর্ট মন্ত্রীরা ও অতিরিক্ত আই, জি ফিরে এলে 
পূর্ণাঙ্গরপ পাবে_তাঁতে পুলিসের ওপর কোনে! 
অপরাধের অভিযোগ উত্থাপন করেন নাই! ইসলাম- 
পুরের গ্রামে ৬ই এপ্রিল রাত্রিবেলা, গ্রামবাসীদের 
হাতে নিহত geen পুলিশের আততায়ীদের গ্রেপ্তারের 
জন্য অতিরিক্ত এস পি এবং এস, ডি, পি, ওর নেতৃত্বে 
পুলিশ বাহিনী বিভক্ত হয়ে সংশিষ্ট গ্রামে বাবার পরই 
গ্রামকে গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেলো, প্রায় তিনশ বাড়ী 
বিধ্বস্ত হ’লোঁ, ২০০০ গ্রামবাসী উৎসাদিত হ'লো-_এই 
সব ঘটনার কোনো সঙ্গত কারণ মুখ্যমন্ত্রীর প্রাথমিক 
রিপোর্টে কোন স্থান পেলো! না--সে-ও এক আশ্চর্যের 


রা 


৫৬৯ সম্পাদন্ধীয় 


বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্যি eae গোছের কিছুটা বয়ান 
তার বিবৃতিতে জুড়ে দিয়ে ছুইকৃলই রক্ষার চেষ্টা 
করেছেন। তার বয়ানটি এইরূপ “It is reported 
that at the time of making these arrests 
a scction of the force became excited 
and committed some excess”. অবশ্থি মুখ্য- 
মন্ত্রী কঠোর ভাষায় আগাম শাসিয়ে বলেছেন ইসলাম- 
পুরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত কোনো পুলিশ কর্মচারী 
নিষ্কৃতি পাবেন at | 

বিহারে, উত্তরপ্রদেশে যে ঘটনাগুলি অনবরত 
ঘটেছে, পশ্চিমবঙ্গে দলীয় হিংশ্রত! ছাড়া সে ধরণের 


. কোনো পুলিশী হিংশ্রতার সংক্রামক নজীর ইদানীং 


দেখা al গেলেও ইসলামপুরের হিং্রতার নজীর 
একেবারে কৃল-ছাপানো। কিন্তু উত্তরবঙ্গে মেটেলি, 
মাথাভাঙ্গা ও ইসলামপুরের হিংস্রতার উন্মত্ত পদধ্বনি 
বেজে উঠেছে। ওরা এপ্রিল জলপাইগুড়ির মেটেলি 
থানায় মৃত্তিচা-বাগানে পুলিশ ও এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের 
গুলিতে চার জন নিহত হন। মাথাভাঙ্গ। থানা 
আক্রান্ত হলে পুলিশের গুলিতে চারজন আহত হন । 
কয়েকদিন আগে শিলিগুড়িতে ডাকাতদের হাতে 
সোনার দেকানের মালিকসহ তিনজন খুন হন। কিন্ত 
ইসলামপুরে পেট্রোল ও কেরোসিন ছিটিয়ে শত শত 
নিরীহ দরিদ্র নিম্নবর্ণের গ্রামবাসীদের বাড়ী ঘর 
পুড়িয়ে দিয়ে জিঘাংসাবৃত্তির চরিতার্থতার ইসলামপুরীয় 
নজীর বোধহয় হিংভ্রতার সকল নজীরকেই ছাপিয়ে 
গেছে। ইসলামপুরের ঘটনা কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের অগ্নিপরীক্ষ ডেকে এনেছে তা নয়; ছিংঅ্রতাঁর 
চরম অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে মানবতাবাদের প্রতিরোধেরও 
পরীক্ষা ডেকে এনেছে । ইসলামপুরের ঘটনা নিয়ে 
রাক্কনীতির কোনো! অবকাশ নেই । যাদের হাতে 


t 


সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে 
জাতির প্রতিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর কোনে! 
পদস্থলনে যেমন সামরিক বিচারাঁলয়ে ত্বরিৎ বিচারে 
তাদের কঠোর "সাজা দিয়ে প্রতিরক্ষার নিরাপত্তা 
স্থনিশ্চিত করা হয়, তেমনি পুলিশবা হিনীর হিংশ্রতাকে 
একই ধরণের সাজা দিয়ে দমন করে নাগরিক নিরাপত্তা 
বিধানের অমোঘ দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তো 
বটেই, পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সাধারণদেরও পালন . 
করতে হবে । : 
ইসলামপুরের ঘটনারও পূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলে উন্মত্ত হিংঅ্রতার প্রবাহ বয়ে গেছে। গত 
ডিসেম্বরের পর দশটি বর্বরোচিত ঘটনার সন্ত্রাস উত্তর- 
প্রদেশে এবং বিহারে ৪২টি নৃশংস মৃত্যুর কলুষস্পর্শ 
রেখে গেছে। গত ১১ই ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের 
জৌহরপুরে ১৪জন হরিজনকে গুলি করে খুন করা 
হয়। তাঁরই প্রায় একমাস পরে উত্তর প্রদেশের 
নারায়ণপুরে পাইকারী ধর্ষণ-লুষঠনের ফলে দুইজন 
হরিজন নিহত zal বিহারের পরশবিঘায় গভীর 
রাত্রিতে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ১২ জনকে গুলি করে 
হত্যা কর! হয়। ২১দিন বাদে পিপ রায় ৫০০ জনের 
এক সশস্ত্র দল ১৪জন হরিজনকে নৃশংসভাবে হত্যা 
করে এবং গত ১৬ই মার্চ কাটনির ( মধাপ্রদেশের ) 
হরিজনদের ১৬টি বাড়ী আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া 
হয়। এই হিংস্রতার পেছনে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির 
ছুঃদহ পীড়ন সক্রিয়ভাবে ইন্ধন যুগিয়েছে বলা যেতে 
পারে। এই নিপীড়িতর| চাইছেন অর্থনৈতিক 
স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ছোট একটি পদক্ষেপ. আর অমনি 
রুখে দড়াচ্ছে সমাজজীবনে তাদের উঁচুতলায় যারা 
রয়েছেন, তাদের কঠোর শাসন, পীড়ন ও নিগ্রহ | 
: আধিক সঙ্গতির দাবীতে যেমন অনুন্নত সম্প্রদায়ের 


৫৭০ জয়ী ঃ চৈত্র ৯৩৮৬ 


মানুষ এবং হরিজনেরা জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বার্থের 
উচ্চবর্ণের মানুযদের রোষানলে পড়ে হত ও নিহত 
হচ্ছেন, তাদের নাগরিক নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে 


উঠেছে, তেমনি নারী-নিরাপত্বার প্রশ্নটিও সমাজে. 
তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠে নারী-ধর্ষণ মারাত্মক 


নৈমিত্তিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। মানুষের জীবনের 
মূল্যও যেমন হাস পেয়ে নিধিবেক হত্যা সমার্জ-জীবনে 
ত্রাসের সঞ্চার করেছে, তেমনি মূল্যবোধের অবক্ষয় 
নারীর মূল্যকেও লঘুস্তরে অবনমিত করেছে। 
তাই নারী-পিরাপত্তার প্রশ্নটি গুরুতররূপে বিপর্যস্ত 
হয়ে মানবীয় হিংস্রতা দানবীর রূপ নিয়ে পশুদ্বের 
পর্যায়ে নেমে এসেছে। সম্প্রতি আস্তর্জাতিক নারী- 
দিবসের ৭০তম বর্ষ বংসর পুতি উপলক্ষ্যে প্রায় চারটি 
সংগঠন ধর্ষণ ও নারী-নিগ্রহের ক্রম-উধ্ব গতির বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ধর্ষণের বীভৎস হিংস্রতার 
বৃদ্ধির পরিমাপ পাওয়া যায় বোম্বোই-এ এই বীতৎসতার 
বিরুদ্ধে, উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদের প্রচার মঞ্চ প্রতিষ্ঠায় । 
বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত এই প্রচার-মঞ্চটি নামাঙ্কিত 
হয়েছে ‘Forum Against Rape’ রূপে | দিল্লীর 
“PRTG” সংগঠন এই মঞ্চটিকে নারীদের বিক্ষোভ- 
অভিযোগ প্রদর্শনের মঞ্চ হিসাবে গ্রহণ করবার 
পরই ধর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধারা উচ্স্তরে উন্নীত 
হয়। পরুশবিঘা, বেলচি, দোহিয়ার নিগ্রহ জাতীয় 
কলঙ্কের কী শোচনীয়, প্রতীক হয়ে দাড়িয়েছে, 
তারই অভিব্যক্তি এই ‘ফোরাম’ বা মঞ্চ | 

আস্তর্জাতিক মহিলা দিবসের ৭০-তম বর্ষ af 
উপলক্ষ্যে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মহিলা মিছিলের দ্বার্থহীন 
দাবি 'মথুরা-মামলা” নামীয় নারী-ধর্ষণের মামলায় 
বোম্বে হাইকোর্টে মথুরা নামে নাবালিকার উপর 
মহারাষ্ট্রের দেশাইগঞ্জ থানায় ধর্ষণের অপরাধে We 


প্রাপ্ত যে দুইজন কনেষ্টবলকে স্থপ্রিম কোর্ট মুক্তিদান 
করেছেন, তাদের পুনধিচার চাই । মুক্তি দেবার কারণ, 
স্থপ্রিম কোর্টের অনুমান এঁ অপরাধ মথুরার সন্মতি- 
ক্রমেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো । ধর্ষণ, সমাজে নারী- 
নিরাপত্তার সন্্স্ত-অভাববোধের অভিব্যক্তিরপে 
প্রতিভাত হয়েছে। তাই দ্বিধাহীনচিত্তে নারী-প্রতিবাদীরা 
সংগ্রামের ধ্বজা উধ্বে তুলে ধরে তাদের প্রতায়ের, 
আত্মমর্ধাদাবোধের এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছেন | 
দিল্লীতে প্রায় বছর ছুই পূর্বে দিন-ছুপুরে চোপর! 
ভাই-বোনের অপহরণ ও হত্যা যেমন আতঙ্কের শিহরণ 
বইয়ে দিয়েছিলো, তেমনি. দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন 
কলেজের বি, এস, সি পরীক্ষার্থী ১৯ বছর বয়স্ক তরুণ 
গৌতম জয়সিংহানীর হত্যা নিদারুণ আতঙ্ক ছড়িয়ে 
দিয়েছে। কলেজ থেকে বাড়ী ফেরার পথে গত UE মার্চ 


বাস স্টপে নামার পর থেকে গৌতমের আর কোনো ' 


সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। গত ২১শে মার্চ দূপুরবেলা 
ওখলা ইণ্ডান্্িয়াল এস্টেটের কাছে লাল কুয়ার রাস্তায় 


ঝোপের মধ্যে পিঠের দিকে হাত বীধা অবস্থায়. 


গৌতমের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই পনের দিনের 


মধ্যে গৌতমের হাতে লেখ! চিঠি এবং এক অজ্ঞাত-' 


পরিচয় ভদ্রলোকের কাছ থেকে তার মা-বাবা একটি 
টেলিফোন পান। 


গৌতমের শব-ব্যবচ্ছেদ রিপোর্ট থেকে জানা যায় 


এই তরুণটিকে কি নিদারুণ হিংস্র অত্যাচারে খুন করা 
হয়! তার পাজর এবং বুকের হাড় ভাঙ্গা পাওয়া 
যায় | পিঠমোড়া দিয়ে বাধ! অবস্থায় মৃতদেহটি পাওয়! 


গেছে এবং শ্বাসরোধে মৃত্যুর রিপোর্টও.পাওয়া! গেছে। 


উই মার্চ রাক্রিবেলীয়ই পুলিশকে গৌতমের নিখোঁজের 


খবর জানানো হলেও পুলিশ এই ঘটনার প্রতি কোনো ' 


গুরুত্ব দেয় নাই। তাদের ধার্ণ। ১৯ বছরের ছেলে 


J 


৫৭১ সম্পাদকীয় 


আবার সময়মত ফিরে আসবে, কিন্ত গৌতম আর 
ফিরে এলোন।। ফিরে এলো বুকের পাঁজর-ভাঙ্গী, 
হাত-বীধা, শ্বাসরোধে-মৃত গলিত শবদেহ। দিল্লীতে 
১৯৭৯-তে অপরাধের সংখ্যা শতকরা ৩৫.৫ ভাগ বৃদ্ধি 
পেয়েছে, আর এবছর প্রথম ছুই মাসে নান! 
অপরাধের দায়ে গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৪,৬৬৫ জন । 


জনতা দলে ভাঙনের পর ভাঙন 
১৯৭৯-এর জুলাই মাসে চরণ সিং-রাজনারায়ণ-মধু 
লিমাই জনতা! দলে ভাঙন ধরিয়ে দেশাই সরকারের 
পতন ঘটাবার পরই জনতা দলের আড়াই 


বছরের বাঁধনে যে ফাটল ধরলো, শেষ পর্যন্ত সেই, 


ফাটলই জনতা দলে ভাঙনের পর ভাঙন এনে 
ভারতীয় রাজনীতিতে গণতন্ত্রের কাঠামোকে স্থায়িত্ব 
দেবার যে উদ্ঠোগ জয়প্রকাশ নারায়ণ স্থরু 
করেছিলেন তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দিলো। 
জনতা দলের অঙ্গীভূত প্রাক্তন জনসংঘ-গোষ্টির 
বিরুদ্ধে” একইকালে জনতা দলের এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং- 
সেবক AAI সদস্তাপদের অভিযোগ এনে জনতা দলে 
সংহতি-সাধনের পরিপন্থী পরিবেশ cow যারা 
'অগ্রণী হয়েছিলেন, তারাই শেষ পর্যস্ত এই দ্বৈত- 
সদস্যপদের অর্ভুহাতে দলে প্রথম ভাঙন নিয়ে এলেন। 
এই ভাঙনের হোতাদের পুরোভাগে দেখ! গেছে মধু 
লিমায়েকে | ১৯৭৭-এর জামুয়ারীতে জনতা দল গঠনের 
সময় fee দৈত-সদস্যপদের এই অভিযোগ সরব হয় 
নাই। আন্তর্জাতিক শান্তি কাউন্সিলের সভায় 


" যোগদানের এবং মস্কৌ সফরের পরই মধু লিমায়েকে 


এই অভিযোগ সম্পর্কে সরব হতে শোনা গেছে ॥ শেষ 
AGS চরণ fre এই অভিযোগ মূলধন করে জনতা! 
দলের ভাঙনে মেতে উঠলেন, যদিও প্রাক্তন জনসংঘী- 


দের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে কয়েকটি রাজ্যে 
শাসন ক্ষমতায়, আরোহণে চরণ সিং ও তার প্রাক্তন 
বি, এল, ভিপন্থীদের বাধে নাই। 

দ্বিতীয় পর্বে দল ভাঙলেন জগজীবন রাম। 
ভারতের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্ীত্বের প্রত্যাশায় জানুয়ারীর 
নির্বাচনে জনতা পার্টির নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে নির্বাচনে 
ভরাডুবি হবার পর জ্রগন্জীবনবাবু জনতা পার্টি ছেড়ে 
দেবার অজুহাত হিসেবে জনতা পার্টির aege 
প্রাক্তন জনসংঘীদের বিরুদ্ধে আর এস, এস-এর সঙ্গে 
দ্ৈত-সদন্তপদের অভিযোগ উত্থাপন করে দল 
ছাড়লেন। জগজীবনবাবু সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রায় 
দৈনিকই রিপোর্ট বেরিয়েছে যে তিনি ইন্দিরা-কংগ্রেসে 
যোগ দেবার জন্য গোপন আলাপ-আলোচনা করছেন 
অথচ নিজের আচার-আচরণ দিয়ে বা হ্যর্থহীন মত- 
প্রকাশ করে মানুষের আস্থাহরণকারী এই রিপোর্টগুলি 
প্রতিরোধের জন্য উদ্যোগীই হলেন না! 

জগজীবনবাঁবুর ভাঙনের পর আবার ভাঙনের 
সুচীমুখ তৈরী করলেন এমন কয়েকজন জনতা-সদত্য 
যার! অজগজীবনবাবুর দলতাঙ্গার সভা-সমিতিতে যোগ 
দিয়ে তাকেও যেমন teal দিয়েছেন, আবার জ্রনতা 
দলের বৈঠকে যোগ দিয়ে দ্বৈত-সদস্তপদের ধূয়ো তুলে 
আর একটি ভাঙনের খেলায় মাতলেন। শেষ পর্যন্ত 
জনতা দলের আনুষ্ঠানিক মতের সঙ্গে প্রাক্তন জনসধী 
সদস্তদের মতের খুব বেশী একটা অমিল ছিল না । 
প্রাক্তন জনসঙ্ঘী বন্ধুদের জনতা দলের পার্লামেন্টারী 
বোর্ডের প্রস্তাবে আর, এস, এস-এর উল্লেখে ল্পর্শ- 
কাতরতা একদিকে যেমন মীমাংসার অস্তরায় সৃষ্টি 
করেছে, আর একদিকে পালমেপ্টারী বোর্ডের প্রস্তাব- 
টিকে আরও কিছু সময় বিবেচনাধীন রাখা হলে হয়তো 
মীমাংসার পথ খুঁজে পাওয়া যেতো । আর. এস. এস 


GAR জয়ী ঃ চৈত্র ১৬৮৬ 


কর্তৃপক্ষ গত বছর জুলাই মাসে জনতা পার্টির সভাপতি 
চন্দ্রশেখরকে কথ! দিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক 
সজ্যের ১৯৮০র ২২শে মার্চের প্রতিনিধি সভায় আর. 
এস. এস সংবিধান সংশোধন করে Caw সদস্যপদের 
মীমাংসা করে দেবেন! তারা সে কথ! রাখেন নি 
এই কারণ দেখিয়ে যে, প্রতিনিধিসভার পূর্বেই 
জনতার পাল“মেণ্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্ত আর, এস, 
এসকে খর্ব করেছে । তরেপরও জনতা পার্টির নেতা 
মোরারুজীভাই দেশাই পা্লপমেপ্টারী বোর্ডের প্রস্তাব 
সংশোধন করে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পার্টির 
জাতীয় কর্মপরিষদে যে প্রস্তাব আনেন, সেই প্রস্তাব 
প্রাক্তন স্যোসালিষ্টদের কেউ কেউ বিরোধিতা করলেও 
কার্যকরী সমিতির অধিকাংশ সদস্য তাতে সহমত 
হয়েছিলেন | কিন্তু ভোটের সময় দেখা গেলো দেশাই- 
OF সেই প্রস্তাব ১৪-১৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। ফলে 
জনতা দলে আবার ভাঙন এবং প্রাক্তন জনসংঘীদের 
নেতৃত্বে ভারতীয় জনত! পার্টির আবির্ভাব হয়। কিন্ত 
প্রাক্তন জনসংঘীরা ভাঙনের আগেই ভাঙনের 
আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন সারা দিল্লীময় 
পোষ্টারে নূতন দলের সভার ঘোষণায় । Toate 
দলের ভাঙনে প্রাক্তন জনসংঘীদের ভূমিকাও কম নয়। 

জনতার শেষ ভগ্নাংশ বোম্বেতে ১৯শে এপ্রিল 
সম্মেলনে সমবেত হবেন | এই ভগ্নাংশে রইলেন প্রাক্তন 
সৌস্তালিষ্টরা, প্রাক্তন সংগঠন কংগ্রেসীরা ও চন্্রশেখর- 
প্রমুখ প্রাক্তন কংগ্রেসীর!। প্রাক্তন সোক্কালিষ্টদের মধ্যে 
কেউ কেউ পুর্ণ দলকে জিইয়ে তুলতে চান। এই 
আত্মঘাতী পথে বেশী সদস্য হাটতে চাইবেন বলে মনে 
হয় না। এই ভগ্নাংশের একদলের প্রবণতা হবে বাম 
এঁক্যের নামে কমুনিষ্টদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের চেষ্টা | 
আর এক দলের প্রবণতা হবে সমাজবাদী এঁক্যের নামে 


লোকদলের সঙ্গে এঁক্যবন্ধ হওয়া। ছুই পথকেই 
কঠোরভাবে প্রতিরোধ করে গণতান্ত্রিক কাঠামোর 
পুনরুজ্জীবনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যেতে 
হবে। স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে আসন রফার বেশী 
অগ্রসর হওয়ার COB অবাস্তব হবে। 


আসাম সমস্তার সমাধান দূর অস্ত. 

প্রধানমন্ত্রী অবশেষে ১২ই এপ্রিল সরেজমিনে 
আসামে উপস্থিত হয়ে আসাম সমস্তার মুখোমুখি 
হয়ে সমাধানে ব্যর্থ হয়ে কিরে এসেছেন। ৫ই 
এপ্রিল তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার আসাঁমকে 
‘Swe এলাকা” ঘোষণা করেন। অবন্তি আসাম 
হাইকোর্টের আদেশে এই cati সাময়িক" 
ভাবে স্থগিত আছে। ইতিমধ্যে পশ্চিম বাংলার 
ইন্দিরা-কংগ্রেসপন্থী ছাত্র পরিষদ ও যুব কংগ্রেস 
আসাম অবরোধের মহড়া দিয়ে বাংলাভাষীদের মন 
জয়ের চেষ্টা করলেন এবং তাদের এই অবরোধ-উদ্যোগ 
প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনপুষ্ট ছিল, বলাই বাছুল্য। কিন্ত 
সমস্ত৷ সমাধানের দিকে কোনো পক্ষই অগ্রসর হন 
নাই। প্রধানমন্ত্রীর আসাম যাত্রার প্রাক্কালে 
আসামের ছাত্র ইউনিয়ন এবং গণসংগ্রাম পরিষদ, তিন 
লক্ষ মানুষের গ্রেপ্তার বরণের মধ্য দিয়ে তাদের 
আন্দোলন এক চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে দিয়েছেন | 
আই, এ, এস অফিসারবাদে সকল শ্রেণীর সরকারী 
কর্মচারী এই আইন-অমান্যে যুক্ত হয়ে আসামকে 
‘Owe "এলাকা" ঘোষণার বিরুদ্ধে আন্দোলনের 
নেতৃত্ব SIS গণ-প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন । 

আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে আপস করবার জন্য 
আসামের রাজ্যপাল ১৯৬৭ সালকে ‘বিদেশী’ নির্ধারণের 
ভিত্তিবর্ষরূপে উত্থাপন করলেও আন্দোলনের নেতৃত 


৫৭৩ সম্পাদকীয় 


১৯৫১-এর ভিত্বিবর্ধতেই স্থির হয়ে আছেন। কোন 
কোন মহলের ধারণা আপসের খাতিরে ছুই পক্ষই 
১৯৬১কে ভিত্তিবর্ষ করতে সম্মত হবেন। প্রশ্ন হচ্ছে 
১৯৭১কে SRF করলে ১২লক্ষ লোককে 
বিতাড়িত করতে হবে, ১৯৬৭ তে নেমে এলে ১৮লক্ষ 
লোককে ‘বিদেশী’ চিহ্নিত করতে হবে | আর ১৯৬১- 
তে নেমে এলে বিতীড়নের সংখ্যা হবে ২৫লক্ষ। 
ছাত্রদের বক্তব্য ভিত্তিবর্ষ ১৯৫১ই রাখতে হবে কিন্ত 
১৯৫১-৬১তে যারা আসামে প্রবেশ করেছে তাদের 
‘agai (stateless) ঘোষণা। করে ভোটের অধিকার 
কেড়ে নেওয়া হউক। আসামের দেড় কোটি 
জনসংখ্যার মধ্যে যদি ২৫লক্ষ “বিদেশী” হয় সে-ও 
যেমন এক সমস্যা, তেমনি ২৫লক্ষ মানুষকে NRO 
ও বাস্তুচ্যুত করে তুললে তার ফলে যে রাষ্ট্রবিপ্লব হবে 
না তারই বা কি নিশ্চয়তা ? যদি বিদেশীদের নামে 
মুসলমান বিতাড়ন কিম্বা বাংলাভাষী সংখ্যালঘুদের 
বিতাঁড়নের ফাদ পাতা হয়, তার পরিণতিতে সমগ্র 
উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত অঞ্চলে শুধু নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে 
পরিস্থিতি বিষময় হয়ে উঠবে ax গোট! ভারতবর্ষে 


সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে eal হবে। যারাই 
১৯৬১কে ভিত্তিবর্ষের সুপারিশ করছেন, মুসলমান 
বিতাড়নের জন্য, তাঁদের এই পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করে 
দেবার সময় এসেছে। কার্যত সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ- 
বিভাগ করে এই সমস্যার মুখোমুখি এসে দেশ দাড়ি- 
য়েছে। এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলে জাতীয় 
সংহতি আর একবার ছ্ুরস্তভাবে বিনষ্টকরে আর একটি 
দেশবিভাগের মুখে দেশকে ঠেলে দেওয়া হবে কিনা 
গভীরভাবে সে-সম্বন্ধে চিন্তা করবার সময় এসেছে। 
প্রধান মন্ত্রী ১৯৭১ সাল থেকে বিদেশী নির্ণয়ের কাজ 
STASI কথা বলেছেন, প্রয়োজন হলে এই fafa- 
বর্ষের পরিবর্তনের কথা ভাবা যাবে। প্রধানমন্ত্রীর 
এই সর্তে বিপদ নিহিত রয়েছে। তবুও সতর্ক করে 
বলতে হয় অবিলম্বে আন্দোলন বন্ধ হৌক এবং 
১৯৭১-এর ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ API ১৯৭১-এর 
ভিত্তিতে যার! “বিদেশী” চিহ্নিত হবেন তাদের 
কি ব্যবস্থা হয় তার উপর নির্ভর করবে আরও ‘Baw’ 
মানুষের জটিল সমস্যার সমাধান। 

১৫, 8. ৮৯ 





‘হরিজন ও অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর ওপর অত্যাচার সমাজের পক্ষে কলঙ্ক | 
| সস. এসব ঘটনা আমাদের অগ্রগতির পথে fag সৃষ্টি করে। 
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স্মৃতি-কথা 


| ধারাবাহিক রচনা 
| “ _ কিস্তি-২৪ 
যে কথার খেষ নাই 
গোপাললাল সান্যাল 
i ১৯২৯ সালের জুলাই মাসের মাঝামাৰি বরিশালে প্রতোকের হাতেই কিছু না কিছু উপহার” কারো 


অনুষ্ঠিত হয় জেল! সম্মেলন | সুভাষচন্দ্ৰ সভাপতি | 
এই অধিবেশনের অন্যতম কর্মী ছিলেন ৬নির্মল- 


কুমার সেন। তিনি কলকাতার সহকর্মী ও অস্তরঙ্গদের 


È অধিবেশনে যোগদানের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ, প্রকাশ 
করেন। বার বার, এরূপ অনুরোধে কৌতৃহলাক্রাস্ত 
হয়ে এক বন্ধু জানতে চাইলেন, এ ত’ মাত্র জেলা- 
সম্মেলন, বরিশীলবাসীদের নিজেদের অনুষ্ঠান এরূপ 
সম্মেলনে ভিন্ন জেলাবাসীদের ' নিয়ে যাওয়ায় এত 
আগ্রহী কেন? : 

তহুত্তরে নির্মলবাবু চুপে চুপে বল্লেন, “বিশেষ 
ব্যাপার আছে। ওখানে গেলেই বুঝতে পারবেন” 

অবশেষে একদিন কলকাতার একদল নিমস্ত্রি 
প্রতিনিধি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে, একই ট্রেনে চললেন 
বরিশাল, খুলন! পর্যস্ত ট্রেনে তারপর ষ্টীমারে। 
বরিশাল পৌছবে পরদিন প্রত্যুষে। ' 
৷ অন্তান্ত অনেকের সঙ্গে চললেন : কিরণশংকর' 
রায়, AANZA ঘোষ (মধুদা), সত্যরঞ্জন বক্সী ও 
নানা জেলার প্রধান প্রধান কর্মী-প্রতিনিধি। বস্তুত 
এ ট্রেনের প্রায় age. কামরাই ছিল বরিশাল, 
URIS পুর্ণ । 

স্থানীয় কয়েকটি ষ্টেসনের পরই সুরু হল গ্রাম্য 
পরিবেশ | প্রতি ষ্টেসনেই ভীর শুধু-পুরুষদের নয়, 
দূর-দুরাস্তস্থিত গ্রাম থেকে দর্শনের জন্য । মেয়েদের 


Sem hae 


জনতাকে এরূপ ভীড় করতে নিষেধ করলেন। 


হাতে মালা, কারে! বা ফুলের তোড়া, অনেকের 
হাতেই মুখ-ঢাকা মাটির পাত্র। 

সুভাষচন্দ্র ও সঙ্গীদের জন্য মহিলাদের aig | 

এ সব Aiea “ভাণ্ড” অবশ্য তীর সঙ্গীদের তৃপ্তি- 
সাধনে লেগেছিল, তবে সঙ্গে সঙ্গে নয়, Sater উঠবার 
পর। রাত্রের ভোজনপর্ব সমাধায় প্রচুর লুচি, ভাজি, 
তরকারী, তাছাড়া নানীরূপ হাতে তৈরী মিষ্টাদি 
যাত্রীদের খুবই তৃপ্তি দিয়েছিল। . স্থভাষবাবু অবশ্য 
চা ব্যতীত কিছুই রাত্রে গ্রহণ করেন fa l Matca কিন্ত 
সুভাষচন্দ্রের অবসর ছিলনা । সারাদিনের নানা 
কাজে বিব্রত থাকায় সভাপতির অভিভাষণই রচনা 
করা সম্ভব হয়নি। 

Baca উঠে, Sta কেবিনে বসেই তিনি সুরু : 
করলেন লেখা। সঙ্গে রইলেন কিরণবাবু, KIAT | 


সাধারণ যাত্রীদের অনেকেই. কেবিনের চার, পাশে 


ঘুরঘুর করছেন। তাদের আকাংখা-_সুভাষবাবুকে 
দেখা; নয়ত কি গল্প করছেন তা শোনা। | 

এসব দেখে কিরণবাবু একবার বাইরে এলেন এবং 
এতে 
৷ সুভাষচন্দ্র কাজের ক্ষতি ইচ্ছে। তাছাড়া তখন 
হাওয়া তেমন ছিলনা! প্রচণ্ড গরমে বন্ধ কেবিনে 
ঘৰ্মাক্ত হয়ে কোনও কাজ করা /স্তব নয়। সবাই 
জানালায় ভীড় করলে, হাওয়া বন্ধ হয়, কাজ কিছুই . 


ফিরে গেলেন | 


ৃ্‌ | 
৫৭৬. ag: চৈত্র ১৩৮৬ 
হয় না। 
মারের দ্বিতলের সর্বত্র যাত্রীর! কোন নী কোনও 
ভাবে ধীরে ধীরে ঘুমে অজ্ঞান | 

মধ্যরাত্রে কিরণবাবু কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন ।, 
রেলিংঘেরা খোলা জানালায় ধার! শুয়ে ছিলেন, 


তাদের কাছে এসে ' উনি বল্লেন, “আমাকে একটু: 


শোবার জায়গা দাও ।” 


“কেন, কেবিনে 'ত' আপনার জায়গ! রয়েছে, 


এখানে এসে কষ্ট করে শোবেন কেন?” 

‘না, ওখানে আর ঘুমের আশা নেই। স্থভাষবাবূ 
লিখছেন । যতদুর মনে হয়, সারারাতই লেখা 
চলবে,'বাতি ছলবে। ঘরে বাতি জললে আমি ঘুমুতে 
পারিনা। . 

একটু বাদে কিরণবাবু অবশ্য আবার কেবিনে 
কিন্তু কেবিনের বাতি আর নেবানে! 
Zaa - 


ভোর হয়ে গেল, ষ্টীমারের বাইরে, নদীর দু-, 


তীরের অদ্ধকার ক্রমশঃ ম্লান হয়ে; নবীন উষার স্নিগ্ধ - 
তুর্ধালোক . গাছ-গাছালী জমি-জমীকে ছবির মত 
স্পষ্ট করে তুললো 1. Gq কেবিনের বাতি আর নেবানো ' 
হল না। JODE তখনো লিখে চলেছেন। লিখেই ' 
চলেছেন তার ভাষণ | 

এমন অভিনিবেশ, নিজ কর্তব্যে একনিষ্ঠ আত্ম- 
নিবেদন, BES কেউ দেখেছেন কি? 

অবশেষে বরিশাল-ঘাট দেখ! গেল। Bata 
থেকে বোঝা গেল, বহু লোক ষ্টেসনের ধারে জমায়েৎ। 
বিস্তীর্ণ রাজপথে'বিরাট সমাবেশ । সকলেই অভ্যাগত- 
দের স্বাগত জানাতে Baa | 

ধীরে ধীরে Fata ঘাটে থামল | 
একে অবতরণ করলেন | 


যাত্রীরা একে 


তবু, ম্থভাষবাবুর লেখা আর বন্ধ হয় না। . 


t 


\ 


স্বভাষবাবুর কেবিনে কিন্তু বাতি জবলছ্ছে। তিনি 


তখনো লিখেই চলেছেন তখন কির্ণবাবু ও সুরেন-- 


বাবু কোনওরূপে স্থভাষবাবুকে তুলে নিয়ে এলেন। 
কেবিনের বাইরের রেলিং ধরে দীড়িয়ে, ঘাটে উপস্থিত 
জনগণকে হাসিমুখে নমস্কার জানালেন । সঙ্গে বার 
বার জয়ধ্বনি সুরু হল | 


সারারাত্রি জাগরণের ফলে সুভাষবাবুর তখন কি ' 


অবস্থা তা সহজেই অনুমেয় | 


সুরেনবাবু কোনওরূপে ওঁকে মুখু হাত ধুইয়ে, 
বাইরে নিয়ে যাবার জন্ত JaA KATI. 


নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। 


অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে রা মিছিল 


করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল | 


সুভাষবাবুকে রাখা হল . কিরণবাবুর শ্তালক . 


অমিয়কুমার রায়চৌধুরীর বাড়ীতে । স্বর্গীয় অশ্বিনী- 


কুমারের গৃহেও রইলেন সুরেনবাবু ও অন্যান্য অনেক 


অতিথি ।' এ.ছাড়া স্থানীয় জেলাস্কুলের ০ 
ছাত্রাবাসেও অনেকে রইলেন। 


এখন প্রধান সমস্তা সভাপতির ভাষণ ছাপার B 
দুপুরে এগারোটা নাগাদ অধিবেশন 
-qF হবার pe | 


ব্যবস্থা নিয়ে। 
এঁ সময়ের মধ্যে অভিভাষণ 
ছাপা-বাধাই হয়ে বিতরণের ব্যবস্থা কি সম্ভব হবে? . 

কিন্তু নির্মলকুমারের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। 
তিনি প্রথমেই এলেন “বহিশাল” পত্রিকার সম্পাদরু, 
Rega দাশগুপ্তের কাছে। তিনি স্থানীয় aa 
ছাপাখানার সামর্থ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল । তাঁদের 
মধ্যে হাতে লেখা ভাষণ ভাগ করে দেওয়া হল । ওদের 


ক্ষমতানুসারে তিন ঘন্টার মধ্যে কাজ শেষ করে দিতে 


হবে| 


অন্যান্য ' 
অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট স্বেচ্ছাসেবকদল, বিভিন্ন আবাসে ' 


a A 


৫4৭ যে কর্থার শেষ নাই 
. কিন্তু প্রেসের কাজ হুকুম-মাফিক চালানো রি 


সম্ভব? তবু শীগগীরই কাজ সুরু হল। বিজয়বাবুর 


উপর সব দেখাশুনা এবং সত্বর কাজ শেষ ,করাবার 


ভার রইল। ভাষণ ছাপা না হলে অধিবেশনের 
কাজ সুরু হবে না। সুতরাং যত সত্বব সম্ভব কাজ, 
শেষ করতেই হবে । ' | 


ইতিমধ্যে স্থানীয় অভ্যাগতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
CEH, মেয়েদের সংখ্যাও কম নয়। সবাই চান 
স্থভাষবাবুকে-দেখতে | কিন্তু এ-দর্শনের ফলে অপর- 


ব্যক্তির যে কষ্টের সীমা থাকে না তা কে বুঝবে? 
, বোঝাবেই বা কে? অনেকেই এসেছেন দূর-দূরাস্ত | 


থেকে, কেউ হেঁটে, কেউ a নৌকোয়। তাদের 
প্রত্যাখান বা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেবেন কো? 
অবশেষে সম্মেলনে যোগদানের ' অনুরোধ জানিয়ে 
কিছু কিছু দর্শককে নিবৃত্ত করাগেল। তখন সুভাষচন্দ্রে 
ঘরের ছার বন্ধ করে দিয়ে কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবীকে 
প্রহরী রেখে নির্দেশ দেওয়া হল, আগস্তকদের যেন 


সম্মেলনে যোগদানের অনুরোধ জানানে! হয়। তিনি 


রাত্রি 'জাগরণের পর বিশ্রীম নিচ্ছেন, ডাকে আর 
বিরক্ত করা কি সঙ্গত? 


ছাত্রাবাসে থাকবার বাবস্থা ভালই ছিল। 


গৌঁছবার পর ঘরনিবাচন, মুখ প্রক্ষালনের সঙ্গে সঙ্গে 
এক স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে এলেন গরম চায়ের কেটলী- 


পেয়ালা, পেছনে গরম হালুয়া! ভতি প্লেট হাতে আর . 


একজন 'সেবক। অবশ্য পান সিগারেটের কোনও 
ব্যবস্থা করা হয়নি তবে এরূপ আপ্যায়নই কি 


সবক্ষেত্রে হয়? চা-পর্ব শেষ হবার পর শহর দেখার” 


পালা। প্রধান দ্রষ্টব্য মহাপ্রাণ ' অশ্বিনীকুমারের গৃহ, 
ব্ৰজমোহন কলেজ, বালিকাবিদ্ভালয়, তৎসহ ছ্বাত্রী-নিবাস 
ইত্যাদি ।: অতীত, Axa কোনও গৃহ বা 


ভগ্ভূপও দেখা গেল না। নবতম ARIZA শংকর- 
মঠ, স্থানীয় অনুশীলন সমিতি ও অনুগত ভক্তশিষ্যা- 
গণের আস্তরিক প্রয়াসের সফল নিদর্শনে । 

এই শংকর-মঠ সংলগ্ন বিরাট প্রাঙ্গণেই জেলা- 
সম্মেলনের মণ্ডপ তৈরী করা হয়েছে। অধিবেশন 
স্বর হবে বেলা এগারোটায়। সমবেত সঙ্গীতের পর 


অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আমন্ত্রণ, তারপর মূল 


সভাপতির ভাষণ। এইখানেই প্রথম দিনের অধিবেশনের 
বিরতি, তারপর মাগামী দিনের বিষয়-নির্বাচনী সভায় 
কার্ষস্থচী নির্ধারণ | 

' শহর পরিক্রমার শেষে ছাত্রাবাসে ফিরে এসে, 
সংলগ্ন বিস্তীর্ণ দীঘির বাঁধানে! ঘাটে 'নেমে স্নান, 
তারপরই আহার।' আবাসিক অভ্যাগতের সংখ্যা 
ওখানে পঞ্চাশের বেশী নয়। "সকলের একসঙ্গে 
আহারের ব্যবস্থা | সাড়ে দশটার মধ্যে আহার শেষ। 
বরিশালের zag মুশুরডাল, নিরামিষ তরকারী ও 
ইলিশমাছের ঝোল-_এই হল খাগ্ঘ-তালিকা। 

আহার শেষে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম | এমন সময় Tare 
হয়ে নির্মলবাবু উপস্থিত । এসে দেখলেন সবাই- 
কার খাওয়া হয়ে গেছে। 

“আমারই দোষ | বড় দেরী হয়ে গেল, আপনাদের 
কি দেওয়া হল, না-হল দেখতে: আসতে পারলাম না। 
আমাকে ক্ষমা করুন ॥ ` 

“কিছু ভাববেন না। সব ঠিকই হয়েছে । আপনার 
কাজ কতদূর হল বলুন | ৃ | 

‘প্রায় শেষ । এ জন্তই ত’ দেরী হল। তিনটে 
হাপাখানায় কাজ চলছে, অর্ধেক ছাপ! হয়ে গেছে। 
অবশিষ্ট হতে আর ঘণ্টা দুয়েক লাগবে 2 O 

‘আপনারা ঠিক সময়ে চলে যাবেন। আমি এখন : 


.আবার তাগাদায় চলি । g 


+ 


৫৭৮ জয়শ্রী £ চৈত্র ১৬৮৬ 

নির্মলবাবু চলে যাবার কিছু পরই এলেন সরঙগবাবু। 
অগ্থিনীকুমারের aga ও ব্যবস্থাপকসভাঁর কংগ্রেস 
মনোনীত সদস্য | নামেও যেরূপ, ব্যবহারেও তেমনি । 
খুবই সহজ ও HAMAS | 

’এই যে, আপনাদের খাওয়া হয়ে গেল? আমি 
ভেবেছিলাম এত শীগগীর বোধ হয় হবে ন! ৷ কিকি 
খেলেন r 


‘কেন, ভালই খেলাম। ভাত, ডাল, তরকারী, 


মাছের ঝোল? 


একথা শুনে সরলবাবু একটুক্ষণ চুপ করে র রইলেন, l 


পরে বললেন, 

‘ওবেল! থেকে আমাদের বাড়ীতেই খাবেন? 

“কেন, এখানে কি হ'ল? 

‘না না কিছু নয়৷ সভাষবাবু আমাদের ওখানেই 
খাবেন কি না। ওঁর সঙ্গে আরও ক'জনকে খেতে বলছি। 
আপনি ওবেল! কিন্তু নিশ্চয় যাবেন !' 

বলে সরলবাবু অন্য ঘরে চলে গেলেন। 

এগারোটা বেজে গেছে । আর দেরী কর! নয়। 
বিশেষতঃ প্রথমদিনে । কিন্তু সভাপতির ভাষণ ছাপা 
শেষ হতে এখনও GIS একঘন্টা দেরী । তবু, যাওয়া 
যাক৷ 
সভায় আর তিলধারণের স্থান নেই । সভামগ্ডপ 
সুপরিস্র কিন্তু লোকসংখ্যা আশাতীত । বিশেষতঃ, 
দূর-দূরাস্ত থেকে দলে দলে গ্রামবাসীদের আগমন, 
স্থান-সংকুলান সমস্যা ক্রমশই জটিল করে তুলছে। 


. এত গ্রাম্যদর্শকের আগ্রহ ও উপস্থিতির প্রধান কারণ 


যে সুভাষচন্দ্র, তা বলাই বাহুল্য ৷ মনে হয় JUTITA 
উপস্থিতি এবং সামান্ত কিছু ভাষণের পর জনভ্রোত 
কিছু কমতে পারে। 

ঠিক এগারোটায় সুভাষচন্দ্র ice সঙ্গে 


! 


সঙ্গে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য গণ্যমান্য 
অতিথি-অভ্যাগত। প্রায় একই সঙ্গে সভাপতির 


আসনের দক্ষিণ, প্রান্ত থেকে শংখধ্বনি, বদ্দেমাতরম . 


ও নানা জয়ধ্বনির সমারোহ চলল কয়েক মিনিট। 
সমবেত ব্বদেশী-সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভা- 
পতি তার লিখিত ভাষণ পাঠ সুরু করলেন । ও-দিকে 


সভামগুপের নান! প্রাস্তদিয়ে জনআ্রোত ক্রমশ অগ্রসর . 


হতে উন্মুখ | সকলেই চায় যতটা সম্ভব এগিয়ে গিয়ে 
সুভাষচন্দ্রকে দর্শন | ফলে হট্টগোল ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, 
অভ্যর্থনার ভাষণ অশ্রুত হতে থাকে। 

. ভাগ্যক্রমে এই সময় সভাপতির ভাষণের ছাপানে! 
পুস্ডিকা-সভায় এসে যায়। 'তা দেখে অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি তার ভাষণ তাড়াতাড়ি শেষ করে 
সভাপতি মহাশয়কে তার আসনে বসিয়ে মাল্যদান 
করেন । সভায় একদিকে যেমন তুমুল হট্টগোল অন্ত 
দিকে MEG আবির্ভাবে সভা এক নতুন রূপ ধারণ 
করে। সভাপতির ছাপানো ভাষণ বিলি-বিতরণ 
ক্রমশই দর্শক ও শ্রোতাদের, মনে নতুন আগ্রহ ও 
ওঁৎস্থক্যের স্থষ্টি করে। তার! মনে মনে ভাষণ পাঠ 
সুরু করেন। সভামণ্ডপের পরিবেশ শান্ত ও গম্ভীর 
রূপ ধারণ করে। 

সেদিনের ভাষণে সুভাষচন্দ্র ভার নীতির সামান্য 
পরিবর্তনও করেন নি সর্বাত্মক স্বাধীনতা ব্যতীত 
দেশবাসীর মুক্তি নেই, মুক্তি ছাড়া আনন্দ 'কোথায়? 
এ জন্য চাই শুধু রাজনৈতিক সংগ্রাম নয়। সামাজিক 


'সাম্য, আর্থিক AT এবং শিক্ষাব্যবস্থার আমূল 


পরিবর্তন। শুধু লেখাপড়া নয়, চাই সমাজের AFA- 

স্তরের মধ্যে সম্ভাব এবং অগ্রসর হবার দৃঢ় সংকল্প | 
সভাপতির ভাষণ পাঠ শেষ হতে বেলা তিনটে 

বেজে গেল ।' এরপর এক ঘণ্টা, বিরতি। বিরতির 


oa 


AL 


৫৭৯ যে কথার শেষ নাই 


পর- অর্থাৎ পাঁচটা নাগাদ ব্ষয়-নির্বাচনী সমিতির 
অধিবেশন | শেষে প্রথম দিনের অধিবেশন সমাপ্তি | 


. অভিভাষণ শেষে gama সাময়িকভাবে . 


সভাগৃহ ত্যাগ করলেন। কোথায় গেলেন, কেন 
গেলেন তা নিয়ে নান! গবেষণা সুরু হয়ে গেল । সঙ্গে 


' সঙ্গে অনেকেই নিজ নিজ আসন ত্যাগ করে চল্লেন। 


। কোথায় কে জানে? 
* সহসা নির্মলবাবু এসে উপস্থিত। কলকাতার 


'সেই আগন্তককে ইসারা করে ডেকে নিলেন। 


‘চলুন আমার সঙ্গে । 

‘কোথায়?’ 

চলুন না। JO ডাকছেন ।? | 
বলেই হাত ধরে টানতে টানতে ভীড় থেকে বাইরে 
নিয়ে চললেন | 

. বাইরে খোলামাঠে যেতেই সামনে সিমেন্ট 

বাঁধানো সরু পায়ে-ইাটার পথ। সোজ। চলে গেছে 
শংকর-মঠের বদ্ধদরজা। পর্যস্ত | 

‘এইখানে দীড়ান একটু, আমি এখুনি আসছি ।” 
বলেই নির্মলবাবু Ea | বাঁধানো পথটিতে দ্বিতীয় 
ব্যক্তি নেই। সম্মুখে মঠের দরজী,/বন্ধ। মনে হয় 


CE SOC বোঝা 


গেল না। 

খুট করে শব্দ হল । মঠের দরজা একটু খোলা হল 
তার ভিতর থেকে বাইরে বেড়িয়ে এলেন বরিশালের 
বিপ্লবী-নীয়ক অরুণচন্দ্র গুহ। ওঁর পরে এলেন 
মৈমনপিংহের স্বরেজ্্রমোহন ঘোষ, ত্রৈলক্য মহারাজ, 
তারপর আরও ক'জন অচেন! বা নাম-না-জান। বিপ্লবী- 
নায়ক। 

এর পর সুভাষচন্দ্র | 
এক ভদ্রলৌক। অতি সাধারণ চেহারা, লম্বা নয়, 


একা নন-সঙ্গে আর | 


কা গায়ের রং শা বর মাথায় প্রশস্ত 
টাক্‌। কে ইনি? কেজানে। কলকাতার বাবুটির 
কাছে এসে সুভাষবাবু বললেন : 

‘এই নিন । আমাদের মাষ্টারদা, সূর্যকুমার সেন'। 
আপনারা একটু আলাপ করুন। আমার আবার 
এখুনি এ সম্মেলনে যেতে হবে! চলি আঁমি’--বলেই 
সুভাষবাবূ এগিয়ে চলে গেলেন । . 

তবে ইনিই মাষ্টারদা, চট্টগ্রামের সৃুর্ধকুমার। . 
চেহারা যেমনই হোক যিনি ও'র নামকরণ করেছিলেন 
তিনি ধন্ত, তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন 
নিশ্চয়ই ! 

কথাবার্তা সামান্যই: হল! কারণ একে একে আরও ' 


, কয়েকজন মঠের ভিতর থেকে বাইরে আসতে আসতে 


সামান্য একটু হেসে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে 
লাগলেন I 

ব্যাপারটা ' ঠিক বোঝা ন! গেলেও কতকটা 
আন্দাজ করা গেল । জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন বাইরে ' 
বিরাট মণ্ডপে, তারই অন্তরালে, মঠের অভ্যস্তরের 
বদ্ধ-দরজ্জার আজলে আর এক সম্ভার. অধিবেশন | 
যার প্রতিনিধির! শুধু এক জেলার নয়, বাঙলার বিভিন্ন 
জেলার, বিভিন্ন প্রান্তের বিবিধ বিপ্লবী দলগুলির 


. নায়করূপে পরিগণিত । 


কি তাদের পরামর্শ, কিবা! তাদের জা 
কেনই বা তার! সবাই শংকর-মঠে জমায়েৎ হয়েছেন, 


. তা সরাসরি জানা সম্ভব না হলেও অনেকটা অনুমান 


করা একাস্তই অসম্ভব হল না। 

বাইরে জন-সম্মেলন, অন্দরে কর্মপন্থা নির্ধারণ-- 
এবং সে পন্থা সার্থক করার, জন্য বিগ্রবী-নায়কদের 
মধ্যে ATS সংগ্রামের প্রধান প্রস্তুতি হিসেবে 
পরস্পরের মধ্যে সব. রকম বোঝাপড়া শেষ করে 


৫৮০  G5ats চৈত্র ১৩৮৬ 


মিলনের গ্রন্থি দৃঢ়ভাবে সংগঠন-__এই ছিল বরিশালের 
প্রস্তুতির প্রথম A 


আরও কিছু ছিল! আগামী বছরে সংগ্রাম সুরু' 


করার দিনক্ষণ নির্ধারণ--তা সরাসরি তখনই জান! 
সম্ভব হয় নি। কারণ এ নিয়ে তখন যেমন, পরেও 
তেমনি কিছু ভুল বোঝাবুঝির স্থষ্টি হয়েছিল । 

* * * ` 


| সন্ধ্যার পর নানারূপ 'গল্পকাহিনী, দেখাসাক্ষাৎ' 
সমাপন করে রাত প্রায় নটায় অশ্থিনীকুমার ভবনে 


উপস্থিত হয়ে জানা গেল, ইতিমধ্যেই qelsa, 
কিরণশংকর, স্ুরেন্দ্রমোহন ও সত্যরঞ্জন TEA মহাশয় 
ও-বাড়ীতে এসে পৌঁছেছেন। নান! আলোচনা চলছে 
কিন্ত রাঞ্জনীতি নয়। এখানে আহারের আমন্ত্রণ — 
রাজনীতি আলোচন! নিরর্থক । তাছাড়া কোন্‌ কথ! 
থেকে কোন্‌ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তা কে বলতে 
পারে। সে WD ওখানে রাজনীতি সর্বথা পরিত্যজ্য । 

তাই হল, একটু পরেই সরলবাবু ও তার দাদা 
স্ুশীলবাবু এসে ARS পাঁচজনকে হিরন 
বসালেন। 

wir, স্ুমাজ্দিত ঘর। মেঝেতেই আসন 
পাতা । মাঝখানে একখানি, দুপাশে দুখানি করে 
আসন। মাঝখানেরটিতে যে থালা সাজানে। সেটি 
ঘিরে রয়েছে বারোটি সুসজ্জিত কীসার বাটি-সবগুলি- 
তেই কিছু না কিছু সুপক্ক খাদ্য--সাজানো। অপর 
চারটি থালায়ও অনুরূপ খাদ্য সাজানো তবে বাটির 
“ সংখ্যা চারটি হিসাবে-অবশ্য এক নিমেষেই বোঝা- 
গেল খাদ্যের পরিমাণ বা উপচারের সাখ্যা কম নয়-_ 
সকলের ভাগ্যেই সমান রয়েছে বারো দফা ত’ বটেই, 
ভাজাতুদ্দির সংখ্যা গুণলে আরও কিছু বেশী হতে 
পাবে i- 


অগ্রজ ব্যারিষ্টার দাদা IAR, 


FOOT হাত ধরে এনে মাঁবখাঁনের আসনে 


বসালেন । 
তার. দক্ষিণে কিরণবাবু, সুরেনবাবু, বাঁদিকে 
সত্যবাবু, আর অপর ব্যক্তি । 


সুভাষচন্দ্র এক মুহূর্ত মুখ-সরিয়ে সবগুলি থাল! . 


দেখে নিলের্ন।' 
“একি, আমার ভাগে এতগুলি বাটি কেন? এই 


মাত্র সাম্যবাদ প্রচার করে আসার পুরস্কার কি এই ? 


নানা তা কেন হবে। সব পাতেই সব কিছু 
সমান ভাগে সাজানো আছে। তবে স্থান সংকুলানের 


"জন্য বাটির সংখ্যা কমিয়ে থালায় থালায় সব সাজ্জানো 


হয়েছে |, 


‘আপনি বসে AGA ।. খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। : 


কিরণবাবুঃ agai, সত্যবাবু আপনারাও sya 
এ-সব রান্না করেছেন, একাই আমাদের বউমা সাবিত্রী ।” 

বউমা অর্থাৎ সরলবাবুর স্ত্রী। এ বছরই সংস্কত- 
সাহিত্যে এম্‌-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান 
অধিকার করেছেন | অধ্যাপনার PORAT পেয়েছিলেন 


কিন্তু সংসারের কাজ ছেড়ে তিনি অধ্যাপনায় যোগ দিতে ` 


রাজী নন। বিশেষ রান্নাবান্নার প্রতি ভার আকর্ষণ 
খুব বেশী। 22 


' তিনি সমান পারদণিনী | 


TON FI যে সব খাত ডিন প্রস্তুত 
করেছেন তা বিশুদ্ধ চিরাচরিত পন্থায় তৈরী।' BE 
ভেল-ঘি, পরিমিত'মসলা সহযোগে সব রান্না কর! 
হয়েছে ।, 
নানা রকম মাছ ও ডিমের বড়া, এছাড়া পোলাও, 
লুচি, চাট্নী, পায়েস, তাল, কলা, নারকেলের বড়া 
সবই পরিমিত পরিমাণে gera OTE বাটন 
করা হয়েছে। 


চার রকম মাছ, ছুরকম নিরামিষ তরকারী, 


A 


58 


Pa 
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স্থগন্ধি চাল, সীমিত পরিমাণ তরকারী; খান্ত 
প্রধানত মাছ-প্রধান। মাংস, ডিম, বা পেঁয়াজ 


রসুনের সম্পর্ক নেই | পৌলাও-এ-ছিল সুস্বাদু চাল ৷ 
" মসলা মাত্র জৈত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনি কিস্মিস্‌, সুমিষ্ট 


গন্ধবহ Way ঘি-এ তৈরী । মাছের পদগুলিও এনুরূপ, 
'অল্পমসলা সামান্য তেল ঝাল সহযোগে তৈরী; আর 
পায়েস? সামান্য চাল সহযোগে ক্ষীরই বল! 
BTA, | ! 
খান্ত যেমন সহজপাচ্য, তেমনি gael নান! 
হাসিঠাট্টর মাঝে খাওয়া! শেষ হয়ে গেল। 
. পরদিন-সরলবাবু প্রত্যুষে উপস্থিত । ‘কাল কেমন 
খেলেন বলুন। কোনও অসুবিধা হয় নি ত? 
'অন্থুবিধা”-একূপ সহজপাচাঃ Wate খাবার 
অনেকদিন খাইনি। আপনার স্ত্রীকে আমার নমস্কার 
জানাবেন ॥' i 
getag ত’ বেশ খেতে পারেন। কোনও 





হেগেমীয় Kad 


জিনিষ এতটুকুও ফেলেন fA | ও'র ও নিশ্চয় বেশ 
ভালই লেগেছে” ক্রি ও | 

“নিশ্চয় ভাল লেগেছে | .তবে উনি যেমন খেতে 
পারেন দেখলেন, তেমনি নির্ধিকার-চিত্তে কিছু at 
খেয়েও কাজ করে যেতে পারেন। পরশু-সন্ধের পর. 
থেকে ভেবিনে বসে তার ভাষ্ণ-লিখেছেন-সারারাত | 
অথচ খেয়েছেন মাত্র হু'কাপ চা। আবার এখানে 
পৌঁছেই ত’ নানা লোকের দর্শন, নান! প্রসঙ্গ: 
আলোচনা । তারপর সারাদিন গেল মভা-সমিতি-ভাষণ 
আলোচনা নিয়ে | এ-ছাঁড়া সাইমন কমিশন কলকাতায়' 
পৌছাবার দিনের কথা ত’ জানেন। | সারাদিন-রাতে 


,চবিবশ কাপ চা । অথচ ভাত নিয়ে বাড়ীর লোক বেল! 


বারোটা, থেকে সন্ধ্যে পাচটা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করল, 
কিন্ত তা খাবার আগ্রহ বা থিদে হল at | “যখন যেমন: 
তখন তেমন, যেখানে যেমন, সেখানে তেমন'_এই হল, 
হৃভাষবাবুর দৈনন্দিত জীবন-নীতি। (ক্রমশঃ) 


জানল রায় 


এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মতবাদের প্রত 
স্বভাবতই মোহজাগতে সুর; করে সেই সময় দ্রম্টা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, প্রীতহ্যে স্নাত feet. 
জ্ঞানতাপস আনল রায় 'একাঁট পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে,তোলেন। সমাজতন্ত্রীর দ্‌ষ্টতে. মাক সবাদ, 
হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমাবকাশ (মার্কস মর্গান িওরপর সমালোচনা )_এই foal? গ্রচ্ছে 
মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং.“নেতাজীর SRA গ্রন্হে একাঁট বিকল্প চিন্তাধারার পূর্ণতা প্রাপ্তি | 


S 


জয়শ্রী প্রকাশন | ২০-এ IAA গোলাম মহম্মদ রোড, কাঁলকাতভা-২৬ 











জরতর TOR ও GATOR 


সঞ্চয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে 





( ১৮৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ) 


আমানতকারী ৪*২৬ কোটি : 
আমানত ১৬৯৫ কোটি টাকা এবং 
১,২৯,০০০-এর মত শাখা ও বহু ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর! ` 


+ + + + + Ft 


+ * 


টিন 





১০টি বিশেষ আকষণ_. 


মাত্র ৫ টাকা দিয়ে জমার থাতা খুলতে পারেন । 
৫.৫% FATS সুদ | 


" প্রায় ২৩,০০০ ডাকঘরে চেকের সুবিধা | 


ডাকে পাঠানো চেকের জন্যে মাশুল' লাগে না। 
টাকা তোলা সহজ । যখন খুশী তোল! যায়। 


শহরের বড় বা উপ-ডাঁকঘরে টাকা জমা দিয়ে, গ্রামের শাখা ডাকঘর 
. থেকে টাকা তোলা যায় । 


সনাক্ত করার সুবিধার জন্যে পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা আছে। . 
মনোয়নে কোনও ঝঞ্বঝাট নেই। জমার খাতার মালিকের মৃত্যু ঘটলে 
ভার টাকা নেবার জন্যে খুশী মত বে কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করা যায়। 
জমার থাতা এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে ব্দলানে। যায়। 


' জমার খাত! পিকিউরিটী হিসাবে বন্ধক রাখা যায়। 


প্রতি ৬ মাস অন্তর যে P বা খেলা হয়, তার প্রথম পুরস্কারের লাখ 
'টাকা আপনিও পেতে পারেন। এ যাবত এক লক্ষের বেশি লোক, 


! বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন | ' 


উদ হয়ে ই জনও OTA জমার বাত বুলন 
২ জাতীয় AN. সংস্থা, : 


পোস্ট AH নং--১৯৬ 
~ MNARA ৪৪০০০১ | 


davp 79/525 





আলেখ্য 
| . l S FENHA পর 
R OAS ANT en 
তীর -উইল ও পুরক্ষার 


প্রবাীরকুমার গুপ্ত 


১৮৯৫ সালের শেষভাগ নোবেল প্যারিসে 

> কাটান। এই, সময় তিনি ভার বিখ্যাত উইল রচনা 
করেছিলেন। ,উইলটি কোনও আইনজ্ঞের সাহায্য 
ছাড়াই লিখেছিলেন সুইডিশ ভাষায়। লেখার তারিখ 

২৭ নভেম্বর, ১৮৯৫ সাল । ডিসেম্বর মাসের প্রথমে 
প্যারিসের স্থইডিশ ক্লাবে বসে চারজন সাক্ষীর 
উপস্থিতিতে উইলটিতে স্বাক্ষর করেন। সাক্ষীর! 
সবাই আুইডিশ--শিল্পপতি থসটেন নবডেনফেল্ট, 

" : সামরিক বাহিনীর প্রাক্তন অফিদার সিগার্ড এয়ারেনবর্গ 
এবং . Ra তরুণ, ইঞ্জিনিয়ার আর, ফ্টেয়ালেনার্ট ও 

CO লিওনার্ড হবাস। নোবেল উইলের নির্বাহক বা 


একজ্িকিউটার নির্ধারিত করেছিলেন দু'জন সুইডিশকে . 


_ভার সহকারী ও ইঞ্জিনিয়ার রাগনার সোলমান ও 
শিল্পপতি রুডল্ফ পিল্যেকভিস্ট। পুরস্কার-বিজয়ী 
নির্বাচন ও বিতরণের ভার নির্দেশিত ছিল তিনটি 
সুইডিশ ও একটি নরওয়ের প্রতিষ্ঠানের উপর ॥ রয়েল 


, সুইডিশ বিজ্ঞান আকাদেমী, পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন ` 


| 


শান্তর ; রয়েল  ক্যারোলিন_ মেভিকৌ-সারঞজিকাল 


ইনষ্িট্যুট, শরীরবিদ্যা বা ভেষজ বিদ্যা ; সুইডিশ 
- আকাদেমী, সাহিত্য ; এবং নরওয়ের ব্যবস্থা পরিষদ 
(সংসদ), শাস্তি। যদিও প্ৰায় সমস্ত জীবন তিনি 
সুইডেনের বাইরে কাটিয়ে ছিলেন তবু উইল লেখাব 
সময় মাতৃডূমিকে মনে পড়ে ।- তিনি ছিলেন মনে 
প্রাণে স্থইডিশ ৷ | ' 


বিশ্বমানবতার প্রতিষ্ঠা, প্রগতি ও প্রচারে তার 


বিশাল adete নোবেল মানবকল্যাণে উৎসর্গ 
করেন। এই উইলে সম্পত্তিঙ্গব্ধ আয় থেকে প্রতি 


বছর পাঁচটি পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনার 
নির্দেশ দেন £ ' 


“এই মূলধন আমার নির্বাহকগণ সংরক্ষিত 
জমানতে বিনিয়োগ করিবে এবং এক তহবিল 
গঠন করিবে, যাহার সুদের অর্থ - প্রতিবছর 
পুরস্কার রূপে তাহাদের প্রদান করা হইবে যাহারা, ~ 
গত বছর, মানবজ্ঞাতির মহাকল্যাণে নিয়োজিত 
ছিলেন 1 এই সুদের অর্থ পাঁচ অংশে সমবিভক্ত 


' হইবে, তাহা এইভাবে বরাদ্দ করা হইবে £ 


একাংশ সেই ব্যক্তিকে যিনি পদার্থবিদ্যা শাখায় 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বা ‘উদ্ভাবন 


করিবেন; একাংশ সেই ব্যক্তিকে যিনি সর্বাপেক্ষা 


গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক আবিষ্কার বা উন্নতিসাধন 
কবিবেন ; একাংশ সেই ব্যক্তিকে যিনি শরীরবিদ্তা 


বা ভেষজ্জবিদ্ঠা বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 


আবিষ্কার করিবেন; একাংশ সেই ব্যক্তিকে 
যিনি সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্টাপূর্ণ আদর্শবাদী 


বচন৷! স্থষ্টি করিবেন ; এবং একাংশ সেই ব্যক্তিকে 


যিনি স্থায়ী সৈশ্াবাহিনীর বিলোপ বা হ্রাস করিবার 


জন্য এবং শাস্তির মহাসভা অনুষ্ঠান ও উন্নতি 


বর্ধনের as দেশেগুলির মধ্যে সৌভ্রাত্রের 
সর্বাপেক্ষা ব সর্বশ্রেষ্ঠ WS করিবেন |” 


৫৮৪ জয়শ্রী £ চৈত্র ১৩৮৬ 


উইলের কথা এক তারবার্তায় ও পরে ব্যাঙ্কের 
চিঠির.সঙ্গে উইলের সম্পূর্ণ বয়ান সান রোমেতে আসে। 
নির্বাহকদের নাম জানা যায়। তখন নোবেলের শবের 
পাশে ছিলেন সোলমান আর নোবেলের ছুই ভ্রাতুষ্পূত্র 
হালদার ও এমানুয়েল। সেখানে নোবেলের কাগজ- 
পত্র খুঁজে এক পুরানো উইল পাওয়া গেল, তারিখ 


১৪ মাগি ১৮৯৩ সাল। যার উপরে নোবেল জিখে- 


ছিলেন, 'বাঠিল উইল | এমানুয়েলের সমস্যা একদিকে - 
ছিল নোবেলের সম্পত্তি পাবার চিন্তা আর অন্তদিকে 


উইলের কার্ষকারিতা € ও সম্পত্তি হারানো | সম্পত্তির 
দাবী করলে নোবৈলের শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রয়ে যাবে। 
নোবেল পরিবারের এ-এক নিদারুণ সঙ্কট | সোলমানের 
চিন্তা উইল কিভাবে কার্যকরী ক্র! যায়।' একদিকে 
নোবেলের শেষ ইচ্ছা। আর অন্যদিকে নোবেলের 
আতীয় স্বজন ও আইনগত দিক। এছাড়া নোবেলের 
সম্পত্তির সম্পুর্ণ তালিকা তৈরী করা এক ছুরূহ কাজ | 
নোবেলের শেষকৃত্য হয়ে যাবার পর সোলমান 
প্টকহোলমে প্রথম লিল্যেকভিস্টের সঙ্গে দেখা করলেন। 
এই gè নির্বাহক' নোবেলের উইল কার্যকরী, করার 
ব্যাপারে সচেষ্ট KAT | 

নোবেল কোন৪ আইনজ্রের সাহায্য রা 


Bea রচনা করেছিলেন তাই আইনত কার্যকরী, 


করতে বেশ জটিলতার fF হয়। আইনগত বিধি, 
সম্পত্তিব ব্যবস্থা = আধিক সংগঠন এবং স্থায়ী অর্থ 


করী সংগঠনের প্রশাসনিক fee ও পুরস্কার বিতরণের , 


সঠিক fate নির্দেশ উইলে হিলনা। উইলটি 
কার্যকরী করতে আরও ছুটি বাধার সৃষ্টি হয়! প্রথম 
বাধা অ'সে নোবেলের আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে। 


দ্বিতীয় বাধাও আলোড়ন সথষ্ি হয় ভি্নদেশ নরওয়েকে 
শাস্তি পুরস্কারের ভার দেব্যর জন্য | সে-সময় সুইডেন 


ও নরওয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিশেষ ভালো ছিল না|, ' 


তাই স্থুইডিশরা এবিষয়ে ঘোরতর আপত্বি,জানায়। 


এক স্থানীয় পত্রিকায় “আলফ্রেড নৌবেলের উইল--. : 


মহৎ উদ্দেশ্য _ বৃহৎ ভুল” শিরোনামায় রাজনৈতিক 
নেতা ত্রানঠিং উইলের বিষয়-বস্তুকে দারুণ সমালোচনা 


ক্রেন | তিনি লেখেন “লক্ষপতি যিনি দান করেন হয়ত . 


সবদিক দিয়ে নিজে মর্ধাদা লাভের যোগ্য কিন্তু লক্ষপতি 


ও দানসামগ্রী দুটো থেকেই নিষ্কৃতি পাওয়া মঙ্গলের 1” ' 


নেপালের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দেশ-বিদেশে 


ছড়িয়ে ছিল। প্যারিস ও সানরেমোতে ছটো বিরাট 


বাড়ী আর বিয়র্কবর্ণে ছিল জমিদারী বাসভবন। ন'বছর 
বয়সে যখন রাশিয়ায় থাকার জন্যে মা ও ভাইদের সঙ্গে 
স্থইডেন ছেড়েছিলেন তার পর থেকে নোবেলের 
কোনে স্থির আবাসভূমি ছিল না। ফ্রান্স বা ইতালী 
বৈধ আবাসভূমি হলেও সেখানকার, আদালতে উইল 
পেশ করলে বহু অর্থক্ষতির আশঙ্কা ছিল। তাই 
নির্বাহকরা সুইডেনকে নোবেলের বৈধ বাসস্থান 
প্রমাণে সচেষ্ট হন। ' স্টকহোলম আদালতে বৈধতার 
সংশয় ছিল। স্থইভেনের বফোর্স শহরের কাছে 


বিয়নবর্গে নোবেলের যে জমিদারী বাসভবন ছিল - 


সেটাই তার বৈধ বাসস্থান বলে বিবেচিত হয়। 
বিয়নবর্গ যে আদালতের আওতার, তার নাম 
কাল সকোগা জেলা আদালত ৷ , নিরবাহকরা ফ্রান্স ও 
ইংল্যাণ্ডে নোবেলের অর্থ ও কোম্পানীর সব কাগজপত্র 
ছু” দেশের ব্যাঙ্কে রাখেন।/ তারা উইলের আইনগত 
অধিকারের জন্তে স্টকহেপিম আদালতে ৫ ফেব্রুয়ারী 


১৮৯৭ এবং MAAN আদালতে ৯ ফেব্রুয়ারী, 
সে-বছর ২৪ মার্চ নিবাহকরা' 


মামূল দায়ের করেন। 
উইলের নির্দেশিত প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার বিজয়ীদের 


T? 


নির্বাচন করার ব্যাপারে অনুরোধ জানীন। ২৬ ý 


' গত দিক বিচার করার অনুরোধ জানান! 
সরকার সবকিছু খুঁটিয়ে দেবার জন্য এটনি জেনারেলকে 


৫৮৫ - আলফ্রেড নোবেল i 


এপ্রিল শুধু নরওয়ের সংসদ শাস্তি পুরস্কারের ব্যাপারে 
এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর নির্বাহকরা 
ফ্রান্সের কোম্পানীর কাগজপত্র লণ্ডন ও স্থইডেনে 
আনেন। নোবেলের আত্মীয়ের সে-সময় প্যারিসে 
ছিলেন তাঁরা এই খবরে বিচলিত হন ও সম্পত্তি 
দখলের আশায় ফ্রান্স, ব্রিটেন ও জর্মানীর আদালতে 
দাবী জ্বানান ।. একই ব্যাপারে ১৮৯৭ সালে 
স্টকহোলম ও কার্ল সকোগা আদালতে মামলা দায়ের 
করা হয়। আদালত এক্তিয়ার বহিভূর্ত হওয়ায় 
তাদের “মামলা খারিজ হয়ে যায়। শুধু সুইডেনের 
আদালত রায় দেয় উইলের ব্যাপারে শুনানীর একমাত্র 


- অধিকার কার্ল সকোগা। জেলা আদালতের আছে। 


বড় আদালতের আপীলেও একই রায় হয়। FAA- 
কোগা আদালতের আইনত ' এক্তিয়ার ৬ এপ্রিল, 
১৮৯৭ তারিখে সুইডিল সরকারের ডিক্রিতে প্রতিষ্ঠিত 
হয় । ২১ এপ্রিল নির্বাহকরা সরকারকে উইলের আইন- 
২১ মে 


নির্দেশ দেন। এছাড়া সুইডিশ আকাদেমী, বিজ্ঞান 
আকাদেমী ও ক্যারোলিন ইনস্টিট্যটকে উইলের 
ব্যাপারে মাইনের ব্যবস্থা নেবার জন্য সুইডিশ সরকার 
নির্দেশ দেন। এরপর নির্বাহক, নির্দেশিত প্রতিষ্ঠান 
ও সরকারের পক্ষ থেকে উইল প্রবেটের ay 
কার্লপসকোগা আদালতে পেশ করা! হয়। 
সুইডিশ সরকারের মধ্যস্থতায় নোবেলোর আত্মীয়েরা 
বেশ নিরাশ হন। তবু Stal উইলের বৈধতার 
ব্যাপারে আপত্তি জানান | 

সে সময় বিভিন্ন দেশে নোবেলের স্থাবর বা 
অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যতালিকা ছিল £ 

ফ্রান্স  শ২৮০৮১৭.২৩ 

জার্মানী ৬১৫২২৫০,৯৫ 


এব্যাপারে ' 


স্থইডেন 6১৯৬১৪০.০ 
রাশিয়া ৫২৩২৭৭৩.৪৫ 
-স্কটল্যাণ্ড ৩৯৯৩১৩৮.৬৭ 
ইংল্যাণ্ড a ৩৯০৪২৩৫৩২ 
ইতালী ৬৩০৪৯০.১০ 
apa ২২৮৭৫৪.২০ 
নরওয়ে ১৪৪৭২.২৮' 
মোট ৩৩২৩৩৭৯২.২০ 
দেয় কর - ৩১৬৯৬৪২.২১ 
মোট তহবিল ৩০০৬৪১৪৯.৯৯ 
| ক্রোনার( সুইডিশ মুদ্রা ) 


এদিকে সুইডেনের ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পুরস্কার 
বিতরণের ব্যাপারে নানা. প্রস্তাব, প্রতি-প্রস্তাব ও 
ধিতর্কের সৃষ্টি হয়। সুইডিশ বিজ্ঞান আকাদেমী 
এব্যাপারে নির্বাহকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে 
baal কিন্ত সুইডিশ আকাদেমী ও ক্যারোলিন 


, ইনস্টিট্যুট রাজী হয়। ১৮৯৮ সালের প্রথম দিকে 


তাদের একাধিক সভায় উইলে নির্দেশিত নোবেল 
ফাউগ্ডেমনের প্রতিষ্ঠা ও নীতি বিষয়ে আলোচনা হয়। 
এছাড়া এক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, নোবেল “ইনস্টিট্যুট, 
গড়ার প্রস্তাব হয়। শেষ দুই সভায় নোবেলের 
ভাইপো এমানুয়েল যোগ দেন। ANRIA বলেন 
তিনি নোবেলের শেষ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে সম্মান 
করেন কিন্তু উইলের কিছু রদবদলের ব্যাপারে 
উত্তরাধিকারীদের মতামত একান্ত প্রয়োজন | । 
এদিকে নোবেলের আত্মীয়ের! কার্লসকোগা আদা- 
লতে ১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ তাদের লিখিত অভিযোগ 
পেশ করেন | তাদের দাবী উইল অবৈধ বিবেচিত হলে 
তারাই সম্পত্তির অধিকারী হবেন। নির্বাহকর। এবার 
আদালতের বাইরে এই তিক্ততা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা 


৫৮৬ mR: চৈত্র ১৬৮৬ | 
শুরু করেন। এদিকে পরিবারের সকলের সঙ্গে 
এমানুয়েল এব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন | একদিকে 


নোবেল: পরিবারের সম্মান ও অন্যদিকে আধিক স্বার্থ . 


বজায় রাখার মধ্যে এক সমঝোতার চেষ্টা চলে। 
শেষে চেষ্টা সফল হয়। ২৯ মে, ১৮৯৮ স্টকহোলমে 
উইলের নির্বাহকদের সঙ্গে এমান্ুয়েলের এক চুক্তি 
হয়। এক সপ্তাহ পর ৫ জুন অন্যান্য আত্মীয়ের সঙ্গে 
আরেক চুক্তি হয়। চুক্তিপত্রে নোবেলের আত্মীয়ের 


নিজেদের ও উত্তরাঁধিকারীদের হয়ে আইন্তঃ উইল ও 


নোবেল ফাউগ্ডেসনের প্রতিষ্ঠা স্বীকার করেন এবং 
নোবেলের সব সম্পত্তির ভবিষ্যৎ দাবী ছেড়ে দেন। 


Í র 
এরমধ্যে বিজ্ঞান আকাদেমীকে আবার নির্বাহকদের 


সঙ্গে আলোচনায় বসতে অনুরোধ জানানো হয়। ১১ 
মে, ১৮৯৮ আকাদেমী রাজি হয়! নোবেল 
ফাউন্ডেশনের: প্রতিষ্ঠা ও চুক্তির ব্যাপারে আলোচনা 
হয়। সুইডিশ প্রতিষ্ঠান এব্যাপারে স্থুইডিশ সরকারের 
সম্মতির প্রয়োজনীয়তার কর্থা জানায়! এবার 
নির্বাহকরা এবিষয়ে নরওয়ে সংসদের সঙ্গে আলোচনা 
করেন। ৪ জুলাই, সংসদ চুক্তি মেনে নেয় ও নোবেল 


ফাউণ্ডেশনে অংশ গ্রহণে সম্মতি জানায় । ৯ সেপ্টেম্বর 


১৮১৮ সুইডিশ সরকার এই চুক্তির স্বীকৃতি দেন। 
নোবেল ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯ নভেম্বর, 


তারা আরও স্বীকার করেন যে উইলের রদবদল, ১৮৯৮ পুরষ্কার প্রতিষ্ঠানের সব প্রতিনিধির এক সভায় 


বিজয়ী-নির্বাচন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা, প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বিষয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করবেন 
না। এই ব্বীকারোক্তির প্রতিদানে তারা পাবেন 
নোবেলের সমস্ত সম্পত্তির আয়ের শুধু একবছরের 
অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের সুদের,অর্থ। এই চুক্তির ব্যাপারে 
এমানুয়েলের মহত্ব সবচেয়ে বেশী । ২৯ সেপ্টেম্বর, 
' ৯৮৯৮ কাল সকোগা আদালতে মামলার প্রথম শুনানী 
হয়। সেদিন চুক্তিপত্র আদালতে পেশ করা হয়। 
দুইপক্ষের তরফ থেকে আদালতকে জানানো হয় যে 
Stora বিরোধ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলেছেন। এরপর 
স্বভাবতই মামলা খারিজ হয়ে যায়। এই ভাবে 
নোবেলের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে উইলের বিবাদ, 
মিটে ata | 


arat: 


পুরস্কার-বিজয়ী নির্বাচনের আইন-কানুন তৈরী করার 


বিষয়ে আলোচন! হয়। ঠিক হয় প্রতিষ্ঠান এ-ব্যাপারে 
নিজেদের নীতি ঠিক করবে কিন্তু স্থইডিশ সরকারের 
স্বীকৃতির পর তবেই বৈধ হবে। fee শাস্তি 
পুরস্কারের ব্যাপারে নীতি ঠিক করার অধ্নিকার থাকে 
নরওয়ে সংসদের নোবেল, কমিটির উপর। এরপর 
আধিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে আইনকানুন তৈরী হয়। 
২৯ জুন, ১৯০০ সুইডিশ সরকার নোবেল ফাউণ্ডেসনের 
স্বীকৃতি সরকারীভাবে ঘোষণা করেন৷ ২৫ সেপ্টেম্বর 
নোবেল ফাউগ্ডেশনের Ho সভা হয়। এরপর 
সুইডিশ সরকারের নির্দেশে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বসট্রোম 
ফাউগ্ডেশনের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন'। নোবেল 
ফাউগ্ডেশনের প্রথম সভা হয় ৩ অক্টোবর, ১৯০০ সালে 
প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়। হয় ১৯০১সালে। " 


(1) H. Schuck and R. Sohiman, ‘The Life of Alfred Nobel’, London, 1929, i 

(2) H. Pauli, ‘Alfred Nobel, Dynamite King, Architect of Peace’, London, 1947. 

(3) -E. P. Meyer, ‘Dynamite and Peace—The Story of Alfred Nobel’, Boston, 1958. ) 
576): ‘Nobel, The Man and His Prizes’, Edited by Nobel Foundation, Amsterdam, 1962. © , 
8, 88 “Alfred Nobel, The Man and His Work’, New York, 1962. vos 
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সগোলির সন্ধি (১৮১৬) তিব্বতের পথে ব্ৰিটিশ, 
বাণিজোর সম্ষিক্ষণ ৷ নেপালের দরবারে সেকালের 
সহকারী ব্রিটিশ: প্রতিনিধি ত্রায়ান' হজসন স্পষ্টই 
লিখেছেন, ব্রিটিশ শক্তি বাণিজ্য স্পৃহাতেই আঠেরো 
শতক, থেকে ছলে, বলে, কৌশলে নেপালে প্রবেশ 
করতে চেয়েছিল 1 নেপালবিজয় হিমালয়ের গিরিপথে 
তিববত এবং চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করবার বাসনাকে 
লেলিহান করে তুলল ।  হজসন্‌ ছিলেন এই সঙ্কন্পের 
অন্যতম রূপকার । তিনি হিমালয়ের পথে পথে 


জীবনের" কুড়ি বছর এই কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। 


যে হিমালয়কে তিনি প্রথম জীবনে বাণিজ্যের 


সোপানমাত্র মনে করেছিলেন, পরবর্তী জীবে, তাই: 


হয়ে দীড়ায় আসল বন্ত। হিমালয়ে ব্রিটিশ পদক্ষেপ 


' এক নতুন কুমারসম্তবের সন্তাবনা প্রবল ক'রে তোলে'। 
দাঞ্জিলিঙের জন্ম কেবল বাণিজ্যিক. লেনদেনের FA- 


শ্রুতি হিসেবেই নয়, এক দুর্মর পা্বত্যপ্রেমের পরিণতি 
হিসেবে। ডে , 
হজসনের A ছিল, ভারত" থেকে নেপাল ও 


, তিব্বত হয়ে চীন পৰ্যন্ত সারা হিমালয় জুড়ে ব্রিটিশ 
বাণিজ্যের এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য । নেপাল-প্রবাসের . 


সময় থেকেই কাঠমাগুর নেপালী এবং ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রচলিত বাণিজ্যের. মোট 


পরিমাণ -এবং লেনদেনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি বিশদ- - 
ভাবে খোঁজ নেন, এবং এক প্রতিবেদনে যাবতীয় . 


ইতিবৃত্ত 


সংবাদ লিপিবদ্ধ করেন। Re ৫২ জন নেপালী 
এবং ৩৪ জন ভারতীয় ব্যবসায়ীর সন্ধান পান। 
বেনারস, অযোধ্যা, পাটনা! এবং উত্তরবাংলা থেকে 
বন ব্যবসায়ী পশুপতিনাথের মেলাতে বিফিকিনির হাট 
বসাতো। কলকাতার ব্যাপারীর ঘুরোপীয় বণিকের 
সঙ্গে এটে উঠতে না পারলেও পাহাড়ে যেত কম। 
অথচ এখানে প্রতিপক্ষের প্রবেশ নিষেধ ছিল। 
হজসন মাত্র ২৬ লক্ষ টাকার এই দেশী সওদা- 
গরীতে HWE ছিলেন ন! | ব্রিটিশ-বানিজ্যের সম্ভাবনার 
creat তিনি আরও প্রশস্ত এবং প্রস্তুত করে দিতে 
চেয়েছিলেন। কলকাতা থেকে পিকিং অবধি ২৮৮০ 
মাইল দীর্ঘ এক বিসপ্পিল গিরিপথের রেখাচিত্র তিনি 
দিয়েছেন যার বেশীর ভাগ তিনি পদব্রজে আবিষ্কার 
কপেছিলেন। ৮৭টি পর্যায়ে চটিতে বিশ্রাম নিতে নিতে 


এই পথ পরিক্রমা করে চীনের স্চেয়ান প্রদেশে 


প্রবেশ করা যেত। হিমালয়ের পথে তিববত-চীন- 
বাণিজ্যের পথিকৃৎ হজসন স্পষ্টই লিখেছেন, ইংলণ্ডের 
স্বার্থেই এই বাণিজ্য, ক'লকাতার স্বার্থে নয়।, চীন 
দেবে তার চা, রেশম ইত্যাদি, ইংলগু নেবে। নেপালী 
ও ভারতীয় ব্যাপারীর। মোট বয়ে কিছু উপায় করতে 
পারে৷ - . | 
বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে তিববর্তকেও অবহেলা.করেন 
নিতিনি। তিব্বতের wed, পশম; দামী পাথর, 


ASAAN ভেষজ-সম্পদ, আহরণ করা law 





৫৮৮ জয়শ্রী ? চৈত্র ৩৮৬ 


ভাঙে! পশমে বোনা পোষাকের বিনিময়ে ৷ 
যাবার পথে আবগারী চৌকি, মাল চালান-খালাসের 
নিয়মকানুন ও খরচ, কিছুরই খবর দিতে ভোলেন নি। 


নেপালের বিষয়ে লিখেছেন, নেপালে ব্রিটিশ 


মিহি ও আটপৌরে কাপড়ের কদর আছে । নেপালীরা 
কাচের বাসন, ঝাড়বাতি, আয়না, gati, বন্দুকও 
চায়। বিনিময়ে নেপাল কন্তরী, তামার পয়সা, হাতী, 
ঘোড়া, কাঠ, Ste, উপত্যকার চাল এবং লাসা 
থেকে আনা চা বেচতে পারে। 
সালের এক প্রতিবেদনে লাসার চায়ের উল্লেখ পাওয়া 
গেল। 

এই চায়ের প্রথম, দু থেকে পূর্ব হিমালয়ে 
. চায়ের যে সাজানো বাগান গড়ে উঠল, তারই বাঁকে 
বাকে দাঞ্জিলিঙের গোড়াপত্তনের কাহিনা জড়িয়ে 
আছে.। এতক্ষণ হঞ্জসন অনুসরণ করে দার্জিলিঙের 
জন্মলগ্নে বাণিজ্যিক প্রভাবের কথাই বলেছি। সংলগ্ন 
ay অভিলাষও ote. করেছিল। দাঞ্জিলিঙের 
পাহাঁড়কে যুরোপীয়দের পার্বত্যনিবাস 'করবার পক্ষে 
zama একাধিক যুক্তি তুলে ধরেছেন। দাঞ্জিলিঙের 
জলহাঁওয়া যুরোপীয়দের উপযোগী । মাতৃভূমির 
সমতুল ৷: এই পাহাড়কে কেন্দ্র করে সমতলকে শান 
করা যায়, হিমালয়ের সমস্ত সম্পদের স্যবহার কর! 
যায়, নেপাল-পিকিম-তিব্বত-চীনের বাণিজ্য করত- 
লগত হয়, গরীব স্কটিশ ও আইরিশ চাষীর পুনর্বাসন 
হয় এবং রাশিয়ার গিরিপথে ভাঁরতাভিযানের 
বিরোধিতা করা যায় । চায়ের গুরুহও এই প্রসঙ্গে 
বিস্মৃত হন নি তিনি । তিব্বত থেকে নেপালে যে চা 


আমদানী কর! ইত, তার নাম ছিল ‘fas টা? বা' 


,ই'টের মত জমান চায়ের মণ্ডের খণ্ড। উপাদেয় 
ছিল না৷ মোটেই । তবু পঁচিশ বছর ধরে রেসিডেন্সীর 


লাঁসা 


এই প্রথম ১৮৩১ 


হাজার টাকা । 


বাগানে চীন থেকে বীজ যোগাড় করে কাঠ্মাঞ্ডুতে এর 


আবাদ করা হয়েছিল। হজসন হিমালয়ের কোলে 
এর পর্যাপ্ত বংশবিস্তার দেখে চায়ের ভবিষ্যৎ সমন্ধে 
আশাশ্বিত হয়েছিলেন | | 


হজসন দার্জিলিঙের যে প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা 
করেছিলেন, তীর 'উত্তরসাধক ক্যাম্পবেল, তার বাস্তব 
রূপ দেবার নেশায় মাতলেন।, দার্জিলিঙের পাহাড় 
ছিল সিকিম রাজ্যের অংশ ৷ fee উনিশ শতকের _ 
শুরুতে গুরথাদেন্র: অধীনে ছিল। ১৮১৬ সালের 
সগৌলির সন্ধির পরে ব্রিটীশ তত্বাবধানে এই পাহাড় 
সিকিমকে প্রত্যর্পণ করা হয ৷ তখন এর আয়তন 
ছিল চার হাজার বর্গমাইল ৷ কিন্ত ১৮৩৫ সালে 
ব্রিটিশ সরকার দাক্জিলিগুকে স্বাস্থ্ানিবাস হিসেবে গ ’ড়ে 
তোলার জন্য আধিক ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ( স্মর্তব্য 
১৮৫১ সালে দ্বাজিলিঙের রাজস্বই ছিল ৫০.০০০ 
টাকা । বিনিময় মূল্য এর নীচেই হবে । সঠিক তথ্য 
পাই নি) | সিকিমের রাজার,কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন | 

'দাঞ্জিলিঙ থেকে লাসার পথ সিকিম দিয়ে হৃস্বতম। . 
বিনা অম্নমতিতে এই পথে ব্রিটিশ কর্মচারীদের অনু" 
প্রবেশ ঘটতে থাকলো। দা্জিলিও ত’ হজসনের চোখে 
তিববত যাবার তোরণদ্বারই ছিল। স্বয়ং দাজিলিঙের 


‘ কর্তা (স্থপারিপ্টেণ্ডেষ্ট ) ক্যাম্পবেল এবং the চর 


হুকার ধরা পড়লেন সিকিম দরবারের হাতে । ব্রিটিশ 
ফৌজ তাদের উদ্ধার করল ১৮৫০ সালে। এর ফলে 
সিকিমরাজের দাঞ্জিলিও বাবদ ক্ষতিপূরণের মাসোহারা 
কাটা গেল । শুধু তাই নয়, তিস্তা উপত্যকার মোরাং 
অঞ্চলও কেড়ে নেওয়া হল। তার রাজস্ব ছিল ৩৬ 
এই ভাবে সিকিম রাজাকে ধনে মানে, 
সর্বস্বাস্ত করে ক্যাম্পবেল হজসনের AN সম্ভব করে 
তুললেন। দাঞ্জিলিঙ ব্রিটিশ সম্পত্তিতে পরিণত হল 


D 


৫৮৯ দাঞ্জরিলিঙের জন্মলগ্ন 


এবং দাঞ্জিলিঙ থেকে ফাড়ি হয়ে চুম্বি উপত্যকা দিয়ে 
লাসায় যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। . রাজা সব থুইয়ে 
মাসোহারার জন্য কাতর আবেদন জানালেন। 


ক্যাম্পবেল লঘু পাপে গুরু দণ্ডের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 


সিকিমের মধ্য দিয়ে চলাবলার স্বাধীনতা এবং তিববতের 
সঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পেলে দাঞ্জিলিঙের 
গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে এর 
জনপ্রিয়তা বাড়বে ।' রাজ! যদি প্রথম ছুই অধিকার 
REA করেন, তবে মাসোহারা চালু করার কথা 
বিবেচনা! করা যেতে পারে । তিব্বতের পথে চীনের 
সঙ্গে বাণিজ্য ত্বরান্বিত করার বাসনায় এই ব্যবস্থা 


নেওয়া হয়েছিল এবং দাঁঞ্জিলিঙকে হিমালয়ের গিরি-' 
* পথে ব্রিটিশ বাণিজ্যের ঘাটিতে পরিণত করার 


পরিকল্পনাও ছিল । ক্যাম্পবেল দার্জিলিঙ-লাসা পথের 
জরীপ করেছিলেন, এই পথে তিব্বত ATS একমাস 


' লাগত, পথে পড়ত Boo. অধিবাসী নিয়ে ফাঁড়ি এবং 


কুড়ি হাজার জনঅধুযুষিত গিয়াঞ্চি শুবুর শহর। এই 
পথে বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ 
হাজার টাকার মতন এবং বণিকদের,' সুযোগ-সুবিধা 


দিলে, এই বাণিজ্য বাড়বার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল বলে 


সরকার মনে করতেন। l 

নেপালের ক্রমাগত প্রতিরোধের ফলে নেপালের 
পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে ব্রিটিশ শক্তি সিকিমের মধ্যে দিয়ে 
দাৰ্জিলিঙ লাস! পথটির অধিকার নিতে ব্যস্ত হয়ে 
পড়েন। দাঞ্জিলিঙ দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে হিমালয় 
বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে, স্বাস্থ্যনিবাসের রাণীরূপে। 
চা-বাগিচার সবৃজ চারাগাছের কুঞ্জের মত পৌছে যায় 
তাঁর প্রথম যৌবনে ৷. 

'চায়ের কথায় ফিরে আসি। চায়ের বাণিজ্যিক 
সম্ভাবনা ক্যাম্পবেল বুঝতে পারেন) হজসুন যে চারা 


'মোড় ঘুরে যায়। 


í \ 

পু'তে যান, ক্যাম্পবেলের কালে তাই হয়ে দীড়ায 
g হাজারেরও. বেশী গাছের চাবাগান। pateta 
থেকে সাত হাজার ফুট উচ্চাবচতায় কয়েকমাসের 
চারুমুখী চারা থেকে সুরু করে বারো বছরের রাই- 
কিশোরীরা উকি দিতে থাকে দাঞ্জিলিঙের পাহাড়ে | 
ক্যাম্পবেলের বাগানে, সিভিল সার্জন ওয়াইথকোম্বের 
বধিষ্ণু বাগিচায়, ইঞ্জিনীয়ার মেজর ক্রমোলিনের 
লেবডের কাননে, সর্বোপরি মার্টিনের পাঁঙধাবাড়ীর 
চার হাজার ফুট উচ্চতায় aqa fara ঘটতে থাকে। 
এই সব ছু'টি পাতা, একটিকু'ড়ির সমাহার দাঞ্জিলিঙের 
পাহাঁড়কে মহার্ঘ করে তোলে । সেই সঙ্গে দর বাড়ে 
দাজিলিঙের। ক্যাম্পবেল থেমে থাকেন না। ১৮৫৩ 
সালে লিখছেন, কীভাবে চায়ের আঁচে afafa 
জীবনের উত্তাপ সঞ্চয় করছে। কলকাতার কাছেই 
এই শৈলনগরী স্বাস্থা, সৌন্দর্য, বাণিজ্যের চূড়ায় পরিণত 
হতে পারে। চায়ের প্রস্তত-প্রণালী কিন্তু সেই 'ব্রীক 
Bra প্রাথমিক Brad রয়ে গেছে। প্রযুক্তি-বিষ্ার 
প্রয়োজন । ক্যাম্পবেল খবর পেয়েছেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর তরফ থেকে শ্রীযুক্ত গুডফরচুন এই বিষয়ে 
জ্ঞান আহরণ করতে চীন গেছেন। তিনি যদি ফেরার 
পথে দাঞ্জিলিঙে এসে লব্ধ বিদ্যার বলে চা-শিল্পের 
ভাগ্য ফেরাতে পারেন তবে পূর্ব-হিমালয়ের অর্থনীতির 
গুভফরচুনের পরিক্রমার খবর 
সংগ্রহ করতে . পারিনি । fee তার অভিজ্ঞতার 
প্রয়োগ হয়েছিল সন্দেহ নেই। শুধু দাজিলিঙে নয়, 
gaa ও আসাম জুড়ে যে সবুজ গালিচা বিছান 
রয়েছে তাই তার প্রমাণ। , 

দাজিলিও তাঁর চায়ের মতই এক qafes অস্তিত্ব। 
শুধু ক্কাথ নয়। ১৮৬০ সালের পর থেকে দাঞ্জিলিডের 
WS নগরায়ন ঘটতে থাকে । ১৮৬১ সালে সিকিমের 


N 
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সঙ্গে বিশেষ চুক্তির ফলে স্থায়ীভাবে সিকিমে অবাধ করেছিলেন নিছক টাকা-আনা-পাইএর হিসেব-রিকেশ 
বাণিজ্য এবং চলাফেরা স্বীকৃত হয়। দাঞ্জিলিডের করে, ঘরে ফেরার. দিনে তিনি' হিমালয়ের নৈসর্গিক 
ভারতহুক্তি নিশ্চিত হয়। নেপালে ব্রিটিশ রেসিড্টে রূপের তাপদ হলেন । হিমালয়ের আত্মাকে আবিষ্কার' 
গার্ডলস্টোন এবং দার্জিলিঙের ডেপুটি কমিশনার এড-. করলেন তিনি। এই পর্বতমালা, জল-বিভাঙ্জিকা, — 
গারের যৌথ প্রচেষ্টায় পাথর কেটে ধাপে ধাপে গিরিকন্দর, নদনদীর উৎস এবং ধারাপথ পাথরের 
দাঞ্জিলিউ রচিত হতে থাকে। অতীতের পায়ে,চলা বয়স নিয়ে বিভোর হয়ে রইলেন ! লিখলেন অসংখ্য 
কুটিল গিরিপথ হয়ে ওঠে পীচঢাল! পাকদন্তীর কৃণ্ডপী। গবেষণাপত্র । স্ষ্টির বৈচিত্র এবং gaeta yana 


১৮৫৪ সালে ছিল স্তর জন যুরোপীয়ের বৃসতি। চায়েব মোহিত হলেন । দেবতাত্মা হিমালয়। নাগাধিরাজ 
ৃ হিমালয়ের কোলে কাঞ্চনজজ্ঘার মুকুট মাথায় পার্বতী, | 


SN রেড দিযে জিত নত গানে বাকা 1 দার্জিলিঙের প্রকৃত রূপ, শুধু হজসনের নত, ‘যুগ যুগ 
আবাসিকের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ৮ Ë ধাবিত যাত্রী'র মনে নাড়া দিয়েছে। নিম়মুখী মানুষকে 
যে হজসন দাজিলিঙের জন্মলগ্নে এই ভবিষ্যৎ গণনা উন্নতমনা করেছে | nad ৮ 


if 


{ 





ls I 


বৃক্ষরোগণ উৎসব 


@ bes 
৬১টি বৃক্ষের, পরিচয় 
- patra সিংহ e j 


প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের পটভ্যামকায় ip শিক্ষা ও 
সাধনায় fag যে জ্ঞানতাদ-তান জক্ষমীম্বর সিংহ | | 

কাঁবগুর প্রবার্তত ‘ব্‌ক্ষরোপণ উৎসব’ ও তার সার্থকতা, Pea প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ ব্‌ক্ষরোপণ-এর 
প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদ্য প্রকাশিত এই বই | 


তি পিপাস্থ পড়ুয়াদের বই ভাল লাগবে। ৬ট বৃক্ষের চিত্র সহ সুন্দর 
. বাধাই ও ছাপা, 5 F, ' 
ever 
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x ওড়িয়া গল্প 
! (MYF-dd 
_ ডাঃ গোকুলানন্দ মহাপান্র E 
“মহাশুম্যে মহাকাশচারীরা যখন যাত্রা করে যেদিন থেকে মহাশুন্য সম্বন্ধে বেশী করে চিন্তা করতে 


চলেছে, সেই সময় অস্ত গ্রহ-উপগ্রহের অভিযাত্রীদের 
দ্বারা তাদের বিপদ-আপদের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনাকে 


কি তুমি পুরোপুরি বাতিল করে দিতে, চাইছ, 


মেরিয়া'?” আলোচনার সময় প্রশ্নের ছলে ডঃ এট্‌কিনসন্‌ 
আমাকে এই কথাগুলো বললেন। ডক্টর এট কিনসন্‌ 


' আমার সহকর্মী, আমরা gee ইংলগ্ের জোড়াল 


ব্যাঙ্ক বেতার দুরবীক্ষণ মানমন্দিরের সহকারী 
জ্যোতিবিদ। গ্রীষ্মকালের,এক অলস সন্ধ্যার সময় 
কাটাতে তিনি এসেছিলেন আমার বাসায়। সেই 
সময় আমার সখী ক্যাথীও আমার ড্রইংরুমে বসে 
ছিল। সেও আমাদের মানমন্বিরের একজন গবেষক | 
ডাক্তার যখন প্রশ্নটা করলেন, তখন কাপে আমি কফি 
ঢালছিলাম। কফিতে দুধ চিনি মিশিয়ে ক্যাথী ও ডক্টরকে 
দিয়ে বললাম-_“মান্ুষের বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের 
একটা সীমা আছে ডঃ এট২কিন্সন। মানুষ মাঝে 
মারে তথাকথিত বাস্তবতাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে 
দিতে পারে, আবার নেহাৎ মনগড়া কাল্পনিক কথাকে 
নিরেট'সত্য বলে ধরে নিতে. পারে৷ তবে আপনার 
কথাগুলে৷ বিশ্বাস করি কি অবিশ্বাস করি, তা এখনও 


_, বুঝে উঠতে পারি নি। 


কফিকাপে চুমুক দিতে যেয়ে ডাক্তার আমার দিকে 
তাকিয়ে বললেন “আমিও একদিন তোমার মত কোন 


কথাকে সহজে ' বিশ্বাস করতাম al cial, কিন্তু 


2 ' 
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শুরু করেছি, সেদিন থেকেই মহাকাশ সম্বন্ধে অনেক 
_ কাল্পনিক কথা নিরেট সত্য বলে আমার কাছে প্রতীয়- 
মান হয়েছে। তা ছাড়া; অন্ত গ্রহ, উপগ্রহে মানুষের 
অস্তিত্ব, মহাশুহ্তে অন্ত গ্রহ, উপগ্রহ-অভিযাত্রীদের 
সাক্ষাৎ পাওয়া, ইত্যাদি আমার কাছে আর কাল্পনিক 
কথা নয়। অন্ত গ্রহে আমাদের মতই মানুষ যে আছে 
ত! পুরোপুরি সত্য বলে আমি মেনে নিয়েছি, 
মেরিয়া”। 11 
. অতি আকর্ষণীয় ভংগীতে ক্যার্থী হেসে উঠল । 
তার সেই, হাসিতে যেন ঝরে পড়ছিল অসংখ্য 
মুক্তারাশি। ডঃ এটককিন্সন্‌ হাস্যময়ী ক্যার্থীর দিকে 
তাকিয়ে রইলেন । সুন্দরী ক্যাথীর লীলাচঞ্চল নয়নের 
হাস্তচ্ছট! এট:কিন্সনের কাছে বেশ আকর্ষণীয় বলে 
মনে হোল । . অনিন্দান্ুন্দরী রমণীকে দেখলে লোকে 
যেমন একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকে, এট কিন্সন্ও 
সেই ভাবে সঙ্গিনী ক্যাধীর দিকে তাকিয়ে “রইলেন | 
“তুমি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিলে ক্যাথী ? 
আমিও একদিন তোমারই মত এ-ধরনের কথা হেসে ' 
উড়িয়ে: দিতাম; আমাদের প্রধান জ্যোতিধিদ 
‘ডঃ মাইকেলসন্ও দিতেন। কিন্তু তুমি জান কি ক্যাথী, ' 
ভঃ'মাইকেলসন্‌ Paes আগে রাশিয়া থেকে ফিরে এ- 
ধরনের.কথা আর আগের মত অবিশ্বাস করেন না? 
গতবছুর আমি রাশিয়! ভ্রমণে যেয়ে মহাকাশ সম্বন্ধীয়” 


Ln 
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অনেক আলোচনাচক্রে যোগ দিয়েছিলাম, যার ফলে, 


মহাকাশ সম্বন্ধে আমার আগের মতবাদ অনেকাংশে 
বদলাতে বাধ্য হয়েছি” আমার দিকে তাকিয়ে 
ডক্টর বলতে .থারুলেন--“আমি তোমাদের কাছে 
কয়েকটা কথা বলছি! মেরিয়া, কথাগুলো! স্থয়ত 
মনগড়া বলে মনে হতে পারে, কিন্তু জেনে রাখ, 
সেগুলো . সোভিয়েট বিজ্ঞান-সমাজে খুব গুরুত্বের 


সাথে আলোচিত হয়। তুমি জান, কয়েক বছর আগে ' 


পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্রমাণ অভাবে কোন কিছু স্বীকার 


করতেন না, কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানীরা প্রমাণ নেই .. 


বা পাওয়া যাচ্ছে না, এই অজুহাতে cata: কথাকে 


অস্বীকার করেন না ৷ তাদের ধারণা, আন প্রমাণ না 


পাওয়া গেলে হয়ত ভবিষ্যতে, পাওয়া যাবে” 
' আমি ও ব্যাথী হতবাক্‌ হয়ে এটকিন্সনের মুখের 


₹ দিকে তাকিয়ে, রইলাম। ক্যাথীর সুন্দর মুখমণ্ডল, 


থেকে মনলোভা সেই হাসির রেখা অনেক আগেই 
মিলিয়ে গেছে। 
অনিশ্চিত ভাবনা এসে দেখা দিল? মুক্ত আকাশকে 


কালো মেঘ ঢেকে দিলে যেমন দেখায়, তেমনি দেখা. 


' দিল তার হর্যোৎফুল্প মুখে চিন্তার কালো ছায়া।, 

| এটকিন্সন্‌ বলে চলেছেন--“মেরিয়া, তুমি জান, 
২রা নভেম্বর ১৯৫৭ সলে রাশিয়া মহাকাশে প্রেরণ 
করেছিল. স্পুটনিক--২ উপগ্রহ । সেই মহাকাশ 
অভিযানে সর্বপ্রথম. মহাকাশযাত্রী ছিল লাইকা নামে 
একটা কুকুর। এক অজানা কারণে লাইকা মহাশৃষ্যে 
মৃত্যু বরণ করে। সেই মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন করবার 
অন্ত সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা একট! কমিশন বসিয়ে 
ছিলেন, কিন্ত কমিশনের ফলাফল সর্বসাধারণকে 
জানান হোল a | কারণ কি জান ?” 


Beye হয়ে আমি আর ক্যাথী এটকিন্সনের. 


তার চিন্তারাজ্যে ধীরে ধীরে এক ' 


£ 


মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম । আমর বুঝতে পারিনি | 


তিনি কি ভাবছিলেন। তিনি আবার বলতে শুরু 
o করলেন--“আমি, আমি জানি তার কারণ) মৃত্যু '. 
রহস্যের কারণ গোপন করবার ewe’ সোভিয়েট 


সরকার বাইরে সেটা প্রকাশ করে নি! ত! সত্বেও 
রুশদেশ ভ্রমণের সময় সেই কারণের সামান্ কিছু 
আভাষ পেয়েছি ৷” $. 

আমরা আরো বিস্মিত হয়ে Sta দিকে es 
রইলাম | তিনি আবার বলতে লাগলেন--“রাশিয়ানরা . 
স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন যে লাইকার মৃত্যু স্বাভাবিক 
ভাবে হয় নি; এক বিচিত্র. উপায়ে মহাকাশে তাকে 
হত্যা করা হয়েছে” | 

ক্যাধী চেঁচিয়ে বলে উঠল- “র্যা! লাইকাকে | 
হত্যা করা হয়েছে! না, ন, তা কেমন করে হবে? 


. লাইকার মৃত্যু সম্পর্কে এই কথা প্রকাশ করা হয়েছিল 


যে 'সৌভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা লাইকাকে পৃথিবীতে 
ফিরিয়ে আনতে সমর্থ না হওয়াতেই লাইকাকে মরতে 
হয়েছিল” । 

আমি বললাম-“আমিও ঠিক তাই পড়েছিলাম | 


ডঃ এটুকিনসন্, আপনি কি যে বলছেন, আমি তা 


বুঝতে পারছিনে”। | 

‘শুধু তুমি কেন, মেরিয়া, সারা পৃথিবীর কেউ-ই 
বুঝতে পারবে. না। সোভিয়েট বৈভ্ঞানিকেরা এত 
দক্ষ হয়েও সামান্য কুকুরটাকে কেন পৃথিবীতে ফিরিয়ে . 
আনতে, পারল না? কেউ কি অৃশ্তভাবে মহাশৃহ্যে `. 
তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল? অনেক: 
সোভিয়েট বিশেষজ্ঞের মতে সেই অদৃষ্য হাতই লাইকাঁর্‌ 
মৃত্যুর জন্য দারী। সেই অদৃশ্য হাত কার, কেমন 
করে সে লাইকাকে হত্যা করল, কেনই বা হত্যা 
করল, সে স্ব এখন পর্যস্ত প্রহেলিকা হয়েই আছে! 


7 


Ma 


' পরিণত হয়ে আকাশে দুলছে | 


মহাকাশ-যানের কাছ দিয়ে উড়ে যায়। - 


৫৯৩ সোয়ুজ-১১ 
' f 


art এখনও কুহেলিকায় আচ্ছন্ন” ।- 

আমার ও ক্যাথীর বিস্ময় বেড়েই চলেছে। তিনি 
বলে চললেন--“শুধু লাইকা কেন, তিনজন রুশ 
মহাকাশচারীর মৃত্যু-রহস্ত ; ষা- এখন ATT গোপন 
রাখা হয়েছে, তার, মূলে যে, কি আছে, তা এখনও 


প্রকাশ পায় নি। ক্যাধী আর স্থির থাকতে পারল 


না। সে সোফা ছেড়ে ঘরের মধ্যে পদচারণা শুরু 
করল, আমি মনে মনে এক চঞ্চলতা অনুভব করতে 
লাগলাম। এটকিন্সনের কথাগুলো যাছুকরের কথার 


মনে হচ্ছিপ্প সমস্ত ঘরটা যেন এক রহস্যপুরীতে 
আর ক্যাথীর পদ- 
চারণ! যেন ব্যাবিলোনের শুন্যোগ্ভানে ০৮ 
'সাম্ধ্যভ্রমণ l 

এট্‌কিনুসন আবার বলতে শুরু করলেন ৪ 
সালের ফেব্রুয়ারী ১৭ তারিখ সোভিয়েট রাশিয়া! 
আরল্‌ ইদের তীরে বাইকোনর মহাকাশ-ঘাঁটি থেকে 


তিনজন রুশ মহাকাঁশচারীকে, মহাকাশ অভিযানে 


পাঠিয়েছিল, তাদের মধ্যে ছ'জন পুরুষ.ও একজন নারী। 


এরা মহাকাশ পরিভ্রমণ করে পৃথিবীতে আর ফিরতে 


পারল না, মহাশূন্যে, মৃত্যু বরণ করল। মহাকাশ- 
ভ্রমণ করবার সময় এক অজানা মহাকাশ-যান তাদের 
সেই অজানা 
যানটি চলে যাবার পর তাদের মহাকাশ-যানের সব কিছু 
যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেছিল, শত চেষ্টা করেও তারা 
পৃথিবীর কোন স্টেশনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন 
করতে পারে'নি। প্রথমে Stat সোভিয়েট রাশিয়ায়, 
যোগাযোগ কেন্দ্রের সাথে এক অজানা-যাঁন সম্পর্কে 
মাত্র কয়েকটা কথা বলতেই যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় 


X. 
Hy 


এর মধ্যে একটা যুগ কেটে গেছে। তথাপি সেই : 


কিছুতেই আর তারা যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে 
‘না, পৃথিবীতে তারা,আর ফিরতে পারল না, মহাকাশে 


' চির-সমাধি লাভ করল; মহাকাশে কোন দিকে যে 


তারা গেল আজও ত! রহস্যময় হয়ে রয়েছে। কেউ 
কেউ আশঙ্কা করেন সেই অজান! যানটি why 


" যান্টিকে বিকল করে দেবার ফলে, রুশীয় যানটি 
' ধ্বংস হয়; সোভিয়েট সরকার কোন কারণ বশতঃ 


এই ঘটনাকে রাইরে প্রকাশ করে নি। সোভিয়েট 
মহাকাশ-বিজ্ঞানী মহলে এট! এক গুপ্ত সংবাদরূপে 


র শোনা যায়” । 
মত ক্রমেই রহন্তময় হয়ে উঠতে লাগল। আমার . 


আমি বললাম-“আপনি যে কি বলছেন ড্র 
এট্কিন্সন, আমরা তা বুঝতে পারছিনে”। ততক্ষণে 


' ক্যাথী সোফাতে বসে পড়েছে ৷ হঠাৎ ক্যাথীর দিকে. 


তাকিয়ে. দেখলাম, ARRI মত বসে আছে। 
aber তখন উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি, করতে 
করুতে বললেন--“মেরিয়া, ঘটনা ওখানেই শেষ নুয়। 
১৯৬৭ সালের ১২ই এপ্রিল রুশ মহাকাশচারী 
কোমারভ সোয়ুজ্জ_১ মহাকাশযানে: মহাশৃষ্যে যেয়ে 
দক্ষতার সাথে পৃথিবীকে আঠারবার পরিক্রমা করে 
পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবার সময়. এইভাবে মৃত্যুবরণ 
করেন। সেই মৃত্যুর কারণ কি এক সাধারণ দুর্ঘটনা? 
এটা,একটা সাধারণ দুর্ঘটনা বলে লৌভিয়েট সরকার 
যতই সাফাই দিক ন! কেন, সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা 
কিন্তু মনে করেন যে এই মৃত্যুর পিছনে এক ITD 
কালো হাত আছে। সে অদৃশ্য হাত কার, কি ভাবে 
সেই হাত কাজ করেছিল আজ্রও তা. প্রহেলিকাপূর্ণ” | 


O - “সোফুজ-১-এর মহাকাশ-যাত্রী কোমারভের যে 


রকম দশা হয়ে ছিল বর্তমানে পরিক্রমারত সোয়ুজ- 
১১ মহাকাশযান যাত্রীদের সে রকম দশা হবেনা ত 
ডক্টর এট্‌কিনসন্‌ ? তারা মহাশূন্যে, মহাকাশ ষ্টেসন 


fi 


৯৯ জয়ন্তী £ চৈত্র ১৩৮৬ | 


প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে গত ৬ই জুন থেকে যে গবেষণা 
চালাচ্ছেন, সেই গবেষণাকে পণ্ড করে দেবার জন্য অন্য 


-গ্রহবাসী আগের মত চেষ্টা করবে না? তাই যদি 


ay...” __ক্যার্থী আর কিছু বলতে পারল না । হঠাৎ 
তার কণ্ঠরোধ হয়ে :গেল। 

হেসে ফেললেন ডক্টর এট্কিন্সন্। তিনি 
বললেন এর জন্যই আমি বলি, মেয়ের! ভারী ভীতু, 
সাহস বলে এদের কিছু নেই। সোয়ুজ-১-এর মত 
RESI একই দশা হবে-_এ-আশঙ্কা তুমি কেন 
করছ, ক্যাথী ?” 

কাপা কাপা গলায় BA বলল-“না, না; ডঃ 
এট্‌কিন্সন, আমি ভীতু নই। সোয়ুজ-১ সম্বন্ধে 
আপনার বর্ণন! শুনেই আমার মনে হয়েছে সোয়ুজ 
১১র দশা একই হবে.। আমার মনের ভিতর কেউ 


যেন বলে উঠল-জীবস্ত অবস্থায় সোয়ুঞজ-১১র মহাকাশ- 


যাত্রীরা! পৃথিবীতে ফিরতে পারবেনা; এবং তাদের 
মৃত্যুর কারণ, আগের মতই অজানা থেকে যাবে” । 

ক্যার্থীর কথায় ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলাম 
“fe, ছি! ক্যার্থী তুই রুশমহাকাশচারীদের এরকম 
এক অমঙ্গল চিন্তা করছিস? বাইরের কেউ যদি এ 


কথা শোনে তবে সে আমাদের কতই না খারাপ : 


ভাববে! রাশিয়া আমাদের বন্ধু দেশ, ওদের এরকম 
অমঙ্গল চিস্তা করাটা কত খারাপ ব্লত 7” 
“তুই কি ভাবিস্‌ এই রকম চিন্তা করাটা আমি 
অন্যায় বলে মনে করি না? fee কি করব, বল 
মেরিয়া আমার ভিতরে কে যেন বলে দিচ্ছে সোয়জ- 
১১ মহাকাশ যানের ৩ জন আরোহী মৃত অবস্থায় 
পৃথিবীতে ফিরে আসবে” | * 
“ers, সে-বিষয়ে আর আলোচনা করে লাভ 


নাই। বেশী আলোচন! করার অর্থ বন্ধুরাষ্ট্রের বেশী 


আমর চিত at | দিয় তুমি যেন কিছু নমে না 


কর, রাত অনেক হোল, আমি এখন যাই। সোয়ুজজ-১১ 
আজই পৃথিবীতে ফিরে আসবে। ভগবানের 
কাছে আমাদের এই প্রার্থনা তারা যেন AI 
পৃথিবীতে ফিরে আসে”_-এই বলে ডক্টর বেরিয়ে 
গেলেন; তখন পর্যন্ত ক্যাথীর মুখমণ্ডল এক অজানা 
ভয় ও আশঙ্কাতে নিশ্রভ হয়েছিল, এমন কি 
ডক্টরকে “'শুভরাত্রি'” জানাতেও সে ভুলে গেছিল। 
ডক্টর চলে যাবার পর, ক্যার্থীর পাশে বসে পড়ে 
আমি তাকে বললাম “তুই এ সব কি বললি ক্যাথী ! 
যে শুনবে, সেই আমাদের খারাপ ভাববে। . রুশ- 
দেশের মহাকাশচারীরা মহাকাশে সফলতার সাথে 


তাদের প্রত্যাবর্তনের আশায় সারা পৃথিবী পাগল, 
আর কয়েক ঘণ্টা পরেই তাদের অপূর্ব কৃতিত্বে সারা 
পৃথিবী হয়ে উঠবে উচ্ছৃসিত প্রশংসায় মুখর, আর ঠিক্‌ 


সেই সময় কিন! তুই ভাবছিল্‌ তাদের অমঙ্গলের ' 


কথা”! 

“নারে মেরিয়া,আমি সত্যি তাদের কোন অমঙ্গল 
কামনা! করি ন! ৷ ' হঠাৎ আমার মুখ থেকে এ অশুভ 
কথাগুলো! কি করে যে বেরুলো! আমি তা বুঝতে 
পারিনি; এখন আমার খুব থারাপ লাগছে। আমি 
এখন যাই কাল দেখা হবে”--এই বলে ক্যাথী বিদায় 
নিল। x a 

* E š 


জোড়াল ব্যাঙ্থ বেতার পর্যবেক্ষণাগারের প্রধান 


জ্যোতিবিদ ডক্টর মহিকেলসন্‌ প্রত্যেক দিনের মত- 
মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করতে করতে কি যেন দেখে 


চমকে. উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন সহকারী 
ডিরেক্টর ডক্টর এট্‌কিন্সন্কে ও আমাকে । মুখে 


এখন পরিক্রমা করছে, আজই তারা পৃথিবীতে ফিরবে। ... 


- 


&৯৫ সোয়ুজ-১১, ৃ 
তার বিস্ময়ের চিহ্ন, মন চঞ্চল ও ভারাক্রান্ত | আমরা 
পৌছুতেই তিনি আমাদের ডেকে নিলেন দূরবীণটার 


O কাছে, বললেন-_“দেখ, দেখ কি অদ্ভুত দৃশ্য ! দূর 


RATT এক অঞ্জানা যান Shes নক্ষত্র মণ্ডলের 
ভিতর থেকে বেরিয়ে কোন দিকে আসছে বলত ? 
পৃথিবীর দিকেই নয় কি?” 

ডক্টর এট্কিন্সনূ দূরবীনে চোখ রাখবার আগেই 
আমি দূরবীনে চোখ লাগিয়ে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম | 
পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দুরে, একটা 
মহাকাশযান ধীরে এগিয়ে আসছে যেন পৃথিবীর 
দিকেই । দূরবীন থেকে চোখে তুলে প্রশ্ন করলাম 
“স্যার, এটা দৃষ্টি-বিভ্রম নয় তো! ?” বৃদ্ধ মাইকেলসন্‌ 
হেসে বললেন_-“গত ৫০ বছর ধরে মহাকাশ 


পর্যবেক্ষণ করে আমি কি এতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জন 


করিনি যে? বুঝতে পারব না কোনটা দৃষ্টি-বিভ্রম আর. ' 


কোনট। বাস্তব দৃশ্য ? এ বিষয়ে তুমি আমাকে শিক্ষা 
দেবে মেরিয়া? আরও কিছু সময় লক্ষ্য কর, এটা যে 
দৃষ্টি-বিভ্রম নয় তা বুঝতে পারবে | বাস্তব দৃশ্যও দৃষ্টি- 


বিভ্রমের ভিতর পার্থক্য জান! এমন কিছু কঠিন নয়, 


মিস্‌ রবার্টসন”। 

ইতিমধ্যে ডক্টর এট.কিন্সন দূরবীন থেকে চোখ 
তুলে বললেন-_“স্যার, আমি আপনার সাথে একমত। 
2 যানটি কৃত্তিকা নক্ষত্রমগ্ুল থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর 
দিকেই এগিয়ে আসছে” | 


“গণনার চাঁটটা দেখেছো এট্‌কিন্সন ? ওটা দেখে - 


বুঝতে পারবে যানটি সেকেণ্ডে ১,৪০,০০০ মাইল বেগে 
পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে” | চম্‌কে উঠে .আমি 


 বললাম--“এ)1 এক সেকেণ্ডে ১,৬০,০০০ মাইল, 


মানে, প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি বেগে, তবে 
তো ওটা পৃথিবীর ওপর এসে পড়ল বলে” ! 


" সম্মানজনক নয় | 


বৃদ্ধ মাইকেলসন্‌ আবার হেসে বললেন “তোমার 
এ রকম বালিকাস্ুলভ চপলতা বেশ আদরণীয় হলেও 
একজন জ্যোতিধিজ্ঞানীয় কাছ থেকে এটা আশা করা 
যায় না, মেরিয়া। কোন বিষয়ে ভালভাবে চিন্তা না 
করে হঠাৎ এই রকম মন্তব্য দেওয়াটা তোমার পক্ষে 
কোন সাধারণ লোক কথায় কথায় 
যেমন বিস্ময় প্রকাশ করে, তুমিও যদি তাই কর, তবে 
একজন উচ্চশিক্ষিতা জ্যোতিধিদ ও সাধারণ লোকের 
মধ্যে ' পার্থক্য রইল কোথায় আমি তা বুঝতে 


পারি না” । 


প্রধান জ্যোতিধিদের কাছ থেকে এরকম কড়া! 
মন্তব্য শুনে আমি লজ্জিত ও অন্থৃতপ্ত। নিজেকে 
দোষী মনে করে আমি চুপ করে দীড়িয়ে রইলাম | 

বৃদ্ধ বলে চলেছেন--“এ ব্ল্যাকবোর্ডে আমি হিসেব 
করে দেখিয়েছি পৃথিবী থেকে যানটির যা দুরত্ব, সে 
যদি সেকেণ্ডে ১,৬০,০০* মাইল বেগে আসে তবে 
পৃথিবীতে আসতে তার লাগবে কম;সে কম আড়াই 
ঘণ্ট সময় । এখন AII হচ্ছে, এই -যানটি যদি 
কোন শত্ৰুতা করতে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে ‘আসতে 
থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমাদের. কিছু ক্ষতি ঘটাবে, 
কাজেই এখুনি পৃথিবীর সবাইকে সজাগ করে দেওয়া 
আমাদের কর্তব্য নয় কি? যেহেতু আমাদের বেতার 
দৃরবীক্ষণ যন্ত্র পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে শক্তিশালী, 
কাজেই মহাকাশ থেকে পৃথিবী আক্রমণ সম্বন্ধে 
পৃথিবীবাসীকে সজাগ করা আমাদেরই কর্তব্য” | 
. “হ্যা সার, ঠিকই বলেছেন। সান্ফ্রান্সিস্কোর 
ategas জ্যোতিবিদ সম্মেলনে মাক্কিন বিশেষজ্ঞ 


'বারনার্ড ও অলিভার কি বলেছিল তা হয়ত আপনার 


মনে আছে। তার! বলেছিল “মহাকাশ আক্রমণ থেকে 
পৃথিবীকে সতর্ক করে দেওয়ার কাজটা মোটামুটি 


toy জয়ন্তীঃ চৈত্র ১৬৮৬ 

জোড্রাল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরের, কারণ, দূর মহাকাশ 
থেকে কি আসবে বা কখন আসিবে, তা শুধু জোড়াল 
ব্যাংক মানমন্দিরে আগে 'ধর1 পড়বে । এই বিশ্বে 
যদি পৃথিবীকে টিকে থাকতে হয় ‘তবে জোড্রাল 
ব্যাংক মানমন্দিরের মত অনেকগুলো মানমন্দির থাকা 


দরকার, তবেই গ্রহ-গ্রহাস্তরে কি হচ্ছে তা আমরা 


পৃথিবীতে থেকেই জানতে পারব”। তারা আরও 
: বলেছিল-“পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কম সে কম ৫০০০ 


দুরবীক্ষণ যন্ত্র যদি বসান যায় এবং প্রত্যেকটার “সাথে : 


১০০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট প্রতিফলন যন্ত্র লাগান থাকে, 
তবে বিশ্বের অন্য গ্রহ-উপগ্রহের অধিবালিদের শব্দ ও 
কথা আমরা শুনতে পাব” । 

বৃদ্ধ মাইকেলসন্‌ হাঁসলেন।: তিনি বললেন: 
“অলিভার ও বারনার্ডের কথার কি কিছু ঠিক ঠিকানা 
আছে? কথা আরস্ত করে, তারপর তারা কি সব যে বলে, 
যায়, আমি তা বুঝতে পারি না। কোন বাস্তববাদী 
বৈজ্ঞানিক -যদি ভাবপ্রবণ হয়, তবেই সর্বনাশ। 
বারনার্ডের অনেক "গুণ আমি 'প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁর 
এই ভাবপ্রবণতাকে আমি পছন্দ করিনা । ভাবাবেগে 
যদি মুখ থেকে অস্বাভাবিক কথা বেরিয়ে পড়ে, তবে, 
সেই ভাষণের গুরুত্ব যে কত কমে যাঁয় তা ওরা ভাবতে 


পারেনা.। এই কিছুক্ষণ আগে সেই একই কারণে 


আমি মেরিয়াকে তিরস্কার করেছিলেম” | 
x | * তৰ 

ফোন: বেজে উঠল। আমেরিকার মহাকাশ 
বিশেষজ্ঞ ফোন ধরছেন | তিনি বললেন-_-্ছ্যা, আমি 


ডক্টর হ্যারিংটন বলছি, হিউস্টন মহাকাশ গবেষণা 


কেন্দ্র থেকে৷ আপনি কে বলছেন ৪...ও, এট.কিনসন্‌ 
জোড়াল ব্যাংক মানমন্রির থেকে ?” 
“হ্যা, আমি এট কিনসন৬ 


“ব্যাপার কি? হঠাৎ আমাদের কথা মনে পড়ল?” ' 

“না, না, হঠাৎ নয়। আপনার সাথে জরুরী 
গুপ্ত কথা আছে”? | 

“কোন বিষয়ে? ,সোয়ুজ-১১ সম্বন্ধে ত’? এই 
সোর়ুজ-১১-র কৃতিত্ব সম্বন্ধে আপনার কাছ, 
থেকে শুনে, শুনে কান আমার পচে 'গেছে। 
দোভিয়েটরা, কি ইংল্যাণ্ডে আপনাকে তাদের 
মুখপাত্র হিসেবে রেখেছে? ওর! মহাকাশে সামান্য ' 


কিছু কৃতিত্ব অর্জন করলেই আপনার! সার! পৃথিবীতে 


ঢাক্‌ পিটিয়ে বেড়াবেন, আর অস্ত কেউ সেরকম কিছু . 
করলে, আপনারা চুপ মেরে থাকবেন | সেই জন্যই ত’ 


' বলি আপনারা হলেন সোভিয়েট জ্যোতিবিজ্ঞানীদের - 


মুখপাত্র । নয় কি? আমি কি ভুল বললাম ?” .. 

₹পঞ্মাপনীর সব সময় সেই একই কথা | কথাগুলো: 
প্রত্যেকবার নিজে থেকে বর্লেন, না ডিকূটোফোনে 
রেকডিং করে সেটা বাজিয়ে শোনান ? আমি বুঝতে 
পারি না। ছাড়ুন, সে সব কথা | 
একটা Carat খবর দিচ্ছি । আমার পাশেই প্রধান ' 


'জ্যোতিধিদ ডক্টর মাইকেলস্ন বসে আছেন। এবার 


SR | আমাদের yates যন্ত্রে ধরা পড়েছে এক 


অজানা মহাকাশযান খুব দূর মহাকাশ থেকে পৃথিবীর 
fiya ছুটে আসছে ১,৬০, ০০০ মাইল বেগে প্রতি 


সেকেণ্ডে আশা কর! যাচ্ছে আর মাত্র, আড়াই ঘন্টার ` 
মধ্যেই ওটা পৃথিবীর ওপর এসে পড়বে । শত্রুতা 
সাধনে যদি এটা এসে থাকে তবে পৃথিবীর . সমূহ is 
বিপদ” । | 

“এটা, মহাকাশযান আলোর গতির কাছাকাছি. 
গতিতে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে? আপনি ষে 
কি বলছেন বুঝতে পারছি নে। এটা যদি সত্য হয়, - 
তবে আগমনের উদ্দেশ্য ?” | 


s 


এখন আপনাকে . 


+ 


=Y 


৫৯৭ সোয়ুজ-১১ 


“আমরা তা জানতে পারিনি। উচিৎ মনে করেই 
আপনাদের জানালাম । সোভিয়েট সরকারকেও 


জানিয়ে দিচ্ছি। যখন পৃথিবীবাসীকে সতর্ক করে ৷ 


দেওয়া আমাদের দায়িত্ব, তখন না জানিয়ে উপায় কি? 
এ যানটি সৎ কি অসৎ উদ্দেশ্যে আসছে, তা 
আপনারাই ভেবে দেখুন”-_এট'কিনসন বললেন I 

“কিন্তু আমাদের মানমন্ৰিরগুলে! চুপ করে আছে 
কেন? ওরা ত’ আমাদের কাছে কোন খবরই দেয় নি। 
যাক, আমি দেখছি, ব্যাপারটা কি? এই গুরুতপূর্ণ 
খবর দেবার জন্য অশেষ ধন্যবাদ” | 

আমেরিকার মহাকাশকেন্দ্র হিউস্টনে caf- 
ধিজ্ঞানবিদ ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলন 
বসেছে। সেই অন্রান! যানের আসবার খবর তারাও 
ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছেন | এঁযানটা পৃথিবীর কাছে 
এগিয়ে আসতে আর আধ. ঘণ্টার মত দেরী। এঁযানটি 
কাদের, কোথেকে আসছে, কেনই-বা আসছে--এসব 
জানতে সবাই ব্যগ্র। ঘানটির উদ্দেশ্য শাস্তিমূলক না 
বিছ্বেমূলক, তা নিয়ে অনেক বাকৃবিতণ্ড1ও হয়ে গেছে। 
বিজ্ঞানীরা! কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি i 
সবাই এক চরম আশু বিপদের সম্ভাবনায় ভিয়মান। 

মাঞ্কিনীদের মত সোভিয়েটরাও এই আগুবিপদৈর 
আশঙ্কায় অত্যধিক বিত্রত। তাদের Staal এই যানটি 
যদি কোন বিদ্বেমুলক উদ্দেশ্য নিয়ে পৃথিবী আক্রমণ 


করতে এসে থাকে তবে সমূহ বিপদ। পৃথিবীতে 


নিজের নিজের দেশের মধ্যে যখন বিদ্বেষভাব রয়েছে, 
সেই অবস্থায় সবাই কি এক জোট হয়ে এ অঙ্জান। 
যানের প্রতিরোধ করবে? তা যদি ন! হয়, তবে 
বিজ্ঞানে উন্নত সেই যানটির প্রতিরোধ করা কি 
সোভিয়েটের একার পক্ষে সম্ভব ? সোভিয়েটদের 
আশঙ্কা, পৃথিবী আক্রমণের ওপর যত নয় তার চাইতে 


' বেশী সোয়ুজ-১১ ও সেলিউট মহাকাশ ষ্টেসনের জন্য 


--তার্দের আশঙ্কা এই নবাগত যানটি যদি তাদের 
সোয়.জ-১১ ও সেলিউট, ষ্টেসনকে ধ্বংস করে দেয় 
তবে তারা কি করবে? পৃথিবী থেকে এ আক্রমণের 
প্রতিরোধ Fal fe সম্ভব হবে? 

নবাগত. মহাকাশ যানটির সম্বন্ধে সোভিয়েট 
বিজ্ঞানীমহলে যত না চিন্তা তার চাইতে বেশী উদ্বেগ 
তাদের মহাকাশ কেন্দ্রে । সোভিয়েট মহাকাশ 
গবেষণা কেন্দ্রের নিদেশিকর ঠিক করতে পারছিলেন 
না 'এই বিপদে সোয়ুজ-১১র মহাকাশচারীদের 
অরক্ষিত অবস্থায় মহাকাশে ছেড়ে রাখা কি ঠিক 
হবে ? তাদের প্রধান চিস্তা নবাগত যানটি যদি পৃথিবী 
আক্রমণ করে তবে পৃথিবীবাসী তাদের অস্ত্রশস্ত্র 
নিয়ে সেই আক্রমণের প্রতিরোধ করতে পারবে কিন্ত 
বানটি যদি পৃথিবীতে আসবার আগেই সেলিউট ষ্টেসন 
ও সোয়জ-১১ কে আক্রমণ করে, তবে সোয়ুজের 
মহাকাশচারীরা কি ভাবে নিজেদের রক্ষা কোরবে, 
তাদের সাথে ত? কোন অস্ত্রশস্ত্র নেই। তাদের 
পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবে, না মহাকাশে বিচরণ করতে 
দেবে এ বিষয়ে নির্দেশকরা কিছুই ঠিক করতে 
পারছেন All ৬ই জুন সোযুজ-১১ মহাকাশ অভি- 
যানে রওনা হয়ে যায়। তার আগে ১৯শে এপ্রিল 
সেলিউট্‌ ষ্টেসন মহাকাশে স্থাপন করা হয়। 
সোয়ুজ-১১র মহাকাশচারীরা মহাকাশে সফলতার সাথে 
সেলিউট, ষ্টেসনেব সাথে সংযোগ স্থাপন করে, ওখানে 
মাটি ফেলে Ne রোপন করেছে,_এট! কম গৌরবের 
কথা নয়। মহাকাশে পরিক্রমা করবার সময় 
মহাকাশচারীরা সেলিউট ষ্টেসনে উদ্ভিদের বৃদ্ধি দেখে 
অপর আনন্দ অনুভব করেছে; এছাড়া তারা মহাকাশে 
যে স্ব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালিয়েছে সে সব বদ্ধ করে 


৫৯৮ জয়শ্রী £ চৈত্র ১৩৮৬ \ 


দিয়ে তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আন! কি উচিৎ হবে? 
একমাসের ওপর মহাকাশে তাদের থাকবার কথা, 


তার আগেই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আন] কি বিজ্ঞভার, 


পরিচয় হবে? যাই cate, কিছু স্থির করবাব আগে 


মহাকাশচারীদের সাথে bs বলা দরকার | 


হালো, লা কে? কর্ণেল জাত 7 
মহাকাশ গবেষণার নির্দেশক ডক্টর, ডক্টোভস্কি 
চিৎকার করে বললেন-_-"আমি ডষ্টোভস্কি বলছি, 
তুমি, ভলকোভ ও ভিকৃটর--তোমরা সব কেমন আছ? 
তোমাদের সাথে এক জরুরী কথা আছে। তোমরা 
এখন আমাদের সাথে সেই বিষয়ে আলোচনা করতে 
পারবে & ?” 

‘Sr হ্যা স্যার, আমি saon বলছি, আমর! 
ভালই আছি | কি বিষয়ে আলোচনা করতে চান, তা 


o আমরা বুঝতে পেরেছি। জোড়রাল ব্যাংক পর্ধবেক্ষণা- 


গারের ও মাঞ্চিণ বিজ্ঞানীদের ভিতর এই কিছু সময় 
আগে গুপ্ত-বেতার আলোচনা আমরা ধরতে পেরেছি। 
আপনি যে মহাকাশযান সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করছেন, 
আমরা তার ওপর কড়া নজর বেখেছি | আপনাদের 
চাইতে আমরা, আরো. পরিষ্কারভাবে সেই যানটাকে 
দেখতে পাচ্ছি। বেশ জ্রুতগতিতে সেটা এগিয়ে 
আসছে পৃথিবীর দিকে । হিসেব করে দেখেছি তার 
গতিবেগ সেকেণ্ডে ১২ লক্ষ মাইলের কম নয়, তাই 


আমাদের মনে হয় খুব অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর খুব 
সেই যানটি অন্য কোনো গ্রহ বা 


কাছে এসে যাবে। 
উপগ্রহ-অধিবাসী এক JAI জাতির বলে মনে হচ্ছে। 
ওটার গতি দেখে মনে হয় ওট! আমাদের যান অপেক্ষা 
সহস্রগুণ উন্নত--এতে কোনই সন্দেহ নেই | এটা বিদ্বেষ 
মনোভাব না বন্ধু মলাভাব নিয়ে আসছে তা না জানা 
পর্যস্ত অকারণ ভীত হবার কোন কারণ নেই। 


“fog কর্ণেল, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি 
সোয়ুজ-১১কে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে । একটা 
অজানা বিপদ যখন এগিয়ে আসছে, তখন অসহায় 


` তোমাদের মহাকাশে রাখ! আমরা উচিৎ মনে করি না 


-_-ওদের প্রকৃত মনোভাব যখন জানা যাবে, "ততক্ষণে 
অনেক দেরী হয়ে যাবে-সেই সময় তোমাদের 
রক্ষা করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নাও হতে পারে । তাই তোমাকে ৫ মিনিট সময় 
দিচ্ছি, নিজেদের মধ্যে আলোচন! করে তোমাদের 
সিদ্ধান্ত আমাকে জানাও আমাদের মত তোমাকে ত’ 
জানালাম” i E 
* * # 

“রুশমহাকাশচারীর1- তাদের মহাকাশ, কার্যক্রম 

হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসছে”__এই 


' বার্তা যখন সার! সৌভিয়েট. ইউনিয়নে প্রচারিত হোল, 


তখন সারা দেশে এক চাঞ্চল্য দেখা দিল । তিন ঘণ্টা 
আগে সোভিয়েট সরকার প্রচার করেছিল যে সোয়.জ ' 
মহাকাশযান ৮ই জুলাই পৰ্যন্ত মহাকাশে কাজ করবে, © 
কিন্তু তারপর হঠাৎ এই নাটকীয় ঘোষণা কেন? 
সৌভিয়েটবাসী-এর কারণ জানতে যেমন অক্ষম, 
সাধারণ মাফিন নাগরিক, তথ! ইউরোপের নাগরিকও 
একই ভাবে অক্ষম। হঠাং এই পরিবর্তন 'সবাইকে 
আশ্চর্যান্বিত করল ৷ 
কিন্তু মিন জ্যোতিধিজ্ঞান মহলে সবা জোড়াল 
ংক জ্লযোতিধিজ্ঞান মহলে কাবণট! অজানা রইল 
al) তারা মনে মনে সোভিয়েট সরকারের এই 
সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিল | 
* * * 
সোযুজ-১১ মহাকাশ-যানের শক্তিশালী দুরবীন- 
qaa সাহায্যে কর্ণেল caeai নবাগত যানটিকে ` 


+ 


Fi 
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লক্ষ্য করছিল | দেখতে দেখতে A যানটি প্রচণ্ড গতিতে 
পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছিল, তার গতি দেখে 
কর্ণেল ভয়ে কেঁপে উঠেছিল, সে ভাবছিল এ যানটি 
যদ্দি পৃথিবী আক্রমণ না করে তাদের যানটিকেই 
আক্রমণ করে, তবে মহাশৃষ্যেই তাদের সমাধি রচিত 
হবে এবং যানটি যদি পৃথিবীকে সামান্য একটু ধাক্কা 
দেয়, তবে পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ ছিন্ন হয়ে 
মহাশৃন্তে লীন হয়ে যাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে 
কর্ণেল চোখে অন্ধকার দেখল, নবাগত যানটিকেঞ সে 
যেন পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে দেখতে 
এঁ যানটি আরো। কাছে এগিয়ে এল-_তাঁর বেগ ও 
বিরাট আকার দেখে কর্ণেলরা সবাই ভয়ে কীপতে 
থাকল, ভূষ্টেসনের সাথে সংযোগ স্থাপন করে জানিয়ে 


‘দিল যে মহাকাশে থাকা তাদের পক্ষে আর সম্ভব নয় 


তাই তাদের পৃথিবীতে ফিরে যাবার সব আয়োজন 
করা হোক! পৃথিবীতে ফের্বার আগে তাদের 
মহাকাঁশযানের জানাল! দিয়ে তার! যা দেখল তাতে 
তাদের চোখ ছানাবড়া! আলোর গতিতে ছুটে আসা 


.যানটি হঠাৎ সেই গতি বদলিয়ে সাধারণ গতিতে 


এগিয়ে আসছে--এই না দেখে কর্ণেলের মাথার 
মধ্যে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল। এ রকম 
এফ অসম্ভব se সেই নবাগত যানটি কি ভাবে 
যে করল, ত কর্ণেলরা কল্পনাও করতে পারল Al! 
নবাগত যানের অভিযাত্রী তাদের থেকে বিজ্ঞানে 
যে কত উন্নত সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই 
রইল না। এ যানটি থেকে দুরে থাকাই ভাল. ভেবে 
যখন কর্ণেল পৃথিবীতে ফিরে আসবার রকেট চালু 
করেছে, তখনই নবাগত যানের কাছেই দেখা দিল এক 
বিস্ফোরণ, সঙ্গে সঙ্গে সোয়ুজ-১১র সব. যন্ত্রপাতি 
বিকল হয়ে গেল, কর্ণেলরা হাজার চেষ্টা করেও তাদের 


sn. 


যন্ত্রপাতি আর চালু করতে পারল না-শীত তাপ 
নিয়ন্ত্রক, বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রক বেতার যন্ত্র সবই অচল 
কর্ণেলদের মাথা ঘুরে গেল। 

এদিকে সোয়,ঞ্জ'১১ প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীর দিকে 
নেমে আসছে, ওদিকে নবাগত যাঁনটি আর ন! এগিয়ে 
ফিরে যেতে শুরু করল এবং দেখতে দেখতে দুর 
মহাশুন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সোয়জ-১১ যখন 
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধো এসে গেল, তখন যানটির 
সব যন্ত্রপাতি,আবার ঠিক ভাবে ste করতে শুরু 
করল। যে কয়েক মিনিট যন্ত্রগুলো অচল হয়েছিল, 
সেই সময় মহাকাশ যানের ভিতরের তাপ এত বেশী 
হয়েছিল এবং বায়ুচাপ এত কমে গেছিল যে সোয়জের 
তিনজন মহাকাশচারী মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়েছিল । 
তাদের মৃত্যুকালীন চিৎকার ও আর্তনাদে আমার ঘুম 
ভেঙ্গে গেল। 

আস্তে আস্তে চোখ খুললাম। আমি এখন 
কোথায়, হাত দিয়ে তাই বোঝবার চেষ্টা করলাম । 


মনে পড়ে গেল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি এক বিরাট স্বপ্ন 


দেখেছি । এই রকম এক স্বপ্ন কেন দেখলাম (ভবে 
মন ভারাক্রান্ত হোল। প্রায় সকাল হয়ে এসেছে। 
মনে পড়ে গেলগ গত সন্ধ্যায় রুশ মহাকাশচারীদের 
সম্পর্কে ক্যাথী অমঙ্গলের আশঙ্কা করেছিল, সেই 
জন্যই কি এরকম এক ছুঃ স্বপ্ন দেখলাম ? বিছানায় 
শুয়ে সেই স্বপ্নের কথা ভাবছি, এমন সময় খবরের 
কাগজের হকার ঠক্‌ করে খবরের কাগজ দরজার 
ওপর ছু'ড়ে দিয়ে চলে গেল। লাফিয়ে উঠে দৌড়ে 
যেয়ে দরজা! খুললাম খবরের কাগন্ধের জন্য । কাগজ 
খুলে দেখলাম ১ল জুলাই ১৯৭১ লগুন টাইমস্-এর 
প্রথম পৃষ্ঠাতে বড় বড় অক্ষরে ছাপা-_“রুশীয় তিনজন 
মহাকাশচারী FI মহকাশে তারা বেশ সুস্থ ছিল 


wa £ চৈত্র ১৩৮৬ 


কিন্তু পৃথিবীতে অবতরণ করবার সময় তারা৷ মৃত্যু বরণ 
করে। তাদের মৃত্যুরহস্য অজ্ঞাত। সেই রহস্য 


৬০০ 


উদ্ঘাটনের জন্য রুশ. সরকার একটা কমিশন বসাবেন : 


বলে ঠিক করছেন। সোয়ুজ-১১ সফলতার সাথে 
মহাকাশে পরিক্রমা করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে 
সত্য, foe তার তিন জন মহাকাশচারী পৃথিবীতে 
ফেরবার আগেই মৃত্যু বরণ .করে-_অতি te) 
ব্যাপার 1৮ 

খবরুট! পড়ে স্তম্ভিত হলাম | আমি স্বপ্ন জগতে, 
al বাস্তব জগতে ! তিন মহাকাশচারী মৃত একথা 
ভাবতে যেয়ে সপ্ন দেখার মত মনে হচ্ছে। মনে হল 


খবরের, কাগজে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। তথুনি' 


ক্যাথীকে ফোন করলাম। 

ঘুম থেকে উঠে ক্যাথী ফোন ধরল। আমি এক 
নিঃশ্বাসে সব কথা'তাকে বললাম, আমার কথা শুনতে 
শুনতে তাঁর হাত থেকে ফোন খসে পড়ল । কাপা 


কাপা গলায় সে বলল-_“ তুই এখনও স্বপ্ন দেখছিস 


নাত’? যা বললি, তা কি সত্য ?” 
ডক্টর এট কিনসন্কে ফোন করলাম তিনি 


আছে”। 


| 
1 


ঘুম থেকে তখনও ওঠেন নি। আমার কাছ থেকে 
খবর পেয়ে তিনি ড্রইং রুমে দৌড়ে গেলেন সকালের 


কাগজ দেখবার জন্য । খবরটা পড়ে কিছু সময় তিনি 


বাক্রুদ্ধ হয়ে রইলেন । কিছু সময় পর ফোনে 


 বললেন-_“ক্যাথীর সেই আশঙ্কা সত্যি সত্যি ফলে 


যাবে বলে আমি ভাবতেও পারিনি, মেরিয়া। ওকি 


' সাংঘাতিক দুঃসংবাদ 1”? 


আমি বললাম “ক্যাথী আশঙ্কা করেছিলেন গত 
সন্ধ্যায় কিন্তু আমি গোটা রাত. ধরে তাদের সেই 
অভিযানের স্বপ্ন দেখেছি | ০০০০৮ 


' জানি” 


ডক্টর এটকিন্সন কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। 
আমি স্বপ্নের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিবরণ ডাকে 
জানালাম ৷ সব শুনে দীর্ঘনিঃস্বাস ছেড়ে তিনি বললেন! 
“ate সময়ে এ রকম সত্যি হয়ে ওঠে, মেরিয়া। ' 
তোমার কাহিনী পৃথিবী বিশ্বাস না করতে পারে আমি . 
কিন্তু পুরোপুরি করি। আমি বিশ্বাস করি কেন এক 
অজানা মহাকাশযানের অদৃশ্য হাত এই মৃত্যুর পিছনে 


ওড়িয়া থেকে অন্তবাদ--অমিজ চক্রবর্তা 


গৃস্তক-গরিচয় 


The New Horizon : Netaji’s Concept 
of Leftism. Dr. Jasobanta Kar, 
K.P. Bagchi & Co., Calcutta. Rs. 25:00 


এযুগের শ্রেষ্ঠতম বিপ্রবী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের 
জীবনী, বামপন্থী ও বৈপ্লবিক কার্যাবলী এবং তার 
আদর্শবাদ নিয়ে যেরূপ চর্চা, গবেষণা এবং সাহিত্য- 
প্রকাশন বাঞ্চনীয় ছিল,-_-সেরূপ হয়নি। নেতাজ্রীর 
জীবনী এবং আজাদ হিন্দ বিপ্লব তথা ভারতীয় 
স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে সম্প্রতি কয়েকটি উল্লেখ- 
যোগ্য রচন! প্রকাশিত হয়েছে বটে» কিন্তু তা-ও 
সামান্য | নেতাজীর কার্যাবলী ও চিন্তাধার। সম্বন্ধে 
বিশেষ চার এরূপ অভাবের মূল কারণ ভারত 
সরকারের নেতাঁজী-বিমুখ মনোভাব, নেতাজীর 
বৈপ্লবিক কার্যাবলীর তথ্য, দলিল এবং এঁতিহাসিক 
নিদর্শনগুলি সংগ্রহ বা রক্ষার কোন চেষ্টা হয়নি 
ভারতীয় স্বাধীনতা।' সংগ্রামের অমূল্য সম্পদগুলি 
উপেক্ষিত হয়ে বিদেশে বিনষ্ট হয়ে গেছে। গান্ধী? 
নেহেরু বা প্যাটেলের জীবনী, কার্যাবলী এবং রচনা, 
এমন কি পত্রাৰলী সংগ্রহের জহ্য--ভারত সরকার 
কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছেন এবং করছেন--কিস্ত 
_ এবিষয়ে সরকারের দৃষ্টি নেতাজী প্রতি RR | 

সরকারী অনাগ্রহ সত্বেও ভারতীয় জনগণের হৃদয় 
জুড়ে রয়েছে নেতাজীর আসন | নেতাক্জীর প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদনে ভার অনেক জীবনী প্রকাশিত হয়েছে, কিন্ত 
প্রামাণ্য জীবনী খুব বেশি প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি 


নেতাজীর রচনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে এবং নেতাজী 
সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থ রচনায় আগ্রহও সৃষ্টি হয়েছে। 
নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে প্রথম গবেষণা- 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
ডঃ কে. কে-ঘোষ। এটা ছিল ডঃ ঘোষের ডক্টরেট 
ডিগ্রির খিসিস। ইণ্ডিয়ান ন্যাশত্তাল আমির উপরে 
লেখা এই গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। 
নেতাজীর মাদর্শনৈতিক চিন্তার উপরে খুব কম 
ag? প্রতাশিত হয়েছে। নেতাজীর জীবনাদর্শ তথ! 
রাজনৈতিক, আধিক ও সামাজিক আদর্শ-চর্চার পথিকৃৎ 
হলেন aia বিপ্লবী নায়ক অনিলচন্দ্র রায়, তার 
রচিত নেতাজীর জীবনবাদ’ গ্রন্থটি নেতাজীর আদর্শ- 
বাদ অন্ুসরণ-প্রচেষ্টায় এক অপরিহার্য সহায়ক। 
অনিলচন্দ্রের সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ নেতাজীর 
আদর্শবাদ সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধাদি এবং 
পুস্তকও লিখেছেন। কিন্তু নেতাজীর আইডিয়োলন্দী 
এবং তার আদর্শগত চিন্তাধার! সম্বন্ধে আকাডেমিক 
গবেষণার প্রয়াস বিশেষ হয়নি! সেই দিক থেকে 
ডঃ যশোবস্ত করের এই পুস্তকটির বিশেষ গুরুত্ 
রয়েছে। এটি ডঃ করের ডক্টরেট ডিগ্রির থিসিসের 
সারাংশ এবং সেজন্য এই বইটি নিঃসন্দেহে বিশেষ 


" মূল্য অর্জনে সক্ষম হবে। 


“বামপস্থা সম্বন্ধে নেতাজীর কল্পনা'-বইটিকে এই 
ভাষায় নামাংকিত করলেও বস্তুত, এই গ্রন্থে ডঃ কর 
নেতাজীব রাজনৈতিক আদর্শ, স্বাধীনতা সংগ্রামে তার 


৬০২ gae চৈত্র ১৩৮৬ 


বামপন্থী এবং বৈপ্লবিক ভূমিকার তাৎপর্যের আলোচনা 
ছাড়াও নেতাঁজীর সমাজবাদী আদর্শ এবং অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পন। সম্বন্ধেও লেখক আলোচনা করেছেন। 
গান্ধীজীর সঙ্গে নেতজীর আদর্শ নৈতিক পার্থকযও 
চর্চার বিষয়বন্তরূপে স্থান পেয়েছে এই বইটিতে । এই 
সমস্ত বিষয়ের আলোচনায়, লেখক গবেষণার প্রয়োজনে 
অনেক মূল্যবান তথ্য, দলিল, গ্রন্থ এবং অন্যান্য 
লেখকের মতামতও BAS করেছেন | 

নেতাজীর জীবনাদর্শের মৌলিকতার ateg সম্বন্ধে 
তীক্ষ সচেতনতা অবলম্বন করে নেতাজীর 'আদর্শবাদ 
SRAM সচেষ্ট না হলে,_নেতাঁজীর জীবনবাদ 
যথার্থভাবে অভিব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এই কঠিন 
কান্দে লেখক বহুলাংশে সাফল্য লাভ করেছেন, 
নেতাজীর আদর্শবাদ সম্বন্ধে গবেষণায় উদ্ভোগী হয়ে 
লেখক চিন্তাশীল সমাজের কাছে ধন্যবাদার্হ হবেন I 

“বামপন্থা' শব্দটি মূলত রাজনৈতিক কৌশলগত 
অর্থে ব্যবহার করেছিলেন নেতাজী,_বদিও তিনি 
বলেছেন যে স্বাধীনতার পরে বামপন্থা হবে সমাজ- 
বাদের সমতুল্য | নেতাঁজীই ভারতের বামপন্থী 
. রাজনীতির অগ্রদূত-ন্বরাজ্য যুগ থেকে ফরোয়ার্ড 
ব্লকের যুগ পর্যস্ত সেই ইতিহাসের পর্যালোচনা 
সার্থকভাবে করেছেন লেখক। কিন্ত নেতাজীর বামপন্থী 
রাজনীতি যে মাকমবাদী বামপন্থী রাজনীতির 
সমার্থক নয়-নেতাজীর বামপন্থার দৃষ্টিভঙ্গী যে 
সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তাবাদী-সে সম্বন্ধে রচনাটিতে 
আরও সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকলে-_-লেখকের গবেষণার 
উদ্দেশ্য আরও কার্যকরী হতো। তা ছাড়া, বইটির 
নামকরণ আদর্শগত শব্দে প্রকাশ কর! হলে-_-আলোচ্য 
বিষয় সম্বন্ধে পাঠকদের বা পাঠাগ্রহীদের অধিকতর 
দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হতো বইটি । 


মার্সবাদী সাহিত্যের প্রচণ্ড প্রভাবের পরিবেশে 
নেতাজীর জীবন-দর্শন এবং তার রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক চিন্তাধার! সম্বন্ধে সম্যক ধারণ! করা 
সুকঠিন প্রয়াস হলেও লেখক এই প্রচেষ্টায় প্রশংস- 
নীয়ভাবে অগ্রণী হয়েছেন। অবশ্য, নেতাজীর আদর্শ- 
বাদের ate একটি মৌল বিষয় বিতক্কিত হওয়া খুবই' 
স্বাভাবিক এবং এই বিষয়ের চর্চায় তথ্য ও তত্বের 
পরিবেশনে মতানৈকা, অসঙ্গতি এবং অসামঞ্রস্তের 
অবকাশ থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই বইটির প্রয়াস 
সমাদৃত হওয়ার যথার্থ দাবী রাখলেও রচনাটি অনেক 
বিভঙ্কিত বিষয়ের অবতারণা থেকে মুক্ত নয়। কিন্ত 
এরূপ freee কল্যাণকর, কারণ এতে নেতাজীর 
আদর্শবাদ সম্বন্ধে চার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে | ও 

অনেক বিতঞ্কিত বস্তুর মাত্রাকে সমালোচনার 
বিষয়বস্তু করা না হলেও__একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভ্রান্তি 
সম্বন্ধে মন্তব্য কর! ন! হলে--নেতাজীর আদর্শ সম্বন্ধে 
গুরুতর ভ্রান্তি এবং আন্ুসঙ্ষিক বিরূপত। সৃষ্টি করতে 
পারে। “নেতাজী কি ফ্যাসিষ্ট-_এই অধ্যায়টি সুলিখিত 
এবং SUIT কিন্তু এই তথ্য পরিবেশনে নেতান্বীর 
“সামরিক wey (Theory of Militarism) যে 
আলোচন! করা হয়েছে তা অ-তাধ্যিক এবং অ-তাত্বিক। 
নেতাজ্রীর আদর্শ নৈতিক চিন্তাধারা কখনও “মিলিটারী- 
ইজম’ভিত্তিক ছিলন!। নেতাজী তীর প্রকল্লিত “সাম্যবাদী 
সংঘে'র অনুশীদনশীলতার গুরুত্ব আরোপনে--এরূপ 
পার্ট সম্পর্কে ‘bound together by Military 
discipline’ (P112) এই বাক্যটি ব্যবহার করেছেন, 
কিন্তু লেখক এই বাক্যটিকে কেন্দ্র করে নেতাজীর 
“সামরিকবাদী” রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শবাদ সম্বন্ধে যে সমস্ত 
কথা লিখেছেন--তা, ভিত্তিহীন এবং বিভ্রাস্তিকর। 
এ-সম্বন্ধে লেখকের অনেক বক্তব্যের মধ্যে R একটি বাক্য 


৬০৩ পুস্তক-পরিচয় 


উল্লেখ করা ata তিনি লিখেছেনঃ “The 
militarist bias was also a determining 
factor in his plan and programme of 
reconstruction of India” (p122) এবং তিনি 
বলতে চেয়েছেন-যে “military autocracy” 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নেতাজী “military phase 
of reconstruction in Free India” (p 122) 
এরূপ কল্পন। করেছেন এবং “Subhas Chandra 
stressed the need of a military take- 
over of the administration in Free 
India, after freedom, to be followed by 
a military dictatorship for some years 
to come” (P125)1 এই সমস্ত বক্তব্য বরং 
নেতাজীকে সাম্যবাদী বলেই প্রমাণ করবে। 


নেতাজী কখনও ভারতে ‘military take- 
over’ বা ‘military autocracy’ 4 ‘military 
dictatorship’ sfà! . এই কাল্পনিক তত্বাটির 
সংযোগ করে নেতাজীর আদর্শবাদকে গুরুতরভাবে 
বিভ্রান্ত কর! হয়েছে৷ নেতাজী ‘Mid-Victorian 
democracy’ চাননি এবং কিছুকালের জন্য ‘a 
centraiised government with dictatorial 
powers’ চেয়েছেন, তার অর্থ তিনি ভারতে 
ভারতীয় পঞ্চায়েতী এতিহ্য অনুযায়ী নিজন্য সংবিধান 
গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন-_কিস্তু কখনও ভারতে 
সাম'়কের eye সামরিক aeg প্রতিষ্ঠা, করতে 
চাননি | নতুন সংস্করণে লেখক এই অধ্যায়টির পুনর্চা 
করবেন বলে আশা করা যায় । 

are অনিলচন্দ্রের লেখা “নেতাজীর 





৬০৪ জয়শ্রী ঃ চৈত্র ১৩৮৬ 


জীবনবাদ' এবং তার সহকমীর্দের লেখা অন্যান্য 
নেতাজী-সাহিত্য এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বহু 
মৌলিক প্রবন্ধ লেখকের উল্লেখের বাইরে রইল কি. 
করে, তা বিস্ময়কর । বস্তুত নেভাঁজীর আদর্শবাদ 
অনুসরণে এই রচনাগুলি অপরিহার্য | 

বইটি পাঠক মহল, বিশেষ করে নেতাজীর আদর্শ- 


চর্চায় আগ্রহী ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে 


আশা করি। __শ্রীনত্যসন্ধ 


আলাদাহন্দ ফৌজ-_-এস. এ. আয়ার রচিত, 
অনুবাদ-জগবন্ধু ভট্টাচার্য, senata বুক ট্রাষ্ট অব 
ইণ্ডিয়া, নয়াদিক্লী, ১৯৭৯। পৃঃ ১৩৮, মূল্য-৬.৫০ 1. 

নেতাজীর জীবন ও কর্ম বিষয়ে সুষ্ঠু চিন্তার TAs 
আমাদের বর্তমান চিন্তাজগতে ব্যাপক শৃন্ততার পরিচয় 
বহন করে। নান! মতাদর্শের কুটিল স্বার্থের আঘাতে 
জাতীয়তা ও অখণ্ড সাম্যের : চিন্তা যখন বিক্ষিপ্ত হয়, 
মান্য তখন শ্রেয়ের পথ খুঁজে পায় না। বিভ্রান্তির 
জালে সে তখন জড়িয়ে পড়ে। এমন একটা উর 
সময়ে বুক স্টান্ট অৰ ইণ্ডিয়া বাংলাভাষার আজাদ-হিন্ৰ 
ফৌজ শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করে সুভাষ-অহুরাগীজনের 
শুভেচ্ছ। অর্জন করবেন | 


পুস্তকটির বক্তব্য বিষয়ে অবশ্য আমাদের ছু'একটি . 


কথা বলার আছে। সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী কর্ম ও 
ভীবনধারার পূর্ণ ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞাত নয়। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিগুলি ও ভারতীয় ata- 
নৈতিক দলগুলির সরব, নীরব বিরুদ্ধতা ও অসাধু 
মতামত ভার জীবনের, বাণীর ও রচনার মূল্যায়নে 
অনেক পীড়াদায়ক বাধার প্রাচীর তুলেছে। Sty 
জীবন ও দর্শন প্রচারে আপাতব্রতী কিছু সংখ্যক ব্যক্তি 
ও সংস্থা কোনো অজানা প্রভাবে PIB সুভাষ- 
বিরোধী মূল্যায়ন গড়ে তুলতে সাহায্য করছেন। 


আলোচ্য পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সৃভাষচন্দ্রে 
বাল্য ও স্কুলজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে 
লেখক স্থভাষ্চরিত্রে পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতার 
মনগড়া মত কয়েকবার ব্যক্ত করেছেন | কোনো চিঠিতে, 
রচনায় বা আমাদের জানা কোন আলোচনায়, সুভাষচন্দ্র 
এপধস্ত তার কোন ইঙ্গিত রেখে যাননি । বরং 
পিতামাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কথা আমরা ভার 
চিঠিগুলিভে, রচনায় ও আচরণে জানতে পারি। 
সথভাষচন্দ্রের অসাধারণ জীবনের চলা-বলার ক্ষেত্রে” 
লেখক বার বার অবাধ্যতা খুঁজতে গিয়ে আমাদের 


বিরক্তি উৎপাদন করেছেন। লেখক আমাদ-হিন্দের 


কাহিনী রচনার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের বিবাহ সম্পর্কে একটি 
অধ্যায় ATT করেছেন। এ সম্পর্কে এবং ১৭ই আগষ্টের 
(১৯৪৫) প্রচারিত বিমান দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ভারতের 
জনমনের পরিচয় কারো অজানা নয়। তার 
(লেখকের ) নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা সুভাষ- 
বক্তব্যের দ্বার! সমধিত নয়, এমন বিষয়গুলিকে প্রতিষ্ঠিত 
করার প্রচেষ্টায় কোন কোন প্রভাবশালী মহলের 


স্বার্থসন্ধ প্রচার থেকে লেখক মুক্ত হতে পারেননি বলে 


মনে করার কারণ আছে। আর-ও কিছু বিক্ষিপ্ত এবং 
অহেতুক WIS কয়েকটি অধ্যায়ের গুরুত্ব লাঘব 
করেছে। স্থানাভাবে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর! 
সম্ভব হ'ল না। ' 


স্বল্প পরিসরে মুল বিষয়ের আলোচন! সম্পর্কিত 
কয়েকটি অধ্যায় পাঠকগণকে আকর্ষণ করবে। 


সৃভাষ-জীবনাদর্শ রূপায়ণের সামগ্রিক পটভূমিতেই 
আজাদ-হিন্দ-ফৌজের . এতিহাসিক বিপ্লবী ক্রিয়া- 
কলাপকে দেখতে হবে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়। লেখক 
এ বিষয়ে দৃষ্টি দিলে পুস্তকটি মূল্যবান হয়ে উঠত। 


লেখক 
আঁখলমোহন পট্রনায়ক 
আমদামোহন বাগচী 


অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 
অভ্যয়শত্কর শর্মা 


ডঃ চিত্তত পালিত 

চনী দাস l 

: জহর সেন মজুমদার 
tetera দাশগ্গুধ ` 

ভপন বন্দ্যোপাধ্যায় 

তুলসা চট্টোপাধ্যায় 

অধ্যাপক TATATA CAPT 


Ta ॥ বর্ধঘূচী 


বৈশাখ- চৈল্ত ১৩৮৩ 
fm 
একটি কুফরের কথা ( গুঁড়য়া ছোটগল্প ) 
অনুবাদ ও জ্েগোতীরন্দ্রমোহন জোয়ার্দার 


শিকার ( গল্প ) 
রাজনশীত ( কবিতা ) 


চীনা MoT নদাশন্যাল পিপলস কংগ্রেসের ২য় আঁববেশন (সমগক্ষা) 


সহাসনর গল্প ( কাঁধতা ) | 
জাগরণ ( কাম্মীরশ ছোটগ্রচ্প ) অনুবাদ ₹ বোম্মানা বিশ্বনাথম 
TMT ছোট-গল্প £ ষাট দশকের আগে-পরে 

ama ( সাঁওতাল’ প্রবন্ধ ) অনুবাদ $ ধাঁরেন্দ্রনাথ বাস্কে 
করতলে কয়েকটি ফুল ( কাঁবতা ) 

কাল: (উর্দু ছোট গল্প ) অন্‌বাদ £ বোম্মানা বিশ্বনাথম 
শহীদ অনিল দাস ( চ্মত-চারণ ) 


'সহাবস্থান (গল্প) 


দৈবাৎ È গদপ ) 
aod (গনজরাতি ছোটগঙ্ছগ ) অনুবাদ £ /গাপাল ভৌমিক 
ফুল আর পাতার NA ( TEN ছোট গল্প ) 

অনুবাদ £ বোম্মানা বি্বনাথম 
সোয়নজ-১১ ( ওড়িয়া গল্প ) অনুবাদ : অমিয় bere 
অথচ ( কাঁবতা ) 
ভারতীয় সাহিত্য £ সামাগ্রকতা ও আগ্ালকতা 
ধে কথার শেষ নাই (ধারাবাহক »মাঁতকথা ) 


৬১ 


৭৭, ১১৩, ১৫৩, ৩০৩, 


৩৪৩, ' ৩৮৩, 8৩6, ৪৯৫, 66৩, ৫৭৫ 


আম্তর্জাঁতক শিশুবষের শিশুকে (কাঁবিতা ) 

মনোরত্ব (গুজরাত ছোট গল্প ) অনুবাদ : প্রবীর কুমার গুপ্ত : 
‘one অনল-আঁনলে, Toa নভোনগলে/ভুধর ATA গহনে’ 
চিলো বাঁহ Tren বাঁষের বাত"? ‘ 
দাঁজশলঙের জন্ম (ইতিবৃত্ত ) 

মরণ-পাঁথ (giaet) . 

গান ( কাঁবতা ) 

নৈরাজ্যবাদশ ( আলেখ্য ) 
ফুটফুটে দেবদূত ( কাঁবতা ) 

নেতাজশর জম্মদিনে ( কবিতা ) 
আঁনলচম্্র ঘোষ ₹ fer ও মনীষা 


৯৯ 


৪১২ 


২৭৯ 
১৮৯ 
৪২৪ 


6৮৬ 


wa! 


স্বদেশের অনেক কাঁবিতা ( কাঁবতা ) j | 6১৮ 


“ শেষকৃতা শরদক হও (pisi ) . ১৫০ 
মরাল মান্নগে £ শিবনাথ কারদ্থের উপন্যাস . ৪১ 
ইচ্ছা কলম _ ১২৩, ৩২৩ 
জবা আকাশ ( কাঁবতা ) ২০২ 
মাছির কুহর ওড়ে ( কাঁবতা ) ৪১১ 
ঘরোয়া পরিবেশে শরৎচন্দ্র ( স্মাতি-চারণ ) | ১৬৭ 
ষষ্ঠ প'র গ্পনার অগ্রশ্গাত ও মুদ্রামানের অবনাত (আলোচনা ) ১১৫ 
ভালোবাসধাব মানে (কবিতা) . ৩১৬ 
ষাট দশক থেকে মালঘ্ালম সাহত্যের গাঁত-প্রকীতি ১১ 
এশিয়ার রত্রমালা £ আফগান প্রামাথয়ূস আমান:ল্লা ১৩১১ ১৭১ 
পলাশী (ইতিহাস-পারচন্ন ) ১১৭ 
মহর্ষি রমন ( আলেখ্য ) ২১৩ 
নেতাজ্-গবেষণা ( সমালোচনা ) | 8৬০ 
সমসামায়ক রাজনশাঁততে শরৎচন্দ্র বসু | ৪৩১ 
সহ্কটের আবর্তে বঙ্গীয় কংগ্রেন ( প্রবন্ধ ) (১৯৩১-৪০) ১৬৫ 
খাদ্যে CORT ৭৩) ৩০৩, ৩৯১০ 
AAMT £ একাল ও সেকাল ( আলোচনা ) ৫১৯ 
আলফ্রেড নোবেল ( আলেখ্য ) 680 GYR 
শাম্তর জন্য (মারাঠী ছোট গল্প ) 

অনঃবাদ £ আনল সমর্থ, আনন্দ বলবার ২২১ 
মুক্তি মার্গ ( হিন্দী ছোট seo, ) অনুবাদ £ রজত রায় - ২৭১ 
জশবনের কষ্ট ( কাঁবতা ) | ২০০ 
হীতহাস ( কাঁবতা ) 6১৮ 
TATA ( ক’বতা ) , ২০১ 
দৃশ্যপট n ) ৪১৩ 
প্রসঙ্গ £ বই আলোচনা ) ৬১০ 
গোধ্‌লি বেলা ( ওড়িয়া গল্প ) অনুবাদ £ আময় SEAT ৪০২ 
কলা ( মালায়ালাম A ) অনুবাদ £ অধ্যাঁপকা নিলীনা আৱাহাম ovo 
মা ( কবা ) . ৩১৬ 

. সোজাপথ ( কাঁবতা ) ৪১২ 
অক্ষম ( কাঁবতা ) ? 66৮ 
কোথায় আঁতাঁদ ( কবিতা ) ło 
বুনোভডালপালা ( কাঁবতা ) ৪১২ 
আমি দেবদূত ( কাবিতা ) ১৫০ 


যতধদ্দ্রমোহন TES 


ডঃ যশোবন্ত কর, 
রশীদুল আলম 
আর কে নারায়ণ 
ডঃ রমেশচন্দ্র সং 
রেবতী FU; 
বোধ্মানা বিম্বনাথন 
ডঃ ap PHATE বসু 
শৃক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় 
শান্তশাঁল দাস 


শেখ মহম্মদ ইকবাল 


শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


বর্ধসূচী 


cigar ছোট গঙ্পের গাঁত-প্রক্কাীত ( আলোচনা ) 
অনুবাদ 3 জ্যোতারন্্রমোহন জোয়ার্দার 
ভারতববে'র মস্ত সংগ্রামে নেতাজ'র স্থান ( সমপক্ষা ) 
আমার প্রিয়ার মুখ ভার ( কাঁবতা ) l 
অন্ধ কুকুর (তামিল ছোট গহ্প) অনুবাদ £ বোম্মানা বিশবনাথম 
হিদ্দণ-সাহত্য £ উাঁনশশো ষাটের পর 
মারাঠী ছোটগল্পের দু-চার কথা 
বিশ বছরের তেলুগ: সাহিত্য 
বিশ্ব, পাঁথবণ, প্রাণ ( বিজ্ঞান-প্রবন্ধ ) 
নেতাজী ( কাঁবতা ) 
খুশিমন ( কাঁহতা ) ' 
দেশপ্রেম যে তোমারই নাম 
আত্মবোধন ( কিতা ) অন্যবাদ £ সুনালবরণ রায় 
সাঁওতাল’ সাহত্য 
রোদে ঝলসে গেলে ( কাঁবতা ) 
কাঁবতাগুচ্ছ 
এ ভাবেই দিন চলছে ( কবিতা ) 
ঈশ্বরের গৃশ্প ( কাঁবতা ) 
লোভ ( সাঁওতাল’ MA ) অনবাদ : ধঁয়েন্দ্রনাথ বাশ্কে 
ছুট ( কাঁবতা ) 
FAINT আন্দোলনের গোড়ার দ? চার কথা ( আলোচনা ) 
দাহ ( কাঁবতা ) 
FUT ফুল ( মালায়ালাম ছোটগল্প ) 
অন বাদ 3 অধ্যাঁপকা লীনা আরাহাম 
একটি ঘোড়ার মৃত্যু ( ওড়না ছোট গল্প ) 
অনুবাদ £ আমিয় চক্রবর্তী 


৩৯৪ 
৪৩১ 
৪১২ 
২৮৫ 
6৩ 
২৬ 
২৮ 
২০৩ 
৪২৯ 
৪১৩ 
৪২৯ 
২০১ 
৩৬ 
১৯৯ 
৩৫৭ 
6১৭ 
৩৬৭ 
২৯১ 
6১৮ 
১১০ 
২০০ 


২৫৯ 
২৪৩ 


68৪৭ 
ogy 
৩১৫ 
৪৩০ 
৩৩১ 
৩৬৮ 

৬৮ 
১৪১ 


১৪৩ 


PTS) অনুষ্ঠান 


C ator 


“Dr. Pravakar Machwe 
‘Prof. M. Achuthen 
Nalin Patel 
H.V. Kamath 


S.B. Joshi 
‘Nanda Mookerjee 


বাচা 


হোসেন আরা শাহেদের চলমান দিন, নিহত আগশ্তৃক 
নচিকেতা ভরদ্যাজ £ অন্যরূপে 
নি্মলেন্দ; বিকাশ রক্ষিত হাঁরপুরা থেকে রামগাড় 
Dr. Jasobanta Kae : The New Horizon : Netaji’s 
Goncept of Leftism 
fare) দেশনেন্্রণ লীলা রায় 
শরৎচন্দ্র বসু 
feat দেশনেতণির স্মাতি-বাঁধকণ ও 
জাতাঁয় মহলা সংহতির শ্য়োদশ সম্মেলন 
শহটদ স্মৃত-রক্ষা ৪ অনিল দাস-এর মর্ম‘রমনার্ত' স্থাপন 
[বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা 
অনিল রার-এর ২৮তম স্মাতি-বার্ধিকী 
APIS, STAT দত্ত, 
বিভাঁতভ্ষণ দাশগুপ্ত, মনীশ ঘটক 
অধ্যাপক বিমলামোহন গলোপাধ্যায় 
প্ৰখ্যাত সাহাত্যক সুবোধ ঘোষ 
“তন পারবত'নের জন্য প্রস্তুত হতে হবে? 
পালিশ, আধা-সামরিক প্যীলশ-াবিক্ষোভ দমন 
দেশাই 'বিদায়--মল্যবোধের অন্ত্যেষ্টি 
লোকসভার অপমৃত্যু 
শারদীয়া 
।লোকনায়ক জয় প্রকাশ নারায়ণের মহাপ্রদ্ধান (শ্রদ্ধাতপণ ) 
জিতবে কে? 


Trends in Modern Marathi Literature (1968-78) 

The Evolution of Malayalam Short Story 

Creative Genius in Gujrati Literature 

The Gentle Titan | | 
Netaji Subhas Chandra Bose : Reflections & Impressions 
Netaji in Marathi Literature 

In search of Netaji 


oe Giy সবি : কলিকাঁতা-৭০০*০৬ পৌবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্্র মিত্র, tured কর্তৃক মুক্রিত-ও 


দে উই 22১৭ 










শীতাশাস্ত্রী মনস্বী ভে ঘোষ বি. এ. 


MIST (বৃহৎ সংস্করণ, বড় আকার, বড় অক্ষরে ছাপা)২২"০০ 





শ্রীগণতা সংক্ষ্ত সংস্করণ ১৪০০ 
বৃহৎ পকেট গীতা ১০০ 
HEV ও ভাগবত ধর্ম ২০:০০ 
Srimad Bhagavad Gita (in English) 
(Jagadish Ch. Ghosh) 

সুলভ পকেট গীতা (মূল সংস্কত ও গণ্যানুবাদ) ৩"০০ 
সুলভ পদ্য গীতা ( পদ্যে বঙ্গানুবাদ ) ৩:০০ 
গনত্যপাঠ্য গীতা ( কেবল মূল সংস্কত শ্লোক ) ২০০ 
সদাপাঠ্য (ক্ষুদ্র) গীতা (কেবল সংস্কত শ্লোক) ১:৫০ 

ওঁ প্লাস্টিক জ্যাকেট সহ ২২০ 
কর্মবাণী ৩°০০ 
QAEI ( পকেট সংস্করণ ) q'o 
দিশক্ষার্থী্প ধর্মীশঙ্ষা 8'00 
ভারত-আত্মার বাণী ১২০০ 
Soul of India Speaks 

( ভারত-আত্মার বাণশর ইংরেজী ) ১২:০০ 

“Area অপূর্ব বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান 


জগদীশচন্দ্রের অক্ষয় aie: তাঁর গীতা ভারতী 
জাতীয় সম্পদ ৷ 
যেমন কাঁব ক্ীত্তবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের 
মহাভারত, কালী সংহের মহাভারত, সেইরূপ 
বাংলা ' ভাষায় শ্রীজগদীশচন্দ্রের গীতা । যতাঁদন 
বাংলা ভাষা থাকবে, ততাঁদন থাকবে জগদীশ5দ্দ্রে 
গীতা আর জগদীশচম্দ্র থাকবেন অমর হয়ে বাঙালীর 
হৃদয়-মান্দরে 1” 

_ডঃ মহানামব্রত ৱ্ৰহ্ষচারা 


‘See ও ভাগবতধর্ম+-_ শ্রীরুষ্তত্ব ও লীলা সম্বন্ধে 
আশ্চর্য আলোচনা | শ্রীগীতার পাঁরিপ্ররক গ্রন্হ । 

শ্রীনীলিম! ঘোষ এম. এ., বি. টি. 

'বদ্যাসাগর 

ছোটদের গঞ্পগুচ্ছ ( স্বরাঁচিত গম্প-সংগ্রহ ) 
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ব্যায়ামে বাঙলা ¢ 90 
বীরেছে বাঙলা 5.00 
বিজ্ঞানে বাঙাল? ৮০০ | 
বাংলার afa ৬০৩" 
বাংলার বিদুষী 8'00 
বাংলার মনীবা৷ ৩০০ 
রাজীর্য রামমোহন--জীবনী ও রচনা 800 
যুগাচাষ বববেকানম্দ__জ’বনাী ও বাণী 8°00 


আচার্য জগদীশচন্দ্র-জীবনী ও আঁবচ্কার gro 
আচাষ SEAL a Al ও বক্তৃতা ৩*০ 
রবীন্দ্রনাথ ৪০ 
জীবন গড়া ২০০ 


Sh রী E 
বরে ঘরে এই বই থাকা প্রার্থনীয় ।__ভারতবর্ষ 
পাঠ কাঁরতে লারতে গর্বে বুক ফদীলয়া উঠে ।-_আত্মশাস্ত 
rats (বাংলার aia) বাজার চালত NES 
সাধারণ GRATE নয়, রীতিমতো খেটেখুটে লেখা, 
তথ্যভারে সমন্ধ এবং চিন্তাশনজ্তায় উদ্দপ্ত। বাংলার 
তরুণদের প্রাণে দেশীহতৈষণা বৃদ্ধি পাবে | 

--অল Bway রোডও 
দেশে মনের আবহাওয়া পারবার্তিত হবে 1- আনন্দবাজন় | 
ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮০০ 
প্রয়োগমূলক আঁভনব বাংলা আঁভধান । ৬৪ হাজার শব্দ 
সম্বালত ৷ সর্বদা ব্যবহারযোগ্য ৮_ আকাশবাণ” 


১৫ বরধীকম চাটার্জি স্ট্র-ট, কালকাতা-৭০০০৭৩ ` 
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অদ্বিতীয় 


“ গপৰিশি্ oe Cowen Ra mirage 
আমুনিক বিজ্ঞাল mars একটি বিশেষ প্রপালীতে 
eres anaes, পুর্রিকারক ও শত্রিজ্শালী এই ' 
qf সর্কপ্রেষ্ঠ আর্বেদীয় wate একজে সেবন 
করলে দেহের ক্ষরক্ষতি Ws পুরণ হর, হজ , 
শক্কি ও কু! বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ a দি 
færi আসে এবং টির 

অভি এক্সদিদের মধ্যে a 
HH জরাজীর্ণ we 5 


COLE TSH 
n শক্তি refre হর ৷ 





Eo 









(৬ বছবেব পুরাতন ) 
sear মির কলিকাতা-৪৮ 


RE ভাং দোগেশচল খোহ এনএ, A 
আবৃর্বেষ-শাহী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) S) ; 
এস,সি,এল, (আবেরিকা) ভাগলপুর d 










চায়ের চামচের ৪ চামচ 
TETRA YATE সঙ্গে 
২চামচ TSAI ₹ নী 










সহ পরিমাপ জল সহ 
s কলেজের রসারণ শাহের তৃতপু অধ্যাপক । প্রতাহ দুবার আহারের Re 
ere cra, E ewe cw এষ,বি,বি লু. ন্‌) হক সেবা। ; 
` naqi © পাশা SMM- 
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